CC-0. In Public Domain. eGangotri Urdu. Digitized by eGangotri Foundation 


৯৯ 


I 


& ae HAP 
কত 


- DES 
CLASSES OL SETES SS 


৮২ 


£ 
>> 


252১ 


১৯৯৮) 


ইহ 
১, ১৯৮১১৯১৯১১১ ৯১১১৯১১৯৮১৫ 


সপ ঢল 


AALS TT TOOT 


ea 0 ০৩৯ পা তিশা ete 


CC-0. In Public Domain. eGangotri Urdu. Digitized by eGangotri Foundation 


মাছ বৃ 


তরজমা। ও তফসীর 
দ্বিতীয় খণ্ড 


ইনকেলাব, পথের সন্ধানে, প্রেমের পঞ্চ অধ্যায়, 
সাধন! ও সংবিধান, রমণীর মান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও 
ইসলাম, মরণের পরে, সমস্ত ও সমাধান, 
মাষ্টার বন্দী গ্রন্থ প্রণেতা ; 


স্বনামধন্য সাহিত্যিক, কলিকাতা মাদ্রাসার হদীদ তফসীর শাস্ত্রের 
সিনিয়ার অধ্যাপক-_ 


মওলান। মোহাম্মদ তাহের সাহেব 
কর্তৃক লিখিত 
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প্রথম প্রকাশ ১৯৭১ ইং 


এ, ঝাউতলা রোড, 


০২ 


কাতা-১৭ 


গুচ 


বিষয় 
এম পারা 


হালাল খাবারের নির্দেশ ; শপথের কাফফার। ; 

মদ জুয়া প্রভৃতির নিষেধাজ্ঞ! ; হরম সীমায় শিকার ; 

ডাংগায় জলে শিকার ; অবান্তর প্রশ্ন ; 

যথাকর্তব্য সম্পাদন এবং আত্মরক্ষা ; ওসীয়ৎকালে সাক্ষী; 

কিয়ামতের দিনে পয়গম্বরদিগকে আল্লাহ্র জিজ্ঞাসা; হযরত ঈসার ( আঃ) প্রতি আল্লাহ্র 
অনুগ্রহ . খাবারের খাঞ্চা প্রার্থনা; 

হযরত ঈসার ( আঃ) প্রার্থনা এবং আল্লাহ্‌র জবাব ; 

সুরা আনআম, আল্লাহতাআলাই হিতাহিতের একমাত্র মালিক; 

দেশ ভ্রমণ এবং ইতিহাসের শিক্ষা ; কিয়ামতের আযাব ; 

শিরিকের প্রতিবাদ ; কিয়ামতের দিনে মুশরিকদিগকে জিজ্ঞাসা ; 

কিয়ামতের পরিস্থিতি, ছুন্যার জীবন, পয়গম্বরকে কাফিরদের নির্ধ্যাতন ; 

মানুষের হিদীয়তে আল্লাহ্‌র নীতি ; 

আল্লাহ্‌ ভিন্ন কাহারে! গয়বী জ্ঞান নাই ; 

দূরাত্মা পাণ্ডা প্রধানদের খাতিরে দীন-দরিদ্র মুমিন মুসলমানকে বিতাড়িত করিতে নাই ৷ তওবা 
করিলে পাপের মার্জনা নিশ্চিত ; 

আল্লাহর কাছেই গয়বী জ্ঞানের কুপ্জিকা, নিদ্রা মৃত্যু তাহারই হাতে, আল্লাহ্তাআলাই একমাত্র 
বিপত্তারণ ; 

অসৎ পরিবেশ পরিত্যজ্য ; নামায এবং তাকওয়ার নির্দেশ ; 

শিংগায় ফুক ; ইব্রাহীমের শিরিক পরিহার, মুশরিকদের শিক্ষা দান; 

নির্ভেজাল ঈমান নিরাপণ্ডার মূল; হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) বংশে পয়গম্বর ; পয়গম্বরদের 
আদর্শ অনুকরণ ; 

নামাযের হেফাযত মুমিনের নিদর্শন, কিয়ামতের দিনে উপস্থিতি ও পরিস্থিতি; 

জীবিকার ব্যবস্থা আল্লাহরই হাতে; 

আল্লাহ্‌র দিদার ; কুরআনের অনুসরণ ; ভিন্ন ধর্মীয়দের ঠাকুর-দেবতাকে গালমন্দ দিতে নাই ; 


৮ম পার! 
হঠকারী মুশরিকরা কিছুতেই ঈমান আনিবার নয়; সংখ্যা গরিষ্ঠের অনুসরণ স্ুপথের নিদর্শন 
নয়। আল্লাহ্‌র নাম নিয়া জবাইকৃত পশু খাওয়ার অনুমতি ; 
যে পশু জবাইকালে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয় নাই তাহ! খাইতে নাই ; 


[ ক ] 
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হিদায়ৎ এবং গোমরাহী প্রসংগে, কিয়ামতের দিনে মানব দানবের স্বীকারোক্তি । 
পূবাহন সতর্ক না করিয়া আল্লাহ্‌ কাহাকেও শাস্তি দেননা ; মুশরিকদের কুসংস্কার ; 


যাবতীয় ফলমূল ফসলাদি এবং জীবজন্ত আল্লাহ্রই দান ; যকাতের হুকুম; অপব্যয় নিষিদ্ধ; 
হারাম খাগ্য তালিকা; 


হারাম কর্ম তালিকা ; 

এতীমের মাল; সঠিক ভাবে ওজন পরিমাপ, ন্যায্য কথা ; 

পাপ পুণ্যের প্রতিদানের হার 

সুরা আয়রাফ, আমলের পাল্লা যার ভারী তাহারই মুক্তি এবং যাহার হালকা তাহারই 
সর্বনাশ, আদমকে সজদা করিবার জন্য ফিরিশতাদিগকে নির্দেশ ৷ 

শয়তানের অস্বীকার অহংকার এবং পরিণাম, আদম হাওয়াকে প্ররোচনা ; 

আদম হাওয়ার ক্ষম। প্রার্থনা, ক্ষমা লাভ, ভবিষ্যৎ জীবন ; 

নামাযের সময় উত্তম বন্ত্র পরিধান, গোপন প্রকাশ সর্ববিধ কুকর্ম নিষেধ; 

কিয়ামতের বিচার, পাপ পুণ্যের পরিণাম ; 

বেহেশতি, দোষখী এবং আয়রাফবাসী ; 

বা জমীন সবই আল্লাহ্‌র স্থষ্টি; আল্লাহ্র জগতে ফিৎনা ফসাদ অশাস্তি উৎপাত করিতে 
নাই। 

হযরত নূহ, হযরত হুদ 

হযরত হুদের বক্তৃতা, হযরত সালিহ ও সামুদ জাতি 

উদ্থী হত্যা এবং আযাব 

মদয়নবাসী এরং হযরত শুআইব ( আঃ) 


৯ম পার। 
শুআইবের জাতির উত্তর, হযরত শুআইবের দুআ, আযাব, পয়গম্বর প্রেরণ এবং আল্লাহ্র নীতি! 
পাপের পরিণামে নিশ্চিন্ত হইতে নাই 
হযরত মুসা এবং ফেরাউন্‌ 
ফেরাউনের হুমকি 
ফেরাউনের জাতির উপর আযাব 
বনি ইস্রায়ীলের মিশর ত্যাগ, ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবন, হযরত মুসার ( আঃ) তুর যাত্রা এবং 
আল্লাহ্‌র দিদার প্রার্থনা, 
হযরত মুসার তওরাত লাভ, মুসার জাতির গোবৎস পুজা; 


হযরত মুসার প্রত্যাবর্তন ; বনি ইস্রায়ীলের সত্তর জন প্রতিনিধি সহ হযরত মুসার (আঃ) 
তুর যাত্রা ; সকলের মরণ দশ মুসার দুআ; 


হুযুর ( দঃ ) বিশ্ব-নবী, তাহার নবুওৎ সার্বজনীন । 


বনি ইআয়ীলের বারটি দল, বারটি নির্ঝর; মান্না সালোয়া; সাগর সৈকতের লোক এবং 
শনিবারের মৎস্ত শিকার ; 


মৎস্য শিকারের পরিণাম ১ বনি ইস্রায়ীলের অধঃপতন 
আহ্‌দে আলাসতু বা আল্লাহ্‌র রুবুবিয়তের অংগীকার 
আল্লাহ্র নাম ও ডাক, কিয়ামতের কথা৷ 

একই মানুষ হইতে বিশ্ব-মানবের উৎপত্তি 


[ খ ] 
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২১৯ | ক্ষমা, সদুপদেশ, তওবা, কুরআন পাঠকালে মনোযোগ এবং চুপ করিয়া থাকা 

২২৩। সুরা আনফাল, প্রকৃত ঈমানদারের লক্ষণ, বদর যুদ্ধের সুচনা ও আল্লাহর ওয়াদা, 

২২৯। বদর যুদ্ধের পরিস্থিতি, ফিরিশতাদের অবতরণ এবং যুদ্ধ, সম্মুখ সমরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন নিষিদ্ধ, 
২৩২। আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র রন্থলের আনুগত্য ও তাবেদারী, 

২৩৭। তাকওয়ার পরিণাম, 

২৪২। মুশরিকের নামায, যুদ্ধের নির্দেশ ; 


১ম পার! 


২৪৬। গণীমতের ধন কার, বদর যুদ্ধের চিত্র, সম্মুখ সংঘর্ষে অবিচলিত থাকা, 

২৫০। আত্মকলহ অন্তদ্বন্ব জাতীয় অধঃপতন দুর্বলতার কারণ, বদর যুদ্ধে শয়তানের ভূমিকা? 
কাফিরদিগকে ফিরিশতাদের পিটুনী 

২৫৪। জাতীয় জীবনের উত্থান পতনের মূল নীতি, জেহাদের জন্য সর্ব প্রকার প্রস্তুতি, সন্ধির উৎসাহ 

২৫৯। মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন একমাত্র আল্লাহ্‌র অবদান ; গণীমতের ধন হালাল, 

২৬৬। বদর যুদ্ধের বন্দী-সমস্তা, আনসার, মুহাজির এবং মুজা হিদগণের পুরস্কার ও মধ্যাদা, 

২৬৯। সুরা তওবা, মুশরিকদের প্রতি চরম পত্র, 

২৭৫। কাফিরদের অংগীকার ভংগ; ক্ষমতা লাভের পর কোন প্রতিশ্রুতি এবং স্ায় অন্যায়ের 
বালাই নাই 

২৭৮। আল্লাহ্‌র মসজিদের কর্তৃত্ব, হত্বঘাত্রী এবং হরম শরীফের সেবা ঈমান জেহাদের সমকক্ষ নয়। 

২৮২। আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র রস্থলের ভালবাসা এবং ছুন্য়ার মায়৷ 

২৮৬। মুশরিকরা অপবিত্র, ইহুদি খৃষ্টানদের ভ্রান্ত প্রত্যয় ও উক্তি 

২৯০ । আহবার রুহবানের স্থান এবং ভূমিকা; যকাত নাদেওয়ার ভয়ংকর পরিণাম, 

২৯৪ । “নসী” প্রথা ; জিহাদ যুদ্ধে বিমুখতা, 

২৯৮। জেহাদ অভিযানে মুনাফিকদের ভুমিকা, 

৩০১। মুনাফিকদের ভূমিকা ; 

৩০৪ | যকাত সদকায় কাদের হক ? 

৩০৮। মুনাফিকদের আচরণ, পরিণাম, 

৩১১। অতীত জাতির ইতিহাস ও শিক্ষণ 

৩১৪ | জেহাদ, মুনাফিকদের অকথ্য উক্তি 

৩১৮। মুনাফিকদের জানাযা, মাগফিরাৎ 

৩২১। রুগ্ন, অক্ষম অপারগদের জিহাদ বিরতিতে অপরাধ নাই । 


১১ পার! 


৩২৫। মুনাফিকদের ওজন বর্ণনা, আসল রহস্ত সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র ঘোষণা ; 
৩২৯। মুহাজির আনসারদের মর্ধ্যাদ! ; যকাত আদায় ও দুআ; 
৩৩৩। মসজিদে যেরার, ও নির্মাতাদের পরিণতি । মুমিন জীবন এবং বেহেশতের বিনিময় 


৩৩৮। মুশরিকদের জন্য ইন্তেগফার ; 
৩৪২। আল্লাহ্র তাকওয়া ও সৎ-সংসর্গ; দ্বীনি-তালীম এবং জেহাদ অভিযানে জাতীয় কর্তব্য ৷ 
৩৪৭। কুরআনের স্থরা অবতরণকালে মুনাফিকদের আচরণ 
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পৃষ্ঠা 


৩৫০ | 
৩৫৩। 
৩৫৬। 
৩৬০ । 
৩৬৪ । 
৩৬৭। 
৩৭১ । 
৩৭৫ । 
৩৭৯ । 
৩৮২ । 
৩৮৬ । 
৩৯০ | 
৩৯৪ | 
৩৯০ । 


৪০১। 
৪০৬। 
৪১০ 
৪১৩ । 
৪১৭। 
৪২১। 
৪২৪। 
৪২৮। 
৪৩২ । 
৪৩৬ । 
৪৩৯ | 
৪৪২। 
৪৪৬। 


9৫০ । 
৪5৫৪1 
৪৫৯ | 


৪৬৩ 
৪৬৭ । 


৪৭২। 
৪৭৫1 


সুরা ইউনুস, ছয় দিনে আসমান জমীনের স্থষ্টি, চন্দ্র সুর্য্যের স্থষ্টি, দিন বর্ষের হিসাব 
বিপদে মানুষের কাতর কান্না, মুক্তিতে বেপরোয়া ভাব 

কুরআন এবং কাফিরদের ব্যবহার 

বিপদে আল্লাহ্‌র ডাক, নিরাপত্তায় আল্লাহ্‌-বিস্মৃতি 

কিয়ামতের পরিস্থিতি এবং মুশরিক 

ঠাকুর-দেবতা ইত্যাদির অক্ষমতা, 

মুশরিকদের হিদায়ত এবং হুযুর ( দঃ) 

আসমান জমীন, নিখিল-বিশ্ব আল্লাহরই, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য, 
আল্লাহ্র ওলি কাহারা ? 

হযরত নূহ (আঃ); হযরত মুসা (আঃ); 

হযরত মুসা ও ফেরাউনের আচরণ ; মুসার বদ্‌ দুআ; 

ফেরাউন ও তদীয় দলের সলিল সমাধি ; শেষ মূহুর্তে ফেরাউনের উক্তি ; 
হযরত ইউনুসের (আঃ) জাতি ও মুক্তি; 

সুরা হুদ, পুণ্যের নামে বাড়াবাড়ি, 


১২ পার! 


প্রাণী মাত্রেরই জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র ; 

কুরআনের চ্যালেঞ্জ 

কাফির এবং মুমিনের দৃষ্টান্ত, হযরত নূহ ; 

নৃহের জাতির আচরণ এবং পরিণতি 

প্লাবন 

নূহ এবং তৎসংগীয় মুমিনদের মুক্তি, আদ জাতি এবং হযরত হুদ ; 

সাঁমুদ জাতি ও হযরত সালিহ ; 

হযরত ইন্রাহীম (আঃ) ও তাহার অতিথি ; 

হযরত লুৎ এবং তাহার অতিথি, লুতের জাতির পরিণাম 

হযরত শুআইব ও মদয়নবাসী ; 

মদ্য়নবাসীর পরিণাম ; হযরত মুসা (আঃ ) এবং ফেরাউন 

ফেরাউন ও তৎ-সম্প্রদায়ের শেষ পরিণাম, বেহেশত দোযখের বাসিন্দা 

হযরত মুসার ( আঃ) তওরাত লাভ, সঠিক ভাবে চলা; অসৎ সংসর্গ পরিহার ও আত্মরক্ষা, 
দিব! রাত্রি নামাযের নির্দেশ ; 

সরা ইউসুফ, ইউসুফের স্বপ্ন ; 

ইউসুফ ভ্রাতাঁদের ষড়যন্ত্র ; : 

ইউম্থফ ( আঃ) কুপের মধ্যে, কাফিলার আগমন, ইউস্ুফের মিশর যাত্রা, বিক্রয় ;. আজীজ 
প্রাসাদে অবস্থান ; 

আজীজ পত্নীর প্রেম এবং অভিসন্ধি, ইউন্সুফের নির্দোষিতা 

শহরের নারী মহলে যুলায়খার প্রেমচর্চ, যুলায়খার আমন্ত্রণ । ইউন্থফ কারাগারে ; বন্দীদ্বয়ের 
প্র 

ইউন্থফের ধর্ম-প্রচার ; স্বপ্ন ব্যাখ্যা ; রাজার স্বপ্ন; 

স্বপ্ন ব্যাখ্যা ১ যুলায়খা সংক্রান্ত ঘটনার তদন্ত দাবী ও তদন্ত 
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তরজমা 


৮৩। 1১,41১ আর রসুলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহারা। যখন তাহা শুনিতে পায়, তুমি 
তাহাদের চোখ অশ্ররজলে ভাসিতে দেখিবে ; তাহারা যে সত্যের পরিচয় পাইয়াছে ;. 
প্রার্থনা করিয়া বলে-_ আমাদের রব! আমরা ঈমান আনিয়াছি, অতএব তুমি 
আমাদিগকে তাহাঁদেরই সংগী লিখিয়া লও, যাহারা তোমাকে মানিয়াছে। 

৮৪ | ৩৬% 31445 তাহারা আরো বলে- আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আমাদের কাছে সমুপস্থিত সত্যের 
প্রতি আমরা কেন ঈমান আনিবনা, এবং আমাদের প্রভু ভাগ্যবানদের সংগে 
আমাদিগকে বেহেশতে ভর্তি করিবেন বলিয়াই বা কেন আশা! করিবনা ? 


৮৫ 4010 ফলে তাহাদের এই উক্তির ১৪১০ 047 41১41215 


বদলে আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে 5 |? ০ 29010101509 2] 


তলদেশে নিঝরমালা প্রবা- 
হিত বাগান দান করেন; 
তন্মধ্যেই তাহারা চিরকাল 
থাকিবে ১. যাহারা সৎকাজ 
করে, ইহাই তাহাদের 
প্রতিদান । 

৮৬। 19১25 0:5| ১ আর যাহারা কাফির হইয়াছে, 
এবং আমার আয়াত সমূহ 
মিথ্যা বলিয়াছে, তাহারাই 
দোযখের অধিবাসী ; 

৮৭1 08501 1921 ৬ ঈমানদারগণ! যে সমস্ত 
স্থখাগ্য আল্লাহ্‌ তোমাদের 
জন্য হালাল করিয়াছেন, 
তোমরা তাহা হারাম করিওনা, 
এবং সীম! লংঘন করিওন1; 
যাহারা সীমা লংঘন করে, 
আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে অবশ্যই 


রকি TE 
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| 25512160252 ৫৮৫৫9065172 || 
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পছন্দ করেন না। Lc PETRA 2 PEA AEN 
৮৮ ॥505)) ৬৭915" 5 আল্লাহ্‌র দেওয়া রিষেক Leo ৮৫ 53144229845 

হইতে হালাল উৎকৃষ্ট বস্তু 1০০ 

আহার করিও, এবং যে আল্লাহ্‌র প্রতি তোমরা ঈমান রাখ, তাহাকেই ভয় 

করিয়া চলিও | 


৮৯। 4,%5১৯1 $8 ১ তোমাদের বাজে শপথে আল্লাহ্‌ তোমাদের ধরেন না; তবে তোমরা যাহা শক্ত 
ভাবে বাঁধ, তাহাতে অবশ্যই ধরিয়া থাকেন ; অতএব তোমাদের পরিবারকে যাহা 
দাও, দশজন মিসকিনকে তাহারই মধ্যম পর্যায়ের খাবার দান, কিংবা দশজন 
মিসকীনকে পোষাক দান অথবা একটি গোলাম আযাদ করিয়া দেওয়াই উক্ত 
শপথের কাফফারা; তোমরা যখন শপথ করিবে ইহাই তোমাদের শপথের 
কাফফার। জানিবে ; নিজেদের শপথ সযত্বে রক্ষা কর; তোমরা যাহাতে কৃতজ্ঞতা! 
স্বীকার কর, তজ্তন্তই যে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য তাহার হুকুম বর্ণনা করেন! 
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আন্‌ কুরআন (না মা-য়িদাহ) তরজমা ও তফ সার 
তফজীর 


_.৮৩| 191১-ইসলাম এবং মুসলমান-বিদ্বেষই ছিল মুশরিকদের সাথে ইভদিদের বন্ধ 
মিতালীর যোগ স্ত্র এবং মূল। প্রিয়নবী (দঃ)কে ইসলাম এবং মুসলমানদের যে সমস্ত শত্রুদের 
সংঘর্ষ-সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, ইহুদি এবং মুশরিকরা ছিল তন্মধ্যে সবার সেরা, সাপেক্ষ ঘোর 
শত্রু; এ বিষয়ে মক্কার মুশরিকদের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। অভিশপ্ত ইহুদিরাও প্রিয়নবীর (দঃ) 
নিধ্যাতন, ইসলাম এবং মুসলমানের শত্রুতা সাধনে তাহাদের অপেক্ষা কিছু কম যায় নাই ; যে কোন 
নীচ হইতে নীচ, জঘন্য হইতে জঘন্যতম আচরণ করিতে কিছুমাত্র ক্রটী করে নাই; দ্বিধা বোধ করে নাই। 
ইহুদিরা অতফিতভাবে শিলাখণ্ড নিক্ষেপ দ্বারা হুযুর (দঃ)কে শহীদ করিতে প্রয়াস পায়, হুযুরের খাবারে বিষ 
মিশ্রিত করিয়া দেয়, তাহাকে যাছুটোনা করে, এবং অনুরূপ ভাবে একের পর এক আচরণ দ্বারা 
তাহাদের বিদ্বেষ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে যাইয়া আল্লাহ্‌র গযব এবং অভিসম্পাত ডাকিয়া আনে । 


পক্ষান্তরে নাসারা খুষ্টানগণ যদিও ইসলাম এবং মুসলমানের প্রকাশ্য শক্ত ছিল, ইসলাম এবং 
মুসলমানদের উন্নতি, প্রনার এবং প্রতিপত্তি দর্শনে যদিও তাহাদের অন্তরও জ্বলিয়। পুড়িয়া মরিত, তবুও 
তাহাদের মধ্যে সত্যকে উপলব্ধি এবং গ্রহণ করিবার যোগ্যতা যে অন্যান্যদের অপেক্ষা অধিক ছিল, একথা 
অস্বীকার করা যায় না। ফলে ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী ৷ 
নিজেদের মধ্যে অন্যান্যদের তুলনায় অধিকতর জ্ঞান চর্চা, সংসার ত্যাগ ও বৈরাগ্য গ্রহণ করতঃ ধর্ম 
উপাসনায় আত্মোৎসর্গকারী, বিনয় নম্রতা ভূষিত যথেষ্ট সংখ্যক লোকের, সাধু সঙ্জনের বিদ্যমানতাই 
ছিল আসলে খৃষ্টানদের উল্লিখিত সদগুণের মূল। বলা বাহুল্য যে জাতির মধ্যে এহেন গুণ বিদ্যমান 
সত্য গ্রহণ এবং স্থুপথ অভিযানে অন্যান্যদের তুলনায় তাহাদের অগ্রগামিত৷ স্বাভাবিক । | 


অজ্ঞতা, স্বার্থলোলুপতা এবং হিংসা অহংকারই সাধারণতঃ সত্য গ্রহণের পথে প্রধানতম 
অন্তরায় খৃষ্টানদের মধ্যে কিস্সীসীন্‌ তথা আলিম পণ্ডিত হেতু অজ্ঞতার এবং বৈরাগ্যব্রতী সংসার ত্যাগী 
রাহিবাদের আধিক্য হেতু স্বার্থ লোলুপতী, বিনয় এবং নম্রতা হেতু অহংকার এবং হিংসার প্রভাব 
ছিল অপেক্ষাকৃত কম। প্রিয়নবীর ( দঃ) পত্র-পয়গামের প্রতি রোমের কাইজার, মিশরের মককস 
হাবশার নাজজাশী বাদশার ব্যবহারই ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। ছি, 2 


মক্কার মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া যখন সাহাবাদের একটি জমাত হাবশা দেশে হিজরত 
he এবং মুশরিকরা সেখানেও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, হাবশার রাজার কাছে মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে অপপ্রচার করিতে থাকে, তখন একদা বাদশাহ উল্লিখিত মুসলমানদের উপস্থিত করতঃ তাহা- 
দিগকে কতিপয় প্রশ্ন করেন, হযরত মসীহ সম্বন্ধে তাহাদের আকীদা ও বিশ্বাস জানিতে চান । 


তহুত্তরে হযরত জাফর (রাঃ) তাহাদিগকে পাক কুরআনের স্থুরা পাঠ করিয়া শুনান এবং নিজেদে 
আকীদা প্রকাশ করেন। বাদশাহ্‌ ইহাতে আনন্দিত এবং প্রভাবিত হন এবং হযরত মসীহ সম্বন্ধে ক 
কুর্ুমানের বর্ণনা এবং ঘোষণা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। এমনকি পূর্ববর্তী আসমানী 
কিতাব সমূহের ঘোষণা অনুসারে প্রিয় নবী (দঃ)কে সর্বশেষ নবী বলিয়া স্বীকার করিতেও কুষ্ঠা বোধ 
করেন ন! | হুযুরের (দঃ) মদীনায় হিজরতের কয়েক বৎসর পর সত্তরজন নও মুসলিম খৃষ্টানদের একটি 
জমাত তিনি হুযুরের খিদমতে প্রেরণ করেন। তাহারা যখন মদীনায় উপস্থিত হন, পাক কুরআন 
অবণের সৌভাগ্য ও আস্বাদ লাভ করেন। আল্লাহ্র কালামের অপূর্ব মহিমায় তাহাদের হৃদয়-মন 
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আন কুরআন (রা মা-য়িদাহ) তরজমা ও তফসীর 


উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তাহাদের অন্তরে কান্নার বান ডাকে, চোখে অশ্রুর ফোয়ারা উদ্বেলিত হয়, 
ফন্নুধারা ছুটে । বলা বাহুল্য ৮৬)৷ 41 4০) হইতে এ পর্যন্ত খৃষ্টানদের উল্লিখিত দলেরই প্রশংসা 
বণিত রহিয়াছে; রোষ কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র খৃষ্টান জগতের অবস্থা সম্বন্ধে এই ঘোষণ। নয়। সমগ্র 
খৃষ্টান জগতে উল্লিখিত গুণ ও অবস্থা চির বর্তমান থাকিবে বলিয়াও আয়াতটি ঘোষণা করে নাই । 


লক্ষ্য করিয়া দেখুন, বর্তমানের খৃষ্টান নাসারাদের মধ্যে কয়জন কিসসীস্, আলেম পণ্ডিত, কয়জন 
সত্যিকার সংসারত্যাগী বৈরাগ্যব্রতী 'রাহিব এবং কয়জন বিনয়ভূবণ, সুধী সজ্জন রহিয়াছেন? পাক 
কুরআনের বাণী শ্রবণে, আল্লাহ্‌র কালামের মহিমা প্রভাবে যাহাদের অন্তর বিগলিত হয়, চোখে অশ্রুর 
ফন্তধার! ছুটে ? যে কিসসীস্‌ রাহিব এবং বিনয়-শ্বভাব, অহংকার বর্জিত স্থুধীজনের বিদ্যমানতা ছিল খুষ্টান- 
দের মুসলিম-গ্রীতির মূল, সমগ্র খৃষ্টান জগতে তন্ন তন্ন করিয়! খুঁজিয়াও আজ ইহার সত্যিকার নিদর্শন কয়টি 
পাওয়া যাইবে? অতএব যখন শিকড় নাই, গাছও নাই; কারণ নাই, কার্ধও নাই। মুসলমানদের প্রতি 
সৌহার্দ্য সম্প্রীতির মূল উৎসই নাই ; তাই সেই গ্রীতি সম্প্রীতিও নাই। 


অবশ্য প্রিয় নবীর (দঃ) যমানায় বর্তমান খৃষ্টানদের মধ্যেকার উল্লিখিত সদগুণাবলী যখনই যেখানে 
যে জাতির মধ্যে, যাহার মধ্যে যে পরিমাণে পাওয়া যাইবে, থাকিবে, তেমনি পরিমাণে তাহার মধ্যেও 
মুসলিম প্রীতি ও মুসলমান ঘনিষ্ঠতাও প্রকাশ এবং বিকাশ লাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। 


৮৭ | 5451 (821 ১-বর্তমান সুরার প্রারস্তে ছিল অংগীকার পালনের নির্দেশ এবং হালাল হারামের 
বর্ণনা, বিভিন্ন কারণ এবং যোগস্থত্র হেতু প্রসংগ হইতে প্রসংগান্তরের অবতারণার পর এক্ষণে পুনরায় 
পূব প্রসংগ হালাল হারাম সংক্রান্ত বর্ণন। হইতেছে । বিগত রুকুতে ইহারই প্রতি ইংগিত রহিয়াছে। 

... ঈুদি খৃষ্টানদের ইতিপূর্বে বর্ণিত অবস্থ।, অধঃপতন, দৌরাত্ম্য, দুক্কৃতির মুলে দুইটি কারণ তথা 
ছুন্য়ার ভোগ বিলাসে ইহুদির সীমাহীন বাড়াবাড়ি, হারামখোরীর জঘন্য অভ্যাস এবং মত্ততা, আর 
ধর্মের নামে নাসারাদের বাড়াবাড়র কলে সংসার ত্যাগ ও বৈরাগ্যতা অন্যতম | 


উদ্দেশ্য মহৎ হইলেই হয় না, আদর্শও মহৎ হইতে হইবে। রুহবানিয়ত বা সংসার ত্যাগ বা 
বৈরাগ্য, উদ্দেশ্য হিসাবে মহৎ হইতে পারে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তাহ! যে ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার কালো 
ব্যাধি সন্দেহ নাই। উদ্দেশ্যের মহত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, মূল প্রেরণা হিসাবেই, যেমন বর্তমান আয়াতে 
কিসসীস রুহবানের প্রশংসা বর্ণিত রহিয়াছে, তেমনি পাক কুরআনের অন্যত্র এহেন আদর্শ ও বৈরাগ্য 
রুহবানিয়তের নিন্দা নিষেধ করতঃ ঘোষণা করা হইয়াছে (১৮৩৬ (এ (১55১1 8০ 1৯) 5 “্রুহবানিয়ত 
তাহাদেরই আবিষ্কার, আল্লাহ্‌ কিন্ত এই নির্দেশ দেন নাই”; স্থষ্টির মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী বলিয়াই 
বৈরাগ্য-প্রথা চির-নিন্দিত, চির-পরিত্যজ্য | ইহা ধর্মপরায়ণতা, নয়, বরং ধর্মের নামে সমগ্র স্থপ্টিকে 
বিকল বানচাল করিবার উগ্র অভিযান, অন্ধ উত্তেজনা । পূর্ণ পরিণত সার্বজনীন এবং সর্ববযুগীয় ধর্ম 
ইসলাম, ধর্মের নামে এহেন কল্যাণ-বিরুদ্ধ, স্থষ্টি বিনাশের রীতিনীতি ও পন্থা প্রচলন ত দরের কথা 
সমর্থনও করিতে পারে না। সুক্ষদরশী পরিণামদর্শা ইসলাম তাই তাহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে, এবং 
ধর্মের নামে এ ধরণের অমূলক আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও পন্থা প্রচলনকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করিয়াছে । 
বলা বাহুল্য অন্ত কোন আসমানী কিতাবই কোন আসমানী ধর্মই দ্বীনে ইসলামের এহেন কল্যাণ 
ব্যবস্থা, সুক্স্দিতা ও পরিণামদণিতা সমকক্ষতার দাবী করিতে পারে না। ইসলামের মত. এমন 
মানবতা-সন্মত, কল্যাণ-সমৃদ্ধ, স্বভাবসিদ্ধ, সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক, সারগর্ভ এবং সুন্দর আদর্শ অন্য কোন 
ধর্ম এবং কোন ধর্মগ্রন্থই পেশ করিতে পারে নাই । 


সপ্তম [ পারা 
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আম ক্লুর আৰ সরা মা-য়িদাহ ) তরজমা ও তফসীর 


আলোচ্য আয়াতটিই এ প্রসংগে গভীর ভাবে প্রণিধান করিয়া দেখুন__স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে__ 
মুসলমানগণ ! সুস্বাদু সুখাঘ্য, উত্তম, পবিত্র, হালাল বস্তুকে অন্তরে-মনে, আকীদা-বিশ্বাসে কিংবা কাধতঃ 
হারাম মনে করিও না; নিষিদ্ধব্যবহার করিতে যাইও না। আল্লাহ্‌র স্থষ্টি, আল্লাহ্র দেওয়া উত্তম 
পবিত্র হালাল ম্যামত ভোগ ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করিতেছে ; তাবে ছুটি সর্তে-_ (১) সীমার 
বাহিরে যাইতে নাই, (২) তাকওয়া অবলম্বন চাই। 


হারামকে হালাল, বৈধকে অবৈধরূপে বিশ্বাস ও ব্যবহার, হালালের সংগে হারাম সুলভ ব্যবহার, 
এবং নাসারাদের রুহবানিয়ৎ যেমন উল্লিখিত প্রথম নির্দেশ ও সর্ত-বিরুদ্ধ, তেমনি ইহুদিদের ভোগোন্মত্ততা, 
ধরাকে সরাজ্ঞান, পাণিব ভোগবিলাস ও অনাচারের বানে গা ভাসাইয়া দেওয়া ও উল্লিখিত দ্বিতীয় সর্তের 
বিরুদ্ধাচারণ সন্দেহ নাই। অথচ বিশ্বমানবতার প্রকৃত কল্যাণ ও জীবন সাধনায় সত্যিকার সাফলা যে 
সম্পূর্ণভাবে উক্ত দুইটি সর্তের উপরে নির্ভর করে, একথা অস্বীকার করা যায় না। ভোগবিলাসে একেবারে 
গা ভাসাইয়া দিবার, ছুন্য়ার স্ুখস্বার্থ নিয়া মাতিয়া থাকিবার অবকাশ অনুমতি ও যেমন ইসলাম ধর্মে 
নাই, তেমনি বৈধ, হালাল অনুমোদিত উৎকৃষ্ট পাক পরিচ্ছন্ন উপাদেয় খাগ্ঠসামগ্রী ও বিষয়-বস্তুকে 
ধর্মের নামে, সাধুতার নামে পরিত্যাগ করিবার, সংসারত্যাগী বিরাগী হইবার অনুমতি ও ইসলাম ধর্ম 
দেয় না। দৈহিক স্বাস্থ্য সংস্কার কিংবা রিপু ও প্রবৃত্তিকে শায়েস্তা সংশোধনের প্রয়োজনে অবশ্য কোন 
“মুবাহ” অন্থুমোদিত, অনিষিদ্ধ বিষয় বস্তুকে সাময়িক ভাবে পরিহার করিতে দোষ নাই। 


অনুরূপ ভাবে নিষিদ্ধ বিষয় বস্তুতে লিপ্ত হইবার ভয়ে, আশংকায় তাহার ভূমিকা পধায়ের তথা 
এমন সব বিষয়ুবস্তুর যাহ! নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু তাহার ব্যবহারে আচরণে নিষিদ্ধ বিষয় বস্তুতে লিপ্ত হইবার 
আশংকা, জোরাল সম্ভাবনা বিদ্যমান , ক্ষেত্র বিশেষে মানুষ ইহাতে হারাম এবং নিষিদ্ধ ব্যবহারে অনুপ্রাণিত 
উদ্দীপিত হইবার ভয় হেতু যদি বৈধকে বৈধ, হালালকে হালাল জানিয়! মানিয়া তাহা পরিহার করিয়া চলে, 
তবে তাহাতেও দোষ নাই ; বরঞ্চ তাহা শরীয়তের পরিভাষায় £১১ “ওরা” নামে অভিহিত, অভিনন্দিত, 
প্রশংসিত। হালাল এবং বৈধ বিষয় বস্তুকে তাহার সঠিক পর্যায়ে মানিয়া শুধু আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এই 
সতর্কতামূলক আচরণ ও পরিহার, বৈরাগ্য বা যোগ সাধনা তথা উল্লিখিত নিষিদ্ধ রুহবানিয়ত নয়। 
হদীস শরীফে এই “ওরা” বা সতর্ক পরিহারের প্রতি ইংগিত করতঃই বমিত রহিয়াছে__ 


০০০ x be in as ob ১০১৪ ৬৯ ৩১০) ০৭ 053 01 A=! &৪ 3-অনিষ্টকর বিবয়বস্ত হইতে 
আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষ যতক্ষণ অনিষ্টকর নয়, এমন বিষয়বস্তও পরিহার ন। করিয়াছে, ততক্ষণ পর্যন্ত 
সে আদর্শ মুত্তকী হইতে পারিবে না। 


সার কথা সীমা লংঘনে বিরতি এবং আল্লাহ্র তাঁক্‌ওয়া অবলম্বনের সর্তে মুসলমানদের পক্ষে 
বিশ্বের হ্যামতের সদর দ্বার জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে চির উন্মুক্ত, চির অবারিত বলিয়াই ইসলামের 
সুস্পষ্ট ঘোষণা । এবং ধৰ্ম্ম জগতে ইসলামের এহেন ঘোষণা যে অভূতপূর্ব, অনন্তসাধারণ এবং যারপর 
নাই গুরুত্বপূর্ণ এ সত্য অস্বীকার করা যায় না। 

"54815: ১৯1১ ০০৮ ০৮৯৪ -১খ০৮বা অযথা শপথের, অতীত শপথের কাফফারা 
দিতে হয় না; কিন্তু ১৩ ১১ তথা আসন্ন কিংবা বর্তমান বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ইচ্ছাকৃত জোরাল শপথের 
পর তাহা ভংগ করিলে কাফফারা দান ওয়াজিব! 

এমতাবস্থায় কাফফারা স্বরূপ দশজন মিসকীনকে খাবার দিতে হইবে ; তাহাদের হাতে দিয়া দিক 
কিংবা নিজের ঘরে বসাইয়া খাওয়াক, অথবা সদকা ফিৎরের পরিমাণ খাগ্ভশস্ত কিংবা তাহার দাম তাহাদের 
হাতে দিয়! দিক, তাহাতে ফরক পড়িবে না ; সর্বাবস্থায়ই উক্ত কাফফারা আদায় হইয়া যাইবে ৷ 


সপ্তম 5 ৪25] পারা! 
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আম কুর্আাম (সুরা মা-য়িদাহ) তরজমা ও তফসীর 


খাবার ন। খাওয়াইয়া বন্ত্র দান করিলেও চলিবে । এমতাবস্থায় অধিকাংশ দেহ আবৃত হইতে 
পারে, এতট্রকু পরিমাণ বস্ত্র যথা জামা লুংগি কিংব। চাদর এবং লুংগি বাঁ পাজামা দান করিতে হইবে । 


-৪) ১৯১ এথাড়মুক্তি” ব| দাসমুক্তি অর্থে এখানে মুসলমান দাসই যে হইতে 
এমন সর্ভ নাই। মুসলমান অ-মুসলমান যে কোন রকম দাসমুক্ত করিলেই কাফফারা আদায় হইয়া 
যাইবে । 


১৩4০) ০৯-যে কেহ তাহা পায় না, তথা খাবার দিবার কিংবা বস্ত্র চি করিবার J 
্ হার তথা ক্র “নিসাব” পরিমাণ « লিক নয়, তাহা? 
দাস মুক্তির সামর্থ্য যাহার নাই, তথা থে ব্যক্তি “নিসাব” পরিমাণ ধনের মালি 


তিন দিন রোযা রাখিতে হইবে। 

1১৮। 5__-বিনা প্রয়োজনে শপথ না করা, প্রয়োজনে শপথ করিলে তাহা যথাসম্ভব রক্ষা 
করা এবং ভাংগিতে বাধ্য হইলে পর তাহার কাফফারা দেওয়াই প্রকৃতপক্ষে শগাখের হেফাযত, 
শপথের যত্ন । 


4)55___আল্লাহর করুণ অপার; একদিকে উত্তম উৎকৃষ্ট খাদ্য পরিহার ও আহার্য 
পরিত্যাগে মানুষকে বারণ করিতেছেন, আবার কেহ যদি ভুলক্রমে তাহা! পরিত্যাগ ও নিজের পক্ষে 
হারাম করিয়া বসে, তবে শপথ রক্ষা করতঃ তাহা হালাল করিবার পথও বলিয়া দিতেছেন ' 


নন হি, ৰ 
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৯৪ | 15:41 ৩১১৭।/:।॥ ঈমানদারগণ ৷ একটি বিষয়ে নে 


৯৫। 1১৮1 ৩২৭ 1&। ও ঈমানদারগণ! ইহরাম 


সপ্তম 


তরজমা 


৩২41 1৬1 ৬ ঈমানদারগণ ! এই যে মদ, জুয়া, দেব-প্রতিমা এবং পাশা, সবই শয়তানের নোংরা 
কাজ; অতএব তোমাদের যুক্তির জন্যই তাহা পরিহার করিয়া চল ; 

০1501 ১২ তোমাদের মধ্যে শত্রুতা, এবং বিদ্বেষ স্থষ্টি, আল্লাহর যিকির এবং নামায থেকে 
তোমাদিগকে বিরত রাখাই শয়তানের একান্ত কামনা; অতএব তোমরা কি এখনো 
বিরত থাকিবে ? 

০5৭০ ১ 5 1৯০ এ আর আল্লাহ্‌ এবং রন্থুলের হুকুম মান, এবং বাঁচিয়া বাঁচিয়া চল; তবুও যদি 
তোমর! ফিরিয়া যাও, তবে খোলাখুলি ভাবে পৌছাইয়া দেওয়াই শুধু আমার রস্থুলের 
দায়িত্ব জানিও টা 

0:4) ৪০ ০৪ যাহারা ঈমান আনিয়াছে, রী 


সৎকাজ করিয়াছে, ইতিপূর্বে কু তাল 
তাহারা যাহা খাইয়াছে তজ্জন্য 2৮1 না 
তাহাদের অপরাধ নেওয়া (৫19৩১: ৩৬৪৬৭ | 


ধু রে এ ক ৫1 2 (2 EAA CAAA ঠ 15 
ক 208 
I) | < ] তি য়। ৫১৫8 515 পর NEN ৫৫ 15৫5 (244 5, 
গিয়াছে, ঈমান আনিয়াছে, ০0358 ৩১৪১০০৬০০১০: 

IM পি 5 [৫1265 ৫৫ 55601) 22) পণ । শা 
এবং পুণ্য কাজ করিয়াছে, [4585৩870509 | 
আবার ভয় পাইয়াছে এবং [14555152452 98408942585] 
ঈমান আনিয়াছে, আবার ভয় 28515277558 
করিতে থাকিয়াছে এবং সৎ 3০৫১১৮১! 

641ঞ্ঞারি হিরা 
কাজ করিয়াছে, যাহারা সং | ৬৬ ১১ ৮১১০1৮১5518. 
কাজ করে, আল্লাহ্‌ তাহাদের | BLS ধা র্ধারোরত। 
ভালবাসেন সন্দেহ নাই। | 


etd 


যা কা dtd) ৮০০০০ 
করিতে চান, এ শিকার | গ152457%94555521 
ব্যাপারে যাহা তোমাদের | / MEE I EE | 
হাত এবং বর্শার নাগালে | রিটা 

রহিয়াছে, জানিতে চান-_ ন৬১১৩১১৩ প্র 

তোমাদের কে তাহাকে না | ১১৫ 29৩3 


দেখিয়াও ভয় করে? অত- 
এব যে কেহ বাড়াবাড়ি করিবে, তাহার জন্য দারুণ আযাব রহিয়াছে । 

অবস্থায় তোমর! শিকার বধ করিও না; তোমাদের যে কেহ 
জানিয়া শুনিয়া তাহা বধ করিবে, বধিত শিকারের অনুরূপ জন্ত তাহাকে বদলা স্বরূপ 
দিতে হইবে ; তোমাদের ছুইজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তাহা স্থির করিয়া দিবেন; উক্ত 
ভন্ত নিয়াষ রূপে কাবা ঘর পর্যন্ত পৌঁছান চাই; অথবা উক্ত শিকারীকে কয়েকজন 
মিসকীনের খাবার দিতে হইবে ; কিংবা তদনুপাতে রোযা রাখিবে ; তাহাকে যে 
তাহার কৃতকর্মের সাজা ভোগ করিতে হইবে। অতীতের অপরাধ আল্লাহ্‌ ক্ষমা 


করিলেন ; বলা বাহুল্য যে কেহ আবার করিবে, আল্লাহ্‌ তাহার প্রতিশোধ নিবেন: 
আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান, প্রতিশোধ নেন । পু 


ত্র ঃ পারা 
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আধ কুরআন (সুরা মা-রিদাহ) তরজমা ও তফসীর 


ভক্ষ সীত 


৯০ | 91১01 11 &--আনসাব” “আযলাম” সম্বন্ধে বর্তমান সুরার প্রথম দিকে বর্ণিত রহিয়াছে। 
মদ ছিল আরব জাতির সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ ৷ মদ ব্যতীত তাহাদের জীবনযাত্র। কল্পনা করাও 
ছিল কষ্টকর। অথচ পাপের এই উৎস উম্মুল খাবায়েস” বন্ধ করিতে ন। পারিলে, সমাজ সংস্কার সহজ 
নয়, সম্ভবও নয়। হঠাৎ আবার তাহাতে ঘ! দিতে গেলে, অকস্মাৎ ইহার উচ্ছেদ ঘোষণা করিলেও হিতে 
বিপরীত হইবার, জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা এবং আশংকা ও অস্বীকার করা যায় ন|। সুক্ষদর্শা 
ইসলাম তাই অতি সন্তর্পণে মদের মূলোচ্ছেদে পদক্ষেপ করে । প্রথমতঃ সুরা বকরার ১৯) ০০ 47514 
১০২০) ও আয়াত মধ্যে মদের অপকারিতা, অনিষ্ঠতা বর্ণন। করতঃ জনসাধারণের বিবেক বিবেচনা ও সুস্থ 
মানবতাকে মদের ঘৃণায় উদ দ্ধ করে, তবে মগ্য ত্যাগের স্পষ্ট নির্দেশ প্রদানে বিরত থাকে ; অতঃপর শুরা 
নিসার ৩৮৩ *ও। 9 51)01 1912৮ ১: এনেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামায পড়িতে নাই” নির্দেশ দ্বার! নামায 
সন্নিকটবর্তাঁ তথা রাত্র-দিনের বেশ কিছু সময়ে মন্য পরিহারে পরোক্ষভাবে বাধ্য করে; তবুও স্পষ্ট নির্দেশ 
দেয় না; হযরত উমর (রাঃ) প্রথম আয়াতের অবতারণের পরের মত এবারেও বলেন, “আল্লাহুম্মা 
বাইয়িন লানা বয়ানান্‌ শাফিয়া” “গগো আল্লাহ্‌ আমাদের আরও পরিন্ধার ভাবে বলিয়া দাও |” 
অবশেষে মদ্য পরিত্যাগের স্পষ্ট নির্দেশ নিয়া বর্তমান আয়াত অবতীর্ণ হয় | 


বর্তমান আয়াত ০5৪১+--945411$21 ৬ মগ্ভপানকে দেবদেবতার পুজা তথা পৌত্তলিকতার 
সমতুল্য মহাপাপ, মারাত্মক এবং অবশ্য-পরিহার্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। আয়াতটির শেষ বাক্য 
শেষ জিজ্ঞাসা 05410 0%; শুনিবামাত্র হযরত উন্মর (রাঃ) স্বগতভাবে বলিয়া উঠেন ৯৫51 (৪5 
বিরত রহিলাম, বিরত রহিলাম । 
সাহাবাদের (রাঃ) ঈমানের বাহাছুরী না দিয়া পার! যায় না; যে মদ তাহাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য 
ংগ ছিল, যে মদের নেশ! ছিল তাহাদের রক্তমাংসে জড়িত; আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং নিষেধাজ্ঞা শুনিবা 
মাত্রই তাহাদের জীবন থেকে তাহা চির-নির্বাসিত এবং অত্যন্ত নির্মম ভাবে পরিত্যক্ত হয়। পাক 
কুরমানের নির্দেশ মাত্র তাহার! মদের পাত্র ভাংগিয়া ফেলেন, মদীনার অলি গলিতে মদের প্রবাহ ছুটে । 
মদের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র প্রেমের নেশায় তাহাদের হৃদয়-মন মাতিয়া উঠে । 


বলা বাহুল্য পাপের এই উৎস বন্ধে, মদ্য নিবারণে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বের প্রিয় নবীর (দঃ) 
সফন সংগ্রাম ও আদর্শ অভিযানের দৃষ্টান্ত দুন্যার ইতিহাসে নাই । চৌদ্বশত বৎসর আগে প্রিয় 
নবী (দঃ) যে অভিশপ্ত মদকে মুসলমান সমাজ হইতে নির্বাসিত করিয়াছিলেন, আজ আমেরিকা 
প্রভৃতি বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-গধিত দেশও তাহার অনিষ্টতা, অভিশপ্ততা মর্শ্মে মর্শ্মে উপলব্ধি করতঃ 
তাহা বন্ধ করিবার জন্য নিক্ষল প্রয়াস পাইতেছে। ; 

৯২। এ 5|_শরাব পানে মানুষের বিবেক বুদ্ধি চাপা পড়িয়া বায়; প্রকৃতিস্থ থাকিতে 
পারেনা ; ক্ষেত্র বিশেষে ব্যতিক্রম হইলেও ইহাই শরাবের ধর্ম্ম, শরাবের ধাত। এহেন অপ্রকৃতিস্থ, 
উত্তেজিত, নেশাগ্রস্থ অবস্থায় মদ্যপায়ীরা নিজেদের মধ্যে দবন্দবকলহ ও ধ্বস্তাধ্বস্তিতে মাতিয়া উঠে। 
নেশার অবসানেও অনেক সময় সেই কলহের জের চলিতে থাকে। সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত এই কলহ 
এবং শত্রুতার খেসারত দান করিতে হয়, কুফল ভোগ করিতে হয়। জুয়ার অবস্থাও অনুরূপ প্রায় ; 
বরং এতদপেক্ষাও বেশী মারাত্মক ৷ জুয়াতে হার-জিতের পরিণামে প্রায়ই মারাত্মক পর্যায়ের রেষারেষী 
রক্তারক্তি ও হানাহানি হইয়া থাকে, শয়তানের আসর সরগরম হইয়া উঠে, শয়তান মনের সুখে 
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আন্‌ কুর্আৰ (সুরা মা-রিদাহ) তরজমা ও তফসীর 


বিজয় বাঁশরী বাজাইতে থাকে । অধিকন্ত মদ্যপায়ী এবং জুয়াড়ী আল্লাহ্‌র স্মৃতি, আল্লাহ্র ইবাদত 
একেবারে ভুলিয়া যায়। যাহারা পাশা খেলে তাহাদের অবস্থাই লক্ষ্য করিয়া দেখুন; কেমন ভাবে 
তাহারা আল্লাহ্‌র স্মরণ, নামায, ইবাদত ইত্যাদি দূরের কথা, খানাপিনা এমনকি ঘরবাড়ী, পরিবার পরিজন 
পর্যন্ত ভুলিয়া যায়। অতএব নৈতিক, দৈহিক, সামাজিক আধ্যাত্মিক সর্বক্ষেত্রে বাহার মারাত্মক 
প্রতিক্রিয়া সর্বজনবিদিত অনস্বীকার্য, এমন সর্বনাশী বস্তুকে কি কোন মুসলমান এক মুহুর্তের জন্যেও 
সহা করিতে পারে । 


৯২। 411১৮ ১__বলা বাহুল্য যদি কোন নির্দেশের যৌক্তিকতা, সার্থকতা এবংতাহার লাভালাভ 
তোমরা উপলদ্ধি করিতে না পার, তথাপি আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্র রসুলের নির্দেশ অকু চিত্তে মানিয়া চল, 
পালন করিয়া চল, শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণে বিরত থাক। অন্যথায় মনে রাখিও- রসুলের দায়িত্ব শুধু 
তোমাদের পৌছাইয়া দেওয়া; রম্থুল তাহার সে দায়িত্ব পালন করিয়া যুক্ত; এক্ষণে তোমাদের কর্ম 
এবং কর্মফল; তোমরা যেমন করিবে, তেমনই ফল পাইবে। 


৯৩। 4০ ০৮--বহুসখ্যক বিশুদ্ধ হদীসে প্রকাশ--মদ এবং শরাব-হারাম সংক্রান্ত এই 
আয়াতটি অবতীর্ণ হইলে পর ইতিপুবে শরাব পায়ী পরলোকগত আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সাহাবাদের 
পরিণাম সম্বন্ধে সাহাবাদের মনে স্বভাবতঃই চাঞ্চল্য স্থষ্টি হয়, প্রশ্ন জাগে তাহাদের কি হইবে? বহু 
সংখ্যক সাহাবী যে শরাব হারাম সংক্রান্ত এই নির্দেশের পুবে শরাব পায়ী অবস্থায় মারা গিয়াছেন; এমনকি 
উহুদ যুদ্ধের শহীদদের মধ্যেও অনেকে এমন ছিলেন যাহারা শহীদ হইয়াছেন অথচ শরাব তখনও 
তাহাদের উদরে বর্তমান । তহুত্তরেই অবতীর্ণ বর্তমান আয়াতে বলা হইতেছে যে_জীবিত কিংবা 
পরলৌকগত যাহার! ঈমান রাখে, নেক আমল রাখে, কোন বস্তু নিষিদ্ধ হইবার আগে মুবাহ থাকা 
অবস্থায় যদি তাহার। তাহা ব্যবহার করিয়া, থাকে, খাইয়া থাকে, তবে তাহাতে তাহাদের কোন পাপ 
হইবেনা, অপরাধ নেওয়া হইবেন; বিশেষতঃ সাধারণ অবস্থায়ও তাহারা যদি ঈমান রাখে, তাকওয়া 
পরহ্যেগারী অবলম্বন করিয়া চলে, ঈমান এবং তাকওয়া ক্ষেত্রে তরঙ্ধী করিতে করিতে তাহার 
সর্বোচ্চ স্তরে “ইহসান” পধ্যায়ে উপনীত হয়; যে পধ্যায়ে ভক্ত মুমিন আল্লাহ্‌র বিশেষ ভালবাসা 
বিশেষ অনুগ্রহ এবং প্রীতি সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে। এই উন্নত পধ্যায় বা “ইহসানের 
ব্যাখ্যায়ই জীব্রীলের হদীস নামক বহু প্রসিদ্ধ এবং বিশুদ্ধ হদীসে হুযুর (দঃ) বলিয়াছেন 
১0২ ASG ০১8 OFS ০) 0৬ 9১১ এড al এ Ul ০০০ তথা আল্লাহকে যেন দেখিতে পাইতেছ, 
অগত্যা যদি দেখিতে না পাও তবে তিনি নিশ্চয়ই দেখিতেছেন জানিয়া অন্ময়চিত্তে, তদগত ভাবে আল্লাহর 
ইবাদত বন্দেগীর নামই “ইহসান”। অতএব যে সমস্ত পুন্তাত্বা সাহাবাবৃন্দ ঈমান এবং তাকওয়ার 
মধ্যেই সারাজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, ইহসানের মহান স্তর অতিক্রম করতঃ আল্লাহ্‌র পথে 
শহীদ হইয়াছেন, আল্লাহ্‌র প্রেমে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, এমন একটি বিষয়হেতু যাহা! তাহাদের সময়ে 
হারাম ছিলনা বরং তাহাদের অবর্তমানে, পরবর্তাকালে হারাম হইয়াছে, তাহাদের অপরাধ ধর্তব্য হইবেন; 
এমতাবস্থায় তাহাদিগকে পাপী গোনাহগার বলিয়া ধারনা করার কোন প্রশ্নই উঠেন! । 


__ তাকওয়া তথা ধর্মীয় অনিষ্ট হইতে আত্মরক্ষার স্তর বিভিন্ন; অনুরূপ ভাবে শক্তি এবং দূর্বলতা 
হিসাবে ঈমান এবং একীনেরও বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে বলিয়া শস্ত্রবিদ মনীবীগণ বর্ণনা করিয়াছেন । 


শরীয়তের বর্ণনা এবং যুগ যুগান্তের অভিজ্ঞতায় প্রমাণ পায় যে__আল্লাহর ধ্যান ধারণায়, তাহার 
স্মৃতিবন্দনায়, নেক আমলও পুণ্য সাধনায়, তাহার পথে জিহাদ সংগ্রামে মানুষ যতই তরককী, যতই উন্নতি 
করিতে থাকে, তাহার হৃদয় মন আল্লাহ্‌র ভয়ভীতি প্রেম প্রীতি সৌন্দর্য মহত্বের অবর্ণনীয় প্রভাবে 
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০) 


০০০০৯০০০০৯০ 
৮৫ 


আন কুর আব (সুর! মা-য়িদাহ ) তরজমা ও তফসীর 


পরিপূর্ণ ও ভরপুর হইতে থাকে। আল্লাহ্‌র পথে অভিযানের এই সমস্ত বিভিন্ন স্তরের প্রতি 
ইংগিত উদ্দেশ্যেই বর্তমান আয়াতে ঈমান, তাকওয়া, এবং নেক আমলের বারবার উল্লেখ এবং সবশেষে 
সবশেষ স্তর ইহসানের বর্ণনা। যে সমস্ত সাহাবাদের সম্পর্কে প্রশ্ন কর! হইয়াছিল, তাহাদের সম্পর্কে 
বর্তমান আয়াতের সপ্রশংস উত্তর লক্ষ্য করিবার মত। 


ইতিহাস সাক্ষী--কিবলা পরিবর্তন এবং শরাব নিষেধ এই দুইটি ক্ষেত্রেই সাহাবাদের মনে 
অনুরূপ প্রশ্ন জাগিয়াছিল। দুইটি ক্ষেত্রেই তাহার শেষ পরিণতি সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে পূর্বাভাস 
বিদ্যমান ছিল । কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে 4$৯৪ 1%; 5, 4; তথা কিবলা পরিবর্তনের আসন্ন সম্ভাবনায় 
উর্ধমুখে প্রিয়নবীর (দঃ) তাকান ইত্যাদি এমন সুস্পষ্ট আভাস ছিল যে, কেবলা পরিবর্তন আসন্ন এবং 
সুনিশ্চিত বলিয়াই সকলে ধারণা করে; তাই কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ অবতীর্ণ হইবার সংগে সংগে 
তাহার সত্যাসত্য যাচাই ব্যাপারে গুরুত্ব না দিয়াই সকলে অসংকোচে নিদ্দিধায় তাহা পালন 
করিতে থাকে । 

এই জন্যই পারিপার্িক অবস্থা-সমধিত ও শক্তিপুষ্ট একক খবর এবং অনুরূপ বর্ণনাও নির্ভরযোগ্য, 
গ্রহণ যোগ্য বলিয়। শাস্ত্রবিদদের অভিমত । 


শারাব নিষেধের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পূর্বাভাস সুস্পষ্ট বি্ঘমান। শরাব যে শেষ পর্যন্ত হারাম হইবে, 
সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ হওয়াই যে ইহার শেষ এবং অনিবাধ্য পরিণতি, ইতিপুর্বে অবতীর্ণ, ১-৯/| ০০ iy 
এবং 6/০ 5! 95154)! 1,15৯১ই তাহার পূর্ব ঘোষণা । এতদসত্বেও যাহারা তাহা পান করিয়াছিলেন, 
তাহাদের সম্পর্কে এহেন প্রশ্নের উদয় স্বাভাবিক। অনুরূপ কারণেই কিবলা পরিবর্তনের আসন্ন 
নির্দেশের পূর্বাভাস এবং নিদর্শন সত্বেও পরবতি পরিবতিত কেবলার প্রতি একটি নামায না পড়িয়াও 
যাহার! মারা গিয়াছেন, তাহাদের সম্পর্কে প্রশ্ন জাগিয়াছিল । ফলে তাহাদের উত্তরে যেমন 481 ১5145 
3141 ৮ অবতীর্ণ হয়, শরাব নিষেধের ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসার উত্তরেও বর্তমান আয়াতের 
অবতারণও তেমনি । 

৯৪ | 9251 ৫9! 8-_বিগত আয়াতে চির নিষিদ্ধ, হারাম বিষয় বস্তুর বর্ণনার পর বর্তমান 
আয়াতে মূলতঃ হারাম নয়, তবে অবস্থা বিশেষে, ক্ষেত্র বিশেষে সাময়িক ভাবে নিষিদ্ধ এমন কতিপয় 
বিষয় বস্তুর বর্ণনা হইতেছে । 

হাতের নাগালের মধ্যে, বর্শীর আয়ত্বের মধ্যে, তথা হাত বাড়াইলেই ধর! যায়, বর্শা ছু ডিলেই 
বিদ্ধ হয়, ইচ্ছা করিলেই শিকার করা যায়, এমন শিকার বধের নিবেধাজ্ঞ৷ পালন করা খুব সহজ 
নয়; এমতাবস্থায় শিকারী মনকে সংযত রাখা খুবই কঠিন সন্দেহ নাই। না দেখা আল্লাহ্র ভয় 
যাহাদের মনে, আল্লাহ্‌র এহেন নির্দেশ পালন এবং এরূপ শিকার বধে আত্মসংঘম একমাত্র তাহারাই 
করিতে পারে । 

৯৫ 0:31 11 ৬-শনিবারে মৎস্তু শিকার নিষেধ, বনিইআায়ীলের পরীক্ষা ও তাহার পরিণাম 
ইতিপূর্বে সুরা বকরাতে বর্ণিত রহিয়াছে । তাহাদের ছলচাতুরী এবং উক্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্যতার 
ইতিবৃত্ত ও পাক কুরআনে স্পষ্ট ভাবায় বর্ণিত হইয়াছে। মুসলমানদের বেলায়ও বর্তমান নিষেধাজ্ঞা, 
ইহরাম অবস্থায় শিকার সংক্রান্ত এই নির্দেশ একটি কঠিন পরীক্ষ! সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য মুসলমানরা 
কিন্তু এন্থলে ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয় নাই ; আল্লাহ্‌র নিষেধ অমান্য করেনাই ; বরং তাহা অক্ষরে অক্ষরে 
পালন করতঃ আল্লাহ্‌র তাবেদারীর অনন্যসাধারণ আদর্শ পেশ করিয়াছে । হুদাইবিয়ার যুদ্ধে যখন এই 
নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, তখন সাহাবাদের সম্মুখে এত প্রচুর পরিমাণ শিকার বিদ্যমান ছিল যে, হাত বাড়াইলেই, 


সপ্তম [=] পার! 
==২ং 
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আন্‌ কুরআন (সুর! মা-য়িদাহ ) তরজমা ও তফসীর 


বর্শ। ছু ডিলেই শিকার ধরা পড়িত, বধ হইত ; এতদসত্বেও আল্লাহ-ভীরু আল্লাহ-ভক্ত সাহাবারা কঠোরভাবে 
আত্মসংযম করতঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া অনন্তসাধারণ উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠা 
করেন। 


নিজে মুহরিম এবং এমতাবস্থায় শিকার করা হারাম, একথা স্মরণ থাকা সত্বেও শিকার করা 
মানেই জানিয়! শুনিয়! শিকার করা। এহেন শিকার বধের পাথ্িব দণ্ডই বর্তমান আয়াতে বর্ণিত 
হইয়াছে ; আর পরকালীন শাস্তির প্রতি 4)1*৪4$১০ ১৪ বাক্যে ইংগিত রহিয়াছে । 


ভুলক্রমেও যদি ইহরাম অবস্থায় শিকার করে, তবুও আয়াতে উল্লিখিত কাফ ফারা তথা জন্তদান 
কিংবা মিসকীন খাওয়ান অথবা রোযা রাখা সংক্রান্ত নির্দেশ পালন করিতে হইবে । অবশ্য আখেরাতের 
আযাব ভোগ করিবেনা । 


যদি, ইহরাম অবস্থায় কেহ শিকার ধরে, তবে তাহা ছাড়িয়া দেওয়। হানাফী মঘহব মতে তাহার 
পক্ষে ফরয । আর যদি তাহা বধ করিয়। বসে, তবে দুইজন অভিজ্ঞ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নিহত শিকারের 
যে পরিমাণ মুল্য নির্ধারণ করিবেন, সেই মূল্যের জন্ত যথা খাসী গরু উট ইত্যাদির একটি 
জন্ত কাবার নিকটে, হরম সীমার মধ্যে পৌছাইয়া যাই করিতে হইবে । নিজে কিন্তু উক্ত জন্তুর মাংস 
খাইতে পারিবেন! । 


অথবা উক্ত মূল্য পরিমাণ খা্ শস্ত গরীব মিসকীনদের মধ্যে জনপ্রতি সদকা ফিৎর্‌ অনুপাতে 
দান করিবে কিংবা গরীব মিসকীনদিগকে দেয় এ পরিমাণ দানের অনুপাতে ততদিনের রোষা রাখিবে। 


4 ৬০__বর্তমান নিষেধাজ্ঞা অবতরণের পূর্বে যাহার! এহেন আচরণ করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদের 
ধরিবেন না, তাহার নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। ইহা তাহার বিশেষ অনুগ্রহ এবং মেহেরবানী , নতুবা 
তিনি যদি ইহাতেও পাকড়াও করিতেন, তবুও তাহা অন্যায় হইতনা'; কেননা ইতিপূর্বেও ইহার নিষিদ্ধতা 
আরবদের মধ্যে সর্বজনবিদিত ও সর্বজন স্বীকৃত ছিল। তাই আল্লাহ্‌ বলিতেছেন__-অতীতে যাহা করিয়াছ, 
ক্ষমা করিলাম ; কিন্তু ভবিষ্যতে সাব্ধান। ভবিষ্যতে এরূপ করিলে কিন্তু রেহাই নাই, প্রতিশোধ অনিবার্ধ্য 
অপ্রতিরোধ্য বলিয়া জানিও । 


সপ্তম ES পারা 
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তরজমা 


৯৬। ০০ 


তোমাদের এবং সকল যাত্রীদের উপকারেই সমুদ্রের শিকার এবং খাবার তোমাদের 


পক্ষে হালাল হইল ; এবং যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় রহিয়াছ, তোমাদের পক্ষে 
ডাংগার শিকার হারাম রহিল; সেই আল্লাহকেই তোমর! ভয় করিয়। চলিবে, যাহার 
নিকটে তোমাদিগকে জমায়েত হইতে হইবে | 


৯৭ । alll ০৯১৯ 


বয়তুল হারাম, মর্য্যাদার মাস, কাবার নিয়া কুরবানীর জন্ত, এবং গলায় পাট! 


পরানে। অবস্থায় কাবায় নীত পশুদেরকে আল্লাহ তাআলা মানুষের অবস্থানের কারণ 
করিয়া দিয়াছেন ; আসমান জমীনে যাহা! কিছু বর্তমান, সবই আল্লাহ্‌ জানেন, এবং 


সমস্ত কিছুই যে আল্লাহর 
জানা, যাহাতে তোমরা একথ৷ 


জানিয়া লও, তজ্জন্তই এই 
ব্যবস্থা; 
৯৮। | 011১৪। জানিয়া রাখো! আল্লাহ্‌র 


আযাব খুবই কঠিন, এবং তিনি 
ক্ষমাপ্রিয়, মেহেরবান সন্দেহ 


নাই। J 
৯৯। ৯ 4০৮ রসুলের দায়িত্ব শুধু পৌছাইয়া 
দেওয়া বই নয়; তোমরা 


যাহ! প্রকাশ্যে এবং গোপনে 
কর, আল্লাহ্‌ তাহাও জানেন । 
৩59-2১০; না পাকের প্রাচুধ্য যদি তোমার 
ভালও লাগিয়া থাকে, তবুও 
বলিয়া দাও-_নাপাক এবং পাক 
সমান নয়; অতএব বুদ্ধি- 
মানেরা! যাহাতে তোমরা 
মুক্তি লাভ করিতে পার, তজ্জন্ত 
আল্লাহকে ভয় করিয়া চল; 
1১:414511%18 ঈমানদারগণ ! যাহা প্রকাশ 


১০০ | 


এমন কথা 


বোধ হইবে, 


| 2555215428৬ 


SCS CEE]: 


পাইলে তোমাদের খারাপ * | 
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৩১১৪ 


জিজ্ঞাসা করিওনা ; কুরআন অবতারণ কালে তোমরা যদি তাহ! জিজ্ঞাসা কর, তবে 
তাহা তোমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়া যাইবে ; আল্লাহ্‌ তাহা ক্ষমা করিলেন; 
আল্লাহ্‌ যে মার্জনা-প্রিয় মেহেরবান। 


১০২। 


অস্বীকার করিয়া বসে? 
১০৩ । 

বুদ্ধি রাখেনা । 
সপ্তম 


[ ১১ 


8 ($14-তোমাদের পূর্বেও একদল লোক তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, পরে কিন্তু তাহা! 


4) 0১ দবহীরা” “সায়িবা” এওসীলা” এবং “হাম” আল্লাহ তাআলা স্থির করিয়া দেন নাই ; 
কাফিররাই বরং আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচিয়াছে ; তাহাদের অধিকাংশরাই বে বিচার 


] পার! 
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৩০৬ 
27৯৯৭ 


আন কুর আন (সুর! মা-য়িদাহ) তরজম।| ও তফসীর 
তফসীর 


৯৬। 1) J=|-_হযরত শাহ আবদুল কাদির (রঃ) বলেন__ইহরাম অবস্থায় সাগরের শিকার 
তথা মস্ত শিকার করিতে দোষ নাই; যে মাছ ধরা হয় নাই, শিকার করা হয় নাই, পানি হইতে 
দূরে সরিয়। গিয়া মরিয়াছে, সাগরের খাবার বলিতে তাহাই বুঝায়; তাহা হালাল । বলা 
বাহুল্য তোমাদের হিতার্থে ই, সুবিধার্থে ই এই ব্যবস্থা, এই অনুমতি । কেহ 'যাহাতে একথা মনে না. 
করে যে, শুধু হজ্বের কারণেই এই অনুমতি এবং ইহা হালাল, অন্য সময়ে অন্তান্যদের পক্ষে তাহা 
হালাল নয়, তাহার অনুমতি নাই। তজ্ঞন্য বলা হইতেছে যে, শুধু হজ্ব যাত্রীদের জন্য নয় বরং সর্ববিধ 
মুসাফির, প্রবাসী, পরিব্রাজকের পক্ষেও এই অন্ুুমতি। বলা বাহুল্য পুকুরের মাছও সামুদ্রিক শিকার 
বলিয়া গণ্য। ইহরাম অবস্থায় ইহাই শিকার সংক্রান্ত হুকুম; ইহরাম অবস্থায় মকার সংকল্প 
থাকে। ফলে মক্কানগরী এবং তাহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বসময় শিকার নিষিদ্ধ, এমনকি শিকার 
তাড়ান এবং তাহাকে ভয় দেখানও মানা । 


৯৭। ০৯-_কীবা! শরীক দ্বীন ছুন্যা উভয় হিসাবেই মানুষের অবস্থানের হেতু ; হজ্ব, উমরাহ 
প্রভৃতির সরাসরি সম্পর্ক কাবার সংগে; নামায মধ্যেও কিবলামুখী হবার সর্ত রহিয়াছে; কাবা 
তাই ধর্ম এবং ইবাদত, উপাসনার হেতু ; অধিকন্ত হজ্ব সম্পাদন উপলক্ষে তথায় বিশ্বের লক্ষ লক্ষ লোক 
সমাগমে বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিক স্বার্থ ও উপকার যে বিপুলভাবে 
লাভ হইয়া থাকে, একথাও কাহারও অজান! নাই। আল্লাহ্‌ তাহাকে (1 (১২ নিরাপত্তার স্থান 
বা শীন্তিধাম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন বলিয়া সেখানে মানুষ ত মানুষ, পশুপক্ষী পর্যন্ত নিরাপদ জীবন 
যাপন করিয়া থাকে । ইসলাম পূর্বের ফিৎনী ফসাদ, উপদ্রব উৎপাত, মারামারি, হানাহানি, রক্তারক্তির 
চরম যুগেও হরম শরীফে, হরম সীমার মধ্যে স্বীয় পিতৃহস্তাকেও কেহ হত্যা অথবা বিরক্ত করিত না। 


মক্কার নির্জলা নিচ্ষল। মরু প্রান্তরে খাগ্ভ-সামগ্রী, টাটকা ফলমূলাদি ও জীবন যাত্রার অন্যান্ত 
সরঞ্জাম এবং উপকরণের বিপুল সমাবেশ দশনে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কোথা হইতে . 
কেমন ভাবে. তাহার আগমন, তাহ! কল্পনাও করিতে পারা যায় না। ০1০09 তথা মানুষের 
অবস্থানের হেতু বলিয়া ঘোষণাটির সত্যতার পক্ষে ইহা একটি জ্বলন্ত নিদর্শন সন্দেহ নাই। স্থষ্টির আদিতেই 
যে আল্লাহৃতা আল! এই পবিত্র ধামকে বিশ্বমীনবের হিদায়ত ও কল্যাণের উৎসরূপে নির্ধারিত, প্রিয় নবীর 
(দঃ) আবির্ভাব ও অবস্থান স্থল রূপে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, অতঃপর একথা অস্বীকার করা 
যায় না৷ কাবার মহিমা তাই অনন্যসাধারণ। 


যে কেন্দ্র ব্যতীত কোন কিছুরই স্থিতি অবস্থান সম্ভব নয়, কাবা শরীফ মানুষের নৈতিক সংস্কার, 
আধ্যাত্মিক পূর্ণতা ও উন্নতি এবং হিদায়ত ও জ্ঞানেরই সেই অপরিহার্য কেন্দ্র তাহাতে সন্দেহ নাই। 


তত্ববিদরা৷ বলেন-__কাবার স্থিতি ও অস্তিত্ই নিখিল বিশ্বের অস্তিত্ব এবং স্থিতির মূল। যতদিন 

পর্যন্ত ছুন্য়ার বুকে কাব! এবং তাহার সেবা সম্মানকারী বাকী থাকিবে, নিখিল বিশ্বের এ বিরাট অস্তিত্বও 

ততদিনই টিকিয়া৷ থাকিবে । আবার যখন আল্লাহতাআলা নিখিল বিশ্বের বিরাট কারখানা বন্ধ এবং 

তাহার অস্তিহ বিলোপ করিতে চাহিবেন, তখন স্থষ্টির বেলায় যেমন এই কাবাকেই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন, ধ্বংসের বেলায়ও ইহারই ধ্বংস হইতে নিখিলের ধ্বংসপর্বৰ আরস্ত করিবেন । 

.. বল৷ বাহুল্য নিজের রাজ ধানী ও রাজপ্রাসাদ সংরক্ষণে সকল সরকারই |যারপর নাই তৎপর, সকলেই 

তাহার যত্ন ব্যবস্থা করিয়। থাকে, রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থ সহস্র সহজ সৈন্য বলি দেয়, তবুও তাহাতে 
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আম কুরআন (সুর! মায়িদাহ) তরজমা ও তফসীর 


আচড় লাগিতে দেয় না। কাবার অবস্থাও তথৈবচ; আল্লাহতাআলা যতদিন তাহা রক্ষা করিতে 
চাহিবেন, কার সাধ্য যে তাহার বিন্দূমাত্রও ক্ষয়ক্ষতি করিতে পারে; আত্রাহা বাদশার কাবা-আভিযান 
ও শোচনীয় পরিণতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ, সর্বজনবিদিত, আজ পর্যন্ত ইসলামের কত শত্রু অনুরূপ 
পরিকল্পন| রচনা করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিতে থাকিবে, কিন্তু তাহাদের স্বপ্ন কখনো সফল হয় নাই, 
এবং কোনদিনই যে হইবে না৷ তাহাতে সন্দেহ নাই । 

নিরাপত্তার পক্ষে অনিবার্য বাহ্যিক সাজ সরঞ্জাম ব্যতীতই পবিত্র কাব! এই যে নিরাপদে বুক 
ফুলাইয়া রহিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে সকল শয়তানী চক্রান্ত নির্মমভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতেছে, 
কাবার মহিমা মর্যাদার পক্ষে ইহা অলৌকিক নিদর্শন সন্দেহ নাই । পক্ষান্তরে যেদিন কাবার ধ্বংস 
আল্লাহ্র অভিপ্রেত হইবে, সেদিন তাহার ধ্বংসপর্ব সমাধানে কোন প্রতিবন্ধকতাই থাকিবে না। 
*ুচ্ছওয়ীকাতাইন” নামক জনৈক কাঙ্রী তখন পবিত্র কাবার এক একটিপাথর অনায়াসে উপড়াইয়া 
ফেলিবে বলিয়। বোখারী শরীফে, বিশুদ্ধ হদীসে বর্ণিত রহিয়াছে । 

15০11 ০০1১ _আল্লাহতাআলা যে আসমান জমীনের, নিখিল বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি এবং 
সবকিছু অবগত, মানুষের হিতাহিতের প্রতি, দ্বীন ছুন্য়ার কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাবাঘর প্রভৃতিকে 
তাহাদের স্থিতি অবস্থানের হেতু নির্ধারণ এবং সম্পূর্ণরূপে ধারণাতীত ভাবে তৎসন্বন্ধে তাহার ভবিয়দ্বাণী 
ঘোষণাই ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ । 

৯৮) 91155] ইহরাস অবস্থায়, কাবা প্রভৃতির সম্মান রক্ষায় যে সমস্ত নির্দেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে, কেহ যদি স্বেচ্ছায় স্বজ্জানে তাহার অন্যথা কারে, তাহা অমান্য করে, তবে তাহার শাস্তি 
অবধারিত, সুনিশ্চিত জানিও; তবে বদি কেহ ভুলক্রমে, : অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন করিয়া বসে এবং 
সংগে সংগে এ বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক হইবা মাত্র তাহার প্রতিবিধান ও প্রতিকারে তৎপর হয়, 
তবে আল্লাহ্‌ তাহাকে ক্ষমা করিবেন সন্দেহ নাই | 

৯৯। ০১] ০ «জনসাধারণের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী এবং পয়গাম পৌছাইয়া দেওয়াই 
পয়গন্বরের একমাত্র দায়িত্ব, একমাত্র কাজ। তিনি তাহার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন, বিশ্ব মানবের 
দুয়ারে দুয়ারে তিনি আল্লাহ্‌র বাণী, আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌছাইয়া দিয়াছেন; তিনি দায়মুক্ত। এক্ষণে 
গোপনে হউক, প্রকাশ্যে হউক, যে যেখানে যেমন বাহ। করিবে, আল্লাহ্‌র কাছে তাহার কিছুই 
অজানা নাই; অতএব প্রত্যেকেই তদনুরূপ, যথাকর্ম তথাপরিণতি ভোগ করিবে । আল্লাহ্র কাছে 
যে সবই প্রকাশ, গোপন কিছুই নাই | 

১০০ | ৩55%; 37__শরাব সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা এবং ইহরাম অবস্থায় শিকার বধ নিষিদ্ধ বলিয়া 
ঘোষণার পর হালাল হারামের তাৎপর্য বিশ্লেষণে বলা হইতেছে যে__হালাল-হারাম, উত্তম-অধম, পাক- 
নাপাক এক পর্যায়ের নয়, সমান নয় ; অল্প পরিমাণ হালাল এবং সুখাদ্য প্রচুর পরিমাণ এবং অতি লোভনীয় 
হারাম বস্তু অপেক্ষ। উত্তম সন্দেহ নাই। হারাম এবং অপবিত্র বস্তু যত লোভনীয়, যত মনোহর, 
যতই প্রচুর পরিমাণ হউক না কেন, বুদ্ধিমানের! কিন্তু তাহাকে সর্ববাবস্থায়ই সরর্কভাবে পরিহার 
করিয়া চলেন । 

১০১। 9151 19)1 ৪__আল্লাহ্‌ যে সমস্ত বিষয় বস্তুকে হালাল করিয়াছেন, নিজের পক্ষে তাহা 
হারাম করিতে নাই, করিবার অধিকারও নাই ; আর তিনি যাহা অপবিত্র এবং হারাম বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছেন, সাময়িক হউক, অসাময়িক হউক, সেই সমস্ত হারাম বস্তুকে সভয়ে সন্তর্পণে পরিহার কৰিয়! 
চলিতে হইবে ; এক কথায় ধর্ম বিষয়ে, আল্লাহ্‌র প্রদত্ত আদেশ নিবেধে বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্বনে 
নিবেধাজ্ঞাই বিগত দুইটি রুকুর সারাসার । 
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আম কুর্আব (সুরা মায়িদাহ) তরজমা ও তফসীর 


বর্তমান আয়তে বলা হইতেছে যে-_যে সমস্ত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শরীয়তের স্পষ্ট নির্দেশ নাই; ত 
আল্লাহ্‌র রস্থূল কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ যে ক্ষেত্রে দেন নাই, সে সমস্ত বিষয়ের বৈধতা অনৈধতায় মাথা-ন 
ঘামাইয়া তোমর| যেমন ইচ্ছা করিয়া যাও; মনে রাখিও__হারাম হালাল সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশাদি যেমন 
আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত ; তেমনি অনুরূপ ক্ষেত্রে অনুরূপ নীরবতাও আল্লাহ্র বিশেষ রহমত সন্দেহ নাই। 
আল্লাহ্‌ তাহার জ্ঞান বিবেচনা মতে যে সমস্ত বিষয় বস্তুকে হালাল কিংবা হারাম করিয়াছেন, তাহা 
নিঃসন্দেহে হালাল অথবা হারাম মানিতে হইবে, এবং যাহাতে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে 
মানুষকে সুযোগ সুবিধা দানই তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে । শীস্ত্রবিদগণের পক্ষে তাহাতে গবেষণা ও 
বিচার বিবেচনার স্বযোগ অবকাশ এবং জনসাধারণের পক্ষে তাহাতে স্বাধীনতা বিগ্ধমীন রহিয়াছে। 
এমতাবস্থায় যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নের প্রশ্ন এবং জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসার দ্বার উন্মুক্ত থাকে, বিশেষতঃ 
কুর্আনের.অবতারণের যুগে, তবে জিজ্ঞাসার উত্তরে এমন সব সর্ত ও নির্দেশ অবতীর্ণ হইবার জোর সম্ভাবনা 
রহিয়াছে, যাহাতে উল্লিখিত স্বাধীনতা বিদ্বিত হইতে পারে এবং অতঃপর তাহা পালন করিতে না 
পারিলে যেমন লজ্জার সীমা থাকিবে না, তেমনি তাহার সর্ববনাশী পরিণাম ঠেকাইয়া রাখিবার সাধ্যও 
কাহারো হইবে না। 


বলা বাহুল্য কোন বিষয়ে নিজে থেকে অত্যধিক জিজ্ঞাসা এবং প্রশ্নে মানুষের আত্মনির্ভরতা ও 
যোগ্যতার দাবী, ধৃষ্টতা প্রকাশ পায় এবং এহেন বাহাছুরী আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না; ফলে মানু এহেন 
প্রশ্নের পর প্রশ্ন এবং জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা করিয়া যতই নিজের বাহাদুরি দেখাইতে যায়, 
আল্লাহতাআলাও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নির্দেশ ততই কঠোর করিতে যান ; ইহাই তাহার চির শ্বাশ্বত নীতি বলিয়। 
বোধ হয়। অতএব অক্ষম দুর্বল এবং নিরীহ মানুষের পক্ষে অযাচিত ভাবে এহেন খুটিনাটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
যে কল্যাণকর নয়, ইহার পরিণামে আল্লাহর কঠোর কঠিন নির্দেশের সন্মুখীন হইয়া যে মান্ুবকে নাজেহাল 
হইতে হইবে, একথা, বলিয়। বুঝাইবার প্রয়োজন করে না। অতীতে বনিইভ্রায়ীলকে প্রদত্ত নির্দেশ, গাভী 
জবাইর ব্যাপারে অনুরূপ ঘটনাই ঘটিয়াছে। তাহারা যদি খুটিনাটি জিজ্ঞাসা না করিতে গিয়া যথা নির্দেশ 
প্রথমেই যে কোন গরু জবাই করিয়া লইত, তবে তাহাদিগকে এমন ভাবে নাজেহাল হইতে হইত 
না। ছুরাত্মারা কিন্তু তাহ! না করিয়া গাভীটি কেমন? কোন রংয়ের? ইত্যাদি প্রশ্ন করতঃ শেষ 

ম্ত নিজেরাই নিজের জালে জড়াইয়া পড়ে । 


হদীস শরীফে আছে-__প্রিয় নবী (দঃ) যখন ঘোষণা করেন- আল্লাহ্‌ তোমাদের পক্ষে হন্ব 
ফরয করিয়াছেন ; তখন জনৈক শ্রোতা জিজ্ঞীসা করিয়া বসেন__ওগো আল্লাহর রস্থূল ! প্রতি বৎসরই 
কি হজ্ব করিতে হইবে? ততুত্তরে হুযুর (দঃ) বলেন-_আমি যদি উক্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে হা বলিতাম, 
তবে তোমাদের পক্ষে প্রতি বৎসর হজ্ব ফরয হইয়া যাইত, এবং বলা বাহুল্য তোমরা তাহা করিতে 
পীরিতে না। অতএব যে বিষয়ে আমি তোমাদিগকে স্বাধীন ছাড়িয়া দিব, তোমরাও সে বিষয়ে আমাকে 
রেহাই দীন করিবে 


একটি হদীসে প্রকাশ-_হুযুর (দঃ) বলেন__যাহার জিজ্ঞাসার ফলে হারাম ছিল না এমন বিষস্ 
বস্তু ও আল্লাহতাআলা। উম্মতের পক্ষে হারাম করিয়া দেন, তদপেক্ষা বড় অপরাধী কেহই নাই। সার কথা 
শরীয়তের আদেশ নিষেধ ক্ষেত্রে অযথা! এবং খুটিনাটি জিজ্ঞাসাবাদ ও অত্যধিক প্রশ্ন যেমন অবাঞ্ছনীয়, 
তেমনি যে কোন বিষয়ে অত্যধিক অনুরূপ জিজ্ঞাসাবাদ নিন্দনীয় । ইহাতে অপ্রিয় এবং দুর্ববহ জবাব 
লাভের আশংকা, সম্ভাবনা সব সময় রহিয়াছে । এই জন্যই এমন করিতে নাই; এই কারণেই ইহা 
নিষিদ্ধ । শেষ পর্যন্ত তাহা পালনে অক্ষমতা যে নিজেরই সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই ৷ 
তবে প্রয়োজনে, বিভিন্ন কারণে উদ্ভূত প্রশ্নের সমাধান ও উত্তর জিজ্ঞাসা করিতে দোষ নাই, নিষেধ 


সপ্তম [১৪] পার! 
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আন কুরআন সুরা মা-রিদাহ ) তরজমা ও তফসীর 


নাই। বরং অনুরূপ ক্ষেত্রে, প্রকৃত প্রয়োজনে জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন বাঞ্চনীয়, প্রশংসনীয় । অযথা, অকারণ, 
অবান্তর জিজ্ঞাসা, প্রশ্নই আসলে নিষিদ্ধ । 

4 ॥:_অতীতের অনুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সংক্রান্ত অপরাধ আল্লাহ্‌ ক্ষমা করিলেন। 
ভবিষ্যতে সতর্ক থাকিবে কিংবা যে সমস্ত অনুল্িখিত-নির্দেশ-বিষয়বস্ত মানুষ স্বাধীন ভাবে ব্যবহার 
করিয়াছে, আল্লাহ্‌ তাহাতে তাহাদের অপরাধ নিবেন না। বিষয়বস্তু ক্ষেত্রে ইবাহাত বা! বৈধতাই 
আসল বলিয়া শান্ত্রবিদগণ এই আয়াত দ্বার! সপ্রমাণ করিয়াছেন । 

পূর্ববর্তী উন্মতগণ অযথা অকারণ অবাস্তর প্রশ্নাদি এবং পয়গন্বর-বিরোধিতার কারণেই নিপাত 
গিয়াছে বলিয়া হদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে । 

১০৩ | ঞ॥ ৬৯ হিরা” “সায়িবা” “ওসীলা” ও “হাম” প্রভৃতি অজ্ঞ যুগের আরবদের 
কুসংস্কার । ইহার ব্যাখ্যায় তফ সীরকারদের মত ভিন্ন ভিন্ন? এক্ষেত্রে সহীহ বোখারী শরীফে বর্ণিত 
ব্যাখ্যাই উল্লেখ কর! যাইতেছে । 

“বহিরা”___যে জন্তর দুধ দেবতার নামে উৎসগাঁকৃত, অন্যের পক্ষে নিষিদ্বপান ; 

“সা-য়িবা”_ বর্তমান যুগের ধাঁড়ের মত দেবতার নামে উৎসীতি জন্ত ; 

«ওসীলা”__পর পর মেয়ে প্রসব করে যে উদ্থী, মাঝখানে একটি ছেলেও জন্ম দেয় নাই, দেবতার 
নামে উৎসগীত এরূপ উদ্বী। 

“ছা-ম”__বিশেষ সংখ্যক উদ্রীর সংগে সহবাস করিয়াছে, দেবতার নামে উৎস্গীত সেই উট । 

বলা বাহুল্য এ সমস্ত কুসংস্কারই শিরিকের প্রকাশ্য এবং সুস্পষ্ট নিদর্শন ; যে সমস্ত জন্তর দুগ্ধ মাংস 
পানাহার, যাহার বাহন আরোহণ আল্লাহতাআলা বৈধ এবং হালাল করিয়াছেন, নিজের তরফ থেকে 
তাহার বৈধত। অবৈধতার সর্তাদি আরোপ, প্রকারান্তরে নিজেকে বিধাতা বলিয়া দাবী করার নামান্তর 
বই কিছু নয়। এতদসত্বেও মূর্খরা এই শিরিক, অনাচার কুসংস্কারকেই আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য এবং প্রসন্নতা 
লাভের মাধ্যম এবং যোগন্তত্র বলিয় বিশ্বাস করিত। 

বর্তমান আয়াতে তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণার তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণায় বলা হইতেছে যে_ 
এ সমস্ত আচরণ তাহাদের নিজস্ব কীর্তি, নিজস্ব আবিষ্কার, আল্লাহ্‌র সংগে ইহার কোন সম্পর্ক নাই ; 
তিনি ইহার নির্দেশও দেন নাই, প্রবর্তনও করেন নাই। তাহাদের বড়রা, পাণ্ডা-প্রধানরাই এহেন কুসংস্কার 
আবিষ্কার ও প্রবর্তন করতঃ ধর্মের নামে পাচার ও প্রচার করিয়াছে; আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা অপবাদ 
আরোপ করিয়াছে; এবং তাহাদের অনুবর্তা এই বেআকেল নির্বোধেরা তাহাই নির্বিচারে হযম 
করিয়াছে । মোটকথা অযথা অবান্তর, অকারণ জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রশ্নাদি যেমন অপরাধ, তেমনি শরীয়তের 
নির্দেশ ব্যতীত নিজে থেকে কোন কিছুকে হালাল হারাম করিতে যাওয়াও গুরুতর অপরাধ এবং 


অমার্জনীয় পাপ । 
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তরজমা 


১০৪ | 1৪) 091১ + আর যখন তাহাদের বল৷ হয়__আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিষয় এবং রন্থুলের প্রতি আস; 
তাহারা বলে-_-আমাদের পিতা, পিতামহদিগকে যাহা করিতে পাইয়াছি, আমাদের 
পক্ষে তাহাই যথেষ্ঠ ; বলি-_তাহাদের পিতাপিতামহ যদি কোন জ্ঞান না রাখে, 

কোন কিছুই না জানে, তবুও কি তাহারা এমন করিবে? 

55৫1 1২41 ৬৯৭) ৫:1 1, ঈমানদারগণ ! নিজেদের আত্মরক্ষার কথা চিন্তা কর; তোমরা যদি'সুপথে 
থাক, তবে যে কেহ পথভ্রষ্ট হউক না কেন, তোমাদের কোন ক্ষতিই করিতে 
পারিবে না। আল্লাহ্‌র কাছেই যে তোমাদের সকলকে ফিরিতে হইবে ; তিনি 
তখন তোমাদের সকল কীতিকলাপ বলিয়া দিবেন ৷ 

১০৬। 05541) & ঈমানদারগণ ! তোমাদের কাহারো মৃত্যু উপস্থিত হইলে ওসীয়ৎ ব্যাপারে তোমা- 
দের অথবা তোমাদের ভিন্ন অন্য দুইজন বিশ্বস্ত সাক্ষী চাই; তোমর। যদি দেশের 
মধ্যে প্রবাস যাত্রা! কর, এবং মৃত্যুর বিপদ আপতিত হয়, তবে উক্ত সাক্ষীদ্য়কে 
নামাযের পূর্বে দাড় করাও ; তোমাদের সন্দেহ হইলে তাহারা আল্লাহর শপথ করিয়া 
বলিবে_আমাদের ঘনিষ্ঠ ১৪ ৮4 


০1১১9 
আত্মীয়জন হইলেও আমরা [১১2 বইসা ৮465% 
শপথের প্র অর্থ গ্রহণ 105559৩5805 ৫ { 


৫ | 
45257 
51835৩55255]. 
১2575525455754-2515252 24, 
ECS SCAG SECIS SL | 
EES EATER । 
3১১১১৩৩৪৪৪৩ ১০৬ 
EIB SPARE | 
EESTI PRET 
856855৬6552]. 
57526557464 
TSE 
22 পণ ১ তে, 
NEE LEENA Si AH 


করি না, আল্লাহ্র সাক্ষ্য 
গোপন করিব ন; নতুবা ; 
আমর! গোনাহগার হইব 
সন্দেহ নাই, 

১০৭ | ৮০ ১১ ৩৬ তবু যদি জানা যায়__সাক্ষীদয় 
সত্য গোপন করিয়াছে, তবে 
যাহাদের হক চাপা পড়িয়াছে, 
মৃতের সেই সর্বাপেক্ষা নিকট 
আত্মীয়দের মধ্য হইতে, 
অপর ছুইজন সাক্ষী পূর্ব 
সাক্ষীদ্য়ের স্থলে দাড়াইবে, 
এবং আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া 
বলিবে_ প্রথম  সাক্ষীদ্ধয় 
অপেক্ষা আমাদের সাক্ষ্য ঠিক; - 


2 03,4922. 


] ঠ ৮ জপ বর! ₹5 1) প ক৫28৮5৫৫5৮ ]- 
এবং - আমর! বাড়াবাড়ি 01৮৩ IBD CIEE 


করিতেছি না) নতুবা আমরা : তত উড রা এলে |, 


ম্‌হ। পাপিষ্ঠ হইব | ডি ০৪:)915৫ 5০৩৮১ ৩৭2951৮০5)) সুর Tl 
১০৮। 1 5১31 4১ আশ! করা বায়_ ইহাতে , | ১৩:৬০১/০৯। ৬৪১৯১১৭4১৯১ JE 


করিবে, অথবা, ইহাদের শপথের পর আমাদের শপথ, আমাদেরই উপর পড়িয়া 
যাইবে ভাবিয়া ভয় করিবে ; আর আল্লাহ্‌কে তোমরা ভয় করিতে থাক এবং আল্লাহ্‌ 
যে অবাধ্যদিগকে স্থুপথ দান করেন না, একথ শুনিয়া রাখ ! 


সপ্তম উনি পার 


CC-0. In Public Domain. eGangotri Urdu. Digitized by eGangotri Foundation 


আন্‌ কুর্মআান (সরা মা-য়িদাহ ) তরজমা ও তফ মীর 
তফজীর 


১০৪ | 5181১1১--অজ্ঞ মূর্খরা তাহাদের কুসংস্কারের সপক্ষে চিরদিনই বাপ দাদার দোহাই 


_ দিয়। বলিয়। থাকে__আমাদের পিত! পিতামহকে এমন করিতে দেখিয়াছি, আমাদের চৌদ্দপুরুষ হইতে 


ইহ! চলিয়া আসিতেছে । তছুত্তরে তাহাদের বল! হইতেছে যে-_তোমাদের বাপ দাদা চৌদপুরুব 
যদি নিজেদের নির্বু দ্বিতা অজ্ঞতা হেতু পথহারা! হইয়া সর্বনাশের গহীন খাদে পতিত হয়, তবুও কি 
তোমরা তাহাদের অনুসরণ করিবে, নিজেরা সর্বনাশের গহীন খাদে পতিত হইতে যাইবে ? 


হযরত শাহ আবছুল কাদির (রঃ) বলেন-_বাপ দাদ। পূর্বপুরুবগণ যদি গুণী জ্ঞানী সত্যনিষ্ঠ 
সত্যপরায়ণ হয়, তবে তাহাদের অনুসরণে কোন দোষ নাই ; অন্যথায় সে অনুসরণ বিফল । যেমন তেমন 
যার তার অনুসরণ করিতে নাই, জায়েয নয় । 


১০৫ 9351 021 ৫-_বুঝান সমঝান সত্বেও যদি কাফিররা বাপ দাদার অন্ধ অনুকরণ এবং 
শিরিক কুসংস্কার পরিত্যাগ না করে, তাহাদের প্রতি তোমাদের সকল উপদেশ ব্যর্থ যায়, তবে তোমরা 
তজ্জন্ত দুঃখ করিওন। ; তোমরা যদি নিজেরা ঠিক থাক, স্থপথে থাক, তবে কাহারো গোমরাহী ভ্রান্ততায় 
তোমাদের কোন ক্ষতি, কোন অনিষ্ট হইবেন! । 


তাকওয়। অবলম্বন করতঃ নিজে পাপ পরিহার এবং অন্যকে যথা সাধ্য পাপাচারে বারণ করিয়া 
চলাই প্রকৃতপক্ষে নিজেকে ঠিক রাখা, সঠিক সরল পথে চলা। তোমরা যথা কর্তব্য পালন এবং 
লোকদেরকে পাপ পরিহার করিয়।৷ চলিবার নির্দেশ উপদেশ দেওয়। সত্বেও বদি তাহার! পাপ-বিরত ন! 
থাকে, তবে তাহাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। 


নিজে নামায রোষ! ইত্যাদি সৎকাজ করিলেই হইল, অন্য যে যাহাই করুক না কেন, তাহাতে 
কিছু আসে যায়না, অন্যকে পুণ্যের আদেশ এবং পাপ বারণ করিবার দায় দায়িত্ব নাই, “আমর বিল মারূফ 
নহী আনিল মুনকর” এর কর্তব্য পালনের প্রয়োজন নাই বলিয়৷ ধারণা কিন্তু ভুল এবং সর্বনাশী। 
*৪4%৭৷3| বাক্যে তাই আমর বিল মারূফ, নহী আনিল মুনকর প্রভৃতি হিদায়ত সম্পর্কিত দায় দায়িত্ 
ও ঘথ। কর্তব্য সম্পাদনের প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত রহিয়াছে। 


বর্তমান আয়াতে মুখ্যতঃ মুসলমানদের উদ্দেশ্য করা হইলেও পিতা পিতামহের অন্ধ অনুসারী 
কাফিরদের প্রতিও সতর্ক সাবধান বাণী রহিয়াছে । তথা কাফিরগণ! তোমাদের বাপ দাদা যদি 
সত্যদ্রোহী, সত্য বিচ্যুত, সত্য ভ্রষ্ট হয়, তবে তোমরা কেন জানিয়া শুনিয়া তাহাদের অন্ুগমনে নিজেদের 
সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবে। তোমরা তোমাদের যথা কর্তব্য পালন কর, নিজেদের আত্মরক্ষা এবং মুক্তি 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর। গোমরাহ এবং সত্যভ্রষ্ট পিতা, পিতামহের বিরুদ্ধাচরণ করতঃ সত্য পথের 
অভিযানে সন্তানের ক্ষতি নাই। কোন অবস্থায়ই পিতা পিতামহের অবাধ্য হইতে নাই, নতুবা বংশের 
বদনাম, বংশের নাক কাট! যাইবে বলিয়া ধারণা এবং উক্তি একেবারে বাজে, অন্তঃসারশূণ্য, বিচার 
বৃদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান বিবৰ্জিত সন্দেহ নাই। বুদ্ধিমান মাত্রকেই ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, পূর্বপর সকলকেই 
যখন একদ| আল্লাহ্‌র দরবারে একত্রিত, সমবেত হইতে হইবে, তখন নিজ নিজ কার্যকলাপের ভিত্তিতেই 
প্রত্যেকের ভাগ্য নির্ধারিত হইবে, পরিণাম নিরূপিত হইবে ; পিতা পিতামহের কাধ্যকলাপের ভিত্তিতে 
নয়। পাপী পুণ্যাত্ম। সকলের আমলনাম! তাহার সম্মুখে সেদিন উপস্থাপিত করা হইবে । 


সপ্তম [ ১৭ ] পার! 
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আন কুর্আব ( সুর! মা-রিদাহ) তৰজম।ও তফজীর 


১০৬। ০২১৪: ,_একরূপ অবস্থায় নিজেদের দুইজন সাক্ষীই উত্তম, কিন্তু দুইজন না থাকে অথবা 
থাকিলেও বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য না হয় তবুও ওসী করিতে পারে। সাক্ষী অর্থে এখানে “ওসী” ই উদ্দেশ্য ৷ 
«ওসীর” স্বীকৃতি এবং একরারকেই এন্থলে সাক্ষ্যরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। 

(৮৩4 ৫১০ ৬১১--তোমাদের তথা মুসলমানদের মধ্য হইতে দুইজন, অথবা 57% ০৭ ০1১ এ 
“তোমাদের ভিন্ন অন্যদের” তথা অমুসলমানদের মধ্য হইতে দুইজন সাক্ষী হইবে । 


215৮1 ১৯ ১+এস্থালে নামাযের পর বলিতে আসরের নামাযের পরই উদ্দেশ্য ; কেননা উক্ত সময় 
কবুলিয়তের এবং ফিরিশতাদের মুলাকাতের সময় বলিয়া হদীস শরীফে বণিত আছে। 


5১৪৩ ৮5 3১--ঘখন শেষ পৰ্যন্ত সকলকেই আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত এবং সমবেত হইতে 
হইবে, তখন এজন্য পূর্বাহ্ন প্রস্তুতিই বুদ্ধিমানের কাজ। সময় থাকিতে সব ঠিকঠাক করিয়া লওয়াতেই 
মংগল। বলা বাহুল্য উল্লিখিত ওসীয়ংও এই পূর্বাহ্ন প্রস্তুতির অংগ সন্দেহ নাই৷ প্রয়োজনীয়, 
জরুরী বিষয়, এবং কাজকর্ম সম্বন্ধে ওসিয়ৎ করিয়া যাওয়া নিঃসন্দেহে কল্যাণকর এবং দূরদিতা । 
বর্তমান আয়াতে এই ওসীয়ৎ সংক্রান্ত উত্তম পন্থা নির্দেশ করতুই বলা হইতেছে_ মৃত্রাকালে কোন 
মুসলমান যদি তাহার ধন সম্পত্তি কাহারও সুপর্দ করিয়া যায়, তবে দুইজন মুসলমানকে সাক্ষী রাখিবে ; 
যদি সফর বা বিদেশ প্রবাস হেতু দুইজন মুসলমান সাক্ষী না পায়, তবে দুইজন অমুসলমানকেও সাক্ষ 
রাখিতে পারে । অতঃপর ইহারা ধনসম্পত্তি গোপন করিয়াছে বলিয়া যদি মুতের ওয়ারিশানের সন্দেহ 
জাগে, দাবী ও অভিযোগ উত্থাপন করে, এবং অভিযোগের সপ্রমাণে দুইজন সাক্ষী পেশ করিতে 
না পারে, তবে উক্ত ওসীদ্ঘয়কেই শপথ করিয়া বলিতে হইবে যে_-আমরা কিছুই গোপন করি নাই, 
কোন প্রকার লোভ স্বার্থ অথবা আত্মীয়তা হেতু আমরা মিথ্যা বলিতে পারিনা, নতুবা আমরা পাপী 
গোনাহগাঁর হইব সন্দেহ নাই। সু 


১০৭ | ০ ০৬-_পারিপাগ্বিক অবস্থা ও লক্ষণ নিদর্শনে যদি “ওসী”দের শপথ মিথ্যা 
বলিয়া সন্দেহ হয় এবং তাহার! শরীয়ত-সম্মত সাক্ষ্য সাফাই দ্বারা নিজেদের নির্দোষ বলিয়া প্রমাণ করিতে 
ন! পারে, তবে মৃতের ওয়ারিশানদের শপথ দেওয়া, হইবে। মৃতের ওয়ারিশানরা শপথ করিয়া বলিবে 
যে-_-ওসীদের দাবীর যাথার্থ্য এবং সত্যতা সম্বন্ধে তাহার! কিছুই জানেনা এবং ওসীদের সাক্ষ্য অপেক্ষা 
তাহাদের সাক্ষ্যই অধিকতর গ্রহণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য ৷ 


বলা বাহুল্য প্রিয়নবীর (দঃ) যমানায় “বুদাইল” নামক জনৈক মুসলমান “তমীম” ও “আদি” 
নামক দুইজন খুষ্টানের সংগে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া যাত্রা করে ; সিরিয়া গমনের পর বুদাইল অসুস্থ 
হন ; আসন্ন মৃত্যু সম্ভাবনায় তিনি তাহার ধনসম্পদের তালিকা লিখিয়। তাহা। আসবাব পত্রের মধ্যে গোপনে 
রাখিয়া দেন; সংশীদ্বয়কে সে সম্বন্ধে অনবহিত রাখেন এবং তাহার আসবাব পত্র তাহার ওয়ারিশানকে 
পৌছাইয়! দিবার জন্য সংগীদয়কে ওসীয়ৎ করিয়া যান। ওসীদ্বয় বুদাইলের কথামত তাহার আসবাব 
পত্র তাহার ওয়ারিশীনদের পৌছাইয়া দেয় ; কিন্তু তন্মধ্য হইতে একটি স্বর্ণ খচিত রৌপ্যপাত্র নিজের! 
আত্মসাৎ করে। বুদবাইলের ওয়ারিশীনরা তাহার আসবাবপাত্রের মধ্যে তাহার লিখিত তালিকায় 
উক্ত পাত্রের সন্ধান জানিতে পারে; তাহারা ওসীদ্বয়কে তখন জিজ্ঞাসা করে বুদাইল কি ইহা থেকে 
কৌন জিনিষ বিক্রয় করিয়াছে অথবা তাহার চিকিৎসা বাবত ইহ! থেকে কিছু খরচ হইয়াছে? ওসীদয় 


উত্তরে “না” বলিলে পর বুদাইলের ওয়ারিশানরা ওসীছ্য়ের বিরুদ্ধে হুযুরের (দঃ) দরবারে অভিযোগ 
পেশ করে। টি: 


ওয়ারি অভিযোগ অপ্রমাণে কোন সাক্ষী না থাকায় ওসীদয়কেই শপথ করিতে হয়; [তহারা 
শপথ করিয়া বলে- আমরা মৃতের ধনসম্পদে বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই ; তাহার কোন কিছু গোপনও 
সপ্তম : | 1:১৮] পারা 
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আম কুরআন (সুর! মা-ফ়িদাহ ) তরজমা ও তফ সীর 


রাখি নাই ; ফলে তাহাদের শপথের ভিত্তিতেই মামলার নিষ্পত্তি হয় এবং তাহার! খালাস পায়। বলা 
বাহুল্য ইহার কিছুদিন পর জান! যায় যে, তাহার! মক্কার কোন স্বর্ণকারের নিকট উক্ত পাত্র বিক্রয় 
করিয়াছে। ফলে আবার তাহাদের অভিযুক্ত করা হয়; জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে তাহারা বলে আমরা ত 
এই পাত্রটি বুদাইলের নিকট হইতে কিনিরাছিলাম । যেহেতু কেনার কোন সাক্ষী ছিলনা, তাই 
আমরা ইহার উল্লেখ সমীচীন মনে করি নাই। বুদাইলের ওয়ারিশান আবার হুযুরের (দঃ) দরবারে 
অভিযোগ উত্থাপন করে । এক্ষণে মামলার রূপ পাণ্টাইয়া যায়। প্রথম অবস্থায় মৃতের ওয়ারিশান 
ছিল দাবীদার, দাবীর সপক্ষে প্রমাণাভাবে প্রতিপক্ষের শপথের ভিত্তিতে মামলার ফয়সালা হইয়াছিল । 
বর্তমানে ওসীদ্বর উক্ত পাত্র কেনার দাবীদার, খরিদদার বলিয়া তাহাদের দাবী, ওয়ারিশান প্রতিপক্ষ; 
এবং উক্ত দাবীর সত্যতা অন্বীকারকারী। দাবীর সপ্রমাণে ওসীদ্বয় সাক্ষী পেশ করিতে অসমর্থ 
হইলে ওয়ারিশদের মধ্য হইতে মৃতের দুইজন ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তির শপথের ভিত্তিতে মামলার নিষ্পত্তি হয়। 
তাহারা শপথ করিয়া বলে_উক্ত পাত্রটি মৃতের সম্পত্তি, এবং ওসীদ্বয়ের শপথ মিথ্যা। ফলে উক্ত 
পাত্রের বিক্রয় মূল্য এক সহস্র যুদ্র। ওসীদ্বয় মৃতের ওয়ারিশানকে দান করিতে বাধ্য হয়। 


১০৮। ৬১! 4১ ওয়ারিশদের সন্দেহ হইলে শপথ দেওয়ার ব্যবস্থা ও নির্দেশের পরিণামে 
শপথের ভয়ে শুরুতেই সাক্ষীর! মিথ্য। বলিতে বিরত থাকিবে বলিয়া আশী1; তবুও যদি তাহাদের কথা মিথ্য। 
প্রমাণিত হয়, তবে ওয়ারিশান শপথ করিবে ; এমতাবস্থায় ওসীদ্বয়ের মিথ্যা শপথ তাহাদেরই বিরুদ্ধে 
পড়িবে বলিয়া আশংকা বোধে তাহারা যাহাতে দাঁগাবাজীতে বিরত থাকে, তজ্জন্তই এই নির্দেশ । 
(মওযিহুল কুরআন) ' 
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তর জয়। 


১০৯। ০১৯1: যেদিন আল্লাহ্‌ সকল পয়গন্বরদের একত্রিত করিবেন এবং বলিবেন__তোমর। 
কী উত্তর পাইয়াছিলে? তাহারা বলিবে__আমরা জানিনা, গোপন বিষয় ত 
তুমিই জান। 

১১০ | UU 3 আল্লাহ্‌ যখন বলিলেন--মরয়মের পুত্র ঈসা! তোমার প্রতি এবং তোমার 
মায়ের প্রতি আমার অনুগ্রহত স্মরণ কর; যখন আমি “রূহুল কুদুস” দ্বারা তোমার 
সাহায্য করি; তুমি যখন লোকের সংগে কথ! বলিতে মায়ের কোলে থাকাবস্থায় 
এবং পরিণত বয়সে; যখন আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত, তওরাত এবং 
ইঞ্জিল শিক্ষা দিই; যখন sb 
তুমি আমার আদেশে মাটী | 
দিয়া জীবাকৃতি তৈরী 
করিতে এবং তাহাতে ফুঁক 
দিতে ; ফলে তাহা আমার 
হুকুমে উড়ন্ত প্রাণীতে 
পরিণত হইত; যখন তুমি 
আমার হুকুমে জন্মান্ধ এবং 
কুষ্ঠরোগীকে ভাল করিয়া! 
দিতে ; যখন তুমি আমার 
হুকুমে মৃতকে জীবিত করতঃ 
বাহিরে দাড় করাইতে ২ 
যখন আমি বনীইভ্রায়ীলকে 
তোমা হইতে প্রতিরোধ 
করি; যখন তুমি তাহাদের 
কাছে নিদশনাদি উপস্থিত 
করিয়াছিলে, এবং তাহাদের 
কাফিররা বলিয়াছিল-_ইহাঁত 
পরিষ্কার যাদু ; 

১১১। ০2৬৯২১! ১। $+ আর আমি যখন “হাওয়ারি- 
দের” অন্তরে প্রেরণা দিই 
যে তোমরা আমার এবং © 
আমার রম্থলের প্রতি ঈমান আন ; তাহারা বলে-_আমর! ঈমান আনিলাম এবং 
তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা তোমারই অনুগত ৷ 


0০ < 1৬৮১১ 


25585534918 
REST LEO 
১৩835555359 
EEE ETT TEE] 
৬১5৩5৬৬৪১১০ 0১9152৮1255 | 
SVE IEG FESO ABI 
LSB SL GEIS 


॥ 


পেপে 


SLRS ISS HTH 
ঠি৬৩,৮%2৩155 ৬৬ )০০৮১, 
৩৪০৪৪ 0৩9০৩৯৮৭৬৬০৪৪৬৭) 


| 


92914343) পাপা পাপার্ত। পাঠ ও 


IRI SSIES IA Pr TIS | 
১১৫৩)৫৯৬৮৩।৩%৩০৬৩০] 


pl 
| 


23 Le (তর ৮১০22 তত ৩৫ এপ 427 | 
59৬৬৬৩৮৬১৬৬ ৩৪ ৩1৪৩১ | 


৬. 
A 


১১২ | এড ১ হাওয়ারিগণ যখন বলে-_মরয়ম পুত্র ঈসা! তোমার প্রভু কি আমাদের জন্য 


আসমান হইতে খাবার ভি খাঞ্চা পাঠাইতে পারেন? ঈসা বলেন_-তোমর! 
যদি মুমিন হও, তবে আল্লাহ্‌ কে ভয় কর। 


১১৩। 1915 তাহারা বলে আমাদের উদ্দেশ্য-_ আমরা তাহা হইতে আহার করি, আমাদের 
মন তৃপ্তিলাভ করে, তুমি আমাদিগকে সত্য বলিয়াছ বলিয়া জানিতে পারি, এবং 
আমরা তাহার সাক্ষী থাকি ; 
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আম্‌ কুরআন (সুরা মা-য়িদাহ) তরজমা ও তফ গীর 
ভক্ষ সী 


১০৯ । (2! %-কিয়ামতের দিন সমগ্র জাতি ও বিশ্বমানবের সম্মুখে আল্লাহ্‌তাআল! 
পয়গন্বরদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন আমার পয়গাম নিয়! তোমরা যখন পৃথিবীতে লোকের কাছে, 
তোমাদের জাতির কাছে উপস্থিত হইয়াছিলে, তখন তাহারা তোমাদিগকে কি উত্তর দিয়াছিল ? তোমাদের 
আহ্বানে কিরূপ সাড়! দান করিয়াছিল ? 


বলা বাহুল্য কিয়ামতের ভয়ংকর পরিস্থিতিতে, আল্লাহ্র জলাল ও পরাক্রমের অপূর্ব বিকাশের 
দিনে, ছোট বড় সকলেই ভয়ে প্রকম্পিত থাকিবে ; নিজের হুশ বুদ্ধি বজায় এবং নিজেকে প্ৰকৃতিস্থ 
রাখা কঠিন হইয়া পড়িবে ; পয়গন্দরগণ পর্যন্ত ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকিবেন ; তখনকার সংগীন মুহুর্তে 
আল্লাহ্‌র এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সভয়ে “জান! নাই” “জানিনা” “বলিতে পারিনা” ব্যতীত অধিক কিছু বলার 
দুঃসাহস কে করিতে পারে । অতঃপর যখন প্রাথমিক ভয়ের ঘোর, কাটিবে, আমাদের প্রিয়নবীর (দঃ) 
বদৌলতে সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র সদয় দৃষ্টি নিবিষ্ট হইবে, তখন অবশ্য কিছু বল। কওয়ার, আবেদন 
নিবেদনের স্রঘোগ সাহস তাহারা লাভ করিবেন । বর্তমান আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত হাসান (রঃ) মুজাহিদ 
প্রমুখ তফসীরকারদের ইহাই বর্ণনা । হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) কিন্ত পয়গন্রদের এই ৮3 
“আগর! বলিতে পারিনা বা জানিনা” র ব্যাখ্যায় বলেন__আল্লাহ্র অনন্ত অসীম জ্ঞানের সম্মুখে 
নিজেদের জ্ঞানের দীনত| উপলব্ধি হেতু চরম বিনয় প্রকাশ করতঃই পয়গন্বরগণ উল্লিখিত উক্তি 
করিবেন এ ০1০9 অর্থাৎ ওগো আল্লাহ্‌! তুমি সবই জান, তোমার অজানা কিছু নাই, তোমার 
কাছে গোপন কিছুই নাই ; তোমার এরূপ অনন্ত অসীম জ্ঞানের সন্মুখে আমরা, কোন সাহসে নিজেদের 
অভিজ্ঞতার বিবৃতি দান করিতে পারি, কিংবা “আমরাও জানি” বলিতে পারি। সত্য বলিতে গেলে 
«তোমার অনন্ত জ্ঞানের সন্মুখে আমাদের জ্ঞান কিছুই নাই” আমরা শুধু এইটিকুই বলিতে পারি। 
কিয়ামতের তখনকার পরিস্থিতিতে পয়গন্বরদের এই উক্তি তাহাদের বিচার বুদ্ধি এবং উন্নত মর্ধ্যাদার 
প্রশংসনীয় নিদর্শন সন্দেহ নাই । 


ইবনে জুরাইজ বলেন__পয়গম্বরদের অবর্তমানে, তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উম্মত কি 
করিয়াছে, ন! করিয়াছে সেই সম্বন্ধেই তাহাদের এই ০৮১ উক্তি। তথা ওগো আল্লাহ্‌! আমাদের 
অবর্তমানে তাহারা কি করিয়াছে না করিয়াছে, আমরা তাহা বলিতে পারিনা ৷ তুমি সব জান্তা ; অন্তৰ্য্যামী ; 
তোমার কাছে গোপন অবিদিত কিছুই নাই । আগামীতে বর্ণিত হযরত ঈসার (আঃ) 2494 *৪০ ১5 এ 
উক্তি এই মাঁনেরই সমর্থন করে । 


হদীস শরীফে আছে-_কিয়ামতের মহ! সংকট মুহুর্তে হাওষে কওসরের পাশে সমবেত কিছু লোককে 
দেখিয়া হুযুর (দঃ) বলিবেন_-/৮০৮1 ০১১৬ ইহারা যে আমার লোক; উত্তর হইবে--তুমি জানন। 
_ তোমার পরে তাহারা কি করিয়াছে। ফলে তাহাদিগকে সেখান থেকে তাড়াইয়া দেওয়া 
হইবে । 


১১০ । ৷ এড ১-_মাতাপিতার প্রতি অনুগ্রহ, করুণা, সন্তান সন্ততির প্রতিই যেমন পরোক্ষ 
অনুগ্রহ এবং করুণা ; তেমনি সন্তানের প্রতি অনুগ্রহ করুণাও প্রকারান্তরে পিতা মাতার প্রতি অনুগ্রহ, 
করুণা সন্দেহ নাই। অধিকস্ত হযরত মরয়ম (আঃ) কে যেহেতু ছুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়াছিল, 
তাহার সতীত্বে কলংক আরোপ করিয়াছিল, তাই বর্তমান আয়াতে উল্লিখিত অনুগ্রহ সমূহের বর্ণনা, 
এবং হযরত মসীহর (আঃ) জন্মের পূর্বপরের অলৌকিক ঘটনাবলী ও নিদর্শনাঁদি উল্লেখ করতঃ তাহাদের 
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আম _কুর্মাম (সুরা মা-য়িদাহ ) তরজমা ও তফজীর 


নিলংকতা ও চারিত্রিক মহিমা মর্ধ্যাদা সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরা হইয়াছে । অতীতেও অনুরূপ ভাবে 
উল্লিখিত নিদর্শনাদি ও ঘটনা দ্বার৷ হযরত মরয়মের সতীত্ব প্রকাশ এবং তাহার অন্তরে শান্তি সান্তনা 
প্রদান কর! হইয়াছিল । 


ute) মায়ের কোলে থাকাবস্থায় হযরত ঈসার ( আঃ) কথা বলার কথা স্লুর! মরয়মে 
বিস্তারিতভাবে বণিত রহিয়াছে। হযরত ঈসার (আঃ) এত বড় বিশেষত্বকে খুষ্টানরা ঘৃণাক্ষরেও উল্লেখ 
করে না দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। “বার বৎসর বয়সে হযরত ঈসার সারগর্ভ এবং যুক্তিসমৃদ্ধ 


ভাষণ সকলের বিস্ময় উদ্রেক করে, বাহবা লাভ করে” শুধুমাত্র এইটুকু কথাই খুষ্টানরা উল্লেখ 
করিয়া থাকে । 


রুহুল কুছুস তথা হযরত জীত্রীল দ্বারা সকল পয়গন্বরেরই সাহায্য এবং শক্তি বৃদ্ধি করা 
হইয়া থাকিলেও হযরত ঈসার (আঃ) ক্ষেত্রে তাহ। অপেক্ষাকৃত বেশী এবং বিশেষভাবে বলিয়াই 
এক্ষেত্রে ইহার বিশেষ উল্লেখ । রুহুল কুদুসের ফুৎকারেই যে হযরত ঈসার অস্তিত্ব । রুহুল কুদুসের 
সংগে হযরত ঈসার বিশেষ যোগাযোগ ও সম্পর্কই এতদ্বারা প্রমাণ পায় এবং হযরত ঈসার জীবনেও 
রুহুল কুছসের প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়; পয়গম্বরদের মর্যাদা-বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় ..১/ 4 


৩২৭ ৬০ ৬৮৭ এপ আয়াতে ০৭) 055 :955413 দ্বারা হযরত ঈসার এই বিশেধত্বের প্রতিই 
ইংগিত করা হইয়াছে। 


বন্তজগতের একটি বৈদ্যুতিক স্টেশনের সংগে হযরত ঈসার (আঃ) তুলনা করা হইলে অসত্য 
হইবে না; সুইচ টিপিয়া দেওয়া মাত্র যেমন মুহুর্তের মধ্যে সমস্ত কারখানার অংগে অংগে জীবনী শক্তির 
সঞ্চার হয়, স্পন্দন জাগে, দেখিতে দেখিতে সমস্ত কারখানার অসাড় দেহ সচল এবং সজীব হইয়া উঠে; 
রোগীর দেহে তাহাতে চেতনা সঞ্চার হয়, কখনও কখনও বাকশক্তিরহিত রোগীর বাকস্ফৃত্তি ঘটে, 
এমনকি বিদ্যুৎ দ্বার৷ যাবতীয় রোগের চিকিৎসা সম্ভব বলিয়াও কোন কোন ডাক্তারদের দাবী; বস্ত 
জগতের বৈদ্যুতিক শক্তির মহিমা যখন এত হইতে পারে, তখন বস্তুর অতীত জগতের, আত্মার জগতের 
বিদ্যুৎকেন্দ্র হযরত জীত্রীলের বিদ্যুৎ মহিমায় কি না হইতে পারে। হযরত ঈসার জীবনাদর্শ পর্যবেক্ষণ 
করিলে স্বভীবতইই বুঝিতে পারা যায় যে__আল্লাহতাআলা হযরত জীত্রীলের সংগে হযরত ঈসার (আঃ) 
এমনই এক যোগন্ুত্র এবং সম্পর্ক রাখিয়াছেন; বল৷ বাহুল্য এই সম্পর্কের প্রভাব মহিমা, লক্ষণ নিদর্শন 
আধ্যাত্মিকতার প্রভাবাধিক্যই বৈরাগ্য এবং বিশেষ জীবনের লক্ষণ আকারে হযরত ঈসার জীবনে বিকাশ 
লাভ করিয়াছে। তাহার জন্ম, তাহার শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্যে সমান ভাবে বাক্যালাপ 
ও কথাবাতী, মৃত্তিকা নিমিত জীবাকৃতিতে আল্লাহ্‌র হুকুমে জীবনের ফু'ক, জন্মান্ধকে দষ্টিদান, কুষ্ঠ 
রোগের মত দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্য দান, মৃতদেহে আল্লাহ্র হুকুমে জীবনীশক্তি প্রদান, 
বনিইআয়ীলেক্স সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া, উর্ধলোকে যাত্রা, সুদীর্ঘ আয়ু সত্বেও সর্ববপ্রকার স্বাভাবিক 
পরিবর্তন থেকে তাহার নিরাপত্তা, এ সমস্তই যে হযরত ঈসা, এবং জীত্রীলের মধ্যে আল্লাহ্‌র স্থাপিত সম্পর্কের 
সুস্পষ্ট নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য ইহার অন্তর্নিহিত রহস্ত আমাদের বুদ্ধির অগম্য | 
শরীয়তের পরিভাষায় এহেন বিশেষত্কে এ ১৯ ৭: বা আংশিক মর্ধাদা নামে অভিহিত করা হইয়া 
থাকে। এতদ্বারা সঠিক এবং সর্ববাংগীন প্রাধান্য মর্ধাদাই প্রমাণ পায় না, এশ্বরিকতা ত দুরের কথা । 

৩৯ ১1 ১--শুধু বাহিক এবং আকৃতিগত ভাবে এখানে স্থষ্টি বা খলক র রূ। 
ইহাকে প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি না বলিয়া শিল্প বলাই সমীচীন। প্রকৃত বা রি, 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাহারও নাই । একমাত্র তিনিই সর্বোত্তম এবং প্রকৃত স্থষ্টিকর্তা। তাই হযরত ঈসার 
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উঠতি 55৩৯2: 


seta a+” 


আন্‌ ক্ুরুআম (সুর! মা-য়িদাহ ) তরজমা ও তফমীর 


(আঃ) শিল্প প্রসংগে স্থষ্টি শব্দের উল্লেখকালে বারেবারে ৬১৬ শব্দ দ্বার এই নিগূঢ় তত্ব ও সত্যের 
প্রতিই ইংগিত রহিয়াছে; একমাত্র নির্বোধ এবং প্রবৃত্তির দাস, যে আল্লাহ্র নিদর্শনাদি, কদরতের 
লীলাখেলাকে নিজের রুচি অভিপ্রায়ের অনুগত করিতে চায়, তদ্যতীত ক হযরত ঈসার (আঃ) এই 
সমস্ত অলৌকিক, বা কীতি মহিমাকে অস্বীকার করিতে পারে না। ছুরাত্মা ধৃষ্ট বনি ইন্্ায়ীলগণ 
তাই হযরত ঈসার (আঃ) এই সমস্ত অস্বাভাবিক কীতি নিদর্শনকে ভারি মর্যাদা এবং বৈশিষ্ট্য ন! মানিয়। 
যাদু বলিয়! তি করে; এমনকি তাহাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করিতে পর্যন্ত তা বাধে নাই । 
অবশেষে হযরত ঈসার (আঃ) পুৰোললিখিত জীত্রীল-সম্পর্কেরই প্রভাব প্রতিফলিত হয়, এবং তাহাকে 
আকাশে উত্তোলন করতঃ আল্লাহ্‌ দুর্বৃত্তদের সকল স্বপ্ন যড়যন্তর ব্যর্থ এবং বানচাল করিয়া দেন । 


১১১। এ ১- আসমান হইতে খাবার ভন্তি খার্চ। অবতারণ ? শুনিতেও কেমন ঠেকে; 
তাই বিষয়টি অস্বাভাবিক বলিয়াই তাহারা জিজ্ঞাসা করে__পাঠাইতে পারিবেন কি?” বিনা আয়াসে 
সুখাদ্য লাভই এই আবেদনের উদ্দেশ্য ; বেহেশতের খাবারই যে হইতে হইবে, বেহেশত হইতেই যে 
তাহা আসিবে এমন কোন কথ। নয় । 


হযরত ঈসা (আঃ) তদুত্তরে বলেন__আল্লাহ্‌র অনুগত, সানিধ্যধন্য, তাবেদার বন্দাদের পক্ষে এরূপ 
অস্বাভাবিক আবদার এবং পরীক্ষা শোভা পায় না। আল্লাহ্র তরফ থেকে তাহাদের প্রতি যতই 
করণাবুষ্টি হউক না কেন, তাহাদিগকে কিন্তু সব সময়ে আত্মসতর্ক এবং নিজের তরফ থেকে সাবধান 
থাকিতে হইবে | 

আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়মনীতি অনুসারে জীবিকা সংগ্রহ, জীবিকা সংস্থান মানুষেরই কর্তব্য 
মানুষ বখন তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়। চলে, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আস্থা 
রাখে, তখন আল্লাহ্‌ও তাহাকে অভাবিত রূপে জীবিকা দান করিয়া থাকেন বলিয়া পাক কুরআনে 
বণিত রহিয়াছে__-+-০ JY Eaux 04 45529 (১৯০ ৭) 4৯ এ GONG 3 (সুর! তালাক) 


১১৩। ৮; 15)$-__হাওয়ারিগণ হযরত ঈসার উত্তরে তখন বলে-__আমরা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এরূপ 
বলিতেছি না। বরং বর্কতের আশায়, অনায়াসে গইবি রিষেক লাভের লোভে, নিশ্চিন্ত মনে 
আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর আকাংখায়ই আমাদের এই আবেদন | অধিকন্ত আপনার বিত বেহেশতের 
ন্যামতের একটি সামান্য নমুনা নিদর্শন লাভে আমাদের বিশ্বাসকে অধিকতর সবল করিতে এবং 
প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে যাহাতে তাহার সত্যতার সাক্ষ্য দিতে পারি, তজ্জন্যই আমাদের এই আবদার । 


কোন কোন তফ সীরকার বলেন__-হযরত ঈসা (আঃ) তখন তাহাদের বলিয়াছিলেন_ ত্রিশ দিন রোযা 
রাখিবার পর আল্লাহ্‌র কাছে যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাই মঞ্জুর হইবে ।_ হাওয়ারিগণ রোযা রাখে, 
এবং খাগ্ভত্তি খাঞ্চা প্রার্থনা করে। ৮৪৭৮ $৩! ৯ উক্তিতে এতদপ্রতিই ইংগিত রহিয়াছে! 
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১১৪। ৮৮:০০ মরয়ম-পুত্র ঈসা বলেন__-ওগো৷ আল্লাহ্‌! আমার “রব! আসমান হইতে আমাদের 
জন্য খাবার-ভরা খাঞ্চা অবতারণ কর-_যেন এদিন আমাদের পূর্বপর সকলের পক্ষে ঈদ 
হয়, এবং তোমার তরফ থেকে তাহা নিদর্শন স্বরূপ থাকিয়া যায়; আর আমাদিগকে 
রিযেক দান কর, তুমিই যে সর্বাপেক্ষা উত্তম জীবিকা দাও 

আল্লাহ্‌ বলেন_-আমি তোমাদের প্রতি উক্ত খাঞ্চা তব অবতারণ করিব ; তবে 
অতঃপর তোমাদের যে কেহ অকুতজ্ঞতা করিবে, আমি তাহাকে এমন কঠিন আযাব 


১১৫। 


১১৬। 


১১৭। 


১১৮। 


১১৯ । 


১২৭। 
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তরজমা 


দিব, ছুন্য়াতে যাহা অন্য কাহাকেও দিবার নই; 


আর আল্লাহ্‌ যখন বলেন__মরয়ম-পুত্র ঈসা ! তুমি কি লোকদের বলিয়াছিলে যে 
আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া তোমরা আমাকে এবং আমার জননীকেই দুইজন মাবুদ ত 


করিয়া লও? ঈসা বলেন -- ১৪১১৩। 
পাক মহিমময় তুমি ; এমন কথা চু 
আমার মুখে সাজে না, যাহাতে 
আমার কোন অধিকার নাই: 
আমি যদি এমন বলিয়। থাকি, 
তবে তুমি অবশ্ঠই জানিয়া 
থাকিবে ; আমার মনের কথা 


০০ 26027 | 
২08 Ee } 
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ত তোমার অজানা নাই; আমি 
কিন্ত তোমার মনের কথা 
জানি না; তুমিই যে গোপন 
বিষয় উত্তমরূপে অবগত, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

আমি তাহাদিগকে শুধুমাত্র 
তোমার হুকুমই বলিয়া দিয়াছি 
যে__ আল্লাহ্র ইবাদত কর; 
যিনি আমার এবং তোমাদের 
রব; আমি যতদিন তাহাদের 
মধ্যে ছিলাম, তাহাদের সম্থান্ধে 
জানিতাম ; অতঃপর তুমি যখন 
আমাকে উঠইয়া নিলে, তখন 
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উর বড 


তুমিই তাহাদের খবর রাখিতে, 
তুমিই সব কিছু জান; 


ত্য যদি তাহাদিগকে আযাব দাও, তবে তাহারাত তোমারই বন্দা ; আর যদি ক্ষম। 


কর তবে তুমি ত সবশক্তিমান, বিচার বিবেচনা-জ্ঞানী ; 


আল্লাহ্‌ বলেন-_আজিকার দিনে একমাত্র সত্যদের সত্যই কাজে আসিবে ; তাহাদের 
নিমিত্ত এমন উদ্যান আছে, যাহার তলদেশে নিঝ'রমালা! প্রবাহিত ; তাহারা অনন্তকাল 
তন্মধ্যে থাকিবে; আল্লাহ্‌ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও প্রসন্ন আল্লাহ্‌র প্রতি; 


বিরাট সাফল্য ইহারই নাম ; 


আসমান জমীনের রাঁজত্ব এবং তন্মধ্যে যাহা কিছু সমস্তই ত আল্লাহ্‌র ; তিনি যে 


সব করিতে পারেন। 
[ ২৪ ] 


CC-0. In Public Domain. ০0817180111 Urdu. Digitized by eGangotri Foundation 


EK রি ৪৮৮১০ 55476 ৪5৮58 


আম কুরআন (সুরা মায়িদাহ) তরজমা ও তফ সীর 
তঙফসীর 


১১৪। ৬৪০ ০0 হযরত ঈসা (আঃ) অতঃপর আল্লাহ্র দরবারে খাঞ্চার আবেদন করতঃ 
বলেন, খাঞ্চার অবতারণ দিবস আমাদের জাতীয় জীবনে চিরম্মরণীয় ঈদ হইয়া থাকিবে । পাঠক 
নিশ্চয়ই ভুলিয়া বান নাই যে, পাক কুর্‌আনের ঘোবণ। ৮৫১ ৯৩ ৮51 (51 প্রসংগে জনৈক 


ইহুদিও অনুরূপ উক্তি করিয়াই হযরত উর (রাঃ) কে বলিয়াছিল--আয়াতটি আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ 
হইলে আমর! তাহার অবতরণদিবনকে জাতীয় জীবনে ঈদ করিয়া রাখিতাম 1৬০ (১০১০ ১ | বলা 
বাহুল্য এই 145০ ১৯ ১ এবং বর্তমান আয়াতের 144০ ০) ০১০ একই মর্মের, একই পর্যায়ের ; 
অনন্যসাধারণ অবদান এবং তাহার অসাধারণ মাহাত্ম্য হেতুই এহেন খুশীর উৎসব, আনন্দের 
চিরম্মরনীয় স্মৃতি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা-বাসন। | ফলতঃ তাহাই ' হইয়াছে, 1৩ ০451 (581 আয়াত 
এবং এই এতিহাসিক ঘোষণার অবতারণ দিবস শুক্রবার, জুমারদিন । উল্লিখিত খাঞ্চার অবতারণ দিবস 
রবিবার ছিল বলিয়া কথিত আছে । বল। বাহুল্য উক্ত দুইটি দিনই সংশ্লিষ্ট জাতির জাতীয় জীবনে 
বিশিষ্টতম দিন এবং সাপ্তাহিক ঈদরূপে পালিত সম্বর্ধিত হইয়। আসিতেছে । 


19))। 5__অর্থাৎ আমাদের প্রার্থন। অস্বাভাবিক হইলেও আপনার পক্ষে তাহা কঠিন নয়; 
আপনি ত বিন! মেহনতে, কোন পরিশ্রম ব্যতীতই রিষেক দান করিতে পারেন। আপনার ভাণ্ডারে কোন 
কিছুরইত অভাব নাই, কমতি নাই । 

১১৫। 4 ণ৮_দান এবং ন্যামত যতবড় যত মহান হইবে, তাহার : শুকরিয়া কৃতজ্ঞতা, কদর 
মর্ধ্যাদাও তদনুরূপ মহান এবং উন্নত পধ্যায়ের হইতে হইবে ; পক্ষান্তরে তাহার অনাদর অমর্য্যাদা 
অকৃতজ্ঞতার আল্লাহ্র অভিশাপ ভীষণ ভাবে নামিয়৷ আসিবে সন্দেহ নাই । তাই মহান স্ামতে যেমন 
মহান আনন্দ, তেমনি সবসময় বিরাট আশংকা এবং ভয় । 

তফসীর মওযিহুল কুরআনে আছে_কেহ কেহ বলেন__চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাহাদের প্রতি উক্ত 
খাঞ্চা অবতরণ করিতে থাকে ; অতঃপর তাহাদের কেহ কেহ ইহার না শুকৃরি এবং অমধ্যাদা করে। 
ফকীর মিসকীন দুঃস্থ অনুস্থদের খাওয়ার পরিবর্তে সুস্থ সবলেরা তাহা গ্রাস করিতে থাকে । ফলে 
তাহাদের প্রায় আশীজন লোক শুকর এবং বানরে পরিণত হর। বল! বাহুল্য এরূপ আযাব ইতিপূৰ্বে 
ইহুদি বা বনিইস্রায়ীলকেও দেওয়া হইয়াছিল; অতঃপর খুষ্টানরাও এরূপ আযাবে আযাবগ্রন্থ হয়। 
ইহার পরে কিন্ত আর কাহাকেও এরূপ আযাব দেওয়া হয় নাই। 


কাহারও কাহারও মতে প্রার্থীত খাঞ্চ। আদৌ অবতীর্ণ হয় নাই। উল্লিখিত হুমকি ও সাবধান 
বাণীতে ভীত শংকিত হইয়া তাহারা এহেন বাসনা পরিত্যাগ করে | তবে পয়গম্বরের আবেদন ব্যর্থ 
যাইবার নয় ; এস্থলে তাহার উল্লেখও অকারণ নয়। হযরত ঈসার (আই) উম্মত তথ খৃষ্টানদের আথিক 
এবং পাখিব সুখ স্বচ্ছলতার মূলে সম্ভবতঃ হযরত ঈপার (আঃ) এই প্রার্থনার প্রভাবই পরিস্ফুট 
হইয়া থাকে | 

১৯ 389 ০০-_যে কেহ অকৃতজ্ঞতা করিবে, তথা মনে প্রাণে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগী 
না করিবে; আল্লাহ্‌র দান কে তাহার অপ্রিয় পথে, পাপের পথে খরচ করিবে, আখেরাতেও সম্ভবতঃ 
তাহার শাস্তি সর্বাপেক্ষা বেশী হইবে; এতদ্বারা মুসলমানদের উদ্দেশ্যেও সতর্কবাণী রহিয়াছে । 
তাঁহার! যেন কোন অলৌকিক আবদার আবেদন না করে; অন্যথায় তাহার যথাযোগ্য মধ্যাদা রক্ষা 
করিতে না পারিলে আল্লাহ্‌র আযাবে আযাবগ্রস্থ হইবার আশংকা বিদ্যমান রহিয়াছে । অতি লোভে 
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আন্‌ কুরআন সুরা মা-য়িদাহ) তরজমা ও তফলীর 


তাতি নষ্ট; অতি উচ্চাশা না করিয়া স্বাভাবিক এবং বাহ্যিক উপকরণে তৃপ্ত পরিতৃপ্ত থাকাই কল্যাণ 
সন্দেহ নাই । 


১১৬। এ! ৩ ১13--বিগত রুকু বর্তমান রুকুরই ভুমিকা স্বরূপ । কিয়ামতের দিন সমস্ত 
পয়গন্থরদের একীত্রত সমবেত করতঃ সকলের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র জিজ্ঞাসা ও তাহাদের উত্তর এবং হযরত 
ঈসা (আঃ) ও তদীয় মায়ের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ উল্লেখের পর বর্তমান আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) 
সম্পর্কে বিশেষ ভাবে বণিত হইতেছে। 


বলা বাহুল্য পয়গন্বর-মহলে হযরত ঈসার (আঃ) বিশেষত্ব অস্বীকার করা যায়না । তাহার উম্মতের 
কোটী কোটা লোক ত তাহাকে তদপেক্ষাও উর্ধে, নবুওতের মর্ধ্যাদা হইতে উলুহিয়তের, মানবীয় সম্মানের 
পরিবর্তে অশ্বরিক মর্ধ্যাদায় ভূষিত করিয়াছে; এমনকি তাহার জননীকেও কেহ কেহ অনুরূপ 
মধ্যাদা দানে কুণ্ঠাবোধ করে নাই ; তাই কিয়ামতের দিনে বিচারের সংকট মূহুর্তে প্রকাশ্য আদালতে 


'বিশ্বমানবের সবসমক্ষে হযরত ঈসা (আঃ) তথা খৃষ্টানদের তথাকথিত খোদা 'পরিত্রাতা এবং মাবুদের 


উদ্দেশ্যে প্রকৃত খোদা এবং সত্যিকার মাবুদ আল্লাহ্‌র ভিজ্ঞাসা__মরয়মের পুত্র ঈসা! তুমিকি 
তোমাকে এবং তোমার জননীকে মাবুদ করিবার জন্য লোকদের বলিয়াছিলে ?  মহিমময় আল্লাহ্‌র 
জিজ্ঞাসার উত্তরে হযরত ঈসা (আঃ) সভয়ে দুরুদুর বক্ষে সবিনয়ে উত্তর করিবেন__পাক পবিত্র মহান 
মহিমময় তুমি! তোমার নির্দেশ ব্যতীত আমি তাহাদের কিছুই বলি নাই। তুমি যাহা বলিতে, বলিয়াছ, 


আমি তাহাদের তাহাই শুধু বলিয়াছি; তাহাতে বিন্দুমাত্র এদিক সেদিক করি নাই। 


আপনার “যাত? আপনার স্বত্ব এহেন শির্কের বহু উর্ধে। আপনি ভিন্ন অন্য কাহারও ইবাদত 
বন্দেগীর নির্দেশ ত দূরের কথা, আমি, তাহা কল্পনাও করিতে পারিনা । আপনি যাহাকে পয়গন্বরী 
এবং নবুওতের মহান মর্ধ্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন, সে কি কখনও এমন সর্বনাশা কথা উচ্চারণ করিতে 
পারে ? এমন রাষ্ট্রদ্রোহিতার দুঃসাহস কোন রাষ্ট্রদূতই করিতে পারেনা ; আপনার পবিত্রতা, আপনার 
নির্বাচন এবং আমার দীনতাই যে এহেন ধুষ্টতার জীবন্ত প্রতিবন্ধক । আমি যদি এমন বলিয়া থাকি, 
তরে তাহা আপনার অজানা থাকিবার নয়। গোপন প্রকাশ্য সমস্তই ত আপনার নযরে ; আপনার 
নখদর্পনে । আমি কম্মিন কালেও এমন কথা বলি নাই, কল্পনা ও করি নাই। 


১১৭। ৫) ১ (আমার কিংবা আমার মায়ের ইবাদত বন্দেগী ত দূরের কথা, আমি বরং 
শুধু মাত্র আপনার ইবাদত বন্দেগীর প্রতিই জনসাধারণকে আহ্বান জানাইয়াছি ; সকলকেই একথা বলিয়াছি 
যে _আল্লাহ্তীআলাই আমার এবং তোমাদের একমাত্র প্রতিপালক, রব; অতএব একমাত্র 
তাহারই ইবাদত বন্দেগী আমাদের একমাত্র কাজ, একমাত্র কর্তব্য । তিনিই আমাদের একমাত্র মাবুদ 
এবং ইবাদত বন্দেগীর একমাত্র যোগ্য অধিকারী ৷ 


০৪১৯ এ১_আমি শুধু তাহাদিগকে উল্লিখিত নির্দেশ দান করিয়াই ক্ষান্ত থাকি নাই বরং যতদিন 
তাহাদের মধ্যে বর্তমান ছিলাম, ততদিন তাহাদের আচার আদর্শের তন্বাববানও করিয়াছি। যাহাতে 
তাহারা কৌন প্রকার বাড়াবাড়ি না করে, ভাবে-বিশ্বাসে, আকীদা-আমলে ভ্রান্ত মত ও ভ্রান্ত পথে না 
চলে, ততপ্রতি সতত সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছি। অতঃপর আপনি যখন আমাকে তাহাদের মাঝ থেকে 
উঠাইয়া নেন, তখন তাহাদের তত্বাবধান এবং পর্যবেক্ষণ ছিল আমার সাধ্যের অতীত; তখন আমার 
অবর্তমানে তাহারা কি করিয়াছে নী করিয়াছে, কি বলিয়াছে না বলিয়াছে তাহা একমাত্র আপনিই 
বলিতে পারেন; আপনার অজানা, আপনার জ্ঞানের অতীত ত কিছুই নাই 


সপ্তম [২৬] পার 
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আধ কুরআন (সুর! মায়িদাহ) তরজমা ও তফসীর 


হযরত ঈসার (আঃ) আকাশারোহন বা আকাশে উত্তোলিত হওয়| সম্পর্কে ইতিপূর্বে সুরা 
আ-লে ঈমরান মধ্যে আলোচন! হইয়াছে । অতঃপর সুর! নিসার মধ্যেও । ৬4 এবং ৩,4 যে 
সমার্থক নয়, অবিচ্ছেত্-সম্পর্কও নয়, বর্তমান অনুবাদে তৎপ্রতিই ইংগিত রহিয়াছে। বল! বাহুল্য 
আভিধানিক এবং ব্যবহারিক উভয় অর্থ হিসাবেই তওফ ফী এবং ০১ যেমন সমার্থক নয়, তেমনি পরস্পর 
বিরুদ্ধও নয়; তাই একাধারে উভয়েরই সম্মেলন ঘটিতে পারে ; আবার উভয়ের মধ্যে অবিচ্ছেগ্ সম্পর্কও 
নয় যে, যেখানে এক, সেখানে অন্যের বিদ্যমানতাও অপরিহাধ্য ; যেখানে মৃত্যু, সেখানেই তওকফী 
থাকিবে, এমন কোন কথা নয়। অতএব কখনও একাধারে তওফ ফী এবং মউত উভয়ই হইবে ; কখনও 
শুধু মৃত্যু হইবে, তওফ ফী হইবেন! ; কখনও তওফ ফী হইবে, মৃত্যু হইবেন ; মউত এবং তওফ ফী অর্থ 
সম্বন্ধে ইহাই অভিধান এবং ব্যবহার জগতের রায় ; 

হদীস শরীফে আছে-__হুযুর (দঃ) বলেন__রোয কিয়ামতে “আবদে সালিহ” পুণ্যাত্মা বন্দা ঈসার 
(আঃ) মত কোন কোন লোক সম্বন্ধে আমিও বলিব__--45 ৬৫০৪১ (4১ ৪% ৭১ lo ligt pede ভি 95 
এহেন উপমা দ্বারা যাহারা হযরত ঈসা (আঃ) এবং হুযুরের (দঃ) তওফ ফী একই রকমের, সবাংগীন ভাবে 
একই ধরণের বলিয়া প্রমাণ করিতে চান, আরবী ভাষার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাহাদের যে অক্ষর জ্ঞানও নাই, 
বাধ্য হইয়াই একথ। বলিতে হয়। “বছকে দেখিতে হাতীর মত” কথাটি শুনিয়া যদি কেহ মনে করে, 
যদুরও চার পা! এবং শুড় গজাইয়াছে, তবে তাহাকে কি বলিব আপনারাই বলুন ৷ 


হদীস শরীফে প্রকাশ-__আরবের মুশরিকরা একটি বৃক্ষে তাহাদের অস্ত্রাদি ঝুলাইয়া রাখিত ; 
বুক্ষটি ৮।-। ০১ যা-তু আন্মাত নামে কথিত ছিল। এতন্দর্শনে সাহাবার। হুযুর (দঃ) কে বলেন__তাহাদের 
মত আমাদেরও একটি ৮1)। ০১ ঠিক করিয়া দিন | প্রিয়নবী (দঃ) তদুত্তরে তাহাদের তিরস্কার করিয়া 
বলেন__হযরত মুসার উন্মত যেমন অন্যান্যদের দেবতা দেখিয়া তাহাকে বলিয়াছিল 8৪) ৫) 5 gl (0) ০.2 
“তাহাদের যেমন দেবতা মাবুদ রহিয়াছে, আমাদেরও তেমনি একটি দেবতা ঠিক করিয়া দিন”; তোমাদের 
এই উক্তিটি তদ্রুপ বলিতে হয়। হুযুরের (দঃ) উক্ত উপমা ও দৃষ্টান্ত শ্রবণে যদি কেহ বলিতে পারে যে 
সাহাবারা হযরত মুসার উদ্মতের মত বুত২পরস্তি বা পৌত্তলিকতার আবেদন করিয়াছিলেন, তবে জ্ঞান বুদ্ধির 
মাথা খাইয়। একমাত্র সেই ব্যক্তিই সংশ্লিষ্ট উপমায় হুযুরের (দঃ) তওফ ফী এবং হযরত ঈসার তওফ ফীকে 
এক বলিয়াউল্লেখের ধৃষ্টতা করিতে পারিবে | এবং বলা বাহুল্য এহেন বিকৃত বুদ্ধি, বিকৃত চিত্তদের এরূপ 
দুষ্কৃতি সন্বন্ধেই কুরআনের পৃরাহ্ছ ঘোবণা-_-)4704 055 ১ PEI ৬ 9:51 148 

মনে রাখিবেন__জাতির মধ্যে নিজের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতিই আসলে হুযুরের (দঃ) উল্লিখিত 
উপমা 1444 ৮৪০ ৩59 র মূল ; অবস্থান উপস্থিতি, অন্তরধ্ণান অনুপস্থিতির স্বরূপ বর্ণনা যে ইহার উদ্দেশ্য 
নয় ; আরবী ভাষার, এমনকি যে কোন ভাষার উপমা-তত যাহারা জানেন, একথা তাহারা নিদ্দিধায় স্বীকার 
করিবেন। 

১১৮। ৮৪3০ 0-_তাহারা সকলেই, আপনার বন্দা; আপনি তাহাদের একমাত্র সষ্টা অধিকর্তা । 
আপনার নিজের বন্দার প্রতি আপনি অন্যায় অবিচার করিবেন, তাহাদিগকে অকারণ শাস্তি দিবেন, 
এমন কথা কল্পনাও করা যায়না; আপনার “যাত”, আপনার “শান” এতদপেক্ষা বহু উর্ধে; অতএব 
শাস্তি এবং আযাব যদি দেন, তবে তাহাও যে সুবিচার এবং স্যায়সংগত, ইহাতে সন্দেহ মাত্র করা যায় না? 
আর যদি ক্ষমা করেন, অপরাধীকে ছাড়িয়া দেন, তবে তাহাও আপনার অক্ষমতা দূবলতার নয় বরং 
মহত্ব ও জ্ঞান বিবেচনার, শক্তি ও সামর্থ্যের উন্নত নিদর্শন, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আপনার 
জ্ঞান বিবেচনা নির্ভুল, অসীম ; আপনার জ্ঞানের পার নাই; আপনার বিবেচনায় ভুল নাই; আপনার শক্তি 
অনন্ত, অপ্রতিহত ; আপনার ক্ষমতা অপরিসীম অনন্ত; আপনার কোন সিদ্ধান্ত যেমন যুক্তি-বিরুদ্ধ এবং 


সপ্তম চিড়া পারা! 
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SON OD EE AOA ES রি টি TT” 


তাহার বিশ্বস্ত অনুগত এবং বিদ্রোহী অবাধ্য সকলের প্রতিই তিনি যথাযোগ্য ব্যবহার করিবেন, সন্দেহ 


আন্‌ কুর্আৰ (সুরা মা-যিদাহ ) ভরজম। ও তফসীর 


ন্যায় বিরুদ্ধ হইতে পারেনা, তেমনি কোন অপরাধীও আপনার শক্তি সীমার বাহিরে পলাইয়া আত্মরক্ষা 
করিতে পারেনা ৷ 


হযরত মসীহর (আঃ) এই উক্তির মতই প্রায় হযরত ইত্রাহীমের (আঃ) একটি উক্তি ০৩ ১৯! =) 
২৯) JHE 4070 41৮৮০ 05 5 sg BU ডে ০৯ lll 04 LET পাক কুরআনে উল্লিখিত রহিয়াছে। “ওগো 
আল্লাহ্‌! এই ঠাকুর দেবতারা বহু লোককে গোমরাহ করিয়াছে; অতএব যাহারা আমার অনুসরণ 
করিবে, শুধু তাহারাই আমার ; এবং যাহারা আমার অবাধ্যতা, করিবে, তুমি গফুর, রহীম, তুমিই 
তাহাদের জান।” তথা ক্ষমা করুণা দ্বারা তুমি তাহাদের এখনও শেষ রক্ষা করিতে পার । 


হযরত ইব্রাহীমের উক্তি যেহেতু ছুন্য়াতে, ক্ষমা করুণার যথার্থ ক্ষেত্রে; তাই তাহার আবেদনে 
আল্লাহ্‌র "১ ১১ গুণের উল্লেখে ক্ষমা বরুণার পরোক্ষ আবেদন যুক্তি সংগত ; পক্ষান্তরে হযরত ঈসার 
(আঃ) উক্তি কিয়ামতের দিনে, ক্ষমা করুণার অতীত পারে, তাই সেখানে (৯) 3১2৫ উল্লেখ না করিয়া 


তখনকার পরিস্থিতি হিসাবে (*:৯ ১১ উল্লেখ হযরত ঈসার বিচার বুদ্ধি ও কাঁগুজ্ঞানের নিদর্শন 
সন্দেহ নাই । 


১১৯। 084 £):_ যাই হউক হযরত ঈসার (আঃ) জবাবের পর ঘোষণা হয়-_-অগ্যকার মহাদিন 
তথা কিয়ামতের এই সংকট পরিস্থিতিতে একমাত্র সত্যবাদীদের সত্যই কাজে আসিতে পারে । সত্যের 
কড়ি যাহার আছে, একমাত্র সে-ই আজিকার বৈতরণী পার হইতে পারে । . হযরত ঈসার (আঃ) মত 
যাহারা সত্যনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ, সত্যের মধ্যেই যাহারা জীবন যাপন করিয়াছে, সত্যই ছিল যাহাদের 


“ওড়না, বিছানা” পোষাক পরিচ্ছদ, আজ তাহারাই সাফল্য লাভ করিবে । এবং এই সাফল্যই যে বিরাট 
সাফল্য তাহাতে সন্দেহ নাই ৷ ৃ 


৪ 4 এ৯- আল্লাহ্‌র সন্তোষ প্রসন্নতা লাভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাফল্য, শ্রেষ্ঠ গৌরব কিছুই নাই; 
আল্লাহ্‌র প্রসম্নতা ও সান্নিধ্য ধাম বলিয়াই ত বেহেশতের এত আকর্ষণ, এত মান, এত মর্ধ্যাদা, এত টান ৷ 


১২০। এ এ_ আসমান জমীন, জলে স্থলে, অস্তরীক্ষে, নিখিল বিশ্বে সর্বত্রই আল্লাহ্‌র 
রাজত্ব, একাধিপত্য ; সকলকেই যথা সময়ে, যথা সতর্ক ভাবে, যথা কর্তব্য পালন করিতে হইবে ; 


হই! অতএব সময়ে সাবধান ৷ 
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সপ্তম 


তরজমা 
সুর! আন্আম মক্কায়, অবতীর্ণ, আয়াত একশত ছেষটি, রুকু বিশ; 
O° A LEA 2 
৩৬৬1৩14১02৯ 
পরম করুণাময়, অনন্ত দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ 


আকাশ ও পৃথিবী যিনি স্থষ্টি করিয়াছেন, আলো! আধার ধার তৈরী, যাবতীয় প্রশংসা 
সেই আল্লাহরই; এতদসন্বেও এঁ কাফিররা অন্যান্দিগকে তাহাদের প্রভুর সমান 


করিতে যায় । 


তিনিই ত, যিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকাদ্বারা তৈরী করিয়াছেন, আবার একটি সময় 
নির্ধারিত করিয়া! দিয়াছেন এবং তাহার নিকটেও একটি সময় নির্দিষ্ট রহিয়াছে। 


তবুও তোমরা সন্দেহ করিতে যাও । 


আসমান জনীনে একমাত্র তিনিই 
আল্লাহ ; তোমাদের গোপন 
প্রকাশ তার জানা এবং তোমাদের 
সকল কীতিকলাপও তিনি ভাল 
করিয়া জানেন। 

বল! বাহুল্য তাহাদের নিকটে 
তাহাদের প্রভুর যে কোন নিদর্শনই 
আন্ুুক না কেন, তাহারা কিন্ত 
তাহ। থেকে মুখ ফিরাইয়| নেয়; 
ফলে তাহাদের নিকট যখনই 
কোন সত্য উপস্থিত হয়, তাহারা 
তাহাকে মিথ্যা বলে; অচিরেই 
কিন্ত তাহাদের উপহাস- 
বিষয়ের রহস্য তাহাদের সম্মুখে 
আসিতেছে । 

তাঁহার! কি লক্ষ্য করেনা যে, 
আমি তাহাদের পূর্বে কত জাতিকে 
নিপাত করিয়াছি ; তাহাদিগকে 
দেশের মধ্যে এমন প্রভাব 
প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিলাম, যাহা! 
তোমাদিগকে দিই নাই; তাহাদের 
প্রতি আকাশকে অনবরত বধিত 
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হইতে দিই ; তাহাদের তলদেশে নির্বরমালা প্রবাহিত করি; অতঃপর তাহাদের পাপের 
কারণেই তাহাদিগকে নিপাত করিয়া দিই ; এবং তাহাদের পরে অন্ত জাতিকে স্থষ্টি কৰি। 
তোমার নিকটে যদি আসি কাগজে লিখিত কিতাব ও অবতারণ করি এবং তাহারা তাহা 
স্বহস্তে স্পর্শ ও করিতে পায়, তবুও কাফিররা বলিবে-ইহা! স্পষ্ট যাদু ব্যতীত 


কিছুই নয় । 


তাহারা, আরো বলে-_ তাহার প্রতি কোন ফিরিশতা৷ কেন অবতীর্ণ হন নাই ? অথচ 
আমি যদি ফিরিশত। অবতীর্ণ করি, তবে ত মীমাংসাই হইয়া যায় ; অতঃপর ত তাহারা 


কোন অবকাশই পাইবার নয়। 


[ ২৯ ] পারা 
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আনু কুর্আব (সুরা আল্আন্আাম) তরজমা ও তফ সীর 


ভক্ষ সীহ 
সুরা, আল্‌ আন্আম 


সরা আন্আম মকীয় অবতীর্ণ; কাহারও কাহারও মতে কয়েকটি আয়াত ইহার ব্যতিক্রম ৷ 
সুদীর্ঘ এই স্থুরাটি সম্পূর্ণভাবে একই সংগে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন হদীসে প্রকাশ । 
ফিরিশতাদের বিরাট সমাবেশ সহকারে সুরাটি অবতীর্ণ হয় বলিয়াও হদীস শরীফে উল্লেখ পাওয়া 


যায়। এই সুরার মধ্যে তওহীদ সংক্রান্ত যাবতীয় মূলনীতি ও বিধি বিধান বর্ণিত রহিয়াছে বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। 


১। £1-মজুস্‌ তথা আতশ-পরস্ত বা অগ্নি পুজকরা দুই খোদায় বিশ্বাস করে ; তাহাদের 
মতে একজন পণ্যের অষ্টা, ইযদান); অপরজন পাপের বা মন্দের স্থ্টিকর্তা, তাহার নাম আহ্ামান | 
উভয় খোদাকে তাহারা যথাক্রমে নূর (আলো) এবং “যুলমত” (অন্ধকার) নামেও অভিহিত করিয়া 
থাকে। ভারতের মুশরিক, বনুত্ববাদীর৷ তেত্রিশ কোটি দেব দেবতায় বিশ্বাসী; আর্য সমাজ তওহীদের 
দাবী সত্বেও মান্দা এবং রূহ, ধাতু এবং আত্মাকে অনাদি, অবিনশ্বর, স্বয়স্তু এবং স্থ্টি ও 
স্থষ্টির পরিচালনা ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে উক্ত মাদ্দা এবং রূহের মুখাপেক্ষী বলিরা বিশ্বাস করে। 


ৃষ্টানরা ত্রিত্বাদের গোলক ধাঁধায় ফাসিয়া রহিয়াছে; “তিন এক, এবং এক তিন” ‘এই পরস্পর-বিরুদ্ধ 


সত্যকে এক করিবার অসম্ভব প্রচেষ্টায় ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়া আসিতেছে। আর আরবের মুশরিকরা! 
তো এ বিষয়ে এত উদার চিত্ত ছিল যে, তাহাদের মতে পাহাড়ের পাথরও খোদা এবং মাবুদ হইবার 
যোগ্যতা রাখিত। এক কথায় আগুন পানি, আলো৷ আধার, চন্দ্র সুর্য, নক্ষত্র তারকা, গাছ পাথর, 


জীবজন্ত কোন কিছুকেই মান্য খোদা, খোদার সমতুল্য, সমকক্ষ মানিতে এবং বলিতে বাদ দেয় নাই, 
ত্রুটি করে নাই। 


অথচ আল্লাহ্র সমকক্ষ যে কেহ নাই, তাহার সমতুল্য 
হইতে পারে না, একটুখানি চিন্তা করিয়া দেখিলেই এই সত্য 
আল্লাহ তাআলা অনাদি, অনন্ত, স্বয়ভু, অবিনশ্বর, সর্ববগুণে গুণী, সর্ববগুণের উৎস; আসমান জমীন, 
নিখিল বিশ্বের তিনিই একমাত্র অষ্ট; রাত্রিদিন আলো-আধার, জ্ঞান অজ্ঞান, সুপথ বিপথ, হিদায়ত, 
যলালত, পাপপুণ্য, ভালমন্দ, জীবন মৃত্যু, স্বাস্থ্য এবং রোগ. এক কথায় যাবতীয় স্থষি এবং পরষ্পর 
বিরুদ্ধ-প্রক্ৃতি বিষয়বস্তু সমূহও একমাত্র তাহার স্থষ্টি, তাহারই অধীন, ভাহারই অবদান; তিনি 
সর্বশক্তিমান, অনন্যনির্ভর ; তাহার কাজে তিনি কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না, কাহারও পরোয়া করেন 
না, কাহারো মুহতাজ ও মুখাপেক্ষী নহেন। কোন কিছুতেই কেহই তাহার সহায় সাহায্যকারী এবং 
অংশীদার নাই। স্ত্রী পুত্র, সন্তান সন্ততি তিনি রাখেন না; প্রয়োজনও নাই ; উলুহিয়ত, মাবুদিয়ত, বা' 
এশ্বরিকতা উপাস্ততায় তাহার শরীক কেহই নাই। তাহার রুবুবিয়ত বা প্রতিপালনের দায়িত্ব পানে 
কেহ তাহাকে প্রতিহত, পরাভূত করিতে পারে না, তাহার উপর কাহারও জবরদস্তি চলে না, জোর খাটে 
না। অএতব যাবতীয় প্রশংসার যে তিনিই একমাত্র অধিকারী, একথা বলিয়া বুঝাইবারও প্রয়োজন 
করে ন! ; এতদসত্বেও লোকে কোন্‌ বুদ্ধিতে অন্যকে তাহার শরীক অংশীদার, সমকক্ষ এবং সমতুল্য করিতে 
যায়, অন্যের তা'রীফ প্রশংসা, স্তুতি বন্দনা নিবেদন করে বুঝিতে পারিনা ৷. : 


২! ৩১)৷ »৯_বিরাট বিশ্বের ইতিবৃত্ত এবং স্ষ্টিতত্ব বর্ণনার পর ক্ষুদ্র বিশ্ব তথা 
ইতিকথাই বর্তমান আয়াতে বণিত হইতেছে । লক্ষ্য করিয়া দেখুন__নিীব চি মি তে 


সপ্তম [ ৩০]. 


যে কেহ হইতে পারে না, কোন কিছুই 
দিবালোকের মত স্ুষ্পষ্ট হইয়া উঠে৷ 


: পার। 
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রিভার: 


৮০০০৮১০৪০০৯ 


আল কুর আম (সুরা আল্‌আন্আম) তরজমা ও তফসীর 


আল্লাহ তাআলা আদি মানব ও আদি পিত। হযরত আদম (আঃ)কে স্থষ্টি করতঃ তাহাকে জীবন দিয়াছেন, 
মানবীয় গুণে, ধন্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন; স্থ্টির সেরা সম্মানে মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন ; মাটী হইতেই 
মানুষের আহা জীবিকা উৎপাদন ও পরিবেশন করিতেছেন; মুত্তিকা-উৎপাদিত এই আহার্য হইতেই ত 
বীর্ষের উৎপাদন এবং বীর্য হইতেই মানুষের জন্ম । 


অতএব মানুষ! মনে রাখিও__আল্লাহতাআলাই তোমাদিগকে নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব দান 
করিয়াছেন, প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট এবং মৃত্যুকে অনিবার্য করিয়া দিয়াছেন ; অতঃপর সকল 
মানুবকে, তোঁমাদিগকে আবার তাহারই দরবারে বাধ্য হইয়া ফিরিতে হইবে, মাটার মানুষকে আবার 
মাটীতে মিশিতে হইবে । তোমাদের এই আদি আন্তের ইতিবৃত্ত হইতেই ত তোমরা “আ-লমে কবীর” 
বা বিরাট বিশ্বের পরিণতি, “ফানা” এবং লয় সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দে ধারণা এবং অনুমান করিতে পার ; তোমাদের, 
তথ। ক্ষুদ্ৰ বিশ্বের স্থ্টি এবং লয়, জন্ম এবং মৃত্যু হইতেই তোমরা বিরাট বিশ্বের শেষ পরিণতিও যে ধ্বংস 
এবং লয়, মহাপ্রলয়ও যে অনিবার্য, এই সত্য ও সহজেই উপলদ্ধি করিতে পার ৷ ক্ষুদ্র বিশ্বের শেষ প্রলয়ের 
নাম যেমন মৃত্যু, তেমনি বিরাট বিশ্বের ধ্বংস ও শেষ প্রলয়ের নাম কিয়ামতে কুবর। বা মহা প্রলয় | 


৩। ১৯ ১--সমগ্র আসমানে জমীনে, আকাশে ও পৃথিবীতে, জলে স্থলে. অন্তরীক্ষে সববত্রই 
যখন তিনিই একমাত্র মাবুদ, অদ্বিতীয় সত্রাট ; নিখিল বিশ্বের ব্যবস্থা পরিচালনা একমাত্র তার হাতে, 
এহেন অনন্যসাধারণ মহিমা হিসাবেই তার পবিত্র নাম “আল্লাহ্‌”; তাহার বর্তমানে অন্য কেহ উপাস্ততা 
উলুহিয়তের যোগ্যতা ও অধিকার কোথা হইতে পায়, বুঝিতে পারি না 


নিখিল বিশ্বের বুকে যখন তাহারই একাধিপত্য এবং ছোট-বড়, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, গোপন প্রকাশ, যাবতীয় 
বিষয়বস্তুর সরাসরি এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান যখন তার ; মানবের মনের কথা, অন্তরের অন্তঃস্থলের গোপন 
বিশ্বাস এবং আকীদ! ও যখন তাহার জান। ; মানুষের হিতাহিত, কল্যাণ অকল্যাণ যখন একমাত্র তার হাতে, 
তখন ইবাদত বন্দেগীতে, সাহায্য এবং মদদ ভিক্ষায় অন্য কাহাকেও আল্লাহ্র শরীক করিবার প্রয়োজনই 
মানুষের নাই । বল৷ বাহুল্য মুশরিকদের 58) 401 এ 05:51 ১1,০৯১৩ ৬ তথা “আল্লাহ্র সান্নিধ্য 
প্ৰসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যেই ত আমরা ঠাকুর দেবতার পুজা অর্চনা করিয়া থাকি” উক্তিটিরই প্রতিবাদ 
ও প্রতিউন্তরেই এই বর্ণনা । এতদপ্রসংগেই আয়াতটির অবতারণ। অধিকন্তু ৫-০ 4৯1 উক্তিতে 
যে কিয়ামতের প্রতি ইংগিত ছিল, তাহার বিস্তারিত অবস্থা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া বলা হইতেছে যে-_নিখিল 
বিশ্বের একাধিপত্য যখন তার; মানুষের গোপন প্রকাশ, কীতিকলাপ, ভাব বিশ্বাস কিছুই যখন তার 
অজানা নাই, সব কিছুই যখন তিনি উত্তমরূপে অবহিত অবগত, তখন তোমরা যে সহজে রেহাই 
পাইবে না, একথা বলা বাহুল্য । 

৪। ০৪5৮ (4 ১--আয়াত” অর্থে এ স্থলে প্রাকৃতিক নিদর্শন অথবা অবতীর্ণ আয়াত দুই-ই 
উদ্দেশ্য হইতে পারে । 

৫1 15:55 ১৬-_হক অর্থে এ স্থলে যতদূর সম্ভব পাক কুরআনই উদ্দেশ্য , কুদরতের অপুর্ব 
লীলা এবং প্রকৃতির প্রকাশ্য নিদর্শনাদি দেখিয়াও যাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয়, বিমুখ হইয়া থাকে, 
পাক কুরআন যখন তাহাদের শেষ এবং শোচনীয় পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ক করতঃ, ইহকালে পরকালে 
তাঁহাদের জন্য অবধারিত শাস্তি ঘোষণা করে; ছ্রাত্মা মুশরিকরা তখন বিদ্রপ ঠাট্টা উপহাস করিতে 
থাকে। বর্তমান আয়াত তাহাদেরই সতর্ক করতঃ বলিতেছে যে, আজ যে বিষয়ে তোমরা ঠাট! বিদ্প 
করিতেছ, পরিণামে ইহাই যে তোমাদের কাল হইবে; তোমাদের এই হাসিই শেষ পর্যন্ত তোমাদের কান! 
ডাকিয়া আনিবে। 


সপ্তম [ ৩১ ] পার! 
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আনব কুর আম (সুরা আল্‌ আন্আম) তরজমা ও তফমীর 


৬। 1১ লক্ষ্য করিয়া দেখ_অতীতে যাহারা তোমাদের মতই আল্লাহ্র নিদর্শনাদিকে 
মিথ্যা বলিয়াছিল, বিদ্রপ উপহাস এবং অস্বীকার করিয়াছিল, তাহাদের পরিণাম কি হইয়াছে? 
আদ সামু প্রভৃতি জাতি শক্তি সামর্থ্য, ধনবল, জনবল, বাহুবল, এশ্বয সম্পদ, প্রভাব প্রতিপত্তি 
কিছুতেই তোমাদের তুলনায় কম ত নয়, বরং বহুগুণে বেশী এবং শ্রেষ্ঠই ছিল সন্দেহ নাই! আল্লাহ্‌র 
আয়াত, আল্লাহর নির্দেশ নিদর্শনাদিকে উপেক্ষা এবং উপহাস করিয়া তাহারাও যখন আল্লাহ্র 
আযাব ও গযব হইতে রেহাই পায় নাই, তাহাদিগকেও যখন তাহাদের আমল আচরণের শোচনীয় 
পরিণাম ভোগ করিতে হইয়াছে, তখন তোমরা কোন্‌ ছার ; অতএব তোমাদের বেলায়ও অনুরূপ ভাবে 
শোচনীয় পরিণতি এবং ইতিহাসের অন্ুরূপ পুনরাবৃত্তি সুনিশ্চিত এবং অনিবার্য জানিও। তাহাদের পাপই 
যেমন তাহাদের ভরাডুবির কারণ হইয়াছে, তেমনি তোমাদের পাপও তোমাদের সর্বনাশের কারণ হইবে 
সন্দেহ নাই। 


তাহার! গিয়াছে কিন্তু তাহাতে আমার সাম্রাজ্যের অংগহানি এবং ক্ষয় ক্ষতি হয় নাই; 
তাহাদের নিপাত সাধনে আমার কিছুমাত্র যায় আসে নাই; আমার প্রেমের পুজার মাহাত্ম্য নষ্ট 
হয় নাই, জৌলুষ কমে নাই। তাহাদের পরে, তাহাদের পরিবর্তে তাহাদের স্থলে অন্য জাতিকে 
আনিয়াছি, প্ৰতিষ্ঠিত করিয়াছি ; তাহারা মরিয়াছে, কিন্ত আমার কাজ অব্যাহত রহিয়াছে। 


৭| 1 5)5__মক্ধীর মুশরিকরা একদ। হুযুর (দঃ)কে বলে- আপনি যদি আসমান হইতে 
একটি লিখিত কিতাব আনিতে পারেন, আর তৎসংগে এমন চারজন ফিরিশতাও আসেন, যাহারা সাক্ষ্য 
দেন যে-_ইহা সত্যসত্যই আল্লাহ্‌র কিতাব, তবে আমরা অবশ্য অবশ্যই ঈমান আনিব ; তছুত্তরেই বলা 
হইতেছে যে__যাহারা বর্তমানে কুরআনকে যাদু এবং কুরআন আনয়নকারীকে যাদুকর বলিতে কুষ্ঠ 
বোধ করে না, তাহারা আসমান হইতে অবতীর্ণ কিতাব স্বহস্তে স্পর্শ করিয়াও, তাহার বাস্তবতায় 
নিঃসন্দেহ নিশ্চিত হওয়া সত্বেও তাহাকেও যাদু বলিয়া উল্লেখ করিতে কুগ্ঠী বোধ করিবে নাঁ। যে 
হতভাগ্যের কপালে হিদায়ৎ নাই, তাহার সন্দেহের নিরসন কিছুতেই হইবার নয়। 


৮। ৭১ 3১119-১-_দৃরাত্মারা বলে, যাহার! আমাদের সন্মুখে প্রকাশ্যে দাড়া ইয়া সাক্ষ্য দিবেন, 
কুরআন :এবং পয়গম্বরের সত্যতা, ঘোষণা করিবেন, আমরা এমনই ফিরিশতা চাই ; নিবোধের! ভাবিয়া 
দেখে না যে, ফিরিশতা যদি তাহাদের সম্মুখে সশরীরে অবতীর্ণ হন, তবে তাহারা যে এক মুহুর্তও টিকিয়া 
থাকিতে পারিবে না; তাহার অলৌকিক জ্যোতি ও ভীতি-প্রভাবে সকলেই যে মার! পড়িবে । একমাত্র 
আল্লাহ্‌র পয়গম্বর ব্যতীত সশরীরে ফিরিশতাকে দেখিবার শক্তি সাহস কাহারও নাই৷ তবুও আমাদের 
প্রিয় নবী (দঃ) হযরত জীত্রীলকে ছুই বার মাত্র তাহার আসল রূপে, স্ব-মূতিতে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া 
কুরুআন হদীসে প্রমাণ পীওয়া যায় ; অন্যান্য পয়গম্বরদের বেলায় কিন্তু এই প্রমাণ ও নাই । 


অধিকন্ত দৃরাত্বাদের এই দাবী পুরণ করিবার পর যদি তাহারা ঈমান না আনে, তবে যে 


তাহাদের চির সবনাশ ঘটিবে; তাহারা এক মূহুর্ত ও অবকাশ ব্যতীত তৎক্ষণাৎ নিপাত যাইবে। 
অতএব সাবধান! : 


সপ্তম... চা পারা 


CC-0. In Public Domain. eGangotri Urdu. Digitized by eGangotri Foundation 


নিশার ররর রর at 


১ 


১২। 


১৫ | 
১৬। 


১৭ । 


তরওযা 


এ 55. আর আমি যদি ফিরিশতাদিগকে রন্থুল করিয়। পাঠাইতাম, তবে তাহাকেও মানুষের 
আকারে করিতাম, এবং ইহার! বর্তমানে যে সন্দেহে পড়িয়া আছে, সেই সন্দেহেই 
তাহাদের ফেলিয়া রাখিতাম | 

১৪ ৩৪ 3 তোমার পূর্বেও লোকে রস্ুলদের বিদ্রপ করিয়াছে সন্দেহ নাই ; ফলে বিদ্রপ- 
কারীদের বিদ্রেপের বিষয়ই শেষ পর্যন্ত তাহাদের ঘেরাও করিয়াছে; 

৪ 15১85 0 তুমি বলিয়া দাও-__তোমরা দেশের মাঝে ভ্রমণ কর এবং মিথ্যাবাদকদের পরিণাম 
লক্ষ্য করিয়া দেখ ; 

৩৮০৩4 ০৯ জিজ্ঞাসা  করুন--আসমান 
জমীনের সব কিছু কার? 


00724700 


58946542851 


ALY Ie 41315 


বলিয়া দিন-_ আল্লাহ্র ; তিনি 15 দ্র 52 2 22551 
| ৩৩৩৮৫৩৪৮১%৫১-১।৫5৩৩৮$] 


নিজের দায়িত্বে রহমত , | 
লিখিয়। রাখিয়াছেন, কিয়া- &€ ণ 
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দিগকে একত্র জড়ো করিবেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই; যাহারা 
নিজেই নিজেকে সবনাশে 


৬৫০৫৪ 95৬৯।5৩৬5৬] 


ফেলিয়াছে, তাহারা ঈমান [0৫266648555 IEE LES 


আনিবার নয় ্ 

১1০43 রাত্রিকালে অথবা দিনের 
বেলায় যাহা কিছু বিশ্রাম 
নেয়, সকলই ত তার; এবং 
তিনিই ত সব কিছু শুনেন, 
সব কিছু জানেন । 

19851 i জিজ্ঞাস। করত-_আসমান 
জমীন ধার তৈরী, যিনি 
সকলকে খাইতে দেন, অথচ । 
তাহাকে কেহ খাওয়ায় না, 
সেই আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কি 
অন্য কাহাকেও আমার সহায় 
করিতে যাইব? বলিয়া দাও__আমার প্রতি হুকুম রহিয়াছে_-জামি যেন সর্বপ্রথম 
আজ্ঞাবহ হই; এবং তুমি কখনও মুশরিক হইও না। 

০3৬ 51 ০৪ তুমি বল-_আমার প্রভুর অবাধ্যতা করিতে আমি মহাদিনের আযাব ভয় করি; 

২:5 3১৮৪ ০+ সেদিনকার উক্ত আযাব যাহার উপর থেকে টলিয়! যাইবে, আল্লাহ্‌ তাহাকে দয়া 
করিলেন সন্দেহ নাই, এবং ইহাই ত বিরাট সাফল্য ; 

এ৷ এ... | 5 আর আল্লাহ্‌ যদি কষ্টে পতিত করেন, তবে তিনি ভিন্ন এমন কেহ নাই যে 
তাহা দূর করিতে পারে; আর তিনি যদি কল্যাণ দান করেন, তবে তিনিত সব 
কিছুই করিতে পারেন । 

০০ ১৯৩ ১৯১ তাহার বন্দাগণের উপর তাহারই আধিপত্য; তিনি বিচার-বিবেচনা জানেন, সকলের 
সব খবর রাখেন । 
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আনম কুর আন (সুরা আল্‌আন্মাম) ভর জম। ও তফস্সীর 
তফসীর 


৯। U৯) $_মান্তুষের হিদায়তের জন্য ফিরিশতাকে যদি প্রেরণ করিতে হয়, তবে হয় 
তাহাকে তাহার আসল রূপে নিজস্ব আকৃতিতে প্রেরণ করিতে হইবে, নতুবা মানুষের বেশে মানুষের 
আকারে । প্রথম অবস্থায় তথা তাহার নিজন্বরূপে পাঠাইলে মানুষ তাহকে সহ করিতে পারিবেনা ; 
তাহার অলৌকিক শক্তি সহা করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই; মানুষ মারা যাইবে। উদ্দেশ্য বার্থ 
যাইবে । হিতে বিপরীত হইবে । 

আর যদি মানুষের আকারে প্রেরিত হন, তবে সমস্তা যেমন ছিল, তেমনি থাকিয়া যায় । কেননা 
এমতাবস্থায় হিদায়ত লাভের পথ বন্ধ নয়; মানুষ ইচ্ছ। করিলে অবশ্যই উপকৃত হইতে পারে ; কিন্তু 
সন্দেহবাদীদের সন্দেহ দূর হয়না ; তাহারা যে তিমিরে সেই তিমিরে, সেই সন্দেহের আবর্তেই থাকিয়া যায়, 
উদ্ধার পায়ন৷ | তাহারা তখনও বলিবে__ইনি যে ফিরিশত৷ তাহার প্রমাণ কি? যাহা বলিতেছেন, তাহ! 
যে সত্য, একথা আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? ফিরিশতা যদি তদুত্তরে কোন অলৌকিক প্রমাণ পেশ 
করিতে যান, তবে বলিবে ইহা যে যাদু নয় তাহার প্রমাণ কি? ফলে সেই সন্দেহই রহিয়া গেল । 
অতএব ফিরিশতা-অবতারণ ও প্রেরণের দাবী যে অযৌক্তিক এবং অসার, একথা বলাই বাহুল্য ৷ 


১০। ৩১৫! ১৪) 5__মুশরিক দৃরাত্মাদের উল্লিখিত অযৌক্তিক প্রশ্নের উত্তর দানের পর হুযুর 
(দঃ) কে সান্তনা দিয়া বলা হইতেছে যে--দূরাত্মাদের এহেন বিদ্রুপ উপহাস নূতন কিছু নয় ; ইহা তাহাদের 
চিরাচরিত অভ্যাস। আপনি তাহাতে মনে কিছু করিবেন না । ইতিপূর্বে আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বর 
গণকেও ইহার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। দৃরাত্মারা তাহাদিগকেও রেহাই দেয় নাই, ঠাট্টা তামাসা 
বিদ্রপ উপহাস করিতে ক্রটী করে নাই। কিন্ত শেষ পর্যন্ত কি হইয়াছে? যে বিদ্রুপ বাণে একদা 
তাহারা পয়গম্বর পুণ্যাত্মাদের জর্জরিত করিয়াছিল, শেষ পর্যন্ত নিজেদের সেই বিদ্রপ বাণেই তাহাদিগকে 
বিদ্ধ হইতে হইয়াছে । অতএব বর্তমানের এই দৃরাত্মাদের পরিণাম সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত থাকুন ; ইহারাও 
রেহাই পাইবেনা । 

১১। 1১১০ ০$--ইহা। শুধু কথার কথা নয়, ইতিহাস ইহার জ্বলন্ত সাক্ষী; অতীতের এহেন 
দৃবত্ত ছুরাত্মাদের ধ্বংসলীলার জীবন্ত স্বাক্ষর আজও পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান রহিয়াছে । দেশের মধ্যে 
ঘুরিয়া ফিরিয়া চোখ বুলাইয়া, দেখিলেই অতীত জাতির দুষ্কৃতি দৌরাত্মের শোচনীয় পরিণাম তোমাদের 
চোখের সম্মুখে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে। 

১২। ৬০৯) ১ আল্লাহ্‌ যখন নিখিল বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি, সবময় কর্তা, স্বয়ং মুশরিকরাও 
যখন এ সত্য অস্বীকার করিতে পারেনা, তখন তাহার প্রিয় পুণ্যাত্মা পয়গন্বরদের বিরোধিতা ও ঠাট 
বিদ্রুপ করিয়। দৃরাত্মারা তাহার রোষানল হইতে রেহাই পাইবে কেমন করিয়া? এমতাবস্থায় তাহাদের 
ঠাঁই কোথায় হইবে? তবুও তাহার বিশেষ মেহেরবানী যে, তিনি অপরাধীকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি দান না 
করিয়া তাহাকে আত্মসংশোধনের সময় সুযোগ অবকাশ দেন; তবুও যাহারা স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে ধ্বংস এবং 
সবনাশের খাদে গিয়া পতিত হয়, কিয়ামতের অবশ্য-আসন্ন অনিবার্য মহাদিনে তাহারা অবশ্য অবশ্য শাস্তি 
ভোগ করিবে সন্দেহ নাই। টি ী 

১৪) 01821 হইতে ০১এ। ৩৩:০৯) U5 পর্যন্ত স্থান হিসাবে এবং 44 ৪ ০% ৮৭) 
আয়াতে কাল হিসাবে নিখিল বিশ্বের সর্বত্র সর্বসময়েই আল্লাহ্‌র একাধিপত্য এবং একচ্ছত্র অধিকারের 
কথ! বিঘোষিত হইয়াছে । দিবারাত্রের স্ুনিত্রা, বিশ্রাম, অজানা শত্রুর হাত থেকে নিরাপত্বীও যে আল্লাহ্‌র 
কুদরত এবং করুণার নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই। | 
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আন্‌ কুর্আান (সুর! আলু আন্আম ) তরজমা ও তফজীর 


অতএব তোমাদেরই জিজ্ঞাসা করি-_রাত্রদিনে তোমাদের রক্ষা করে কে? আল্লাহইত ? 
901905৬৮593 ৩+ (সুর! আম্বিয়া); দিনের সোর গোল চেচামেচিতে, রাত্রের নীরব অন্ধকারে যিনি 
সকলের ডাক শুনেন, সকলের সর্বপ্রকার প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকেন, তোমরাই বল, তিনি ভিন্ন 
অন্য কাহারও নিকট সাহায্য ভিক্ষা কি শোভা পায়? অথবা উচিত? 


৮৮: 5৯ ১-_আহাধ্য এবং জীবিকার প্রদান-পরিবেশন বলিতে মানব জীবনের জীবন যাত্রার যাবতীয় 
আয়োজন উপকরণই উদ্দেশ্য । মানুষের অস্তিত্ব, স্থিতি, অবস্থান সব কিছুই যে একমাত্র আল্লাহৃতাআলার 
করুণা-নির্ভর এবং মুখাপেক্ষী ; পক্ষান্তরে তিনি কোন কিছুতেই আমাদের ধার ধারেন না। আমাদের 
সাহায্য প্রার্থী এবং মুখাপেক্ষীও নহেন। এমতাবস্থায় তাহাকে বাদ দিয়া অন্যের দ্বারে ভিখারী হইতে যাও 
কোন বুদ্ধিতে? উল্লিখিত গুণে গুণী মহিমময় আল্লাহ্র নির্দেশের সম্মুখেইত সকলের অসংকোচে 
অকুষ্ঠিত চিত্তে মাথা নত করা৷ চাই; এবং যিনি সর্বাপেক্ষ! উন্নত-আদশ, শ্রেষ্ঠতম বন্দা, সকলের আগে 
তাহাকেই আল্লাহ্‌র নির্দেশের সম্মুখে মাথা নত করিতে এবং যথাযথ ভাবে তাহার নির্দেশ পালনে উন্নত 
আদর্শ পেশ করিতে হইবে সন্দেহ নাই । 


১৫। ৬ | ০ প্রিয়নবীর (দঃ) মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বমানবের প্রতিই এই সাবধান বাণী । 
প্রিয় নবী (দঃ) অপেক্ষা নিষ্পাপ নিক্চলংক আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র নিখিল স্থষ্টির মাঝে অন্য কেহ নাই, দ্বিতীয় 
নাই। এমন কি তিনি পাপ করিতে পারেন, এমন সম্ভাবনাও নাই; এতসত্বেও পাপ করিলে, আল্লাহ্‌র 
নাফরমানী করিলে তাহারও যখন রেহাই হইতে পারেনা, তাহাকেও যখন আল্লাহ্র আযাব ভয় 
করিতে হয়, তখন অন্যান্তরা কোন ছার; আল্লাহ্র নাফরমানী করিয়া তাহার আযাব থেকে কে-ইবা 
রক্ষা পাইতে পারে? 

১৬। 4০ ৩, ৩-_ আল্লাহ্র প্রসন্নতা এবং বেহেশত লাভ ত বড় কথা, কিয়ামতের দিনের 
আযাব থেকেও যদি কোন রকমে রেহাই পাওয়া যায়, তবেও আল্লাহ্‌র বিরাট অনুগ্রহ এবং নিজের মহা 
সৌভাগ্য মনে করিতে হইবে। হযরত উমর (রাঃ) ইহার প্রতিই ইংগিত করিয়া বলিয়াছিলেন_- 
387 এ০ 3 ১ ০) 3. শাস্তিও না পুরক্কারও না, সমান সমান হইলেই বাঁচি। 

১৭। এ! ৩! মানুষের হিতাহিত একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে ; তিনি যদি কাহাকেও ছুঃখকষ্ট 
কিংবা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করিতে চান, তবে তাহা ঠেকাইতে পারে, দূর করিতে পারে, এমন সাধ্য কাহারও 
নাই। সুখ দুঃখ যাহাই হউক না কেন, তিনি তাহা অযথা অকারণ দান করেন না) বিশেষ জ্ঞান বিবেচনা 
অনুসারেই যথা যোগ্য পাত্রে তাহা দান করিয়| থাকেন। তাহার জ্ঞানের অস্ত নাই, তাহার বিবেচনায় 
ভুল নাই; তিনি সকলের অবস্থা জানেন, সকলের ডাক এবং ফরিয়াদ শুনেন । 
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তরজয়। 


১৯। ৪ 1 ১; জিজ্ঞাসা করত-_সবার অপেক্ষা কোন্‌ সাক্ষী বড়? বলিয়া দাও-_আমার এবং 
তোমাদের মধ্যে আল্লাহতাআলাই সাক্ষী; তোমাদিগকে এবং যাহাদের কাছে ইহা 
পৌছায়, তাহাদিগকে সতর্ক সাবধান করিবার জন্যই আমার প্রতি এই কুরআন 
অবতীর্ণ হইয়াছে; তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে__আল্লাহুর সংগে আরও মাবুদ 
রহিয়াছে ? তুমি বলিয়া দাও__আমিত এমন সাক্ষ্য দিবনা; এইত একমাত্র মাবুদ; 

ৰ আমি তোমাদের শিরিকও পছন্দ করিনা ; 

২০ 1৪1 0২১। আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি, তাহারা তাহাকে তেমনি চিনে, নিজেদের ছেলে- 
দিগকে যেমন চিনিতে পায়; ৭৬১ 
বস্তুতঃ যাহার নিজেই নিজেকে ও 
সবনাশে পতিত করিয়াছে 
তাহারাই ত ঈমান আনিবার 
নয় ও 


| sl 
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৮5৩০ 
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সি ELT So YS 


২১। ৬ ০১ আল্লাহর ’পরে যে মিথ্যা 
আরোপ করে কিংবা তাহার 
আয়াতগুলি মিথ্যা বলে, 
তদপেক্ষা বড় যালিম কেহই 
নাই। যালিমদের কিন্ত ভাল 
হয়না ১ 
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২২1৯১১০০৭15: যেদিন আমি তাহাদের সকল- 
কে একত্র জড়ে৷ করিব এবং 
মুশরিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিব 
= তোমরা যাদের দাবী করিতে, 
তোমাদের সেই শরীকরা৷ কই ? 

২৩। ৩৯১১ অতঃপর তাহাদের কোন 
ফন্দীই থাকিবেনা, শুধু মাত্র 


2৪ 


৫ পু 2 ER 153243 22024 


12৩১১15০8১1 


(ey LTS) SEA 

পিঠ ৮2-725৮5215 সু 515 22, 

| 4)054653975113251555 

| 7 220% 37 হরে নি শর্তে) 2 নি 

বলিবে_ আমাদের রব্‌ | ৩১85555316385916১৩1 | 
আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা ত [S20 | 
কখনও শিরিক করিনাই । ক নে টি 

২৪। 9:১5 45 | দেখত নিজেদের বিরুদ্ধেই কিভাবে তাহারা মিথ্যা বলিল; এবং তাহাদের 

নট র সব বানানো কথা কিরূপে হারাইয়া গেল ? 

২৫। ৫৮২ ৩+*৬ 2 আর তাহাদের কেহ কেহ তোমার দিকে কান পাতিয়া থাকে ; যাহাতে তাহারা 
বুঝিতে না পারে, তজ্জন্ত যে আমি তাহাদের মলের উপরে পর্দা ফেলিয়া রাখিয়াছি; 
এবং তাহাদের কানের মধ্যে ভরা রাখিয়া দিয়াছি; যাবতীয় নিদর্শন দেখিলেও 
তাহারা ততপ্রতি ঈমান আনিবার নয় ; এমনকি তাহারা যখন তোমার কাছে 
হু করিতে আসে, এঁ কাফিররাই তখন বলে-_ইহা প্রাচীনদের কিচ্ছা কাহিনী 

তনয়। 

২৬: + ০১৬৭ ৮৯ ১ বলা বাছল্য তাহারা ইহা থেকে অন্যকেও বারণ করে এবং নিজেরাও তাহা হইতে 
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আম ক্লরআৰ (রা আল্‌ আনআম)  তরজম৷ ও তফজীর 


১৯। | ঠ_ যাবতীয় সুখ ছুঃখ, ভালমন্দ যখন একমাত্র আল্লাহ্র; তিনিই যখন 
সবকিছুর একমাত্র মালিক, সকল মানুষের উপর যখন তাহারই একমাত্র আধিপত্য, অদ্বিতীয় অপ্রতিহত 
প্রভাব, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষু্বাতিতম বিষয় বস্তুও যখন সর্বক্ষণ তাহার সমুখে, নখদর্পনে, তখন তাহার অপেক্ষা 
বড় নির্ভরযোগ্য সাক্ষী আর কেহ হইতে পারেনা । তাই আজ আমি তোমাদের এবং আমার মধ্যেকার 
বিষয় বিরোধে আল্লাহকেই সাক্ষী মানিতেছি; নবুওতের দাবী করতঃ নবুওতের দায়িত্ব সম্পাদনে আমি 
তোমাদিগকে যে সমস্ত পয়গাম পৌছাইয়াছি এবং তোমরা তাহার যে জবাব দান করিয়াছ ও করিতেছ, 
সমস্তই তাহার সম্মুখে সুস্পষ্ট ; অতএব আমি তাহার হাতেই সবকিছু ছাড়িয়া দিলাম; তাহার জ্ঞান 
বিবেচন। হিসাবেই তিনি তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে মীমাংসা! নিষ্পত্তি করিবেন । 


৬৯১ পাক কুরআন তথা আল্লাহ্র এই সত্য সুস্পষ্ট প্রকাশ্য কালামই আমার নবুওতের 
জ্বলন্ত সাক্ষী। পাক কুরআনের সত্যতায় স্বয়ং কুরআনই অকাট্য প্রমাণ ; সুধ্যের সত্যতা সপ্রমাণে ত্য 
অপেক্ষা বড় প্রমাণ কিছুই নাই৷ তোমাদের কাছে এবং অন্যান্য যাহাদের কাছে তাহা পৌছিবে, 
প্রাচ্য প্রতীচ্যের সেই সকলের কাছেই নিরংকুশ তওহীদের মূলমন্ত্র পরকালের অমোঘ তন পরিবেশন 
করাই আমার দায়িত্ব, আমার কাজ । 


এতসব দলীল প্রমাণ প্রকাশ্য নিদর্শন সত্বেও কি তোমর! বলিতে চাও--আল্লাহ্‌ ভিন্ন আল্লাহ্র 
সংগে অন্যান্য মাবুদ উপাস্য রহিয়াছে? তা তোমরা বলিতে পার, তোমাদের ত কিছুই বলিতে বাধেনা, 
তোমরা জান, তোমাদের কাজ জানে; আমি কিন্তু এমন কথা মুখেও আনিতে পারিনা, কল্পনাও করিতে 
পারিনা । আমি বজ্র নির্থোষে ঘোষণা করিতেছি__একমাত্র তিনি ভিন্ন অন্য কোন মাবুদ নাই ; হইতে 
পারেনা; তোমাদের শিরিকের সংগে আমার কোন সম্পর্কই নাই, আমি তাহা সম্পূর্ণ রূপে ঘবণ| করি; 
অন্তরে মনে তোমাদের শিরিকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। প্রিয়নবীর (দঃ) নবুও মানব দানব 
প্রাচ্য প্রতীচ্যের সকলের জন্য, সার্বজনীন; বর্তমান আয়াতের ৫৮ ০ বাক্যে ততপ্রতিও ইংগিত 
রহিয়াছে । 

২০। 1 98517 ভছুযুরের (দঃ) নবুওতের সত্যতা প্রমাণে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য এবং কুরআনের 
ঘোষণাই যথেষ্ট । অধিকন্তু আহলে কিতাবদের আলিম পণ্ডিতরাও তাহাকে অন্তরে মনে সত্য বলিয়া 
জানে; সর্বশেষ নবীর আবির্ভাব ও পরিচয় সংক্রান্ত বর্ণনা যে তাহাদের কিতাবেও রহিয়াছে । ফলে 
তাহাদের নিজের সন্তান সন্ততিকে চিনিতে যেমন তাহাদের কষ্ট হয়না, তেমনি হুযুর (দঃ)কে চিনিতেও 
তাহাদের বিন্দুমাত্র অন্ুবিধ। হয়না; হুযুরের (দঃ) সত্যতা সম্বন্ধে তাহাদের মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা সন্দেহ নাই। 
এতদসব্বেও তাহাদের হিংসা! বিদ্বেষ পরশ্রীকাতরতা৷ তাহাদের সত্য গ্রহণের প্রতিবন্ধক ; এই জন্যই তাহারা 
সত্যকে গ্রহণ ও বরণ করিতে পারে ন! ৷ প্রিয়নবীর (দঃ) নবুওতের সত্যতাও বাস্তবতা সম্বন্ধে দ্বিধা! সন্দেহ 
নয়, বরং হিংস। বিদ্বেষ প্রভৃতি উল্লিখিত উপদর্গগুলিই হুযুরের প্রতি তাহাদিগকে ঈমান আনিতে দেয়না । 


২১। 40 ৩১ = নবী না হইয়া ও যে নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করে, সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌র 
সম্পর্কেই সিথ্য। ঘোষণা করে; আল্লাহ্‌ ই তাহাকে নবী করিয়াছেন বলিয়া মিথ্যা প্রচার করে। অনুরূপ 
ভাবে যাহারা যাবতীয় সাক্ষ্য সাবুদ দলীল প্রমাণ সত্বেও কোন সত্যিকার নবীকে অস্বীকার করে, 
তাহার বিরুদ্ধাচরণে বদ্ধপরিকর হয়, তদপেক্ষা পাপিষ্ঠ হতভাগ্য যালিম কেহই নাই। বলা! বাহুল্য 
যালিম পাপিষ্টদের পরিণাম কখনও ভাল হয়না, হইতে পারেনা। অতএব এমতীবস্থার আমিও যদি 
মিথ্যাদাবী করি, তবে আমারও উদ্ধার নাই, আল্লাহ্‌ আমাকেও ছাড়িয়া দিবেন না । অনুরূপ ভাবে 
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রিয়াররালাররারালার এ রগ ররর ক. ০৯ পীর নন নস পি ETT 


অনুরূপ মর্মে বণিত বহিয়াছে__ 


আন্‌ কুর আম (থর! আল্‌ আন্আম) তরজমা ও তফমীর 


তোমরাও যদি আমাকে মিথ্যাবাদন কর, অস্বীকার কর, তোমাদেরও রেহাই রক্ষা নাই, একথা নিশ্চিত 
জানিও। সুতরাং যাহা কিছু কর, ভাবিয়া চিন্তিয়া কর; পরিণাম ভাবিয়া বর্তমানের কর্তব্য নির্ধারণ 
কর। কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা ভুলিওনা ; বিখ্যাত তফসীরকার হাফিয ইবনে 
কসীর (রঃ) আয়াতটার এই তফসীরই করিয়াছেন। কোন কোন তফসীর কার 13501 ৬.০ ৪১৩ অর্থে 
মুশরিকদের শিরিকই উদ্দেশ্য করিয়াছেন ; পরবতী-.....১/৮ « ৯৬২০ ০০ বাক্যে ইহার সমর্থন সুস্পষ্ট । 

২২। 548০2 9১1-কিয়ামতের দিনে মুশরিকদের জিজ্ঞাসা কর! হইবে__তোমাদের শরীকরা 
আজ কোথায়? যাহাদিগকে তোমাদের সহায় সাহাযাকারী বলিয়া দাবী করিতে, আজ তোমাদের 
এই দুঃসময়ে তাহারা কই ? 

২৩। ০৯ /1%--বলা বাহুল্য, ঘটনা এবং অপরাধের অস্বীকার ছাড়া তখন তাহাদের কোন 
উপায় থাকিবেনা। বেগতিক দিয়া তাই বলিয়া বসিবে-__কই আমরা ত কখনও শিরিক করি নাই, কাহাকেও 
আল্লাহ্‌র শরীক মানি নাই; এক কথায় তখনকার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে অতীতের সকল শিরিক সংক্রান্ত 
আকীদা বিশ্বাস, সকল শিরিক-ন্ুলভ আমল আচরণ অস্বীকার করিবে, এবং এমন করিয়া তাহাদের 
সারাজীবনের এই পুঁজী নিজের হাতেই হারাইয়া বসিবে। তাহাদের এই অস্বীকৃতি এবং নির্জলা মিথ্যা 
তাহাদের চরম দুর্গতি অসহায়তা এবং তাহাদের শরীকদের, ঠাকুর দেবতার যার পর নাই অক্ষমতার জ্বলন্ত 
এবং নিলজ্জ নিদর্শন সন্দেহ নাই । 

২৫। (*৫++--যাহারা পাক কুরুআন এবং প্রিয়নবীর (দঃ) মধ্যে খুঁত কলংক আরোপ 
করিবার, তাহাদের খুঁত কলংক ধরিবার জঘন্য উদ্দেশ্যে পাক কুরআনও প্রিয়নবীর (দঃ) কথা বার্তার 
প্রতি কান পাতিয়া! থাকিত ; হিদায়ত গ্রহণ এবং উপকার লাভের উদ্দেশ্য যাহাদের আদৌ ছিলনা, এস্থলে 
তাহাদের কথাই বণিত হইতেছে । অনবরত সত্য-বিমুখতা, সত্য-ভ্রোহিতা, বিচার বিবেচনার অপব্যবহার 
ও নিস্ীহতা হেতু শেষ পৰ্যন্ত তাহাদের বিবেকবুদ্ধি, সত্য গ্রহণের, সত্যকে উপলব্ধি করিবার সঠিক যোগ্যতা 
ও উপকরণ অকেজো অচল হইয়া পড়ে ; সত্যগ্রহণের সৌভাগ্য লাভে তাহাদের হৃদয়মন বঞ্চিত থাকে ; 
হিদায়তের পয়গাম শ্রবণ তাহাদের পক্ষে দুঃসহ দূর্বহ হইয়া পড়ে। দৃষ্টি এমন আচ্ছন্ন হইয়! যায় যে, 
হিদায়ত সংক্রান্ত উদ্থল নিদর্শনাদি এবং নির্মল আলোও তাহাদের চোখে পড়েনা; দেখিতে পায়না; 
ঈমান লাভের তওফীক সৌভাগ্য তাহাদের নসীব হয়না । এতদসত্বেও মজার কথা এই যে_ তাহার! 
পরিণাম সম্বন্ধে দিব্যি নিশ্চিন্ত রহিয়াছে; মূর্ত পরের অনিবাধ্য, শোচনীয়, মারাত্মক পরিণাম এবং 
আসন্ন সর্বনাশ সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণা দুশ্চিন্তা মোটেই নাই। 

স্থর! হাঁমীম সজদার-_ 


Xt) 
|| 
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আয়াত দারা প্রকাশ পায় যে-_তাহাদের এই হিদায়ত-বঞ্চিতি এবং মনের উপরে পর্দার মূলে 
তাহাদেরই দুষ্কৃতি; ইহা তাহাদেরই সত্যবিমুখতার অনিবার্ধ পরিণাম এবং প্রতিক্রিয়া সুরা লুকমানেও 
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যেহেতু কার্য কারণের যোগাযোগ আল্লাহরই কাজ, তাই এস্থলে তাহাদের অন্তরে পর্দা এবং 


কানে ভর স্থাপনের কর্তা হিসাবে আল্লাহ্‌ নিজেকেই উল্লেখ করিয়াছেন নতুবা আসলে তাহাদের কার্যই 
তাহাদের এই পরিণামের কারণ ; আল্লাহতাআলাত শুধু যোগাযোগ স্থাপনকারী । 


সপ্তম | | [ ৩৮ ] | পারা 
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আনু কুরআন (সরা আল্‌আন্মাম) তরজমা ও তফসীর 


131 ==_বল৷| বাহুল্য মুশরিকদের বুদ্ধিও নাই, বিচারও নাই। ঈমান আনয়ন, হিদায়ত 
লাভ, কল্যাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্য ইচ্ছাত দূরের কথা, তাহারা শুধু বিদ্রপ কলহের জঘন্য উদ্দেশ্যেই হুযুরের 
খিদমতে হাধির হইত। এই জন্তই পাক কুরআনকে পূর্ববর্তাদের কেচ্ছা-কাহিনী বলিতে তাহাদের 
বাধিত না। শুধু নিজেদের এহেন সর্বনাশ করিয়াই দূরাত্মারা ক্ষান্ত থাকিত না, অন্যান্যাদেরকেও 
সত্য গ্রহণে বাঁধা প্রদান করিত এবং নিজেরাও সত্যের সংস্পর্শ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যথাসম্ভব 
দূরে সরিয়া থাকিত। বলা বাহুল্য প্রকৃতির নিবন্ধন ; এতদুদ্দেশ্টে দূরাত্মাদের কোন প্রচেষ্টা, কোন 
বডযন্ত্রই সফল হয় নাই ; প্রিয় নবী (দঃ) এবং ইসলামের কোন ক্ষতিই তাহারা করিতে পারে নাই; 
প্রিয় নবীর নিষ্পাপত৷ এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব যে স্বয়ং আল্লাহতাআলা স্বহস্তে নিয়াছেন। অবশ্য তাহাদের 
এহেন অপচেষ্টা, এবং অনাচারের পরিণামে তাহাদেরই জীবনে ধ্বস নামিতেছে, নিজের আঘাতেই তাহারা 
শেষ পর্যন্ত আহত, জর্জরিত হইতেছে। তবু তাহাদের চেতনা হয় না; নিজেদের এহেন আত্মহত্যা 
আত্মঘাতী, আত্মহনন নীতিকে তাহার! উপলব্ধি ও করিতে পারিতেছে না। 


সপ্তম [ ৩৯ ] পার। 
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ভরজম। 
২৭। 7 51 আর তুমি যদি দেখিতে পাইতে__যখন তাহাদিগকে দোযখের পাশে দাড়ান করান 


হইবে, এবং তাহার। বলিবে হায়, আমর! যদি আবার প্রেরিত হইতাম, আমাদের 
প্রভুর আয়াতগুলিকে মিথ্যা না বলিতাম এবং ঈমানদার হইতাম | 


২৮। 1১8০1 কিছুই নয়, আসলে তাহার! ইতিপূর্বে যাহা গোপন করিত, তাহাই প্রকাশ পাইয়া 
গিয়াছে; আবার যদি প্রেরিত হয় তবে যাহ! নিষেধ করা হইয়াছে আবারও তাহাই 
করিবে, ইহারা দারুণ মিথ্যবাদী সন্দেহ নাই । 

২৯। 9119)$5 তাহারা আরে! 'বলে- এই ৮৬৬ (৮৮ 

‘ ছুন্য়া ভিন্ন আমাদের অন্ত 
জীবন নাই, এবং আমরা 
পুনরায় জীবিত হইবার নই। 

৩০ | ১১১)  হায়,তুমি যদি দেখিতে__-যখন 
তাহাদিগকে তাহাদের প্রভু 
সন্নিধানে দাড় করান হইবে, 
তিনি বলিবেন-__ ইহা কি সত্য 
নয়? সকলে বলিবে নিশ্চয়ই, 
আমাদের প্রভুর শপথ ; তিনি 
বলিবেন-_তবে তোমাদেরই 
কুফুরের পরিবর্তে আযাব 
ভোগ কর। 

৩১। ১4১4; আল্লাহ্‌র সাক্ষাতকে যাহার! 
মিথ্যা জানিয়াছে, তাহারা 
নিপাত গিয়াছে সন্দেহ নাই; 
অবশেষে যখন তাহাদের 
নিকট অতকিত ভাবে কিয়া- 
মত উপস্থিত হইবে,বলিবে__ 
হায়, আফশোস, আমরা = 
হাহাতে কি ক্রটিই না করি- eS 
য়াছি; বস্তুতঃ নিজের বোঝা হু 


নিজের পিঠেই তাহারা বহন করিবে ; মনে রাখিও_ তাহারা যে বোঝা উঠাইতেছে 
তাহা, অতন্ত নিকৃষ্ট। 


ছুন্য়ার জীবন খেলা ধূলা এবং মন ভুলানো ছলনা! বই কিছু নয়; আখেরাতের ঘরই 

টি যে পরহেযগারদের উত্তম ঘর; তোমরা কি তবুও বুঝনা ? 

1 ৩৩। pli ০ আমি জানি_তাহাদের কথা তোমার মনে কষ্ট দান করে; আসলে তোমার 
তকষীব নয় বরং পাপিষ্টরা আল্লাহ্‌র আয়াতগুলিকেই অস্বীকার করিতেছে। 
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| ৩৪। ০১ 45) + তোমার পূর্বে বহু পয়গন্বরকে মিথ্যা বলা হইয়াছে, তাহার! সেই মিথ্যারোপ ও 
ধর না রে $ শেষ পর্যন্ত তাহাদের নিকট আমার সাহায্য আসিয়াছে; 
রর রে কথা কেহই বদলাইতে পারে না এবং রস্ুলদের ইতিবৃত্ব 

__ জানিতে পারিয়াছ। স্থলদের কিছু ইতিবৃত্ত তুমিও 
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আন্‌ কুর আম (সরা আল্‌ আন্আম ) তরজম। ও তফজীর 
তফসীর 


২৭। ১১ 5/5- বলা বাহুল্য যতক্ষণ পৰ্যন্ত আল্লাহ্‌র ভয়াবহ আযাবের মর্মান্তিক দৃশ্য তাহারা 
ন! দেখিয়াছে, আল্লাহ্‌র কঠিন আযাবের সম্মুখীন হইয়াছে, ততক্ষণ পর্যন্তই দূরাত্মাদের যত দৌরাত্ম্য, 


যত বাড়াবাড়ি; ততক্ষণ পর্যন্তই তাহাদের এ ধৃষ্টতা, আল্লাহর আয়াত এবং তাহার নির্দেশও নিদর্শনাদির : 


তকধীব, উপহাস । দোযখের আগুনের আচ লাগিব! মাত্র তাহাদের সকল দৌরাত্ম্যের অবসান ঘটিবে ; 
সকল বাড়াবাড়ি বন্ধ হইয়া যাইবে । তখন এই দুরাত্মা অহংকারীরাই বিনয়ের অবতার সাজিয়া 
আল্লাহর দরবারে সান্ুনয় নিবেদন করিয়া বলিবে--আমরা কান মলিলাম ; আর কখনও এমন অনাচার 
করিব না; একটিবার শুধু আবার আমাদিগকে ছুন্য়াতে প্রেরণ কর; একেবারে পাক্কা ঈমানদার হইয়া 
আনিব ; আল্লাহ্র আয়াতের মিথ্যাবাদন এবং তকষীব উপহাসের ত্রিসীমানায়ও যাইবনা। তাহাদের এ 
কান! কিন্ত অসময়ের কান্না, এ কান্নার পরিণাম শুধুই কান্না আর কানন । 

২৮ 14 তবুও যদি তাহাদের এই অনুতাপ, এই অনুনয় বিনয় সত্যিকারের অনুতাপ এবং 
অনুনয় বিনয় হইত, যদি সঠিক উদ্দেশ্য এবং বিশুদ্ধ প্রেরণা ও মহৎ সংকল্প হইতে উৎসারিত হইত, তবুও 
না হয় একট| কথ। ছিল । বস্তুতঃ তাহাদের যে কর্মফল, কাধ্যকলাপের যে বিভৎস পরিণাম ন্ুনিশ্চিত 
জানিয়াও, প্রকাশ্য প্রমাণ নিদর্শন সত্বেও অস্বীকৃতির আবরণে একদা তাহার! আড়াল করিয়। রাখিত, 
গোপন রাখিত, আজ তাহাই, তাহাদের সেই গোপন প্রয়াস, গোপন বানাই তাহাদের সম্মুখে 
বর্তমান ও মুতিমান দেখিতে পাইয়া, অগত্য! তাহাদের মুখে এই স্বগতোক্তি উচ্চারিত হইতেছে । পাপের 
যে প্রভাব দৃরাত্মারা তাহাদের অন্তরে গোপন ভাবে প্রতিপালিত ও পরিপুধিত রাখিয়াছিল, আজ তাহাই 
আল্লাহর আযাব আকারে তাহাদের সম্মুখে বর্তমান। তাই সত্যিকারের আত্মচেতনা অন্থৃতাপ, 
আত্মশুদ্ধি ও পুণ্য সাধনার বাসনায় নয় বরং বর্তমানের আযাব থেকে কোন রকমে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যেই 
তাহাদের এই আকুলি বিকুলি। ইতিপুৰে উল্লিখিত তাহাদের ১5 ১4 ৮5 ৮ 99 মিথ্যা উক্তিই 
তাহাদের এহেন অপচেষ্টার নিদর্শন, এবং ইহার অসারত| অসত্যতা এবং ব্যর্থতার প্রকাশও তাহাদের এই 
অন্ুনয়ের অন্যতম কারণ । ৰ 

এতসব সত্বেও দূরাত্ম। হতভাগ্যদের এখনও মিথ্যা বলিতে বাধে না। ছুন্য়াতে ফিরিয়। গেলে 
তাহারা একেবারে সাধু সজ্জন, পুণ্যের অবতার হইয়া যাইবে, আর কখনও আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার ধারে 
কাছেও বাইবেনা, তাহাদের এহেন উক্তিও সর্বেব মিথ্যা, সত্যের লেশ মাত্রও ইহাতে নাই । হতভাগ্যর! 
আবার ছুন্যাতে ফিরিয়া গেলেও আবার তাহাই করিবে; অগ্যকার এই প্রতিশ্রুতি, অংগীকার, এই অনুনয় 
বিনয়, এই আযাব শাস্তি কিছুই তাহাদের মনে থাঁকিবেনা। তখন ও তাহারা অতীতের পাপাচার 
অনাচারের পুনরাবৃত্তিই করিতে থাকিবে। পৃথিবীতে বিপদে পড়িয়া মানুষ যেমন আল্লাহ্‌কে ডাকে, বিপদ 
কাটিয়া যাইবার পর যেমন সব ভুলিয়া যায়, ইহাদের অবস্থাও তদ্রপ প্রায়! ইহাদের অনুতাপ, আক্ষেপ, 
অনুনয় বিনয়, অংগীকার প্রতিশ্রুতি সবই অসার, ইহার কোন মূল্য নাই, কোন গুরুত্বই নাই। 

২৯1" 19/0 ৬ দূরাত্মারা বলে--এই ছুন্য়াই মানুষের সব কিছু? দুন্য়ার সুখ শান্তিই আসল ; 
পরকাল মিছে; পরকাল বলিতে কিছুই নাই; অতএব অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কল্পনায় বর্তমানকে মাটী 
করিতে যাওয়া, বর্তমানের সুখ স্বাদকে বিস্বাদ করিতে যাওয়া নির্ুদ্ধিতা বই কিছু নয়। বলা বাহুল্য 
বস্তুব'দীজগতের ইহাই চিরাচরিত পয়গাম ৷ কিন্ত একদা যখন এই পরকালই বাস্তব সত্যরূপে তাহাদের 
সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে, একমাত্র তখনই তাহারা বুঝিতে পারিবে__কি ভুলই ন! করিয়াছে, কি সর্বনাশই না 
করিয়াছে! তখন তাহাদের বলা হইবে-_কাল যাহা অস্বীকার করিয়াছিলে, যাহার সত্যতা বিশ্বাস 
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আন্‌ কুর আৱ (সরা আল্‌ আন্আম ) তরজম। ও তফীর 


৩১। ১-১ ১পরম প্রিয়তম আল্লাহ্র সাক্ষাৎ সান্নিধ্য, মিলন সন্দর্শনকে অস্বীকার করার মত 
দুর্ভাগ্য মানুষের হইতে পারেনা । যাহারা এই মহান সৌভাগ্য ও বাস্তব সত্যকে অস্বীকার এবং অবিশ্বাস 
করে, তাহাদের মত হতভাগ্য কেহ নাই। ছুন্য়াতে তাহ! অস্বীকার করিয়া পরকালে আফশোস 
অনুতাপ করিলে কোন ফলই ফলিবেনা। পাপের এবং ছুক্কৃতির দূর্বহ ভার ইহাতে কিছুমাত্র লাঘব হইবেনা। 


৩২। 5১25! 6১ ছুন্য়ার যে জীবনকে কাফির দূরাত্মারা সর্বেসবা মনে করে, যে ধরাকে 
সরা জ্ঞান করিয়া তাহার! তাহাতে মাতিয়। থাকে, যে পাথিব জীবনের মোহে মাতিয়া তাহারা পরকালকে 
আমল দিতে চায়ন।; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা পরকালের তুলনায় অতি তুচ্ছ, জরুরী কর্তব্যের তুলনায় 
বাজে খেলাধূলা সদৃশ । পরকালই সত্য, পরকালের সুখ স্বাচ্ছন্দাই আসল এবং স্থায়ী। ছুন্য়ার যে 
কয়টি মূহুর্ত পরকালের প্রস্তুতি আয়োজনে কাটিয়াছে, ইহ জীবনের তাহাই সার্থক সম্পদ। পরকালের 
চিন্তা, প্রস্তুতি ও আয়োজন ব্যতিরেকে সমগ্র জীবন, পরিণামদর্শী বাস্তববাদীর চক্ষে খেলাধূলা অপেক্ষা 
অধিক গুরুত্ব রাখেনা । নিজেদের আসল ঘর যে পরকালের ঘর, আসল জীবন যে পরকালের জীবন, 
আল্লাহ-ভীরু পরহ্ষগার মুত্তকীরা একথা বিলক্ষণ অবগত বলিয়াই সবসময় সতর্ক এবং আত্মপ্রস্তরতি-রত। 


৩৩। = ১৩- রাষ্ট্রদূতের অবমাননা, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের অবমানন!; স্বয়ং রাষ্ট্র এবং সরকারই 
এক্ষেত্রে প্রতিকার ও প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হইয়া থাকে । হুযুর (দঃ) রহমাতুল লিল-আ-লামীন, দয়ার 
নবী ; দূরাত্মাদের দৌরাত্্য এবং তাহাদের অবসশ্যস্তাবী পরিণাম ভাবিয়া হুযুর (দঃ) মনে মনে দুঃখ পাইতেন। 
বর্তমান আয়াতে তাহাকে তসল্লী এবং সান্তনা দিয়া বলা হইতেছে যে__ইহাদের জন্য আপনি দুঃখ করিবেন 
না; ইহারা ত নিজেই নিজের সবনাশ ডাকিয়া আনিতেছে; আপনি কি করিবেন, ইহারা যখন 
বুঝিতেছেনা ১ ইহারা ত প্রকৃতপক্ষে আপনার নয় বরং আল্লাহ্‌র নির্দেশ নিদর্শনাদিরই তকষীব বা 
মিথ্যাবাদন করিতেছে, নিছক হিংসা বিদ্বেষ জিদ এবং হঠকাঁরিতা বশতঃই তাহা করিতেছে । অতএব আপনি 


ইহাদের ব্যাপার আল্লাহর হাতে ছাড়িয়া দিন। আল্লাহ তাআলাই তাহাদিগকে যথাযোগ্য প্রতিফল 
দান করিবেন । 


৩৪। ২25 ১৪ 4 ইহাদের এহেন আচরণ নূতন কিছু নয়; অতীত পয়গম্বরগণ বাহাদের, অল্প 
বিস্তর ইতিবৃত্ত আপনার গোচরে আসিয়াছে, তাহাদের সংগেও দূরাত্মারা অনুরূপ ব্যবহার, তক্যীব 
উপহাস করিয়াছে। আল্লাহ্‌র মাসুম নিষ্পাপ পয়গম্বরগণ তাহাদের এ আচরণ সহা করিয়াছেন; 
অবশেষে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি তাহা দের সাহায্যার্থে নামিয়া আসে, এবং এই দর্সিত গৰিত উদ্ধত দূরাত্মাদের 
সকল দৌরাত্মা সকল দাপট, চুরমার করিয়া দেয়। আপনার বেলায়ও আল্লাহ্‌র এহেন চিরাচরিত 
নীতির, প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম হইবার নয় । আপনিও ধৈর্য ধরিয়া, সবর করিয়া চলুন ; আল্লাহ্‌র সাহায্য 
ও প্রতিশ্রুতি আপনার বেলায়ও অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইবে । আল্লাহ্‌র কথার নড়চড় নাই ; 
তাহার কথা বদলাইতে পারে এমন সাধ্য কাহারও নাই। দৃরাত্মারা জানিয়! রাখুক, তাহাদের আসল 
সংঘর্ষ হযরত মুহাম্মদের (দঃ) সংগে নয় বরং যে মহিমময় সর্বশক্তিমান তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর করিয়া, 
তাহার সত্যতা সপ্রমাণে শত সহস্র প্রকাশ্য এবং সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাদের আসল 
সংঘর্ষ তাহারই সংগে । | ু ৃ 
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আর তাহাদের মুখ ফিরাইয়া নেওয়া যদি তোমার পক্ষে দুঃসহ হয়, তবে মাটাতে 
কোন সুড়ংগ কিংবা আকাশে কোন সিড়ী যদি খু'জিয়া বাহির করিতে পার ত কর; 
অতঃপর কোন এক মুজিয। তাহাদের সম্মুখে আন ; আল্লাহ্‌ চাহিলে কিন্তু সকলকে 
সরল পথে এক করিয়া দিতেন, অতএব তুমি মূর্খ হইতে যাইওন| ৷ 


৩১5১ এ। যাহারা মনদিয়া শুনে, তাহারাই মানে; আল্লাহ্‌ মৃতদেরও জীবিত করিবেন, অতঃপর 
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-41১ ৩* «5 আর মাটীতে বে চলে কিংব। 
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তাহারা তাহারই কাছে আনীত হইবে । 
তাহারা বলে-তাহার নিকটে তাহার প্রভুর তরফ থেকে কোন নিদর্শন 
টা কেন? বলিয়া পা by 7 5 
নদর্শন অবতারণ কারতে ' বু 25541: 
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নিজের ছুই বাহুতে যে পাখী 
উড়ে, সকলেই যে তোমাদের ৬ 
মত উন্মত; কোন কিছুই লিখিয়া 
নিতে, কিন্ত আমি বাকী রাখি 
নাই ; সকলেই আবার তাহাদের 
প্রভুর সম্মুখে একত্রিত হইবে । 
বলা বাহুল্য যাহারা আমার 
আয়াতের তক্ষীব করে, তাহার! 
অন্ধ বধির এবং বোবা; আল্লাহ্‌ 
যাহাকে ইচ্ছা! গোমরাহ করেন, 
আর যাহাকে চান, সরল পথ 
ধরাইয়া দেন। 

তুমি বল__দেখত তোমাদের &ঁ 
উপরে যদি আল্লাহর আযাব 
আসে কিংবা কিয়ামত আসিয়া : 
যায়, তবে তোমরা কি আল্লাহ্‌ " 
ভিন্ন অন্য কাহাকেও ডাকিবে 

তোমরা সত্য হও ত বল! 

তোমরা বরঞ্চ তাহাকেই ডাকিয়। থাক) ফলে তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদের সেই 
বিপদ দূর করিয়া দেন যে জন্য তোমরা তাহাকে ডাকিয়া থাক । তোমরা ত তাহাদের 
তুলিয়াই যাও, যাহাদিগকে তাহার শরীক কর; 

আমি তোমাদের পূর্ববর্তী বহু উম্মতের কাছেও রসুল প্রেরণ করিয়াছি এবং 
তাহারা যাহাতে কান্নাকাটি করে তজ্জন্ তাহাদিগকে ছুঃখে কষ্টে আক্রান্ত করিয়াছি। 
তবুও যখন আমার আযাব আসিল, তখন তাহারা কান্নাকাটি করে নাই. কেন? 
তাহাদের অন্তর ত তখন পাষান হইয়া যায় এবং শয়তান তাহাদের কীতিকলাপ 
তাহাদের চোখে সুন্দর করিয়া দেখায় ৷ 
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আল কুরআব (সুরা আল্‌ আন্আাম) তরজম। ও তফলীর 


NN 


ভক্ষ সীন্ব 


৩৫। ০৮ 01 5_প্রিয়নবী (দঃ) দয়ার নবী, রহমাতুললিল আ-লামীন ; সমগ্র বিশ্বমানবের পক্ষে 
করুণার দূত; সমগ্র বিশ্বমানবের হিদায়ত ও মুক্তি পিপাসা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক । কাফিররা যখন বলিত 
তিনি বখন সাচ্চা পয়গম্বর, সত্যিকার নবী, তখন যাহাতে বিশ্বমানব অসংকোচে, নিদ্ধিধায় তাহার 
প্রতি ঈমান আনে, তক্ন্ত তাহার সংগে সব সময় কোন সুস্পষ্ট, প্রকাশ্য এবং উচ্চাংগের 
মুজিয| নিদর্শন থাকেনা কেন? বলা বাহুল্য ইহাতে, বিশ্বমানবের কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতেই হুযুরের (দঃ) 
মনে এহেন মুজিযার ইচ্ছা বাসনা স্বভাবতঃই জাগ্রত হইবার কথা৷। তাই আল্লাহ্‌ বলিতেছেন__আপনার ইচ্ছা 
যতই মহৎ হউক না কেন, সমগ্র বিশ্বমানবকে হিদায়ত দান এবং একই পথে পরিচালনা আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় 
নয়; তাহার স্থষ্টি-রহস্ত বিরুদ্ধ। সকলকেই মানিতে বাধ্য কর! তাহার নীতিও নয়, ইচ্ছাও নয়; নতুবা তিনি 
পয়গম্বর এবং নিদর্শনাদি না পাঠাইয়াই সকলকে হিদায়ত দান করিতে পারেন। কাহারও সাধ্য-কি 
যে তাহাতে বাধা দান করিতে পারে । অতএব যখন অনুরূপ ভাবে হিদায়ত এবং নিদর্শনাদি প্রেরণ আল্লাহ্‌র 
ইচ্ছা এবং জ্ঞান বিবেচনা-বিরুদ্ধ, তখন তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন নিদর্শন পেশ করিতে পারে 
এমন সাধ্য কার? কে আছে এমন যে মাটিতে সুড়ঙ্গ কিংবা আকাশে সিঁড়ি খুজিয়া তাহা আবিষ্কার 
করিতে পারে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও জ্ঞান বিবেচনার বিপরীত কোন কিছুর আশা একমাত্র বেকুবরাই 
করিতে পারে; 


৩৬। ০:১ ৮1-অতএব সকলেই মানিবে, ঈমান আনিবে এমন আশা করিও না। যাহারা 
মনেপ্রাণে শুনে, তাহারাই ঈমান আনিবে ; কিন্তু যাহারা অন্ধ, বধির, বোবা, যাহারা শুনিতে পায় 
না, দেখিতে পায় না, বলিতে পাঁরে না, অন্তর যাহাদের জড়বৎ, মৃত, তাহারা ঈমান আনিবে কেমন 
করিয়া! কাফিররা, আজ বুঝিতে পারিতেছে না, আজ তাহারা যে সত্যকে অবলীলাক্রমে অস্বীকার 
করিতেছে, কিয়ামতের দিনে সেই সত্যই যখন তাহাদের সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিবে, তখন বাধ্য হইয়াই 
তাহা মানিবে, বিশ্বাস করিবে ; কিন্তু কাজ হইবে না । 


৩৭। |! কোন নিদর্শন অর্থে এস্থলে যে কোন নিদর্শন নয় বরং তাহাদের বর্ণিত, ফরমাশ 
করা নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয় না? ইহাই ছিল তাহাদের অভিযোগ | নতুবা প্রিয়নবীর (দঃ) মুজিব 
নিদর্শনের অভাব ছিল না। জ্ঞান সম্বন্ধীয়, কাজ কর্ম সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ক মুজিযা৷ নিদর্শন ত সব সময়ই 
তাহার প্রতি অবতীর্ণ হইত ৷ দুরাত্মা কাফিররা কিন্তু তাহাতে পরিতৃপ্ত নয়, তাহাদের ছলের অভাব হয় 
ন! ৷ খোদার উপরে তাহারা খোদায়ী করিতে যায়; ধুষ্টতার চরম আর কাহাকে বলে। নতুবা তাহাদের 
ফরমাশ মত নিদর্শন এবং মুজিযা আল্লাহকে পাঠাইতে হইবে, আল্লাহ্‌কেই তাহাদের ফরমাশ পূরণে 
বাধ্য হইতে হইবে, এমন ধৃষ্টতা দুঃসাহস কোন বুদ্ধিমান করিতে পারেনা । এতদসত্বেও আরবের মুশরিকদের 
দূরাত্মারা বলিতে কুঠা বোধ করে নাই যে_ 
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বলা বাহুল্য ধৃষ্টতারও একটা সীমা আছে, কিন্তু ছুরাত্মা মুশরিকরা তাহাও মানে না) আল্লাহর 


আদেশ, আল্লাহ্‌র নবী, আল্লাহ্‌র নির্দেশ, আল্লাহ্‌র নিদর্শন, আল্লাহ্‌র বাণী তাহারা মানিবে 
না; অথচ আল্লাহকে তাহাদের ফরমাশ খাটিতে হইবে; তাহারা রা না, আল্লাহই 
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আন কুরআন (সরা আল্‌ আন্আম)  তরজমা। ও তফীর 


তাহাদিগকে মানিয়া চলিবেন ; যত দায় আল্লাহরই ; তাহাদের কোন গরযই নাই; অথচ কোন্‌ নিদর্শন 
কখন পাঠান চাই কিংবা আদে পাঠান উচিত এবং কল্যাণকর কিনা, সে কথা তাহারা নিজেই জানে না; 
একমাত্র আল্লাহই তাহা বলিতে পারেন; তবুও, নিজেদের এই অজ্ঞতা সত্বেও তাহাদের হঠকারিতা 
এবং জিদের আন্ত নাই । 


সন্দেহ নাই, আল্লহতাআল। সব কিছু করিতে পারেন; সর্ব বিষয়ে সক্ষম তিনি; তিনি ইচ্ছ। করিলে 
তাহাদের এই ফরমাশ পুরণ, ফরমাশ মুতাবিক মুজিযা প্রেরণ তাহার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়? 
কিন্ত ইহাতে দৃরাত্মারা প্রশ্রয় পাইয়া বায়, তাহাদের ধৃষ্টতা এবং বাড় আরও বাড়িয়! যায় ; অতএব 
এহেন ফরমাশ পুর্ণ করা চলে না; তিনি এতদ্বারা দূরাত্মাদের প্রশ্রয় দিতে চান না; তদুপরি কোন্‌ 
নিদর্শনের কখন কি সার্থকতা, একথা তিনিই জানেন। অতএব তাহার জ্ঞান বিবেচনা মুতাবিক বথা 
প্রয়োজন তিনিই তাহা প্রেরণ করিবেন, ইহাতে অন্য কাহাকেও মাথা গলাইতে হইবে না। মাথা 
গলাইবার অধিকার নাই; দৃূরাত্মার! তাহাদের এহেন ধৃষ্টতা দারা খোদার উপরে খোদকারী এবং মাতববরী 
করিতে গিয়া নিজেদেরই সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছে বই ত নয়। 


৩৮। 41১ ৩+153- বর্তমান আয়াত কাফিরদের এই নিদর্শন সংক্রান্ত করমাশ পূর্ণ না করিবার 
কারণ এবং রহস্ত সম্বন্ধে ইংগিত করিয়া বলিতেছে যে-_আকাশে পাতালে, ভূতলে সর্বত্রই তাহার 
আধিপত্য ; ভূচর, খেচর, নভোচর, উভচর সর্বনজীবই মানুষের মতই আল্লাহ্‌র স্থষ্টি, উন্মত। তাহাদের 
প্রত্যেককেই আল্লাহ্তাআলা যথাউদ্দেশ্য আকার আকৃতি, স্বভাব, প্রকৃতি দান করিয়াছেন; নিজ নিজ ক্ষেত্র 
নিজ নিজ নির্দিষ্ট এবং নির্দারিত দারিহও কর্তব্য পালনে সকলেই সব সময় তৎপর ও বাধ্য রহিয়াছে। ইহার 
কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিবার জে! কাহারও নাই। নিজের নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে অগ্যাবধি কোন কেহই 
উন্নতি তরক্কী করিতে পারে নাই। মানব দানব প্রভৃতি সকলকেই তাই নিজ নিজ সীমারেখার ভিতরে 
থাকিয়া, নিয়ন্ত্রিত নিয়মনীতি মানিয়৷ চলিয়াই উন্নতি করিতে হইবে । জীবনে মরণে, একালে ওকালে 
ইহার ব্যতিক্রম করতঃ কাহারও কল্যাণ সাধিত হইতে পারে ন!। 


জীবজগতে মানুষই একমাত্র সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাসম্পন্ন উন্নতিশীল জীব, স্থষ্টির সেরা । তাহার 
জ্ঞানবুদ্ধি, বিচার বিবেচনা, শক্তিসাধনা তাহাকে জীবজগতে এত বিশেষ এবং শীর্বস্থান দান করিয়াছে 
যে, আজ তাহাকে জীব বলিতে সংকোচ বোধ হয়, তাহার আত্মসন্মানে বাধে । জীবজন্তু হইয়াও 
সে আজ সকলের ব্যতিক্রম । অন্যান্য জীবজন্তর বিপরীত সে দেখিয়া শুনিয়া, জিজ্ঞাসা করিয়া, অভিজ্ঞতা 
ও জ্ঞান সঞ্চয় করে, এবং নিজের জ্ঞানবুদ্ধি, বিবেক মন, বিচার বিবেচন। দ্বারা নিজের হিতাহিত ও 
ভালমন্দের বিচার করে, পরিচয় লাভ করে, জীবনের যাত্রাপথে অগ্রসর হয়, উন্নতির পথে অভিষান 
করে। কর্তব্যের শুরু এবং শেষ, সুচনা এবং পরিণাম-জ্ঞান রাখে বলিয়াই তাহার ভাবিয়া দেখিবার, 
গবেষণা করিবার উপকরণ ও নিদর্শন, তাহার কল্যাণ পথের পাথেয় তাহার সম্মুখে পরিবেশিত হয়। 
বল৷ বাহুল্য এমতাবস্থায় যাহাতে মানুষ ঈমান আনিতে বাধ্য হয়, ঈমান না আনিয়া তাহার কোন 
গতিই থাকে না এমন নিদর্শন পেশ প্রকৃত পক্ষে তাহার জ্ঞানবুদ্ধি, বিচার বিবেচনার ক্ষমতা স্বাধীনতায় 
নির্মম হস্তক্ষেপ তাহাতে. সন্দেহ নাই । ইহাতে ত তাহার উক্ত বিশেষত্ব এবং শ্রে্টত্বেরই চির সমাধি 
ঘটিয়া যাঁয়; 


বলা বাহুল্য দূরাত্মার ছলের অভাব হয় না। যাহারা ঈমান আনিবার নয়, তাহার! একট! 
নী একটা অজুহাত বাহির করিবেই করিবে। ইহারা যে মুক, বধির, অন্ধ ; ইহাদের মুক্তি উদ্ধার 
ও কল্যাণের সব পথ বন্ধ; ইহাদের হিদায়তের আশা ছুরাশা মাত্র। যাহারা নিজেরাই নিজের 


সপ্তম [৪৫ ] পার! 
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২: 


আন কুর আধ (সুরা আল্‌ আন্আম ) তরজমা ও তীর 


হিদায়তের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে, গোমরাহী তথা ভ্রান্ত পথ এবং ভ্রান্ত গতি ব্যতীত তাহাদের আর 
কি গতি হইতে পারে। 


৪০ |  (৩1)1 ০১__ওগো! নবী ! ছুরাত্মা কাফিরদের জিজ্ঞাসা করুন ত-_তোমর! যে চোখ কান 
বন্ধ করিয়। অন্ধ বধির বোবার মত আল্লাহ্‌র নির্দেশ নিদর্শনাদিকে উপেক্ষা করতঃ নিজেরাই নিজের 
প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ ডাকিয়া আনিতেছ, নিজেরাই নিজেকে গোমরাহীর গহীন খাদে ফেলিয়া 
যু তাহাতে যদি আল্লাহ্‌র আযাব তোমাদের আক্রমণ করে, তবে তোমরাই বুকে হাত দিয়া 

ল, সেই সংকট মূহুর্তে উদ্ধার পরিত্রাণের জন্য আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কাহাকে ডাকিবে? কে আছে 
ধিক তখন সাহায্য করিতে আসিবে । হক কথ। কও, তোমরা যদি সত্য হয়। তখন ত 
দেখি তোমাদের শরীকদের কথা তোমাদের মনেই থাকে না; বাহাদের নিয়া তোমাদের এত মাতামাতি, 
তাহাদের কাহারও তখন পাত্তাই পাওয়া যায় না। ১: * ১৪৮৫ Bl les SLA ডে 155) ISU 
“নৌকায় যখন চড়ে, তখন একান্ত মনে একা গ্রচিন্তে মানুষ ই ডাকে !” 


অতএব দুন্য়ার বিপদাপদ যাহ! আখেরাতের আযাব, এবং দুঃখ কষ্টের তুলনায় কিছুই নয়, তাহাতেই 
যখন তোমাদের এই অবস্থ, তোমাদের শরীক ঠাকুর দেবতারা হাওয়।; তোমরা তাহাদিগকে বিস্মৃতির 
অতল তলায় নির্বাসন দাও, সব কিছুকে, সকলকে ভুলিয়া সেই একমাত্র এক অদ্বিতীয় লা’শরীক 
পতিত পাবন, বিপত্তারণ আল্লাহরই আশ্রয় নাও, তীহাকেই ডাক, ডাকিতে বাধ্য হও এবং তিনি 
ইচ্ছা করিলে উপস্থিত বিপদ থেকে তোমাদের পরিত্রাণও দেন, উদ্ধার করেন; তখন তোমরাই বল-__ 
কিয়ামতের মহাসংকট কালে আল্লাহ্র আযাব থেকে কে আছে, কে পারে তোমাদের উদ্ধার করিতে ? 


অতএব যখন এখানে ওখানে, একুলে ওকুলে তিনিই একমাত্র অগতির গতি; তিনিই সবময় অধিকর্তা 


অধীশ্বর ; তখন আজ তাহাকে ভুলিয়া গিয়া, তাহার অবতীর্ণ প্রেরিত আয়াত, নির্দেশ-নিদর্শনাদির 
তকষীব ও মিথ্যাবাদন করিয়া, নিবৌধের মৃত তাহা উপেক্ষা করতঃ দুরে সরিয়। গিয়া নিজেদের 


সর্ববনাশ কেন ডাকিয়া আনিতেছ ? অন্ধের মত সবনাশের, গোমরাহীর গহীন গহব্বরে নিজেদের কেন 
ফেলিয়া রাখিতেছ। 


8২-৪৪ | এ বিগত আয়াতে আযাবের সম্ভাবনার উল্লেখ ছিল; বলা হইয়াছিল, 


যদি আযাব আসে তখন? বর্তমান আয়াতে তাহারই জের টানিয়া বলা হইতেছে-_আল্লাহ্র আযাব 
শুধু কথার কথা নয়, শুধুমাত্র সম্ভাবনা নয় বরং তাহা বাস্তব-ঘটিত সত্য; ইতিহাস বহুবার ইহার প্রত্যক্ষ 
দর্শন লাভ করিয়াছে; পৃথিবীর বহু জাতির জীবনে তাহা বার বার বহু বার সংঘটিত হইয়াছে । 


আল্লাহ্তাআলা। প্রথমতঃ অপরাধীকে সতর্ক করেন ; এতছুদ্দেশ্ে অপেক্ষাকৃত ছোট এবং লঘু 
শাস্তি বা দুঃখ কষ্ট দেন) তাহাকে আত্মসতর্কতা ও আত্মসংশৌধনের স্থযোগ দেন, সময় দেন, অবকাশ 
দেন। যদি সে ইহাতে যথাসময়ে সতর্ক হয়, শোধরাইয়া যায়, আল্লাহ্র দরবারে অন্থুনয় বিনয়, এবং 
কান্নাকাটি করে তবে রক্ষা, অন্যথায় তাহাকে তাহার পাপাচারে, তাহার আত্মহত্যা ও সর্বনাশের 
অভিযানে অবাধ স্বাধীনতা দেন, তাহার সর্ববনাশের আয়োজনে ছুন্য়ার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এশ্বর্ষ 
সম্পদের দ্বার তাহার জন্য উন্মুক্ত, অবারিত রাখেন; ক্রমে সে যখন আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা, আল্লাহ 
বিস্বৃতির অতল তলে তলাইয়া যায়, নিজের দুষ্কৃতি ও দৌরাস্যে একেবারে চরম পর্যায়ে পৌছায়, 
তাহার মুক্তির উদ্ধারের সম্ভাবনাও থাকে নাঃ আল্লাহকে, আখেরাতকে নিজেদের অবশ্যস্তাবী 
সর্বনাশী_ পরিণামকে, বেমালুম তুলিয়া গিয়া একেবারে ছনয়াতে মাতিয়া যায়, ডুবিয়া থাকে, 


সপ্তম [ ৪৬ ] পার! 
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আন্‌ ক্লরআন (মরা আল্‌ আন্আম) তরজম! ও তফসীর 


আল্লাহ্‌র আযাব তখন অকস্মাৎ অতকিত ভাবে তাহাদের আক্রমণ করে; তখন সে আর পথ 
পায় না, চতুর্দিক অন্ধকার দেখে, বাচিবার কোন উপায়ই ত তখন তাহার থাকে না। 

অতএব সতর্ক হওয়া মাত্রই মানুষের পক্ষে গোনাহ্‌ থেকে তাড়াতাড়ি তওবা এবং আত্মসংশোধনে 
ব্রতী হওয়াতেই মংগল; অধিকতর সতর্ক ব্যবস্থার অপেক্ষা না করিয়া সুচনাতে আত্মরক্ষার 
আয়োজনেই যে সামগ্রিক কল্যাণ একথা বুঝিতে বাকী থাকে না। বর্তমান আয়াতে এই কল্যাণ 
সাধনারই নির্দেশ রহিয়াছে । 
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তরজমা। 


ফলে তাহারা যখন তাহাদিগকে প্রদত্ত উপদেশ ভুলিয়া গেল, প্রত্যেকটি বস্তুর 
দ্বার তাহাদের জন্য খুলিয়া দিলাম ; শেষ পর্যন্ত যখন তাহারা তাহাতে মাতিয়৷ 
উঠে, অতফ্িতভাবে তাহাদের পাকড়াও করি, তাহারা তখন নিরাশ হইয়া 
রয়। 

ফলে জালিমদের শিকড় কাটিয়া যায়: বস্তুতঃ সকল প্রশংসাই যে সমগ্র জগতের 
প্রতিপালক আল্লাহ্‌র তরে । 


তুমি বল-_দেখ ত আল্লাহ্‌ যদি তোমাদের কান এবং চোখ কাডিয়া নেন, আর 
মোহর করিয়া দেন তোমাদের মন, তবে আল্লাহ্‌ ভিন্ন এমন প্রভু কে আছে 
যে তাহা তোমাদের ফিরাইয়া . ৯৭১১১ art 
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হজে et UE রে 


তুমি জিজ্ঞাসা কর-_দেখত 
তোমাদের উপরে যদি 
আল্লাহর আযাব অকস্মাৎ 
অথবা প্রকাশ্যভাবে আপতিত 
হয়, তবে জালিমদের ভিন্ন 
নিপাত যাইবে কে ? 


আমি একমাত্র স্থখবরবাহী 
সতর্ককারী বূপেই রসুল 
প্রেরণ করি; অতএব যে 
কেহ ঈমান আনিবে এবং 
নিজেকে শোধরাইবে, তাহার 
কৌন ভয় নাই, দুঃখ নাই। 


৩৮০১১ 
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তাহাদের না-ফরমানী হেতুই 
তাহারা আাবগ্রস্থ হইবে । 
তুমি বল-_আমি তোমাদের বলি না যে__আমার কাছে আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার রহিয়াছে; 
আমি গায়বী কথাও জানিনা; আমি নিজেকে ফিরিশতাও বলি না; আমার 
কাছে আগত আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানিয়াই আমি চলি; শিলা ভর জী ও 
চাক্ষুস কি সমান? তোমরা কি ভাবিয়া দেখ না? 


আর যাহার! তাহাদের প্রভুর দরবারে নি বইতে ভয় পর তানহা 


সুপারিশও নাই; তাহারা যেন আত্মরক্ষা করিতে পারে। 
[ 8৮ ] পার। 
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তি 


আন্‌ কুরআন (সুরা আল্‌ আন্আম) তরজমা ও তফসীর 
তফসীর 


৪৫। ৫৮%- পাপিষ্ঠ ছুরাত্মাদের মূলোচ্ছেদ ও আল্লাহ্‌র রুবুরিয়তের নিদর্শন; দুষ্ট ব্যাধির 
উপশমে, ছুরাত্মাদের নির্বাসনে সমগ্র জাতির কল্যাণ, বিশ্বমানবতার কল্যাণ সন্দেহ নাই ; অতএব আল্লাহর 
এ মহান অনুগ্রহের জন্যও তিনি সমগ্র মানব সমাজের, বিশ্বমানবের প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতার অধিকারী 
সন্দেহ নাই। 

৪৬। ৮41 ০৯ তাহাদের জিজ্ঞাসা করুন_ তোমরা যদি অন্ধ বধির হইয়া যাও, আল্লাহ্‌ 
যদি তোমাদের দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি কাড়িয়া নেন, নষ্ট করিয়া দেন, অন্তর তোমাদের পাষান হইয়া 
যায়, তবে কে আছে যে তোমাদের তাহা ফিরাইয়া দিবে? 


মনে রাখিবেন__তওব! করিতে বিলম্ব করা অত্যন্ত ভয় এবং আশংকার কারণ; বল! যায় না, 
শেষ পর্যন্ত চোখ কান মন তওবা ইন্তেগফারের তওফীক ও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ন! হইয়া! যায় । 


৪৭। 14১1 ০__পূর্বাভাস ব্যতীত আপতিত আযাব, অতকিত আযাব এবং যাহার পূর্বাভাস 
রহিয়াছে, সেই আযাবই এস্থলে প্রকাশ্য আযাব রূপে উল্লিখিত হইয়াছে । অতএব অবস্থা যখন এই, 
কোন্‌ সময় কি হয় বল! যায়না, তখন পূর্বপরস্তুতি ও পূর্বাহ্ন সতর্কতা অবলম্বন এবং তওবা ইস্তেগফার করিয়া 
লওয়াই সুবুদ্ধি এবং কল্যাণ সন্দেহ নাই । 


৪৮1 ০ 5_কাফির দৃরাত্মাগণ ! তোমরা যে আল্লাহর আযাব এবং শাস্তি সম্বন্ধে 
নিঃশংক থাকিয়া নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহর নবীর বিরোধিতা করিতেছ, তাহাকে অযথা প্রশ্ন ফরমাশ করিয়া, 
বিরক্ত বিব্রত করিতে প্রয়াস পাইতেছ, এবং এরূপে তাহার নয় বরং নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া 
আনিতেছ, তাহার সত্যত! যাচাই করিবার জন্য নিজেদের মন থেকে মানদণ্ড উদ্ভাবন করিতেছ, তোমাদের 
জানিয়া রাখা চাই যে__তোমাদের আজে বাজে প্রশ্ন এবং অযথা ফরমাশ পুর্ণ করিবার জন্য পয়গম্বরদের 
আগমন নয়; বিশ্বমানবের দুয়ারে তাহাদের উদ্বল ভবিষ্যতের সুসংবাদ এবং শোচনীয় পরিণামের 
সতর্কবাণী পৌছানই তাহাদের দায়িত্ব, মানুষকে কল্যাণ এবং সতর্ক বাণীর তবলীগ ও পরিবেশন 
এবং সুপথ নির্দেশই তাহাদের কাজ । শরীয়তের পরিভাষায় ইহারই নাম তবশীর ও ইন্যার, 
তবলীগ ও ইরশাদ । 

আল্লাহর অনুগত বাধ্য ভক্ত বন্দা ও মানুষের জন্য উদ্বল ভবিষ্যৎ ও সার্থক পরিণাম এবং চরম 
সাফল্যের সুসংবাদ দিতে এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্য না ফরমান হতভাগ্যদিগকে তাহাদের অনিবার্ধ অবশ্যস্তাবী 
শোচনীয় সর্বনাশা পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক সাবধান করিতেই ছুন্য়ার বুকে তাহাদের আগমন । অতএব 
যে সমস্ত সৌভাগ্যবানেরা এই স্থবোগের সদ্যবহার করিল, ভাবে বিশ্বাসে, কথায় কাজে তাহাদের 
নির্দেশিত পথে চলিল, তাহাদের ভবিষ্যৎ গড়িয়া লইল, তাহারা পরম সৌভাগ্যবান, এবং এই সুসংবাদ 
তাহাদেরই প্রাপ্য সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে যাহারা এই মহাস্থুযোগের অপব্যবহার করিল, বারংবার 
সতর্ক সাবধান করা সত্বেও যাহাদের টনক নড়িলনা, অধিকন্তু তাহারা এ সমস্ত সত্যকে মিথ্যা বলিয়া 
উডাইয়া দিতে প্রয়াস পাইল, নিজের অপকীন্তি দুষ্কৃতি এবং আল্লাহ্‌ রসুলের নাফরমানী, অবাধ্যতার 
ফলে তাহাদের পরিণাম যে নিঃসন্দেহ শোচনীয় এবং মারাত্মক, একথা বলাই বাহুল্য ৷ 


৫০1 497 3:০৪ নবুওতের দায়িত্ব মাহাত্ম্যের প্রতিই বর্তমান আয়াতে আলোকপাত করা 
হইয়াছে । কাহারও নবী বা পয়গম্বর হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্‌ তাহার সমস্ত ভাণ্ডার, তাহার 


সপ্তম ৪৯ এ পারা. 
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আনব কুরআন (সরা আল্‌ আন্‌আাম) তরজমা ও তফ সীর 


হাতে অর্পণ করিয়াছেন, যখনই যে কেহ কোন কিছু চাহিবে, ফরমাশ করিবে, তিনি তাহ! পূরণ করিতে 
পারিবেন, কিংবা করিতে বাধ্য ; তিনি এমন দাবী করিতে পারেন না যে, তিনি সকল গয়বী খবর এবং 
অদৃশ্য বিষয় বস্তু অবগত ; কিংবা তাহার এমন যোগ্যতা থাকিতে হইবে, এমন কথাও নয় । তাহার নবুওতের 
সংগে সম্পর্ক থাক আর ন! থাক, তাহার পক্ষে সমস্তই জানিতে হইবে, তিনি তাহা অবগত থাকিবেন এবং 
যখনই যার মনে যে প্রশ্ন জাগিবে, যিনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি তাহার উত্তর দিতে বাধ্য, নবৃওতের 
মানে, নবুওতের দায়িত্ব এবং বিশেষত্ব ইহা নয় । 


পয়গম্বরকে মানব সম্প্রদায় বহিভূ্তি কোন ভিন্ন জীব কিংবা মানব সুলভ স্বভাব প্রকৃতি গুণাগুণ 
বজিত বহিভূ্তি হইতে হইবে একথাও নয়; তিনি এমন দাবীও করিতে পারেননা ৷ অতএব যখন 
আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারের অধিকার, ও গয়বী খবর জ্ঞানের, কিংবা ফিরিশত! ইত্যাদি মানব সমাজ বহিভূতি কোন 
ভিন্ন জীব হওয়ার সংগে তাহার কোন সম্পর্ক নাই, এ সমস্ত বিষয় যখন তাহার নবুওতের অংগ নয়, দায়িত 
নয়, বিশেষত্বও নয়, তখন তাহাকে ফরমাশ করিতে যাওয়া, ফরমাশ পুরণে বাধ্য করা, কিয়ামত কবে 
ঘটিবে না ঘটিবে, ইত্যাদি গয়বী জ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্ন করিতে যাওয়া জিদ, হঠকারিতা৷ ও নির্বৃদ্ধিতার 
পরিচয় সন্দেহ নাই ৷ 


শর ০1- বর্তমান আয়াতে পয়গন্বরের বিশেষত্ব বণিত হইতেছে । পয়গম্বর যদিও মানব- 
অতীত নহেন, তিনিও রক্তমাংসের মানুষ, তথাপি অন্ান্ত মানুষ এবং তাহার মধ্যে আকাশ পাতাল করক. 
পর্বতপ্রমাণ তফাৎ। অন্ধ এবং চাক্ষুস, আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে যে তফাৎ, জ্ঞান কর্মশক্তি এবং 
আদর্শ হিসাবে পয়গন্বর অপয়গম্থরের মধ্যেও তেমনি পার্থক্য বিদ্যমান । পয়গম্বরের অন্তর্দি 
সবসময় আল্লাহ্‌র মর্জি এবং আল্লাহ্‌র অলৌকিক জ্যোতিতে উদ্ধল, দেদীপ্যমান, চিরজা গ্রত ; অন্যান্য সব 


কিছুর প্রভাব মুক্ত । আল্লাহ্‌র তজল্লী দর্শনে চিক্ন-নিরত। সাধারণ লোক, অন্যান্ত মানুষ এই সৌভাগ্য, এই 


বিশেষত্ব, এই অলৌকিক জ্যেতি সরাসরি লাভ ও সন্দর্শনে চির-বঞ্চিত। 


কৰ্মশক্তি ও আদর্শ হিসাবেও পয়গম্বর সাধারণ লোকের ব্যতিক্রম, সাধারণের অতীত; পয়গন্ধর 
তাহার প্রত্যেকটি কাজে, প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি আচরণে, প্রতিটি কাজ করা এবং না৷ করায় সর্বোত- 
ভাবে আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত; আল্লাহ্‌র সন্তোষ প্রসন্নত| এবং তাহার নির্দেশের জীবন্ত রূপ ; আসমানী 
ওহী এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীত কোন কাজ, কোন কাজের সংকল্প বাঁসনাও তাহার কল্পনার 
অতীত। এক কথায় তাহার জীবনাদর্শ আদ্যোপান্ত আল্লাহ্‌র মজি প্রসন্নতা ও এশ্বরিক শিক্ষার জীবন্ত 


' চিত্ৰ । অতঃপর, এতন্দর্শনের পর তাহার সত্যতীয়, তিনি যে সত্য সত্যই আল্লাহ্র নবী, আল্লাহ্‌র 


প্রেরিত, আল্লাহ্‌র প্রদত্ত নির্দেশের প্রতিমূতি, কোন সুস্থ বিবেকবুদ্ধিই ইহাতে সন্দেহ মাত্র করিতে পারেনা ৷ 


৫১1 ১১১3--ওগো নবী! ফরমাশ করা মুজিযা প্রদর্শনের উপর যাহার! ঈমান মুলতুবী রাখে, 
তাহাদের কথা বাদ দাও; শুধু মিথ্যাবাদন ও তকষীব করিতেই যাহারা দৃঢ় সংকল্প, বদ্ধ পরিকর, তাহাদের 
ছাড়িয়া দাও, তাহারা যে চুলোয় যায় যাক; তবলীগ এবং সত্য প্রচার তুমি করিয়াছ, তোমার দায়িত্, 
তোমার কর্তব্য তুমি পালন করিয়া নিয়াছ, এখটমার ইহাদের পিছনে সময় নষ্ট করিয়া লাভ নাই । বরঞ্চ 


যাহারা আল্লাহ্‌র ১ ভয় পায়ণট্ঠকি: দিনকে ভয় করে, নিজেদের পরিণাম সম্বন্ধে 
শংকাকুল, যাহারা আত্ম-প্রস্তুতি ও রক্ষা, করিতে-চায়, তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র ওহী, আল্লাহ্‌র 
বাণী শুনাইয়া সতর্ক সাবধান কর, তাহাদেরলরর্ণোধন সংরক্ষণে অধিকতর মনোযোগ দাও ; কেননা 


নসীহত উপদেশ দ্বারা এরূপ লোকেরই শোধরাইবার সম্ভাবনা বেশী। গোনাহ এবং পাপ হইতে, 
আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা ও নাফরমানী হইতে তাহারাই বাঁচিয়া থাকিতে অধিকতর চেষ্টা করিবে বলিয়া আশা । 
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যাহারা সকাল সন্ধ্যায় তাহাদের “রব”কে ডাকে, তাহার প্রসন্নত। কামন। করে, 
তাহাদের তাড়াইয়। দিওনা; তোমাকে তাহাদের কিছুমাত্র হিসাব দিতে হইবেন! ; 
এবং তাহাদের উপরেও তোমার হিসাবের দায় দায়িত্ব কিছুমাত্র নাই নে, তুমি 
তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়! অবিচারকারীদের অন্তভূক্তি হইতে যাইবে 

এই রূপেই যে আমি একে অন্যের দ্বারা তাহাদের পরীক্ষা করিয়াছি, যাহাতে 
তাহারা বলে__আমাদের সবার মধ্যে আল্লাহ্‌ যাহাদের প্রতি কৃপ| করিয়াছেন, 
ইহারাই কি সেই সকল লোক? আল্লাহ্‌ কি “শুকুর গুযার” বন্দাদিগকে ভালকরিয়া 
জানেন না? 


বাহারা আমার আয়াত মানে, ৮৮১১ এ ১ 
তাহারা যখন তোমার নিকট [রাহা রোদের |. 
} 4244292 9 


আসিবে, তুমি বলিও_সালাম | ক 
তোমাদেরে, তোমাদের “রব”? | 46৩৪০৩৪৩৫০৬ 4.১ 057 | 
= পে ৫ ৫১12৫৫৮56১৬ 2 হত পাত 2 বত 

যে নিজেরই দায়িত্বে রহমত [| 090566০4১58 04৩৪৮৪১০ ৬৮৬৮৩ | 

লিখিয়া রাখিয়াছেন; তোমাদের | 52727365298] 
যে কেহ তাজ্ঞ তসারে মন্দ কাজ ez 798 বা 7.2402 = 2 EAE ॥ 
করে, অতঃপর তওবা করতঃ 82544 এ (৮৮৪৮4/৬৮ 
হং ৮৮45 554%-11 455. 2565, 0৫) | 

সৎ হইয়া যায়, (সে মার্জন। (662১4554288 Cod BEY | * 


0১ 4 1১৮1) রঃ 


|| 


পাইবে ) আল্লাহ্‌ যে মার্জনা- | EAT CEILI EE 
কারী, করুণাময় সন্দেহ নাই । | রর > ক] রর 
এমন ভাবেই আমি বিস্তারিত | ৫১১$০৯৯১৮৭১৬৮১০১৫০৯৬৩১৮ |, 


ভাবে আয়াতগুলি বর্ণনা করি, 
(যাহাতে সকলে বুঝে) 
এবং বাহাতে গোনাহগারদের 
পথ পরিষ্কার হইয়! যায়। 
তুমিবল-_মাল্লা হভিন্ন তোমরা 
যাহাদের ডাক, তাহাদের 
লস করিতে আমায় বার [4558৩45০06০ 
$ (০ নি PT) 322 2. 39/) #21 
চলিনা, নতুবা আমি যে সত্য. ৩০৮ 
বিচ্যুত হইয়া যাইব এবং সুপথে থাকিতে পারিবনা ৷ 
তুমি বলিয়! দাও_ আমার প্রভুর তরফ থেকে আমার কাছে প্রমাণ আসিয়াছে; 
এবং তোমরা তাহা মিথ্যা বলিয়াছ; তোমরা যে বিষয়ের জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছ, 
আমার কাছে তাহা নাই; আল্লাহ্‌ ভিন্ন ত কাহারও হুকুম নাই; তিনিই হক কথা 
বর্ণনা করেন; এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক | 
তুমি বল__যাহার জন্য তোমাদের এত তাড়াতাড়ি, আমার কাছে যদি তাহা থাকিত, 
তবে আমার এবং তোমাদের মধ্যে মীমাংসা হইয়! বাইত; আল্লাহ্‌ যে জালিমদের 
খুব ভাল করিয়। জানেন । 


Le] পার। 


SRM ATEN EIDE LASS | 
25 SA SO GIS | 


CC-0. In Public Domain. eGangotri Urdu. Digitized by eGangotri Foundation 


আন কুরআন (সরা আল্‌ আন্আম) তরজম৷ ও তফ সীর 
ভক্ষত্নীল্র 


৫২। ১১ ১১--তফসীর মওযিহুল কুরআনে আছে--কাফিরদের কোন কোন প্রধানর। 
হুযুরের (দঃ) খিদমতে উপস্থিত হইয়া বলে__কি করি বলুন__ইচ্ছ। হয় আপনার কাছে আসি, আপনার 
কাছে বসি, ছুকথা শুনি; কিন্তু আপনার কাছে যাহার! বসিয়া থাকে, তাহারাই আমাদের এ সাধে 
বাধ সাধিয়াছে; আমাদের সমাজ জীবনে তাহারা অতি নিয় স্তরের লোক, অতি তুচ্ছ তাহারা ; 
তাহাদের সংগে আমাদের উঠাবসা চলে না, বসিলে মান থাকে না। আপনি যদি তাহাদের সরাইয়া 
দেন, তবে আমরা আসিতে পারি। এই প্রসংগেই বর্তমান আয়াতের অবতারণ। 


বলা হইতেছে-_আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগী একাগ্রচিত্তে, নিবিষ্ট মনে, শুদ্ধ হৃদয়ে কে করিতেছে 
না করিতেছে, বাহিক আচার আদর্শই তাহার নিদর্শন এবং সাক্ষী । তাহাদের সংগে অনুরূপ ব্যবহারই 
করিতে হইবে । কাহার অন্তরে কি আছে না আছে, কাহার পরিণাম কি হইবে, না হইবে, তাহার 
খোঁজ খবর এবং অন্তুসন্ধানের উপর তাহার সংগে আচার ব্যবহার নির্ভর করে না! তাহাদের 
সে হিসাব নিকাশের ভার আপনার নয় এবং আপনার হিসাব নিকাশ নেওয়াঁও তাহাদের কাজ নয়। 
এমতাবস্থায় ধনী, প্রভাব প্রতিপত্তিশালীদের জন্য তাহাদের তাড়াইয়! দেওয়া, তাহাদিগকে দুরে সরাইয়া 
রাখা, কাছে আসিতে এবং থাকিতে না দেওয়া মারাত্মক অপরাধ এবং চরম অবিচার মনে রাখিবেন | ' 


৫৩। 4/135১--গরীব দরিদ্রদের দ্বারা ধনবান বিভ্শালীদের পরীক্ষা; তাহারা দরিদ্র 
গরীবদিগকে ইতর এবং নীচ বলিয়া মনে করে, ধনের ত্বিত্তিতেই আভিজাত্যের মান মর্যাদা নির্ণয় করে, 
যোগ্যতার বিচার করিতে যায় এবং বলে-_আল্লাহ্‌ কি তাহার কৃপাবর্ষণ এবং অনুগ্রহের জন্য ছুন্য়াতে 
আর লোক পাইলেন ন।? এই ছোটলোকগুলির প্রতিই তাহার যত করুণা, যত দরদ উপচাইয়া 
পড়িল? বেকুবরা জানে না যে, দৌলতের প্রতি নয়, লোকের দিলের প্রতিই আল্লাহ্র নজর; 
গরীব নিঃস্বদের মন আল্লাহ্‌ কে মানে, ফলে আল্লাহর অনুগ্রহকে টানে; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের যোগ্য 
পাত্র যে তাহারাই, একথা আল্লাহতাআলা খুব ভাল করিয়াই জানেন। 

৫৪1 1১1 স্থসংবাদ পরিবেশন এবং সতর্ক সাবধান করণ তথা তবশীর ও ইন্যারই যে 
পয়গন্বরদের আগমন আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, একথা ইতিপূর্বের বর্ণনা এবং অতঃপর 4১315 আয়াতে 
ইন্যারের নির্দেশ প্রদানের পর এক্ষণে তবশীর সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়া বলা হইতেছে যে, দরিদ্র নির্ধন 
নিরীহ মুমিনদের মন যাহাতে এই উদ্ধতদের রুক্ম ব্যবহারে, অবজ্ঞা অবহেলায় ভাংগিয়া না পড়ে, রা 
না হইয়! অধিকতর সবল এবং উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয়, তজ্জন্ত আপনি তাহাদিগকে শুনাইয়। দিন 
যে__তাহাদের জন্য পূর্ণ নিরাপত্তা এবং আল্লাহ্‌র মাগফিরাত সুনিশ্চিত রহিয়াছে। এমন ভাবেই আমার 
আয়াতগুলি সবিস্তারে বর্ণনা করি এবং এইজন্যও -বটে-_যাহাতে দুরাত্ম! পাপিষ্ঠদের পথ-পন্থা 
সর্বসমক্ষে সুস্পষ্ট হইয়া যায়, ধরা পড়িয়া যায়; 

ঈমানদার বন্দ! ন! জানিয়! অথবা। জানিয়াই পাপ করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে ইহার পরিণাম 
এবং আঞ্জাম সম্বন্ধে তাহার সম্যক ধারণা ও পর্যীপ্ত জ্ঞানের অভাবই ইহার কারণ সন্দেহ নাই ৷ 
পাপের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে সম্যকরূপে সচেতন থাকিলে সে কখনও এমন দুঃসাহস করিতে 
পারিত না; অতএব সে যে ক্ষমার যোগ্য একথা বলাই বাহুল্য ৷ 

৫৬1 ৪1 ;__বিগত আয়াতে মুমিনদের প্রসংগে আলোচনার পর বর্তমান আয়াতে দূরাত্মা 

সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়া বলা হইতেছে যেহে নবী! আপনি তাহাদের স্পষ্ট বলিয়! 
দিন থে আমার মন, আমার বিবেক, আমার বিচার বুদ্ধি, আমার স্বভাব; আমার প্রকৃতি, আমার 
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আন্‌ ক্ুরআম (সুরা আল্‌ আন্আম) তরজমা ও তফ মীর 


রুচি, আমার নিকট আগত আল্লাহর ওহী, আমার সব কিছুই আমাকে নিরংকুশ তওহীদ-বিচ্যুত হইতে, 
তওহীদ-বিরুদ্ধ চিন্তা ভাবনা ও আচরণ করিতে বাধা দান করে; তোমরা যতই ছল কৌশল 
অবলম্বন কর না কেন, যতই প্রয়াস পাও ন! কেন, আমি কিন্ত তোমাদের কথামত, তোমাদের 
মর্জি মাফিক চলি না, চলিতে পারি না। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, তোমাদের এহেন মনোবাঞ্থা 
কখনও পূর্ণ হইবার নয়, পূর্ণ হইবে না। এমন মহাপাপ আমার দ্বারা কখনও হইবার নয়, হইবে 
না; এমন করিয়। আমি আমার সর্বনাশ ডকিয়া আনিতে পারি না, নিজেকে জালিম পাপিষ্ঠদের দলে 
ভিড়াইতে পারি না । আল্লাহ্র ওহী বাদ দিয়া, আল্লাহ্র নির্দেশ ত্যাগ করিয়া জনসাধারণের 
রুচি অভিপ্রায় মর্জি মাফিক যে কেহ চলুক না কেন, এমনকি তিনি ন্বয়ং পয়গন্থরও যদি হন তবুও 
তাহার রেহাই নাই। পয়গন্থর যদি স্বয়ং পথ হারাইয়া যান, তবেত ছুন্যার বুকে হিদায়তের বীজই 
বাকী থাকিতে পারে না । 


৫৭| 4৮ ঠা ০3 আমি বুঝিরা স্ুঝির়াই আমার পথ স্থির করিয়াছি; আমার কাছে আমার 
আল্লাহ্র প্রকাশ্য নিদর্শন ও সাক্ষ্য প্রমাণ রহিয়াছে; তাহা কবুল ও গ্রহণ ব্যাপারে আমি বিন্দুমাত্র 
ইতস্ততঃ এবং অন্যথা করিতে পারি না। তোমরা যদি তাহা মিথ্যা বল, অমান্য কর, তবে তোমরা জান ; 
তাহার অনিবার্য পরিণতি ও শোচনীয় পরিণামের প্রস্তুত থাক । 


কাফিরর। বলিত_-আমরা যে তকষীব করিতেছি, তোমাকে, তোমার বর্ণনাকে মিথ্যা এবং অসত্য 
বলিতেছি, তাহাতে আমরা যদি অপরাধী, পাপী, গোনাহগার হই এনং তুমিই যদি সত্য হও, তবে 
আমাদের উপরে আসমান হইতে পাথর বর্ষন কর, অথবা অন্ত কৌন কঠিন আযাব উপস্থিত কর। 
Olin (5191 ০০৭] ০৭ Slr 0৪ ha উ এস lia ON 01 pall 


তদুত্তরে হুযুর (দঠকে বলিতে বলা! হইতেছে যে, আপনি বলিয়া দিন--তোমরা যে আযাবের 
জন্য তাড়াহুড়া করিতেছ, ব্যস্ত হইতেছ, তাহা আমার হাতে নয়; আযাব নাযিল করা না করার 
এক্তিয়ার অধিকার আমার নাই বরং তাহা সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী আল্লাহ্‌র হাতে? 


৮৫। 01১) ০১ যাহার উপর যখন ইচ্ছা আযাব পাঠান না পাঠানোর এক্তিয়ার যেমন আমার 
নাই, তেমনি তওবার তওফীক দানেরও এক্রিয়ার, ক্ষমতা আমার নাই; তাহা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র 
,এক্তিয়ারে, আল্লাহ্‌র ক্ষমতাধীন। তিনি ভিন্ন কাহারও জোর খাটে না, হুকুম চলে না; হুকুম তার, 
হুকুমত তার; তিনি দলীল প্রমাণ সাক্ষ্য সাবুদ দ্বারাই সত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন ; যাহারা তাহা 
মানে না, তাহাকে অমান্য করে, তাহার অবাধ্যতা করে তাহাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবারও একমাত্র 
অধিকার তারই আছে। 


তোমাদের মীমাংসা এবং দণ্ড বিধানের অধিকার যদি আমার হাতে থাকিত এবং তোমরা তজ্জন্ 
তাড়াহুড়া করিতে, তবে এত দিনে কবে সেই মীমাংসা হইয়া যাইত; ইহা ত একমাত্র আল্লাহরই 
হাতে; তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও বিচার বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পাপাচারীদের সমস্ত দুক্ধৃতি 
দৌরাত্ম্য সম্যক ভাবে অবগত থাক! সত্বেও তৎক্ষণাৎ আযাব দেন না; বরং তাহাদের সুযোগ দেন, 
অবকাশ দেন, হয় তাহার! এই সুযোগে আত্মসচেতন হইয়া আত্মসংশোধন করিবে, নতুবা আরও এবং 
অধিকতর অনাচার দুষ্কৃতি করতঃ পাপের ভর! ষোল কলায় পূর্ণ করিয়া তুলিবে ; সর্বপ্রকার অভিযোগের 
পথ বন্ধ করিয়া দিবে। যথাযোগ্য শাস্তি এবং তাহার সমীচীন সময় কাল সম্বন্ধে আল্লাহ অপেক্ষা! 
অবহিত অন্ত কেহই নাই ৷ 


সপ্তম | ৫৩ | পারা 
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তরজমা। 


৫৯। sling অদৃশ্য বিষয়ের কুঞ্জিকা তাহারই কাছে, তিনি ভিন্ন তাহা কেহ জানে না ; প্রান্তরে 
সমুদ্রে যাহা কিছু আছে, তিনি জানেন সবই; যে পাতাটিই ঝরে, পৃথিবীর 
অন্ধকারে যে দানাটীই পড়ে, এবং তাজা অথবা শু যাহা কিছু আছে, সমস্তই 
যে খোলা কিতাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। 

৬০। 64১৯9 আর তিনিই রাত্রিকালে তোমাদিগকে তাহার কবলে নেন, এবং দিনের বেলায় 
তোমরা যাহা কিছু কর তিনি তাহাও জানেন। অতঃপর নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি 
পুর্ণ করিবার জন্যেই, তোমাদিগকে তথায় উত্থিত করেন ; অবশেষে তোমাদিগকে 
তাহারই নিকট ফিরিতে হইবে; তোমাদের সকল কীত্তিকলাপই তিনি তখন 
তোমাদিগকে বলিয়া দিবেন। + 4) দি 
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৬১৷ ১৯৪১9 তাহার বন্দাগণের উপর 
তাহারই প্রভাব প্রতিপত্তি: 
তোঁমাদের জন্য তিনি রক্ষী 
প্রেরণ করেন ; অবশেষে যখন 
তোঁমাদের কাহারও মরণ 
আসে, আমার ফিরিশতার! 
তাঁহাকে কবলিত করিয়া লন, 
এবং ইহাতে তাহার! ত্রুটি 
মাত্র করেন না। 


৬২। 13১ আবার তাহাদিগকে সেই 
আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরিতে হয়, 
যিনি তাহাদের সত্যিকার 
মালিক ; মনে রাখিও-_হুকুম 
তাহারই, এবং তিনি অতি 


= 


দ্রুতই হিসাব লইয়া থাকেন। [বু £১1৩9 52 CVSS | 
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আমাদিগকে রক্ষা করিলে 
আমর! অবশ্যই শুকুর-গুযার ] 5 
হইব, তখন জলস্থলের অন্ধকার থেকে তোমাদিগকে রক্ষা করে কে? 
৬৪। | J; তুমি বলিয়া দাও_ আল্লাহই যে তাহা হইতে বরং প্রত্যেক বিপদ থেকেই তোমাদের 
উদ্ধার করিয়া! থাকেন। তোমরা কিন্তু তবুও শিরিক করিয়া থাক । 
৬৫। ১১!%৷ ১৯); তুমি বলিয়৷ দাও-_তোমাদের উপর হইতে কিংবা! পায়ের তলা হইতে তোমাদের 
প্রতি আযাব প্রেরণে অথবা তোমাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতঃ সংঘর্ষে মাতাইতে, 
একের যুদ্ধের স্বাদ অন্যকে ভুগাইতে একমাত্র তিনিই সক্ষম ; লক্ষ্য কর__ফাহাতে 
হা 2 বরাতে আমি তাহাদিগকে আয়াতগুলি 
৬৬1 5০35 তোমার জাতি ইহাকে মিথ্যা বলিয়াছে, অথচ তা: য়া 
আমি ত তোমাদের অধিকর্তা নই। হত্যা 2 
৬৭। ৮৮ 4%) প্রত্যেক সংবাদেরই সময় নির্দিষ্ট আছে, এবং অচিরেই তোমরা তাহা জানিতে পারিবে । 
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আন কুর আর (সুর৷ আল্‌ আন্‌আাম) তরজমা ও তফ সার 
তষসীর 


৫৯। *:৪৪_ছোট বড় দৃশ্য অদৃশ্য গোপন প্রকাশ্য নিখিল স্ষ্টির যেখানে যাহা কিছু আছে 
সকলই আল্লাহর জানা; সমস্ত কিছুই লওহে মহফুবে লিখিত, লিপিবদ্ধ । আল্লাহ্র জ্ঞানের বাহিরে 
কোন কিছুই নাই । অতএব জালিম দৃরাত্মাদের কাধ্যকলাপ, তাহাদের বথাযোগ্য শাস্তি এবং সমীচীন 
কাল সম্বন্ধে ও তিনিই সম্যক রূপে অবহিত সন্দেহ নাই । 


০ে৬_শব্দ 05+ মাফতাহ (ভাণ্ডার) অথব| ০ মিফ তাহ ৷ (কুঞ্জিকা) শব্দের বহুবচন । তসীর- 
র এবং অনুবাদকরা ইহার উভয় অর্থই করিয়াছেন । আমাদের বর্তমান অনুবাদে উল্লিখিত দ্বিতীয় 
রথ অর্থাৎ কুঞ্জিকাই গ্রহণ করা হইয়ছে। যাহাই হউক না কেন, গয়বী এবং অদৃশ্য বিষয়ের, অদৃশ্য 
নের ভাণ্ডার এবং কুপ্পিকা একমাত্র আল্লাহ্রই হাতে ; আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কাহারও অধিকার, আয়াতে 
[হা নাই ; তিনি তন্মধ্য হইতে যাহাঁকে যখন ইচ্ছা, যত ইচ্ছা অবহিত, অবগত করিতে পারেন এবং 
করেন; নিজের জ্ঞান গবেষণা, বিচার বুদ্ধি দ্বারা কেহই সেই অদৃশ্য জগতের নাগাল পায়না, পাইতে 
পারেনা ; সেই চাবি হস্তগত করিতে পারেনা ; এমন কি যাহা কিছু যে পরিমাণে তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, 
তাহাতেও সে বিন্দুমাত্র বাড়াইতে পারেন| । লক্ষ কোটা গয়বী এবং অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধেও যদি কাহাকে 
অবহিত করা হয়, তবুও তাহা সীমাবদ্ধ এবং উক্ত কুঞ্জিক। তাহার নাগালের বাহিরেই থাকিয়া! ডে 
মৌলিক জ্ঞান এবং মূল কুঞ্জিকা সর্বসময়ই একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে; এবং আল্লাহ্র হাতেই থাকি 
সন্দেহ নাই। ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার, আল্লাহ্‌র এই অদৃশ্য জগতের জ্ঞান 'ভাগ্ডারে মাথা 
গলাইবার যোগ্যতা কোন মানুষের নাই । 


৬০। ৫/৯ নিদ্রা এবং মৃত্যু উভয়ই কাছাকাছি; নিদ্রাকে মৃত্যুরই ভূমিক! বলা যাইতে 
পারে ; উভয় অবস্থায়ই আল্লাহ্‌ মানুষের রূহকে কবলিত এবং আত্মসাৎ করিয়া নেন। উভয় অবস্থায়ই 
মানুষের বাহক ইন্দ্রীয় চেতন! অচেতন হইয়া যায় ; মানুষ তাহার পারিপাস্নিক অবস্থা, এমন কি নিজের 
দেহের অবস্থা সম্বন্ধেও অবচেতন হইয়া পড়ে। উভয় অবস্থায়ই মানুষের আত্মা সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহ্‌র 
কবলিত থাকে । নিদ্রাবসানে আল্লাহ মানুষের আত্মাকে আবার তাহার দেহ মধ্যে ফিরাইয়া দেন, 
কলে সে নিদ্রা শেষে, নিশি শেষে জাগ্রত হয় এবং ছুন্য়ার কাজ কর্ম করিতে থাকে । মে 
মৃত্যুর জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া! রাখিয়াছেন, প্রত্যেকের জন্য সেই নির্ধারিত সময়ের কথা রক্ষা ই 
তিনি তাহার রূহকে আবার নিদ্রা শেষে, ফিরৎ পাঠাইয়৷ দেন। আবার মানুষের তব্বাবধান 
দেখা শুনার জন্য তিনি ফিরিশতাদের নিযুক্ত করেন ৭৮৪৯ r= ৭০০ 5 মানুষের সকল টা bE 
আচার আদর্শই তাহার নজরে থাকে, তিনি তাহা বিস্তারিত ভাবে অবগত । তিনি চ্ছ করিলে 
মানুষের এই নিদ্রাকে চির নিদ্রায় পরিণত করিতে পারেন; শুধু মৃত্যুর নির্ধারিত সময় সংক্রান্ত কথা 
রক্ষার্থ ই তিনি তাহা করেন না; ফলে আবার তাহাদিগকে মৃত্যুর পথ থেকে জীবনের আন্বাদ ভোগের 
জন্য জাগ্রত করিয়া দেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য “মরণের পরে” দ্রষ্টব্য | 


এ এ 
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বলা বাহুল্য একটুখানি চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে-_দিনের কর্মরান্তি, রাতের 
বিশ্রাম, ও সুখ নিদ্র নিদ্রাবসানে জাগরণ ও সতেজ জীবন, দৈনন্দিন জীবনের এই যে নিয়ত প্রত্যক্ষ 


ত রর উত্থান ও পুনজীবিনের এক সামান্ত নমুনা মাত্র । 
প্রকৃত পক্ষে তাহ! পাখিব জীবন, মৃত্যু, মৃত্যু পরের 
হি ই এই যোগ সুত্র হেতুই পরবর্তী আয়াতে পরকালের অভিধান ও জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে 


সতর্ক করা হইতেছে । 
সপ্তম [৫৫] পার! 
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আম কুর্জান (সবর! আল্‌ আন্আম) তরজমা ও তফসীর 


এ 97 *-_এস্থলে রসুল বলিতে মানুষের “রূহ কবয” বা প্রাণ সংহার নিমিত্ত নিযুক্ত ফিরিশতা- 
গণই উদ্দেশ্য । যখন যেখানে যে ভাবে যাহার প্রাণ সংহারের নির্দেশ তাহাদের দেওয়া হইয়াছে, তাহা 
যথাযথভাবে পালনে তাহারা বিন্দুমাত্র ক্রটী কিংবা এদিক সেদিক করেন না। 


৬২। 1১১) "শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত বিরাট বিশ্বের অগণিত স্থষ্টি এবং বিশ্বমানবের হিসাব 
কিতাব নিতে আল্লাহ্‌র কোন অন্ুবিধা নাই ; কিছু মাত্র দেরী হয় না। অতি দ্রুত, অতি সত্বর তিনি সে 
হিসাব লইতে সক্ষম ৷ 


৬৩। ৯২৯৪ ০+ ০৯ _আল্লাহতাআলা সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান; দৃরাত্মাদের সকল দুষ্কৃতি এবং 
কাধকলাপ তাহার সম্যকরূপে জানা এবং অপরাধীকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি প্রদানে সক্ষম থাকা সত্বেও 
তিনি সকল সময় সংগে সংগেই অপরাধীকে শাস্তি দান করেন না। এমন কি এত দুষ্কৃতি সত্তেও 
ছুরাত্রারা যখন বিপদে পড়িয়া তাহাকে ডাকে, জলে ডাংগায় সাগরে প্রান্তরে দুঃখ হুর্গতির চরম অন্ধকারে 
নিমজ্জিত অসহায় অবস্থায় যখন আল্লাহ্‌র কাছে কাকুতি মিনতি জানায় ; এই বিপদ থেকে উদ্ধার পরিত্রাণ 
পাইলে আর কখনও এমন ছুষ্কতি করিবেনা বলিয়া কথা দেয়, পাক্কা অংগীকার করে, চিরদিনই আল্লাহ্‌র 
একান্ত অনুগত শুকুর গুধার ও কৃতজ্ঞ থাকিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন তিনি অনেক সময় তাহাদের 
হাত ধরেন, বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু নিমক হারাম অকৃতজ্ঞ মানুষ সুখের দিনে দুঃখের কথা 
স্মরণে রাখে না ; দুঃখ বিপদ থেকে উদ্ধার পাইবা মাত্র সকল কথা, নিজেদের সকল অংগীকার প্রতিশ্রুতি 
এবং আল্লাহ্‌র সকল অনুগ্রহ ভুলিয়! যায়, আবার সেই দুষ্কৃতি দৌরাত্ম্যই করিতে থাকে । 


৬৪ । ১ ০১-অপরাধের শাস্তি বিধানে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বিনম্ব দেখিয়া তৎসম্বন্ধে 
নিশ্চিন্ত নিঃশংক হইতে নাই। তিনি যেমন বিপত্তীরণ, বিপদ থেকে উদ্ধার করিতে পারেন, তেমনি 
সর্বসময়ই আযাব প্রেরণেরও শক্তি এবং ক্ষমতা রাখেন। বর্তমান আয়াতে তাহার তিন প্রকার 
আযাবের উল্লেখ রহিয়াছে। এক-_শিলাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঝড়ঝঞ্জা প্রভৃতি উপর হইতে আপতিত আযাব; 
ছুই--ভূমিকম্প বন্তা প্রভৃতি পায়ের তলা তথা নিম্নদেশ হইতে প্রকাশিত আযাব ; তিন__আত্মকলহ, 
অন্তদ্বন্দ; নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সংগে যুদ্ধবিগ্রহ সংঘর্ষ এবং মারামারি কাটাকাটি ইত্যাদি । 


বল৷ বাহুল্য প্রথমোক্ত ছুই প্রকার আযাব অতীত জাতি, পূর্ববর্তী উন্মতদের উপর আপতিত 
হইয়াছে; উক্ত আষাবে তাহারা আযাবগ্রস্থ হইয়াছে; কিন্তু হুযুরের (দঃ) “ছআ”র বরকতে তাঁহার 
উম্মতকে উল্লিখিত আাবদয় থেকে আল্লাহ তাআলা রেহাই দিয়াছেন। ফলে সামগ্রিক এবং সার্বজনীন 
ভাবে তাহার উন্মত কখনও অনুরূপ আযাবে আযাবগ্রস্থ হইবেনা; দেশকে দেশ, সমগ্র জাতি ইহাতে 
পতিত হইবেনা ; তবে আংশিক ভাবে. ক্ষেত্র এবং পাত্র বিশেষে ইহার সম্ভাবনা বন্ধ নয়; তাহা সবসময় 
আসিতে পারে এবং আসিতেছেও। কিন্তু তৃতীয় প্রকার আযাব তথা আত্মকলহ, অন্তদ্ন্ৰ, আত্মসংঘর্ষ 
ইত্যাদি থেকে হুযুরের (দঃ) উন্মতেরও অব্যাহতি নাই । ৃ 


নওযিহুল কুরআনে আছে__পাঁক কুরআনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাফিরদের আযাব সংক্রান্ত 
ঘোষণ! উল্লেখ রহিয়াছে; এস্থলে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইতেছে যে__উপর হইতে অথবা নীচে হইতে 
আপতিত, প্রকাশিত আযাব ও আযাব ; এবং ইহাতে অতীত উন্মত আযাবগ্রস্থ হইয়াছে সন্দেহ নাই ; কিন্ত 
অস্তদন্হি, আত্মকলহ ও আত্মসংঘর্ধ নামক এক তৃতীয় প্রকার আযাবও রহিয়াছে। বলা বাহুল্য অতঃপর 
হুষুরের (দঃ) বুঝিতে বাকী থাকেনা যে, এই উন্মতের পক্ষে উক্ত তৃতীয় আযাব অবধারিত ; ইহারা 
এই আযাব হইতে অব্যাহতি পাইবেনা । অধিকাংশই ক্ষেত্রেই ৮২৮০ ০১০ ভয়ংকর আযাব ০৮৫4 ০435 
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ছি 32 


আন. কুরআন (সরা আল্আন্মাম)  ভরজমা! ও তফসীর 


লাঞ্চনার আযাব *॥ ০১০ মর্মান্তিক আযাব ১১ ০55 কঠিন আযাব বলিতে উল্লিখিত আযাব সমূহের 
প্রতিই ইংগিত করা হইয়াছে ; অধিকন্ত কাফিরদের জন্য ত পরকালের আযাব আছেই । 


বল! বাহুল্য এত পরিষ্কার ভাবে, বারে বারে বুঝান সত্বেও তাহাদের টনক নড়েনা; চোখ ফুটেনাঃ 
পাক কুরআনকে তাহার! বুঝিতে চায়না, আযাবকে স্বীকার করেনা, মনে করে আযাব শুধু কথার কথা, 
শুধু ধমক, শুধু ভীতি প্রদর্শন মাত্র । 


॥ ০১59 আপনার জাতি আপনার তকষীব করিতেছে, আপনার বর্ণনা এবং আযাবকে মিথ্যা 
বলিতেছে ; আপনি বলিয়। দিন__ তোমাদের এই তকযীব এবং মিথ্যাবাদন হেতু আযাব অবতারণ করা 
আমার কাজ নয়, আমার দায়িত্ব নয়। কিংবা তাহার দিন ক্ষণ সময় ঘোষণাও আমার কাজ নয়। শুধু 
আযাবের সত্যতা ও বাস্তবতা সম্বন্ধে সতর্ক সাবধান করিয়া দেওয়াই আমার কাজ | মনে রাখিও__ 
প্রত্যেকটি ঘটনার, প্রতিটি কিছুরই ঘটিবার একট! না একটা সময় অবশ্যই নির্দিষ্ট রহিয়াছে। শীঘ্র হউক, 
বিলম্বে হউক, তাহা যথা সময়ে ঘটিবেই, ব্যতিক্রম হইবেনা। আজ না হউক তখন কিন্ত আমার 
কথার সত্যতা তোমর! মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিবে । 


সপ্তম [ ¢৭ ] ্‌ পার! 
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তরজমা 


৬৮। ০1195 যখন তুমি এমন লোকদের দেখিতে পাইবে, যাহারা আমার আয়াত ব্যাপারে 


৭১ । 


৭২ 


৭৩ । 


সপ্তম 


1০১৬ 3 


bl oly 


৩১1১৯ ১ 


কলহ করিতেছে, তখন যে পর্যন্ত ন! তাহার! অন্ত কোন কথায় মশগুল হইয়াছে, 
তুমি তাহাদের পাশ কাটাইয়া চল; আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলাইয়া দেয়, 
তবে মনে পড়িবার পর পাপিষ্ঠদের সংগে বসিওনা । 
কলহকারীদের কোন কিছুর হিসাবই পরহেযগারদিগকে দিতে হইবেন! ; শুধু যাহাতে 
তাহারা ভয় করিয়া চলে, তজ্জন্য তাহাদিগকে নসীহত করিতে হইবে ; 
যাহারা নিজেদের ধর্মকে খেলা তামাশায় পরিণত করিয়াছে এবং ছুন্য়ার জীবন 
যাহাদের ধোকা দিয়াছে, +9৬১। the এলসি 
বাত দ তত KH ১প2)2 2 122 ৮ 55525 ৮৪৮৫৮ Hf 
কর্মদোষে এমন ভাবে ধরা না ৩8585455548] 
পড়িয়া যায় যে, আল্লাহ্‌ ভিন্ন 
তাহাদের কোন সহায় স্ুপারিশই 
পায়না ; এমনকি তাহারা 
যদি বিনিময়ে সমস্ত কিছুও 
দান করিতে যায়, তবুও তাহা 
গৃহীত হইবার নয়; যাহারা 
নিজের কাজেই ধরা পড়িয়াছে, 
ইহারা, তাহারাই; তাহাদের 
কুফুরের বিনিময়ে তাহাদের £। 
জন্য অত্যোষ্চ পানীয় এবং 
মর্মান্তিক আযাব রহিয়াছে । 
তুমি বলিয়া দাও আমরা কি 
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এবং আল্লাহ্‌ আমাদিগকে সরল 
পথ দেখাইয়া দিবার পরও 
আমরা উল্টা পায়ে ফিরিয়৷ 


বলিতেছে আমাদের কাছে চলিয়া আস) তুমি বলিয়া দাও_ আল্লাহ্‌ যে পথ 


বাংলাইয়া দিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত সরল পথ; এবং বিশ্বপালয়িতারই থাকিতে 
আমাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । এ রি 


এবং এই নির্দেশও রহিয়াছে যে-_তোমর! নামায ঠিক রাখিবে, এবং আল্লাহকে 


বে তিনিই ত, যাহার সন্মুখে তোমাদের সকলকে একত্রিত 


তিনিই ত আসমান জমীন সঠিক ভাবে পয়দা করি ং সেই দিনকেও 
যেদিন বলিবেন__হইয়া যাও, ফলে তাহা হইয়া আইনে ইহ র 


০1 পারা 
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আন কুরআন (সুর! আল্‌ আন্‌আম) তরজমা ও তীর 
ভক্ষ সী 


৬৮। ৩% ৷3৷১-আল্লাহ্‌র আয়াত, নির্দেশ নিদর্শনকে যাহারা উপহাস বিদ্রপ করিয়া, 
তাহাতে দোষারোপ এবং ছিদ্রান্বেষণেই সতত নিমগ্ন থাকিয়া, আল্লাহ্র আযাবকে ডাকিয়া আনিতেছে, 
নিজদিগকে এহেন দুষ্কৃতি দ্বারা আল্লাহর আযাবের যথার্থ এবং যোগ্য পাত্রে পরিণত করিতেছে, তুমি 
তাহাদের সংগে মিশিও না; মেলামেশা করিও না; এহেন দুরাত্মাদের সংশ্রব সংস্পর্শও ভয়ের কারণ 
সন্দেহ নাই। অতএব তাহাদের সংগে মিশিয়া, দলে ভিডিয়া নিজেকে আল্লাহর আযাবের সন্মুখীন 
করিতে নাই। ইতিপূর্বে "৫4 131 ৮৩। ঘোষণায় এতদপ্রতিই ইংগিত রহিয়াছে। 

এহেন লোক এবং এমন পরিবেশ থেকে সভয়ে, ঘ্বণাভরে দুরে সরিয়া থাকাই প্রকৃত মুমিনের 
কর্তব্য, নিজের পক্ষে মংগল । মুমিনের আত্মমর্ধাদ৷ ও আত্মসম্মান-জ্ঞানের পরিচয় । ভুলক্রমে কখনও 
যদি এমন পরিবেশে, এমন আসরে বসিয়। যায়, তবে স্মরণ পড়া মাত্র তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে দূরে 
সরিয়া আদা চাই। যে আসরে, যে পরিবেশে আল্লাহ্র দ্বীন ধর্ম এবং ধর্মভীরু পুণ্যত্াদের বিদ্রুপ 
উপহাস ও ছিদ্রান্েষণ চলে, সেই আসর, সেই পরিবেশ বিষবৎ পরিত্যজ্য। ইহা৷ থেকে দূরে সরিয়া 
থাকাতেই নিজেদের নিরাপত্তা, আত্মরক্ষা ; এবং বিদ্রুপ উপহাসকারীদের উত্তম সবক এবং আদর্শ শিক্ষা 

৬৯। ৬০ ৩১--এমতাবস্থায় পরহেষগার মুত্তকীরা যদি অনুরূপ আসর এবং পরিবেশ থেকে 
দূরে সরিয়া আসে, তবে দৃরাত্মা বিজ্রপকারীদের পাপের ভাগী, আযাবের অংশীদার তাহারা হইবে 
না সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে দূরে বসিয়া নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিলেও চলিবে না। উল্লিখিত 
হতভাগ্যদিগকে যথাসাধ্য সছুপদেশ প্রদান ও নসীহত করিতে হইবে; বিচিত্র নয়, তাহারা ইহাতে 
আত্মসচেতন ও আত্মসতর্ক হইয়া আত্মরক্ষা ও আত্মসংশোধনের পথ ধরিতে পারে । এমতাবস্থায় 
পরহেষগার এবং আত্মতর্ক লোকের! যদি কোন সত্যিকার অপরিহার্য প্রয়োজন এবং ধর্মীয় কর্তব্য পালনে 
উল্লিখিত দূষিত পরিবেশে যাইতে বাধ্য হয়, তবে দৃরাত্মাদের পাপের পরিণাম তাহাদিগকে ভুগিতে 
হইবে না, এজন্য তাহারা আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহী করিতে বাধ্য হইবে না। তবে অনুরূপ অবস্থায়ও 
তাহাদিগকে নসীহৎ ও উপদেশ প্রদান জনিত যথাকর্তব্য যথাসাধ্য পালন করিতে হইবে । 


৭*।  3:501)3 ১-_-যে ইসলামধৰ্ম্মকে মনেপ্রাণে একান্ত ভাবে মানিয়া চলা ছিল সকলের পক্ষে 
ফরয, অপরিহার্য কর্তব্য ; যাহারা তাহা গ্রহণ করা ত দূরের কথা বরঞ্চ ইহাকে বিদ্রপ উপহাসে পরিণত 
করিয়াছে; পার্খিব ভোগ বিলাসে মাতিয়া পরলোক কে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে, ভুলিয়া রহিয়াছে, 
তাহাদিগকে উপদেশ দাও, এড়াইয়া চল, ছাড়িয়া দাও; শেষ পর্যন্ত নিজেদেরই কৃতকর্শ্ম ও ছুক্কৃতির 
পরিণামে তাহার! এমনভাবে ভয়ংকর আবাবে পতিত ও ধৃত হইবে যে, চোখে পথ দেখিতে পাইবে না, 
চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিবে; দারুণ সংকটে তখন কোন সহায়, সাহায্যকারী, সুপারিশকারী কাহাকেও 
পাইবে না; এমনকি বিশ্বের সমগ্র সম্পদও মুক্তিপণে দিয়া যদি নিজেদের মুক্ত করিতে চায়, 
তবুও তাহা সম্ভব হইবে না, তাহাদের মুক্তিপণ গৃহীত হইবে না। বলা বাহুল্য পূর্ববর্ণিত আয়াতে 
উল্লিখিত দূষিত আসর এবং পরিবেশ ত্যাগের নির্দেশ ছিল ; বর্তমান আয়াতে অন্তত্রও তাহাদের সংস্পর্শ 
পরিহার করিয়া চলিবার নির্দেশ রহিয়াছে; তবে তাহাদিগকে উপদেশ দিতে হইবে । 

৭১। 155১1 45_-যুশরিকরা যখন মুসলমানদিকে ইসলাম পরিত্যাগ করতঃ তাহাদের 
দলে ভিডিতে, তাহাদের মত হইতে বলিয়াছিল, তখন তাহাদের উত্তরেই বর্তমান আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 

বলা বাহুল্য, নসীহত উপদেশ ছারা পথহারাদিগকে স্ুপথে আনিবার, যাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া 
অন্যের ছুয়ারে ধন্না দেয়, তাহাদিগকে এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র দরবারে টানিবার প্রয়াস প্রচেষ্টাই যে 


সপ্তম [ €৯ ] পার! 
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আন্‌ কুর্মান (সুরা আল্‌ আন্আম ) তরজম। ও তফজীর 


মুমিনের কর্তব্য কাজ, সে কখনও আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কাহারও দুয়ারে মাথা ঠেকাইতে পারে না; 
আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়। এমন কাহাকেও বরণ করিতে পারে না, হিতাহিত এবং ভালমন্দ করিবার 
কোন ক্ষমতাই যার নাই; অথবা মিথ্যা-পরস্ত বাতিল পূজারীদের সংগে-সহবতে থাকিয়া নিরংকুশ তওহীদ 
ও ঈমানের সরল সঠিক, কল্যাণ পথকে বিসর্জন দিয়া, শিরিক এবং বহুত্ববাদের আবর্তে পড়িতে যাইবে, 
স্বভাবতঃই এমন আশা তাহার কাছে করা যায় না। 


খোদা না করুন, যদি কখনও এমন হয়, তবে তাহাদের দশাও মাঠ মাঝে সেই প্রেতে পাওয়া 
পথহারার মতই হইবে, যে জানাশুনা সঠিক সরল পথে চলিতে চলিতে ভূত-প্রেতদের হাতে পড়িয়া 
পথ হারাইয়৷ বসে, সংগী সাথীদের হইতে ছিটকাইয়া পড়ে ; কিংকর্তব্যবিমুট দিশাহারা অবস্থায় পড়িয়া 
থাকে, কিছুতেই পথ খুজিয়া পায় না, কিছুতেই বাহির হইতে পারে না ; এমনকি তাহার সংগীদের 
ডাকে সাড। দিয়াও তাহাদের সংগে মিশিতে পারে না। 


পরকালের অভিযাত্রীদের অবস্থাও অনুরূপপ্রায়। ইসলাম এবং নিরংকুশ তওহীদের সরল 
সঠিক পথই প্রকৃতপক্ষে পরকালের একমাত্র যাত্রাপথ ৷ পয়গম্বর (দঃ) এবং তাহার অনুগত 
সংগী সহচরই সেই যাত্রাপথের অভিযাত্রী । সহযাত্রী শয়তান এবং তাহার চেলা চামুণ্ডারাই সেই 
যাত্রাপথের ভূতপ্রেত ; যাহারা, যে সমস্ত হতভাগ্যরা এই শয়তানদের কবলে পড়িয়া পথ হারাইয়া 
বসে, পথহারা অবস্থায় গোমরাহীর তেপান্তর মাঠে দিশাহারা অবস্থায় ছুটাছুটি করিতে থাকে, 
ছুটাছুটিই শুধু তাহাদের সার হয়, কিছুতেই তাহারা পথ পায় না; পয়গম্বর এবং তাহার সহযাত্রীদের 
দরদভরা, ডাক তাহাদের কানে পৌছায় না; তাহারা নিজেদের গোমরাহীর আবর্তে চির-বন্দী 


অতএব এমতাবস্থায় মুশরিক ছুরাত্মাগণ; তোমরাই বল সব কিছু জানিয়া শুনিয়াও আমরা 
তোমাদের ডাকে সাড়া দিতে পারি কেমন করিয়া; তোমরা ডুবিয়াছ ডূবিয়াছ, তাই বলিয়া আমরা 
ডুবিতে যাইব কেন? 


৭৩। ৩১)৷ ১৯ ১_-আমাদের আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিময়; হাশরের মত বিরাট দিব টি 
| ঠ ময় ; হাশরের রাট দিবসকে অনুষ্ঠিত হইতে 
বলিবেন ; তাহার বলা মাত্রই তাহা হইয়া যাইবে, ক্ষণমাত্র বিলম্ব ব্যতিক্রম ঘটিবে না। সেদিন একমাত্র 


কতৃত্ব অধিকার তাহারই থাকিবে ; দৃশ্ঠতঃ এবং বাহ্যিক ভাবেও কাহারও চত ত্ব ক্ষমতা প্রকাশ 
পাইবে না৷ led ১৯১)। এ 151 411 ৩০) নি তত 


এহেন সর্বময় কতৃত্সম্পন্ন একচ্ছত্র অধিপতি ও ক্ষমতাঁবানকে ত্যাগ করি মরাই 
টি বয়া তোমর বল 
ভা ঠাকুর তা যাহাদের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই, তাহাদের বন্দেগী বন্দনা করিতে যাইব 
কোন বুদ্ধিতে, কৌন আকেলে ই তোমরা আকেল বৃদ্ধির মাথা খাইয়াছ খাও, আমরা কিড আমাদের 
আক্কেল বুদ্ধি বিসর্জন দিতে পারি না। টু Ul রি নত 


উপরে উল্লিখিত গুণাবলী যে. আল্লাহ্‌র রহিয়াছে, আমরা এ 


অন্থগত বাধ্য থাকিতে চাই, আমরা সর্বদা ভাহারই বন্দেগী বন্দনায় নি বি 
মাত্র ভয় করিয়। চলিব; এই আদেশই যে আমাদের. প্রতি রহিয়াছে আমরা হারে 
তাহার অন্যথ! করিতে পারি না । ১15 


সপ্তম. ০. [ ৬৪ ] 
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ERRANDS 


MEST LACE 7 


৭৪1 ml 45) 


৭৫1 ০ ১1 
৭৬ 40155 5 
৭৮1 Lb 
৭৯ | 1) (৬৪ 


৮০ 1৪৯9 91 


৮১1 ৮৯৯৪ 


el 55 
সপ্তম 


তরজম। 


তাহারই কথা সত্য, এবং যেদিন শিংগা ফুঁকা যাইবে, সেদিন তাহারই রাজত্ব, 
তিনি গোপন প্রকাশ অবগত এবং তিনিই সুবিবেচক মহাজ্ঞানী । 

আর স্মরণ কর- ইব্রাহীম তাহার পিত। “আযর”কে যখন বলেন__তুমি কি 
দেবদেবতাদিগকে আল্লাহ্‌ বলিয়া মান? তোমাকে এবং তোমার জাতিকে ত আমি 
প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট দেখিতেছি। 

এমন ভাবেই আমি ইত্রাহীমকে আসমান জমীনের আজব বিষয় দেখাইতে যাই, 
যাহাতে ( তাহার অভিজ্ঞতা বাড়ে) এবং একীন আসিয়া যায়; | 
অতঃপর রাত্রি যখন তাহার সন্মুখে অন্ধকার করিয়া দেয়, তিনি একটি নক্ষত্র 
দেখিতে পান, বলেন-_ইহাই আমার প্রভু ; পরে যখন তাহা অদৃশ্য হইয়া যায়, 


বলেন-_আমি ত অদ্ৃশ্যগামী- ৬১) 0000 দরজা 
শা রাহা 
দের পছন্দ করি না । EEE EL SHEN 5 AL 


আবার যখন চন্দ্রকে উদ্ভাসিত 15 7 দালান ত 
দেখেন, বলেন-_ইহাই আমার 298৮৯৮0$ ois nS RS 520 
52252 4244/0 লিবরা 5৭244 
আমার রব; পরে যখন তাহা | 5১৩,৩০৩: EU) ০৩৬০) 
1 হু = ০525 2a L323 193,232 প15৫% 
অদৃশ্য হইয়া যায়, বলেন হি 89/১৩%/০১ STACY 
আমার রব যদি আমাকে পথ 5 NEG Ns ্ব০2৩59055%) পা 
না দেখান, তবে আমি পথভষ্ট | (15৩৭9১৮৬৯৪৩ ৩ 


পা 


হইয়া যাইব সন্দেহ নাই | SHEED NE BEES 


আমার প্রভু, সবার মধ্যে এইই | 0১১৩ SEE ES ৬1 
বড়; পরে যখন তাহাও 1০৫575৬5508 HELM | 
অদৃশ্য হইয়া যায়, বলেন_ [16862569959 
আমার জাতি। কামরা | উট 


cr | => 


G97 HLL গণর্ত। ৫৮2£2 LTE 247 

তাহাদের সংগে আমার কোন | E08 IIL CALEY A 
5714 Lo পক পর্ত পরত Ne? brs বগ১৫৫ 

সম্পর্ক নাই। রি 555585৬012৮ 


আসমান জমীন যিনি স্থপতি কর ৩১৬১/ 
করিয়াছেন আমি তাহারই PTAA রি পু 24? < 20, ০) 
প্রতি একাগ্রচিত্তে আমার মুখ (6 ০৮১ ১৩/৩৩৯৫৩১ং 
করিলাম, এবং আমি ত ৮০০ 

শিরিক করিবার নই ৷ 

তাহার জাতি কিন্তু তাহার সংগে বচসা করে; তিনি বলেন-_তোমর! কি আল্লাহ্‌র 
অদ্বিতীয়তা ব্যাপারে আমার সংগে বচস! করিতে চাও? অথচ তিনি আমাকে 
বুঝাইয়! দিয়াছেন; তোমরা যাহাদের শরীক কর আমি তাহাদের ভয় করি না; 
তবে যদি আমার প্রভূ নিজেই কোন কষ্ট দিতে চান, দিতে পারেন; আমার 
প্রভুর জ্ঞান যে সমস্ত কিছু ব্যাপিয়া ; তোমরা! কি ভাবিয়া দেখ না £ 

আর আমি তোমাদের শরীকদের কিরূপে ভয় করিব, অথচ তোমরা এমন সবকে 
আল্লাহ্র শরীক করিতে ভয় পাও না, যাহার কোন প্রমাণই তিনি তোমাদের 
কাছে অবতীর্ণ করেন নাই ; অতএব উভয় দলের মধ্যে নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে 
নিশ্চিন্ততা লাভের অধিকারীঞ্ক ? তোমরাই বল যদি বুঝিতে পার ; 


[ ৬১] পারা 
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আন্‌ কুর আৰ (সুরা আল্‌ আন্আম ) তরজম। ও তফ সার 


তফনার 


৭৫। ০ ১ 4_বিগত আয়াতগুলিতে শিরিক পৌন্তুলিকতা ও বহুত্ববাদের রদ প্রতিবাদ এবং 
মুসলমানদের ইসলাম ত্যাগ সম্বন্ধে কাফিরদিগকে নিরাশ করিবার পর এক্ষণে নিরংকুশ তওহীদবাদের 
অগ্রনায়ক ও শীর্ষ আদর্শ হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) ইতিবৃত্ত বর্ণনা করতঃ এতদসংক্রান্ত পূৰ ঘোষণা ও 
পুব নির্দেশকে আরও জোরালো এবং অধিকতর বলিষ্ঠ করা হইতেছে। এতদসংগে বিরুদ্ধবাদীদের কেমন 
ভাবে পথে আনিতে হয়, মিথ্যাবাদনকারী বিরুদ্ধাচারীদিগকে কিরূপে সমঝাইতে বুঝাইতে হয়, কেমন 
ভাবে তাহাদের সংশ্রব সহবত ত্যাগ করত: একান্ত একাগ্রচিত্তে একনিষ্ঠভাবে এক অদ্বিতীয় আল্লাহর 
রা আস্থা ভরসা রাখিতে হয়, একান্তভাবে তাহাকেই ভয় করিয়া চলিতে হয়, ততপ্রতিও ইংগিত 
রহিয়াছে। 


বংশবিদ মনীষীদের মতে হযরত ইব্রাহীমের পিতার নাম তারীখ; আযর তাহার উপাধি বা 
উপনাম মাত্র। তফসীরকার ইবনে কসীরের (রঃ) মতে “আযর” আসলে একটি দেবতার নাম; 
এ দেবতার একান্ত ভক্ত পুজারী হিসাবে এ নামেই “তারীখে'র খ্যাতি পরিচিতি। 


[| t ২ 
৭৬। এ)! নিজেরই হাতের তৈরী পাথরকে খোদা বলিয়া মানিতে যাওয়া, তাহাকে খোদার 
মধ্যাদা দেওয়া! ভ্রষ্টতা এবং বোকামী ব্যতীত কিছুই নয়। 


৭৭1 40155 ১ ইত্রাহীমের সম্মুখে মুতিপূজা, দেব দেবতার পুজা অর্চনার অসারতা, যুক্তি 
হীনত৷ ৃপ্যতা, জঘন্যতা প্রকাশ করতঃ তাহার জাতিকে যেমন তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য করি, 
তেমনি আকাশ পাতাল উৰ্ধ এবং অধোঃ জগতের, নিখিল বিশ্বের বিস্ময় সমূহের রহস্তদবারও তাহার সম্মুখে 
খুলিয়া দিই; এতত্দর্শনে তিনি যাহাতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অদ্িতীয়তা, একত্ব এবং নিখিল বিশ্বের অক্ষমতা 
অধীনতার প্রমাণ পেশ করতঃ স্বজাতির পৌত্তলিকতা, বহুত্ব বাদ, ঠাকুর দেবতা ও নক্ষত্র পূজার 


রদ ও প্রতিবাদ করিতে পারেন, সংগে সংগে তাহার নিজের বিশ্বাসও যাহাতে ক্রমবৃদ্ধি লাভ করিতে 
করিতে একীন পধ্যায়ে পৌছায়, তজ্জন্তই ছিল এই ব্যবস্থা ৷ নি 


নিখিল বিশ্বের এই পূর্ণাংগ পরিণত ক্রুটাহীন অটুট মযবুত এবং শ্রেষ্ঠতম নিয়ম. শৃংখল! পর্যালোচনা 
ও তাহার ব্যতিক্রমহীন নীতি নিয়ন্ত্রণ অনুধাবন করিলে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হয় যে, ইহার 
পিছনে, ইহার মূলে এমন কোন স্রষ্টা প্রতিষ্ঠাতা, নিপুণ শিল্পী, সুদক্ষ কারিগর, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী 
মহাজ্ঞানী, সুক্ষদর্শী নিয়ামক ও পরিচালক রহিয়াছেন, যিনি সর্ব বিষয়েই অসাধারণ এবং অদ্বিতীয়; মানুষের 
ধারনার অতীত। সবকিছুরই উপর তাহার এমন কণ্টোল, এমন শক্ত বন্ধন যে, তাহার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে 
বু ই বিন্দুমাত্র করিবার সাধ্য এবং দুঃসাহস কাহারও নাই। এত বড় 

S সম্ভব নয়, তে র 

UES । ্‌ ইং তাহা যুগের পর যুগ এমন অলংঘ্য নিয়মে, একই 


বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন বলেন_ নঙ্ত্রমগুলীর বর্তমান গতিবিধি শুধু যে পারস্পারিক 


রর ই হ হং হ নয়, সম্ভব নয় । i র < শক্তি তি 
নক্ষত্রমালাকে সুখ্যের দিকেই টানে; তাই র্ষের চতুর্দিকে নক্ষত্রমালার পরিভরমণের উর 
SSI 5 ‘এবং অদৃশ্য শক্তিই নক্ষত্রমালাকে 
সপ্তম - A Eee EE SE EES 1) ০৬ 
এটির ৯১৪ এ Soe 25 ne ARIES 
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"5২ পার! 


৮5১৬০ 


আন্‌ কুরআন (সুরা আল্‌.আন্আম ) তরজমা ও তফলীর 


তাহাদের সাধারণ এবং স্বাভাবিক আকর্ষণের বিপরীত নিজ নিজ কক্ষে তাহাদের বন্দী রাখিয়াছে 
সন্দেহ নাই। নক্ষত্রমণ্ডলীকে এমন ভাবে বন্দী রাখিয়া, এমন ভাবে তাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করতঃ 
একই পথে, একই কক্ষে পরিভ্রমণ করিতে, বিন্দু মাত্র ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে সুর্যের চতুর্দিকে চক্কর কাটিতে 
বাধ্য করিতে পারে, এমন কোন প্রাকৃতিক কারণের অগ্যাবধি সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এমনকি সূর্য্য 
এবং নক্ষত্র মালার মধ্যবর্তী দূরত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! নক্ষত্রের গতিবিধি ও দ্রস্তগামিত এবং সব্য্যের 
মধ্যে যে সুক্ষ গভীর সামঞ্জস্ত এবং সম্পর্ক বিদ্যমান, যে সুশুংখল| ও সুনিয়ন্ত্রণ বর্তমান, তাহার 
মহিম! ও কৃতিত্বের দাবী করিতে পারে, এমন কোন প্রাকৃতিক শক্তির খোজ এবং পরিচয় আজ পর্যন্ত 
কেহ বলিতে পারে নাই। অতএব বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হয়_-সৌর জগতের, নক্ষত্রমালার 
স্থষ্টি, পরিচালনা, শুংখলা-নিযনত্রণ যুগ যুগান্তর ধরে তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ও পরিবর্তন হীন অটুট 
বন্ধন অবশ্যই কোন অদ্বিতীয় মহাশক্তি, অপ্রতিদন্দি ক্ষমতাবান, মহাজ্ঞানী, পুক্ষদর্শী ও তন্ববিদ 
রহস্তজ্ঞানী, নিপুণ শিল্পী এবং সুদক্ষ কারিগরের জ্ঞান হিকমত, ক্ষমতা কুদরত, দক্ষতাও নৈপুন্োর 
অনুপম বিকাশ, উদ্ভাবন ও অবদান ; নক্ষত্রমগ্ুলীর, নিখিল বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টি ও বিষয় বস্তুর 
নাড়ী নক্ষত্র যাহার হাতে, প্রত্যেকের যোগ্যতা ও মান পরিমাণ যিনি সম্যক ভাবে সর্বক্ষণ অবগত, 
কোন্‌ পদার্থের, কোন্‌ সৃষ্টির কি যোগ্যতা, কি প্রকৃতি, কি পরিমাণ যোগ্যতা, কাহার আকর্ষণ 
শক্তি কত এবং ক্রিয়৷ প্রতিক্রিয়ার দৌড় কত দূর পর্যন্ত ? সমস্ত কিছুই তিনি পুখান্ুপুখরূপে 
বিলক্ষণ অবগত ; তাহার এই অনন্ত গভীর জ্ঞান এবং ক্ষমত| দ্বারাই তিনি নক্ষত্রমণ্ডলীকে 
নিয়ম নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে এমন ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহাদের গতির এত তীব্রত! ক্ষিপ্রতা 
সত্বেও পরস্পর সংঘর্ষ বাঁধেনা, ঠকাঠুকি হয়না, নিখিল বিশ্ব ভাংগিয়া চুরিয়া একাকার হয়না । 

ফলে ছোট বড়, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল গ্রহ নক্ষত্রই এই ছুলঘ্য, অব্যতিক্রম্য নিয়ম নিয়ন্ত্রণের অধীনে 
উদয় অন্ত যাইতেছে, একের অন্তাগমনে অন্যের উদয়-আলোক জগৎকে উদ্ভাসিত করিতেছে। মূহুর্তের 
জন্য অস্তগামীকে ঠেকাইয়া রাখিবার কিংবা আগন্তককে প্রতিহত করিবার সাধ্য কোন নক্ষত্রের নাই, 
কাহারও নাই, কোন স্থষ্টিরই নাই । একমাত্র নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা, পরিচালক ও প্রতিপালক আল্লাহরই 
সেই ক্ষমতা আছে, এবং তিনি যে কোন মূহুর্তে সব ব্যবস্থা বানচাল করিতেও সক্ষম। ( সুর! ইয়াসীন ) 
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সৌর জগৎ সম্বন্ধে বিস্তারিত অবগতির জন্য পড়ুন “ইনকেলাব”। 

সৌর জগৎ এবং উর্ধলোকের এই অবস্থা দ্বারাই অধঃজগত এবং পৃথিবীর অবস্থা অনুমান 
করা যাইতে পারে। এই অনস্বীকার্য নিগুঢ় তত্ব ও তথ্যের অসাধারণ জ্ঞান হেতুই হযরত 
ইব্রাহীম (আঃ) দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন-০%১১। =!) তথা যে বা যাহার নিজেরই অস্তিত্ব রক্ষা করিতে 
পারেনা, এমন অবৃশ্যগামীকে ত আমি আমার মহাপ্রভুর আসনে বসাইতে পারিনা । একজন 
অক্ষম, পরাধীন, বন্দী, বেগার, ভৃত্যকে মহামান্য সম্রাটের স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইতে যাইবে কোন্‌ 
আহাম্মক, বেওকুফ? ৩১!১৯ হযরত ইত্রাহীমের এই উক্তি প্রকৃত পক্ষে অস্বীকৃতিজনিত জিজ্ঞাসা 
অথবা প্রতিপক্ষের জব্দ করিবার বর্ণনা ভংগি, তর্ক পদ্ধতি এবং বিশেষ কায়দা । তথা প্রকারান্তরে তিনি 
প্রতিপক্ষকে বলিতেছেন__তোমাদের প্রভুর ছুর্গীতি অক্ষমতা ত লক্ষ্য করিয়া দেখ ; হযরত মুসা (আঃ) যেমন 
সামিরীকে বলিয়াছিলেন--“তোর খোদার দশা?” দেখিয়া নে; 55৬ 44৮ ০4৯ 5201 491 1০ 

৭৮। ১11) ১৪ দের সৌন্দর্য কাহার না, মন টানে, আকর্ষণ করে; আল্লাহ্‌ যদি রক্ষা 
না করেন, তবে বিশ্বমানব টাদের সৌন্দর্যে সমগ্র জীবনই বিভোর থাকিয়া যায় । তাই আত্মরক্ষার জন্য 
আল্লাহ্‌র অনিবার্য সাহায্যেরই প্রার্থনা ফুটিয়া উঠে হযরত ইত্রাহীসের (আঃ) মুখে। 


সপ্তম ০! পারা 
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আন্‌ কুরআন (সুরা আল্‌ আন্আম ) তরজমা ও তফজীর 


৭৯। ৮০১] [)14-বাস্তবিকই সৌর জগতে সূর্য্যের অপেক্ষা বড় এবং উপকারী অন্ত 
কিছু নাই ৷ বস্তু জগতের কোন কিছুই সম্ভবতঃ সূর্ধ্যের প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ অবদান থেকে বঞ্চিত নয়। 

৬ এ)--তোঁমাদের ঠাকুর দেবতা, তোমাদের উপাস্ত, সকলের প্রতিই আমি অসন্তষ্ট; ইহাদের 
সংগে আমার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। ইহারা ত অক্ষম মজবুর, সকলেই আল্লাহ্‌র অধীন, সময়ে আমে 
সময়ে যায়, অগ্রপশ্চাৎ করিবার ক্ষমতা এবং অধিকার কাহারও নাই । এহেন অক্ষম পরাধীনদিগকে 
খোদায়ী অধিকার ও প্রভুর মর্য্যাদা দিতে যাইব কোন বুদ্ধিতে? ইহা! যে চরম নির্বুদ্ধিতা এবং জঘন্ত 
ধৃষ্টতার নগ্ন নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই । 


৮০। ০৬2৪ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উল্লিখিত ঘোষণার সংগে ইহাও ঘোষণা করেন যে_ 
সমগ্র স্থষ্টিকে বরখাস্ত করিয়া, বিসর্জন দিয়া আমি একাগ্রচিত্তে সেই মহিমময় সর্বশক্তিমানের প্রতিই 
মনোনিবেশ করিলাম, একান্ত মনে তাহারই দুয়ারে পড়িয়া রহিলাম, যিনি আসমান জমীনের, ছ্যুলোক 
ভূলোকের স্রষ্ট। অধিকর্তা, একচ্ছত্র অধিপতি । 


৮১। 4৯/৯-ইব্রাহীমের (দঃ) জাতি তাহার সংগে কলহ, তর্ক করিলে তিনি তাহাদের, 


উত্তরে বলেন_-তোমরা আমাকে কি ভাবিয়াছ? আল্লাহ্‌ যাহাকে ভূমণ্ডল নভোমগ্ডলের বিম্ময়-রহস্ত 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তোমাদের এই অসার তর্ক কলহে, তোমাদের এই হুমকি ধমকে সে কি তাহার 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান বুদ্ধি সব বিসর্জন দিয়া, তাহার জানা শুনা পরিচিত সরল পথ পরিত্যাগ 
করিয়া, তোমাদের মত ভ্রষ্ট, বিপথগামী হইয়া যাইবে ? মনে রাখিও-_-এত সহজে ভৰি ভুলিবার নয়। 


তোমরা যদি আমার সম্বন্ধে এমন ধারণা কর, তবে তোমরা যে এখনও বোকার স্বর্গে বাস করিতেছ, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 


৮২। 5 হযরত ইত্রাহীমের (আঃ) “কওম” তাহাকে ভয় দেখাইত ; বলিত-_তুমি 
যে আমাদের ঠাকুর দেবতার এমন অপমান অসম্মান করিতেছ, মনে রাখিও, কোন্‌ সময় তুমি তাহাদের 


কোপানলে পড়িয়া একেবারে সর্বস্বান্ত নাস্তানাবুদ ও নিপাত যাইবে বলা যায়না, তাহাদের অসন্তোষ 
অভিশাপে পাগল বিকৃত-মস্তি্ধ হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নয় । : 


তদুত্তরে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেন-_কাহারও ভাল মন্দ হিতাহিতের কিছুমাত্র জ্ঞান, শক্তি 
ও ক্ষমতা যাহাদের নাই, সেই, অক্ষম, জড় পদার্থ অথর্ব অপদার্থদের আমি কিছুমাত্র ভয় করিনা, পরোয়া 
করিনা । আর আল্লাহ্‌ যদি কৌন কষ্টে বিপদে ফেলিতে চান, তবে সে শক্তি তাহার অবশ্যই আছে, তাহা 
থেকে রক্ষা করিবার সাধ্য কাহারও নাই। কাহাকে কখন কি অবস্থায় রাখিতে হইবে, কে কখন কি 
ব্যবহারের যোগ্য, একথা তাহার চেয়ে ভাল করিয়া কেহ জানেন । 


আমি কেন তোমাদের ঠাকুর দেবতা মাবুদ উপাস্তদের ভয় করিতে যাইব? আমিত কোন 
অন্তায় অপরাধ করি নাই। নিরংকুশ তওহীদ মানিয়া চলা ত কোন অপরাধ নয়। অবশ্য তোমাদের 
পক্ষে ভয়ের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান, তোমরা যাহার বিরোধিতা করিতেছ, যাহার শরীক সমকক্ষ ঠাওরাইতেছ 
ভিন অতি ও উহা রোষানল থেকে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে 
এমন কেহ নাই। এ 


অন্তম 7 উন চল Lol 
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নিলাকা রানার 
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তরজমা 


যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং ঈমানের সংগে কোন খুঁত মিশ্রিত করে নাই ; 
নিরাপত্তা তাহাদেরই ; এবং তাহারাই সরল পথের পথিক । 

ইহাই আমার প্রমাণ ; ইব্রাহীমের জাতির বিরুদ্ধে তাহাকে এই প্রমাণই দান করিয়া 
ছিলাম; আমি যাহার চাই, মর্যাদা বাড়াই; তোমার প্রভু স্ুবিবেচক, মহাজ্ঞানী 
সন্দহ নাই । 

আমি ইব্রাহীমকে ইসহাক এবং ইয়াকুব দিই, প্রত্যেককেই হিদায়ৎ দান করি, 
এবং ইহাদের সকলের আগে আমি নৃহকে হিদায়ৎ দিয়াছি, এবং তাহার সন্তান 


সন্ততিদের মধ্যে দাউদ ও 4১১৯ 1 না 
সুলাই মানকে, আইয় ব এবং ত্হানভ ? ত ৮৮ হু চোদে 
টু যব এবং [89/35/5595] 


ইউসুফকে, মুসা এবং হারুণকে . « ০: 
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হিদায়ৎ দান করিয়াছি; এমন ৫ PUA ARG ৩৪ ৬০১০১৩৩৮৮১১ | 
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প্রতিদান দান করিয়া থাকি । 
এবং যাকারিয়া ও ইয়াহয়াকে, 
ঈসা এবং  ইলয়াসকে ; 
সকলেই যে তাহার! 
পুণ্যাত্মাদের দলে । 

আর ইসমাইল, যাসা, ইউনুস 
এবং লুকে, এবং তাহাদের 
প্রত্যেককেই জগতবাসী অপেক্ষা। 
শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি। 
তাহাদের পিতা পিতা- 
মহদের, তাহাদের সন্তান 
সন্ভতিদের এবং তাহাদের 
ভাইদের মধ্য হইতেও কোন 
কোন জনকে হিদায়ৎ দান 
করি, তাহাদের পছন্দ করি ৮| 
এবং সরল পথে পরিচালিত 
করি। 

ইহাই আল্লাহ্র হিদায়ৎ ; নিজের বন্দাদের মধ্যে তিনি বাহাকে চান, তাহাতে 
পরিচালিত করেন ; বলা বাহুল্য তাহার! যদি শিরিক করিত, তবে তাহারা যাহা 
কিছু করিয়াছিল, সমস্তই নষ্ট যাইত। 

ইহারাই ছিল-_যাহাদিগকে আমি কিতাব, শরীয়ত এবং নবুওৎ দান করিয়াছিলামঃ 
তবুও যদি এই মন্কাবাসীরা তাহ! অমান্য করে, তবে তজ্জন্য আমি এমন লোক নির্দিষ্ট 
করিয়া দিয়াছি, যাহারা তাহ! অস্বীকার করেনা । থা 
তাহারাই ত; আল্লাহ্‌ যাহাদিগকে হিদায়ৎ করিয়াছিলেন ; অতএব তুমি তাহাদেরই, 
তরীকা মুতাবিক চল; তুমি বলিয়া দাও-__আমি ইহাতে কোন মজুরী চাইনা, ইহা ত 
জগত্বাসীদের জন্য উপদেশ মাত্র । j 
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আন কর আন (সুরা আল্‌ আন্আম ) তরজমা ও তফীর 
তফসীর 


৮৩। 1১০1 9:21 বর্তমান আয়াতে যুলুম অর্থে শিরিকই উদ্দেশ্য ; প্রিয়নবী (দঃ) এস্থলে 
ইহার এই অর্থ করিয়াছেন বলিয়া বিশুদ্ধ হদীসে বর্ণিত রহিয়াছে; সুরা লুকমানের আয়াত 
mike ০5) 4১। 1 ইহার প্রকাশ্য প্রমাণ; 1 যুলুম শব্দের “তনভীন” ইহার গুরুত্ব বর্ণনার 
জন্যই । অতএব আয়াতটির অর্থ এই দীড়ায় যে-_যাহাদের ঈমান নিখুত নির্ভেজাল, শিরিকের 
ভেজাল ছ্োয়াচ মাত্র তাহাতে নাই, একমাত্র তাহাদের জন্যই নিরাপত্তা সুনিশ্চিত, অবধারিত। 
পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি অটুট বিশ্বাস সত্বেও যদি কেহ শিরিক পরিত্যাগ না করে, তবে সেই 
ঈমান শরীয়তসন্মত এবং স্বীকৃত নয়; শিরিক-মিশ্রিত ঈমান দ্বারা নিরাপত্তা লাভও সম্ভব নয়; 
এমন ঈমানের কোন ভ্যালু নাই, কোন মূল্য নাই, কানাকড়ি দামও নাই। সুরা ইউসুফের 
আয়াত-__955 ১ 29) Bb ea ৬-32 ৮ মধ্যে এই মর্মে ই স্পষ্ট ঘোষণা রহিয়াছে। " শিরিক নি 
ঈমানের একত্র সমাবেশ যেহেতু সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য নয়, তাই অনুবাদে যুলুম অর্থ “খত” করা 
হইয়াছে, বস্তুতঃ এতদ্বারা শিরিকই উদ্দেশ্য ৷ 


৮৪। +১-- হযরত ইত্রাহীম ( আঃ )কে এমন জ্বলন্ত, অকাট্য প্রমাণ নিদর্শন প্রদান করতঃ 
বিজয় গর্ব এবং ছুন্ষা আখেরাতে সন্মান সৌভাগ্য দান, একমাত্র সেই অনন্ত মহিমময় আল্লাহরই 
অনুগ্রহ, সেই আল্লাহ্রই কাজ, যিনি অনন্ত জ্ঞানে জ্ঞানী, অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান ; সকলের যোগাতা 


অযোগ্যতা পাত্রাপাত্রের সঠিক বিচার ও যথাযোগ্য ব্যবস্থার সম্যক জ্ঞান এবং শক্তি যাহার রহিয়াছে। 


৮৫। +৩৪১১-আমি ইত্রাহীমকে শুধু জ্ঞান মৰ্যাদা! দিয়াই নিরস্ত থাকি নাই, বরং তাহার 
বাক্যে ভাহাকে ইসাহকের মত গুণধর পুত্র এবং ইয়াকুবের (আঃ) মত পৌত্রও দান করিয়াছি । ছুন্য়ার 
এক বিরাট জাতি বনি ইক্সায়ীল তাহাদেরই বংশধর এবং তাহার নামে পরিচিত TEE ভু 


পয়গন্বরের আবির্ভাব তাহাদের মাঝে; বরঞ্চ পাক কুরআনের বর্ণনানুসারে ইব্রা ত 
j ; র্আনের রে ইব্রাহীমের (আঃ) পরবর্তী 
সকল পয়গম্বরই তাহার বংশে প্রেরিত হইয়াছেন । যা 


৯৬ হযরত ইত্রাহীমের (আঃ) অঙুজদের বর্ণনার পর এক্ষণে' তাহার কোন কোন 


অগ্রজদের বর্ণনা হইতেছে । হযরত নূহ (আঃ) হযরত ইব্রাহীমের 1 
রি টু মের প্র পতাম দের ও গর 
(আই) পরবর্তী পয়গন্বরগণ যেমন তাহারই বংশ হদের অন্যতম। ইব্রাহীমের 


মধ্য হইতে প্রেরিত হইয়াছেন, তেমনি হযরত নৃহের 
(আঃ) পরবর্তী পর়গন্বরগণও হযরত নৃহের (আঃ) বং এঁতিহাসিক তুফানের সান ভিনি 
ছিলেন বিশ্বমীববের জনক, দ্বিতীয় আদম (আঃ)। - ভিন 


২১১ ৩৭১ বাহক প্রভাব প্রতিপত্তি এবং সাম্রাজ্য হিসাবে ডি 

হযরত 5 ং 
তদীয় পুত্র হযরত সুলাইমান (আঃ) যেমন একই পর্যায়ের ছিলেন, ধৈর্য রি তি তি তি 
হযরত আইয়ুব এবং হযরত ইউসুফের মধ্যেও তেমনি সাদৃশ্য সুস্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে । হযরত মুসা (আঃ) 
IETS এ সি অত ভন ত; হযরত মুসার (আঃ) অ! ১ 
আল্লাহ তাহাকে পয়গম্বর এবং হযরত মুসার (আঃ) উধীর নিযুক্ত করিয় র (আঃ LEE ক্ৰুমেহ 
পরস্পর সাদৃশ্টের প্রতি সুক্ধ্স ইংগিত রহিয়াছে। S ছলেন। অনুবাদে প্র তি ছুই জনের 


14-০$ ১৩ ১ সমসাময়িক বিশ্বের বুকে সর্বাপেক্ষা অধিক মান মর্যাদা উ 

১৫ হিপ 
পথ, ষে পথে আল্লাহ্‌ তাহার প্রিয় এবং । নার 
০ থাকেন । ৭ পৰিচালিত করেন এবং পরিবর্তে যথাযোগ্য 
স্প্তম [ ৬৬ ] রা 
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০০৯১১ 


আধ কুবুআধ (সরা আল্‌ আন্আম) তরজমা ও তফপীর 


195১4 /১--শিরিক এমন মারাত্মক পাপ এবং গুরুতর অপরাধ যে, ইহাতে মানুষের সকল 
পুণ্য সাধন! পণ্ড, বিনষ্ট হইয়া! বায়; এমনকি পয়গন্বরদের মত মহাত্মা পুণ্যাত্মারাও বদি ঘটনাক্রমে শিরিক 
করিয়া বসেন, তবে তাহাদের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম নয়; তাহাদেরও সকল সাধনা, সকল পুণ্য পণ্ড 
হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। > 


(9০%: ৩৮--মক্কার মুশরিক দুরাত্মারা অথবা অন্যান্য কেহ যদি এই সমস্ত বিষয় তথা 
কিতাব, শরীয়ত এবং নবুওৎ অস্বীকার করে, অমান্য করে, তবে আল্লাহ্‌র দ্বীনধর্ম তাহাতে ক্ষতিগ্রস্থ হইবার 
নয় ; বরঞ্চ ক্ষতি এবং সর্বনাশ তাহাদেরই হইবে । আল্লাহ্র দ্বীনধর্ম তাহাদের উপরই মকুব এবং নির্ভরশীল 
নয়; তিনি তাহাদের পরিবর্তে অন্য জাতি যথা আনসার মুহাজিরদের মত ধর্মপরায়ণ, আল্লাহপরায়ণ 
জাতি আনিয়াছেন, এবং তাহাদের অনুসারীদিগকে তাহার দ্বীনধর্মের প্রচার প্রসারে নিযুক্ত করিয়াছেন । 
বলা বাহুল্য, তাহার! কখনও আল্লাহ্‌র অবাধ্য হন না, আল্লাহ্‌র কথার খেলাফ করেন না। 


৯১। 429-ইতিণূর্বে যেমন বর্ধিত হইয়াছে যে, আকায়িদ তথা মূল প্রত্যয়, ভাব বিশ্বাস 
এবং বর্ষের মূলনীতি হিসাবে সকল পয়গম্বরই এক ; এবং এতদনুসারে চলিবার জন্যই প্রত্যেক নবীর 
প্রতি নির্দেশ রহিয়াছে; আপনাকেও এই সরল সঠিক পথে চলিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইতেছে । 
মূলনীতি হিসাবে আপনার এবং আপনার পূর্ববর্তী পয়গন্বরদের মতও পথ অভিন্ন ; আন্ুবংগিক অমৌলিক 
বিষয়ে অবশ্য সর্ব যুগেই যথাযোগ্য এবং যথাপ্রয়োজন ফরক প্রভেদ এবং তারতম্য রহিয়াছে ; এখনও 
যদি সেই ফরক থাকে, তবে তাহাতে কিছুই আসে যায় না। 


শান্ত্রবিদ মনীবীগণ বর্তমান আয়াত হইতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ঘোষণা করিয়াছেন বে, প্রিয় 
নবী (দঃ) যদি কোন ক্ষেত্রে, কোন বিষয়ে পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও শরীয়তের কোন বিধি নিষেধ উল্লেখ 
করতঃ তৎসম্বন্ধে কোন মন্তব্য না করেন, তাহার কোন রদ-প্রতিবাদ না করেন, সামগ্রিক অথব। আংশিক 
ভাবেও ইহা অস্বীকার না করেন, তবে এই উম্মত তথা মুসলমানদের পক্ষেও তাহা অবশ্য-পালনীয় 
হইবে ; অবশ্য-অনুকরণীয় সনদ এবং প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত তইবে ৷ 


৮৩৬৭1 3 %_ওগো নবী! আপনি স্পষ্টভাবে বলিয়া দিন যে, দুরাত্মার!! তোমরা যদি নী মান, 
আল্লাহর নির্দেশ নিদর্শনকে যদি অস্বীকার কর, তবে তাহাতে আমার কিছুই আসে যায় না; আমি 
তোমাদের নিকট কোন প্রকার পারিশ্রমিক এবং মজুরী বা! প্রতিদান কামনা করি নাঃ আমার প্রাপ্য 
পারিশ্রমিক ত আল্লাহ্র কাছেই রহিয়াছে। অবশ্য এই সমস্ত অমূল্য উপদেশ এবং জরুরী নসীহৎ উপেক্ষা 
করিয়া তোমরা নিজেরাই নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছ। আমার জন্য বিশ্বের বিশাল বক্ষ উন্মুক্ত 
রহিয়াছে ; উপদেশ ও নসীহত শুনাইবার মত লোকের অভাব হইবে না। 
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স্প্তম [ ৬৭ ] পার! 


৯২। 


৯৪ | 


৯৫1 


স্প্তম 


1))১$ 59 


সী ৪১০ 


১১২৯ এ ও 


তুমি এতদ্বারা মক্কাবাসী এবং 


তরজম। 


বলা বাছল্য তাহার৷ আল্লাহকে সম্পূর্ণভাবে চিনিতে পারে নাই ; সেই জন্যই ত 
বলে হতাআলা কোন মানুষের প্রতিই কোন কিছু অবতারণ করেন নাই। 
জিজ্ঞাসা কর-_ মুস| যে কিতাব নিয়া আসিয়াছিলেন, যাহ! উজ্জ্বল ছি ছল, এবং লোকের 
পক্ষে হিদয়ৎ ছিল, তোমরা যাহা পাতা পাত৷ করিয়। লোকদের দেখাইতে ; এবং বহু 
কিছু গোপনও রাখিতে, তোমরা এবং তোমাদের পিত| পিতামহর! যাহা 
জানিতে না, যাহা তোমাদের তাহা শিখাইয়া দিলে ; সেই কিতাবখানি কে অবতীর্ণ 
করিয়াছিল ? তুমি বলিয়া দাও_আল্লাহ্‌ই অবতীর্ণ করিয়াছেন; অতঃপর তাহাদিগকে 
ছাড়িয়া দাও; তাহাদের অবান্তর বিবয়ে তাহারা খেলিতে থাকুক । 
আর এই যে কুরআনকে আমি A) 
অবতীর্ণ করিয়াছি, তাহা বর্কত- 
সমৃদ্ধ, তাহার পুববর্তী কিতাব- 
গুলির তসদীক করে, এবং 


tlh 6 2১9 
{EAMETS SE MISES L 
EE বা 
৩1? রে পু 585, 8215 পা 
52 IL Hk) চিনি 


weg) ০5775 


(54324 4৯2৬ ee $৩১১৪৩2 ১ 


তাহার পার্শবর্তীদের সতর্ক 
সাবধান করিবে । বলা বাহুল্য 
পরকালের বিশ্বাস যাহাদের 
আছে, তাহারাই ইহাতে ঈমান 
আনে এবং নিজেদের নামাষ 
সম্পর্কে তাহারা সতর্ক থাকে। 
তদপেক্ষা পাপিষ্ঠ কেহই 
নাই-_আল্লাহ্র উপরে যে 
অপবাদ বাধে কিংবা বলে-_ 
“আমার কাছে ওহী অবতীর্ণ 
হইয়াছে” অথচ তাহার নিকট 
কিছুমাত্র ওহী অবতীর্ণ হয় 
নাই, অথবা যে বালে- আল্লাহ্‌ 
যেমন অবতীর্ণ করিয়াছেন 
আমিও তদ্রুপ অবতীর্ণ করাতে 
পারি; আর তুমি যদি সে 
দৃশ্য দেখিতে পাইতে, পাপিষ্টরা 
যখন মৃত্যু-কষ্টে জর্জরিত এবং ফিরিশতারা হস্ত প্রসারণ করতঃ 
তোমাদের প্রাণ বাহির করিয়া দাও ; আল্লাহ্‌র উপরে মিথ্যা জট 
তাহার নির্দেশ-নিদর্শন সমুহকে দৰ্প লা উপেক্ষার ফ ফালে 

আযাব ভোগ করিবে। তোমরা আজ লাঞ্ছনার 
লেই ভল ওতে একে 
নহ SL তি সাদের যাহা কিছু আসবাবপত্র দিয়াছিলাম 

পছনে 
বলিতে, তোমাদের সেই বুপারিশকাীি াদাগকে €তোমরা তোমাদের মধ্যে শরীক 


কত তোমাদের সং ত পাইতেছি 
না। যর সকল নপক আজ ভাতে ভরিতে 
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আম কুরআন (সুর আল্‌ আন্আম) তরজমা ও তফসীর 


শুল্ক সী শ্ব 


৯২। 15); ৮ ৪-মান্তুষের হিদায়ত-নিমিত্ত পয়গম্বরদের প্রেরণ আল্লাহ্‌র চিরশ্বাশ্বত নাতি। 
এতদৃদ্দেশ্তে প্রেরিত বিভিন্ন এবং বিশিষ্ট পয়গন্বরদের অনেকের নাম বিগত আয়াতগুলিতে বর্ণিত 
হইয়াছে এবং তাহাদের অবলম্বিত তওহীদ, মারিফাৎ, “সিরাতে মুস্তকীম” এবং সরল সঠিক পথে চলিবার 
জন্য স্বয়ং ভ্যুরের (দঃ ) প্রতি নির্দেশ রহিয়াছে। 

যে সমস্ত সংকীর্ণমন| বিদ্বেযান্ধ হিংসুক এবং পরস্রীকাতর লোকের! পয়গন্ঘরদের এই চিরশাখত 
নীতিকে অস্বীকার করিয়া বলে-_আল্লাহ্‌ কাহাকেও রম্থুল করেন নাই, কাহার ও প্রতি কিছুমাত্র ওহীও 
প্রেরণ করেন নাই ; আপনি তাহাদের বলুন_যদি তোমাদের কথ| সত্য হর, আল্লাহ, যদি কোন ওহী 
না পাঠাইয়া থাকেন, তবে জিজ্ঞাসা করি__তওরাতের মত উজ্বল এবং বর্কতসমৃদ্ধ মহান কিতাব কে 
অবতীর্ণ করিয়াছে? যে তওরাত আল্লাহ্‌র প্রিয় পছন্দ বিবয়বস্ত সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করিত; 
তোমরা! এবং তোমাদের চৌদ্দ পুরুব যাহ! জানিতে না, এমন জ্ঞান যাহা তোমাদের পরিবেশন করিয়াছিল 
শুধুমাত্র বুদ্ধির জোরে যাহার সন্ধান ছিল বিশ্বমানবের নাগালের উর্ধে, যে তৎরাত তোমাদিগকে। 
সেই জ্ঞানে জ্ঞান-সমৃদ্ধ করিয়াছে, সেই মহাগ্রন্থ তওরাত কাহার কিতাব? কে তাহাঅবতীর্ণ করিয়াছে ? 


মানি__ তোমাদেরই দুর্ভাগ্য যে, এহেন মহাগ্রন্থ তওরাতকে তোমর! তওরাত রাখ নাই ; তোমাদের 
স্বার্থের অনুকূলে নিজেদের, রুচি মাফিক তোমরা তাহার পাতাগুলি ছিড়িয়। ছিড়িয়। লোকদের দেখাইতেছ ? 
তাহার অনেক কিছু লুকাইরা চাঁপ। দিয়া রাখিয়াছ; তাহার আসল স্বরূপ, উজ্জ্বল মহিমা, তোমরা অক্ষুণ্ন রাখ 
নাই; তবুও যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহাই তাহার পূর্ণ মহিমার সন্ধান বলিয়া দিতেছে । 
ভগ্নাবশেৰই প্রাসাদের অতীত মহিমার হ্রলন্ত স্বাক্ষর সন্দেহ নাই। 

তাহারা যদি তবুও আল্লাহর কুর্আন এবং তাহার প্রেরিত সত্যকে না৷ মানে, অস্বীকার করে, 
তবে আপনি তাহাদের ছাড়িয়া দিন; তাহারা যে চুলোয় যায় বাক, আপনি শুধু তবলীগ ও ধর্মপ্রচারের 
গুরুদায়িত্ব পালন করিতে থাকুন ; তাহারা তাহাদের অবান্তর অনর্থক আজে-বাজে কাজে মাতিয়া থাকুক, 
আপনি তজ্জন্ত কোন চিন্ত। করিবেন না। 

৯৩। 155 5__হতভাগ্যদের জিজ্ঞাসা করুন-_তোমাদের কথা বদি সত্য হয়, যদি আল্লাহ্‌ 
কাহারও নিকট কোন ওহী না পাঠাইয়। থাকেন, তবে তোমাদের সম্মুখে স্বমহিমায় বর্তমান, এই যে 
কুরআন, পূর্ববতী আসমানী কিতাব সমূহের তসদীক ও প্রতিপাদনে যাহ! মুক্তক্, উদারচিত্ত ; মানব 
দানব, সমগ্র বিশ্বশক্তি একজোট হইয়া কিংবা সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াও যে কুর্আানের সমতুল্য কোন বাণী, 
কোন কিতাব পেশ করিতে অক্ষম, তাহাকে পাঠাইল কে? তাহা যদি আসমানী কিতাব, আল্লাহ র ওহী 
না হয়, তবে কোথা হইতে আসিল, কে তাহা লিখিল, এবং কেই বা তাহা প্রেরণ করিল ? 


১352 5 “উম্মুল কুরাঁ” “বস্তি জননী” বা সমগ্র পল্লী জগতের মূল। মক্কা শরীফ প্রাচীন 
আরবদের দ্বীন-হুন্য়ার কেন্দ্র; ভৌগলিক হিসাবে প্রাচীন পৃথিবীর মধ্যস্থল; বর্তমান পৃথিবীর আমেরিকা 
মহাদেশ তাহার নীচে ; হদীসের বর্ণনা অনুসারে পৃথিবী স্থষ্টির সময় সবপ্রথমে মক্কার জমিই স্থষ্ট 
হয়। এই সমস্ত কারণে মক্কা নগরীকে উম্মুল করা নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে৷ তাহার 
পার্বর্তী এলাকা বলিতে সমগ্র আরব জগৎই উদ্দেশ্য । পাক কুর্আান সর্বপ্রথমে তাহাদেরই মাঝে 
অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তাহাদের মাধ্যমেই জগৎ তাহা লাভ করিয়াছে £ অথবা পার্শ্ববর্তী বলিতে সম 
পৃথিবীই উদ্দেশ্য । পাক কুরআনের অন্যত্র যেমন অনুরূপ মর্মেই বর্ণিত আছে_15555 ০১২৪ 55 
“পাক কুরআন সারা বিশ্ববাসীর পক্ষে সতর্কবাণী ।” 
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আনব কুরআন (স্থরা আল্‌ আন্মাম) তরজমা ও তফদীর 


9:১। 5_অন্তরে যার পরিণামের চিন্তা, পরকালে যার বিশ্বাস, আখেরাতে যার একীন, 
সেই জনই মুক্তি এবং হিদায়তের পথ খুঁজে; আল্লাহ্‌র পয়গাম কবুল করিতে, তার নির্দেশ পালন 
করিয়া চলিতে সেই জনই প্রস্তুত থাকে, এবং তাহাঁরাই নামাযের যত্ব করে, নামায ঠিক রাখে ৷ 


৯৪। ৬ 4৬! ৬*-_ যাহার! বলে- আল্লাহর শরীক আছে স্ত্রী পুত্র আছে, তিনি কোন পয়গম্বর 
পাঠান নাই, কোন ওহী প্রেরণ করেন নাই; আল্লাহ্র সম্পর্কে যাহারা এমন অসত্য ও মিথ্যা 
অপবাদ দেয়, জান। কথা--তাহাদের এহেন বৃষ্টতার তুলনা হয় না, এতদপেক্ষা বড় অবিচার, গুরুতর 
পাপ আর কিছু হইতে পারে না; অনুরূপ ভাবে যাহারা নবুওতের মিথ্যা দাবী করে, তাহাদের কাছে 
আল্লাহ্‌র ওহী আসে বলিয়া প্রচার করে, কিংবা কোন কোন মুশরিকদের মত বলে--5৯ J ৬৬) ০৩9) 
“আমরাও ইচ্ছা করিলে এমন কালাম পেশ করিতে পারি” তাহার৷ সকলেই চূড়ান্ত অপরাধী, চরম 
পায়ের পাপিষ্ঠ জালিম। তাহাদের এহেন ধৃষ্টত৷ দৌরাত্ম্য চির অমার্জনীয় সন্দেহ নাই। 


০৭ ১- মৃত্যু পর্যন্তই, জীবনের এই কয়টি দিনই দূরাত্মাদের যত লাফালাফি, যত দপাদপি ; 
মৃত্যুর সংকট মুহূর্ত যখন ঘনাইয়া আসিবে, মরণ জ্বালায় যখন জর্জরিত হইতে থাকিবে, ফিরিশতারা 
প্রাণ সংহার কিংবা শাস্তি প্রদান উদ্দেশ্যে হস্ত প্রসারণ করিয়া যখন বলিবেন__এতদিন যে প্রাণ 
নানা ছল কৌশলে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলে, আজ তাহার রক্ষা নাই ; আজ ভালয় ভালয় নিজে থেকেই 
তাহা বাহির করিয়া দাও; আজ তোমাদিগকে তোমাদের কুফুর, ছুফ্কৃতি অহংকার এবং আল্লাহ্‌র সম্পর্কে 
তোমাদের মিথ্যা অপবাদের দণ্ড ভোগ করিতে হইবে ; তোমাদের জন্য চরম লাঞ্ছনা দূৰ্গতি অনিবার্য ৷ 


৯৫। ১১:০ ১৭) ও_ পথম স্ষ্টির মত, প্রথম জন্মের মতই আজ তোমরা নগ্ন পায়ে, নগ্ন 
মাথায়, রিক্ত হস্তে আমীর কাছে আসিয়াছ ; ধন-দৌলৎ এঁশ্বর্য-সম্পদের গর্ব আজ তোমাদের কোথায় 
গেল ? কোথায় আজ তোমাদের সে সমস্ত পড়িয়া রহিল? কই তাহার কিছুই ত আজ তোমাদের 
সংগে-নাই। 

অধিকন্তু তোমরা যাহাদিগকে আল্লাহ্‌র শরীক করিতে এবং বলিতে-_ইহারাই তোমাদের বিপদের 
বন্ধু, ছুঃসময়ের সাথী, সংকটে সহায় ; আজ তাহারা কোথায় ? তোমাদের সাহায্য স্থপারিশ ত দূরের 


কথা, আজ যে তাহাদের টিকির পাত্তাও নাই। আজ যে তোমাদের সকল ব সম্পর্ক 
বি , সকল য়! 
গেল। সকল আশা ভরসার চির-স্মাধি ঘটিল। Le 
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ভরজঘ। 


আল্লাহতাআলাই চিরিয়া বাহির করেন শস্তদানা এবং বীজ, মৃত হইতে জ্যান্ত কে 
বাহির করেন এবং জ্যান্ত হইতেও মৃতকে বাহির করিবেন তিনি; এই ত আল্লাহ; 
তবুও তোমরা পথ ভুলিয়| কোথায় চলিয়াছ? 


ভোরের আলোক বিদারণ ত তিনিই করেন, রাত্রিকে বিশ্রাম এবং সূর্য-চন্দ্রকে গণনার 
জন্য তিনিই তৈরী করিয়াছেন, ইহ! শক্তিশালী মহাজ্ঞানীরই স্থিরিকৃত অবদান | 


সাগর প্রান্তরের অন্ধকারে তোমরা যাহাতে পথ পাইতে পার, তজজন্যই তিনি 
নক্ত্রমাল। তৈরী করিয়াছেন; যাহারা জানে তাহাদের জন্যই আমি বিস্তারিত 
ভাবে নিদর্শন বলিয়া দিলাম ৷ 
তিনিই ত, একজন হইতেই 
তোমাদের সকলকে পয়দা 
করিয়াছেন, অতঃপর এক হইল 
তোমাদের ঠাই এবং অন্য 
তোমাদের আমানত রাখিবার 
স্থান। চিন্তাশীল লোকের 
নিমিত্তই আমি নিগুট কথা 
সবিস্তারে বলিয়া দিলাম । 

আর তিনিই ত আসমান 
থেকে পানি অবতীর্ণ করিয়া- 
ছেন, অতঃপর আমরা তাহা 
দ্বারা সর্ব প্রকার উদ্ভিদ 
উৎপাদন করি; ক্রমে তাহা 
হইতে সবুজ ফসল, একের 
পর এক উপ্্ণপরি শস্যকণা, 
খেজুর বৃক্ষের চোমর হইতে 
ঝুলন্ত ফলগুচ্ছ, পরস্পর সদৃশ 
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| ৮৮ 27. রে 
অসদৃশ ডালিম, যয়তুন এবং এ ১:55): EE | 
আংগুরের বাগান বাহির 14 রি বি? ; 


করিয়া থাকি; প্রত্যেকটি { 
গাছে যখন ফল আসে, এবং 
পাকে, তখন তাহা লক্ষ্য 
করিয়া দেখ ; ঈমানদারদের জন্য ইহাতে | নিদর্শন রহিয়াছে সন্দেহ নাই। 


আর তাহারা স্বিনদিগকে আল্লাহ্‌র শরীক করে, অথচ তিনিই তাহাদের পয়দ। 
করিয়াছেন; তাহারা অজ্ঞতা টা তাহার জন্য পুক্রকন্যা গড়ে; তিনি 
পবিত্র, মহান, এবং তাহাদের বক্তবে বহু উর্দে। 
আসমান জমীনের প্রথম টি তাহার পুত্র কিরূপে হইতে পারে? 
তাহার যে কোন স্ত্রীই নাই; তিনিই ত সব কিছু তৈরী করিয়াছেন এবং 
সবকিছু তিনিই জানেন । 

[1 ৭১] পার 
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আন্‌ কুর আম (সুরা আল্‌ আন্আম) ভরজমা৷ ও তফ মীর 
তফসীর 


৯৬। এ 01-_মাটীতে বীজ এবং দান৷ পুতিবার পর তাহাকে বিদীর্ণ করতঃ চার! গজান, 
জ্যান্ত হইতে মৃত, মৃত হইতে জ্যান্ত আবিষ্কার, মানুষ হইতে বীর্ধ, বীর্ষ হইতে মানুষের স্থ্টি একমাত্র 
আল্লাহরই অনন্য মহিমা, অনন্ত কুদরূতের লীলা নিদর্শন সন্দেহ নাই। এতদসন্বেও তোমরা তাহাকে 
ছাড়িয়া কোথায় কার কাছে চলিয়াছ ? 


৯৭। ০/৬রাতের আধার বিদীর্ণ করিয়া দিনের আলোক আবিষ্কার, দিবারাত্রি, 
চ্্স্থধের বৈজ্ঞানিক শৃংখল! ব্যবস্থা, তাহাদের গতিবিধির অব্যতিক্রম্য নিয়ন্ত্রণও তাহারই অবদান: 
তাহার শক্তি এবং জ্ঞান মহিমার জ্বলন্ত স্বাক্ষর! মাঠে জংগলে, সাগরে প্রান্তরে, জলে ডাংগায়, 
গভীর অন্ধকারে এই নক্ষত্রমালাই ত তোমাদের পথের দিশারী ৷ 


৯৯। ৬১১৯ একই ব্যক্তি তথা এক "আদম (আঃ) হইতেই তোমাদের সকলের উৎপত্তি ৷ 
অভিধানে ১৪ ঠাই, আশ্রয়, এবং €২১+ আমানত রাখিবার জায়গা; কিন্তু বর্তমান আয়াতে 
ইহার ব্যবহারিক অর্থ সম্বন্ধে তফসীরকারদের মতভেদ রহিয়াছে । তফসীর মওযিহুল কুরআনে 
সাছে_মাইষ প্রথমে মায়ের পেটেই সুপ্দ হয়, ক্রমে ক্রমে পাতিব প্রভাব লাভ করে, ছুন্য়াতে 
আসে, অবস্থান করে; আবার কবরে স্বুপর্দ হইবে, ক্রমে আখেরাতের প্রভাব গ্রহণ করিবে এবং 
অবশেষে বেহেশত কিংবা দোষখেই তাহার শেষ আশ্রয় এবং ঠাই হইবে ৷ 


১০০ । ১৬ +৯ ১-__ আসমানের পানিই উদ্ভিদ উৎপাদনের মূল ৷ 
"২5১ ৩১৯ ঝুলন্ত গুচ্ছ, যাহা। ভাবী হওয়ার কারণে নীচের দিকে ঝুলিয়া পৃড়িয়াছে । 


(৮ বৰ্ণে, স্বাদে, গন্ধে অনেক ফল একে অন্যের কাছাকাছি, পরস্পর সদৃশ, আবার 
কোন কৌন ফলের মধ্যে সাদৃশ্ঠ মাত্র নাই; তাহা, একে অন্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ভিন্ন। 


1১১)-_ প্রথম অবস্থায় ফল কাচ! বিস্বাদ এবং অকেজো থাকে; ক্রমে তাহা পাকে, পাকিবার পর 
এ ফলই কত সুস্বাু এবং কত কাজের হয়! ইহাও আল্লাহ্‌র কুদরতের লীলা বই ত নয়। 


১০১ 9০৯৬ বৰ্তমান রুকুতে আল্লাহ্‌র যে সমস্ত গুণরাজি - এবং কুদরতের লীলা নিদর্শন 
বণিত রহিয়াছে, তাহা, যেমন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অদ্বিতীয়তা, নিরংকুশ তওহীদের, জীবন্ত স্বাক্ষর ; 
তেমনি ওহী এবং নবুওতের প্রয়োজন, যৌক্তিকতা এবং বাস্তবতা সপ্রমাণে জ্বলন্ত নিদৰ্শন সন্দেহ নাই { 
যিনি এত করুণাময় রহীম ও রহমান, মানুষের জৈবিক এবং দৈহিক অস্থায়ী জীবনযাত্রার প্রয়োজন 
ও সুখ সুবিধা সম্বন্ধে এত সচেতন, এত দরদী, এত যার আয়োজন, মানুষের স্থায়ী, আধ্যাত্মিক 
এবং পারলৌকিক জীবনের সুখ স্ুবিধ! সম্বন্ধে তিনি উদাসীন, এবং আয়ো 
থাকিবেন, এমন হইতে পারে না; তাহার যে অনন্ত করুণ! ও রহমত মানুষের দেহের খোরাক 
পরিবেশনে তাহাকে বাধ্য করে, তাঁহার সেই রহমতই মানুষের আত্মার খোরাক পরিবেশনে, যথা 
প্রয়োজন আয়োজনে তাহাকে বাধ্য করিয়া থাকে, তাহার সেই রহমত মানুষের আত্মাকে ST 
চিরবৃভুক্ষু রাখিবে এমন কল্পনাও তাহার চরম অপমান সন্দেহ নাই। ফট সি 


অতএব বস্তগত জীবন যাত্র। এবং দেহিক প্রয়োজনে, দৈহিক খোরাকের উৎপা 7225 
বন ২ "কর ভৎপাদনে যিনি 

বৃষ্টি করেন, আত্মার খোরাক উৎপাদন ও পরিবেশনে তি রন বেক 
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আন্ত কুর আম (সুরা আল্‌ আন্আম) তরজম।ও তফসীর 


করিয়াছেন সন্দেহ নাই । ডাংগায় জলে, সাগরে প্রান্তরে দৃর্ভেঘ্য অন্ধকারে পতিত নিমজ্জিত, দিশাহারা 
পথিকের পথ নির্দেশার্থ নক্ষত্র মালার আয়োজন যার উদ্বেলিত রহমতের অবদান ; আধ্যাত্মিক, আত্ম- 
কল্যাণ এবং মুক্তি পথের দিশাহারা অভিযাত্রীর আধার আকাশে তিনি একটি মাত্রও দিক নিদের্শক নক্ষত্র 
উদিত করিবেন না, করেন নাই, এমন হইতে পারেনা । মানুষের পাধিব জীবনের সুখ সুবিধার্থে রাতের 
আধার চিরিয়া ভোরের আলো যার আবিষ্কার, অকৃপণ করুণার উদ্বল নিদর্শন ; মানুষকে তিনি কখনও 
কুফুর শিরিক অন্যায় অনাচার, অমান্ুষিকত। পাশবিকতার ঘুটঘুটে অন্ধকারে চির-নিপতিত চির-নিমজ্জিত 
রাখিবেন, তাহাদের এই সবনাশা অন্ধকারের অবসানে কোন আলোক প্রদান করিবেন না, এবং 
তাহার স্থষ্টি-বংসল করুণ।-উদ্বেল প্রকৃতি মানবতার অধঃপতনের নিবিড় অন্ধকারে একটি দীপ শিখ 
স্থালায় নাই, তিমির রজনীর বুক চিরিয়া মানবতার উদ্ধল ভবিষ্যতের আয়োজনে সুপ্রভাতের আয়োজন 
এবং মানবতার ভাগ্যাকাশে একটি সূর্যও উদিত করে নাই, তাহার সেরা স্থপ্টিএমনি ভাবে, রসদাভাবে 
রসাতলে যাইবে, উচ্ছন্ন যাইবে, সর্বনাশের ঘোর তমসায় হাবুড়বু খাইতে থাকিবে, এমন হইতে পারেনা । 


খেজুর বীজ এবং শস্তকণার বুক চিরিয়া যিনি সবুজ সজীব সতেজ অংকুর এবং চারাগাছ উৎপাদিত 
করেন, এহেন তুচ্ছ জিনিবকেও যিনি বিনষ্ট যাইতে দেন না, তাহার রহমতে বাধে; মানুষের অস্তারে 
নিহিত এশী-প্রেম এবং মানবতার অমূল্য বীজকে কি তিনি অবদ্ধ অবহেলায়, অনাদরে নষ্ট যাইতে দিবেন, 
তাহার উৎকর্ষ, উন্নতি, বিকাশ ও সার্থকতা লাভে চির-বঞ্চিত রাখিবেন, কোন সুস্থ বিবেক এবং বিচার 
বুদ্ধিই তাহাকে এমন নির্দয় নিষ্ঠুর কল্পনা করিতে পারেনা । 


দৈহিক এবং বস্তু জগতে জীবন মৃত্যুর অভিনয় যেমন নিয়ত প্রত্যক্ষ অনিবাধ্য সত্য, তখন 
আধ্যাত্মিক ও আত্মিক জগতে ইহার ব্যতিক্রম স্বীকার করিতে যাইব কোন যুক্তিতে? আত্মিক জগতেও 
এই চির-প্রত্যক্ষ নিয়ম অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই৷ ইতিহাস সাক্ষী_তিনি আত্মিক জগতেও 
বহুবার মৃত, জীবনী শক্তিরহিত জাতি হইতে জ্যান্ত জাগ্রত সচেতন ব্যক্তিত্ব এবং জাতিকে 
জন্ম দিয়াছেন, আবার এক জ্যান্ত জাগ্রত বলিষ্ঠ জাতি ও ক্রমে ক্ষয়, জীবনী-শক্তিরহিত, মৃতবৎ জাতিতে 
পরিণত হইয়াছে। বস্তু জগতের, পার্থিব জীবনের নিয়ম শৃংখলা ও ব্যবস্থার মতই আধ্যাত্মিক ও 
আত্মিক জগতেও তিনি সুব্যবস্থা করিয়াছেন; স্থান কাল পাত্রভেদে যথা প্রয়ো জন, যথা যোগ্য আয়োজনে 
তিনি কখনও ক্রটা করেন নাই। আল্লাহ্‌র কীতি মহিমা দ্বারাই আমরা তাহাকে চিনিতে পারি; তাহার 
কুদরত অসীম, ক্ষমতা অদ্বিতীয় ; তিনি যাহা করিতে পারেন, অন্ত কেহ তাহা! করিতে পারেনা, একথা 
যেমন আমর! নিশ্চিত বিশ্বাস করি, তেমনি তাহার বর্ণনাবলী বক্তব্য এবং কালামের মত কালামও কেহ 
বলিতে পারে না, পেশ করিতে পারে না, একথাও সুনিশ্চিত বলিয়া মানি । তাহার কাজ যেমন অদ্বিতীয় 
অতুলনীয় ; তাহার বাণীও তেমনি অদ্বিতীয়, অতুলনীয়; সমগ্র স্থষ্টির, সমবেত স্ৃষ্টি-শক্তির বহু উর্ধে ৷ 
তাহার: কাজের মত কাজ যেমন অন্তের সাধ্যের অতীত, অনুরূপ ভাবেই তাহার বাণীর মত বাণীও 
মানবের সাধ্যের বাহিরে । অতএব এতদসত্বেও যদি কেহ আল্লাহ্‌র কালামের মত কালাম করিতে 
পারে বলিয়া “দাবী করে, তবে তাহাকে উন্মাদ এবং বিকৃত মস্তি ব্যতীত আর কিছুই বলা 
যাইতে পারে না। - ও 

ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মানুষের যে সমস্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ বিঘোবিত 
হইয়াছে, বর্তমান রুকুতে আল্লাহ্‌র গুণরাজি বর্ণনা দ্বারা সেই সমস্ত বিবয়াদিরই প্রকৃত অবস্থা ও সঠিক 
স্বরূপ পরিবেশিত হইতেছে। 
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আন কুর্আাৰ (সুরা আল্‌ আন্আম ) তরজমা ও তফসীর 


1১, ওঁ_দ্বিন অর্থে এস্থলে কুফুর শিরিকের প্ররোচনাদাতা৷ শয়তান গুষ্ঠিই উদ্দেশ্য ; কেননা 


শয়তান ও তাহার চেলা-চামুণ্ডাদের উস্কানী প্ররোচনায়ই মানুষ কুফুর করে, শিরিক করে “গায়রুল্লাহ”র ' 


ইবাদত বন্দেগী করিয়া থাকে ; তাই বস্তুত: তাহাদের এই উপাসনা ও পূজা শয়তানগুষ্ঠিরই পুজা অর্চনা 
সন্দেহ নাই। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এই জন্যই পিতা আযরকে বলিয়াছিলেন_-'পিতঃ! শয়তানের পূজা 
করিও না৷: 9৮2 ১ ১ ৩১৬; পাক কুরুআনের সুর! ইয়াসীনে আল্লাহতাআলা স্বয়ং মানব সন্তানদের 
উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন lk) bas Nol pal ৬৪ ৩:০৯] ১৪ পি! আদম সন্তান ! আমি কি তোমাদিগকে 
শয়তানের ইবাদত করিতে মানা করি নাই? কিয়ামতের দিন ফিরিশতারা বলিবেন__ 
০১০4৬ ৯৮৩ ০৯ ০১4৮ 198 ০7 প$1১ or 08১ এএ| d=, মহিমময় পাক পবিত্র তুমি ! তুমিই 
আমাদের একমাত্র সহায়, তাহারা ত প্রকৃতপক্ষে জ্বিনের পূজা, জ্বিনের ইবাদতই করিত; তাহাদের 
অধিকাংশরাই যে স্বিনসম্প্রদায়ের প্রতি ঈমান রাখিত। 


স্বিন অর্থে এস্থলে শুধুমাত্র জ্বিন সম্প্রদায় ও উদ্দেশ্য হইতে পারে ; অজ্ঞ আরবরা বিভিন্ন স্বিন- 
প্রধানদের নিকট সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করিত বলিয়া পাক কুর্আনেই বর্ণিত রহিয়াছে 


ee) ৬৮, ৩৯ ০১১১৯ i)! ur’ ৭0৯) ০0৮ asl :£) 


দ্বিন অর্থে শয়তান গুষ্টি উদ্দেশ্য হউক অথবা জ্বিন সম্প্রদায়, তাহারা সকলেই আল্লাহর সৃষ্টি; 
অক্ষম; তাহাদিগকে সর্বশক্তিমান সর্ববিষয়ে সক্ষম স্থষ্টিকর্তার মর্ধাদাতুল্য শরীক, এবং সমকক্ষ ভাবিতে 
যাওয়া জ্ঞানের নয় বরং অজ্ঞতার, বুদ্ধির নয় বরং নির্বুদ্ধিতার নিলজ্জ নিদর্শন সন্দেহ নাই। 


1১১-১- ইতিপূর্বে যেমন বণিত হইয়াছে খৃষ্টানরা হযরত মসীহকে (আঃ), ইহুদি ত 
উযাঁইর (আঃ) নবীকে আল্লাহ্‌র পুত্র, এবং আরবের কোন কোন মুশরিক ত বিড 
আল্লাহ্‌র কন্যা বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং বলিত ; তৎপ্রতি ইংগিত করিয়াই বলা হইতেছে যে_ তাহাদের 
এই উদ্ভট উক্তি এবং আবিষ্কার যুক্তি এবং বিচার বৃদ্ধি-বিরুদ্ধ ; আল্লাহর মহিমা ও শান এতদপেক্ষা 
বু উদ্দে সন্দেহ নাই। ৃ 

৩২ সম্পূর্ণ নতুন ভাবে আবিষ্কারক ও স্ৃষ্টিকর্তী; কোন নমুনা স্তাম্পল ব্যতীত সর্বপ্রকার 
সাহায্য সহযোগিতা ভিন্ন, কোন প্রকার যন্ত্রাদি ব্যবহার ব্যতিরেকে আসমান জমীনের, নিখিল বির্শ্বের 


অদ্বিতীয় স্থষ্টিকর্তা যিনি; সমস্ত কিছুই ধার স্থপ্টি, যার - 
করিতে যাইবেন তিনি কোন দুঃখে, কোন প্রয়োজনে, REED SE নিতে এহ 


ধরণের? বলা বাহুল্য 
আল্লাহ্‌র স্ত্রী বলিতে সাহস পায় নাই । এমতাবস্থায়, তথা মরয়ম যদি হযরত মরয়মকে (আঃ) 


পুত্রকন্তা, তাহাদের মায়েরা যদি আল্লাহ্‌র স্তী-ুত্র না হইয়া টি ্লাহঃ 
কিংবা ফিরিশতাদের বেলার ইহার ব্যতিত রও যাইনি তবে হযরত মলীহ, হযরত উষাইর 
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আন্‌ কুর্আৰ (সুরা আন্‌ আন্মাম) তরজমা! ও তফ নর 


অতএব হয় ছুন্যার সকল সন্তান সন্তুতিকে আল্লাহ্‌র সন্তান সম্ভতি, পুত্রকন্যা বলিতে মানিতে হইবে, 
নয় হযরত মসীহ উযাইর প্রভৃতি সম্বন্ধে এহেন উদ্ভট উক্তি অবিশ্বাস বিসর্জন দিতে হইবে, অথব। নিজেকে 
পাগলা গারদে পাঠাইতে হইবে, এতদ্যতীত এক্ষেত্রে অন্ত কোন পথ নাই। 


হযরত জীত্রীলের ফুঁকে হযরত মসীহর জন্ম বলিয়া কিংবা তিনি কোন পুরুষের বীর্য হইতে স্থষ্ট নহেন 
বলিয়! হযরত মসীহের স্থ্টি হওয়াতে কোন ফরক পড়ে না? ধরণ এবং পদ্ধতি যাই হউক দা কেন 
সৃষ্টি সববীবসথায়ই সি ; অষ্টার আসনে সে কখনও বসিতে পারে ন; অষ্টার মহিমা সরববসথায়ই, সবসময়ই, 
চিরদিনই, সবার উর্ধে একথাও কি বুঝাইয়া বলিতে হইবে? সথষ্টি-কৌশলের পদ্ধতি প্রণালীর ফরক 
প্রভেদ সম্বন্ধে একমাত্র স্ষ্টিকর্তাই সম্যকরূপে অবগত, ইহার নিগৃঢ রহস্য একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন । 


সপ্তম ্‌ [2৭42] পার 


CC-0. In Public Domain. eGangotri Urdu. Digitized by eGangotri Foundation 


১০৩ | টি] (01১ 
১০৪ | 5১১) 


১০৫ | 5০৯০৪ 


১০৬ | 01559 


১০৭। টা 


১০৮ | ৯5) ৪ 


১০৯ । 1১০১ 


১১০। 15৯০1 3 


১১১1 =, 


স্প্তম 


তর জম 


এই আল্লাহই তোমাদের রব, তিনি ভিন্ন কোন মাবুদ নাই, সবকিছুরই স্রষ্টা 
তিনি; অতএব তাহারই ইবাদত কর, তিনি সব কিছুরই অধিকর্তা । 

চোখ তাহাকে পায় না, অথচ তিনি তাহাকে পান; তিনি যে অত্যন্ত সুক্ষদশী, 
সব কিছুই জানেন | 

তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে তোমাদের কাছে নিদর্শনাদি আসিয়াছে; অতএব 
যে তাহা দেখিয়া নিয়াছে, তাহার নিজেরই কল্যাণে নিয়াছে এবং যে অন্ধ হইয়া 
থাকে, সে তার নিজেরই অনিষ্ট করে; আমি ত তোমাদের রক্ষী নই । 
আর এরূপ নানা ভাবেই ৯ . 3 


2৯১১ 


সামাল হিয়া, " হস্ত 
আস (সয়াতঞল বাইয়া [তত 


সকলকে পৌছাইয়া দেন) 
আর যাহাতে তাহারা বলে-__ 
তুমি কাহারও নিকট পড়াশুনা 
করিয়াছ এবং যাহাতে আমি 
সমঝদাঁরদের জন্য তাহা স্পষ্ট 
করিয়া দেই। 

তোমার কাছে তোমার প্রভুর 
তরফ থেকে যে নির্দেশ আসে, 
তুমি তাহাই মানিয়া চল; 
তিনি ভিন্ন কোন মাবুদই যে 
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নাই, এবং মুশরিকদের হইতে ত্র 22] 
বকদের টু 's ও EAE {232 | 

মুখ ফিরাইয়া লও । > Bent HEA 4৩2 | 

আল্লাহ্‌ চাহিলে কিন্তু তাহারা ET 

শিরিক করিত না; আমিত | S&S 


তোমাকে তাহাদের রক্ষী 
নিষুক্ত করি নাই এবং তুমি 
তাহাদের অধিকর্তাও নও । 

তাহার! আল্লাহ্‌ ভিন্ন যাহাদের 
পুজা পাঠ করে, তোমরা 


তাহাদিগকে মন্দ-সন্দ বলিও না, নতুবা তাহারাঁও না বুঝিয়া আল্লাহকে অভদ্রভাবে 
মন্দ-সন্দ বলিতে যাইবে; এরূপেই আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের চোখে তাহাদের 
১ টা ভা তাহাদের সকলকেই ত তাহাদের প্রভুর 
ক বে, এবং তিনি তখন তাহাদিগকে তাহাদের কার্যকলাপ 
তাহারা আল্লাহর নামে জোরাল শপথ করিয়া বলে যেত ট কো 
শা বলে যে-তাহাদের নিকট কোন 
নিদর্শন আসিলে তাহারা অবশ্য অবশ্য ঈমান আনিবে ; বলিয়া টি নিন 
সমূহ ত আল্লাহরই কাছে; উক্ত নিদর্শনাদি আসিলে তাহারা ঈমান ানিবেই 
আনিবে বলিয়া কি তোমরা! বলিতে পার ? + 
উল্লিখিত নিদর্শনাদি দেখিয়াও প্রথমবার যেমন 
তেমনি তাহাদের মন এবং চোখ ফিরাইয়া দিব, 87০ 
অবস্থায়ই তাহাদের ফেলিয়া রাখিব ৷ নু ও 
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রাজারহাট লিলি তি 


আন্ত কুর্আান (সুরা আল্‌্আন্মাম) তরজমা ও তফজীর 
ভক্ষ সী 


১০৪ | 455 ১- চোখের নিজস্ব এমন শক্তি নাই যে আল্লাহকে দেখিতে পারে; তবে তিনি 
বদি কখনও কাহাকেও নিজস্ব গুণে দর্শন-সৌভাগ্য দান করিতে চান, তবে তাহার দৃষ্টি শক্তিকে 
যথাযোগ্য করিয়া তুলিতে পারেন এবং করিবেনও। মুমিন পুণ্যাত্মাগণ তাহাদের নিজ নিজ মৰ্য্যাদ! 
অনুপাতে আখেরাতে আল্লাহ্র দিদার দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিবেন বলিয়া পাক কুরান এবং 
বিশুদ্ধ হদীসে স্পষ্ট ভাবায় বর্ণিত রহিয়াছে । এমনকি মেরাজের রাতে আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) 
আল্লাহ্‌র “দিদার”-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন বলিয়াও বহু বিশুদ্ধ হদীসে বর্ণিত আছে। অবশ্য অন্য 
কাহারও সম্পর্কে এহেন মহা সৌভাগ্যের উল্লেখ নাই; এবং যেহেতু নাই, তাই অন্ত কাহারও এমন 
সৌভাগ্য হয় নাই বলিয়াই আমরা বিশ্বাস এবং আকীদা! রাখিতে বাধ্য । 


প্রথম ষুগের তফসীরকার মনীষীদের কেহ কেহ বর্তমান আয়াতের 45) 3 বাক্যের 1১১1 
অর্থ »৮০। বা “পুরাপুরি আয়ত্ব” করিয়াছেন । অর্থাৎ চোখ তাহাকে পুর্ণভাবে আয়ত্ব করিতে পারে না; 
আখেরাতেও আল্লাহ্‌রদিদার হইবে সত্য, কিন্ত দৃষ্টি তাহাকে 4৬1 বা আয়ত করিতে পারিবে নাঁ। কিন্ত 
দৃষ্টি এবং দৃশ্য সব কিছুকেই আয়ত্ব করিবার মত মহিমা, এবং শক্তি তাহার অবশ্যই আছে,। 


১০৫1 ০৬ %_ যদিও আল্লাহকে আমরা দেখিতে পাই না, তাহার দিদার লাভের শক্তি 
এবং যোগ্যতা আমাদের নাই ; তথাপি তাহার নিদর্শন ত আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি । তাহার 
কীর্তি মহিমা, আমাদের সম্মুখে চির-সমূজ্জল, চির-বর্তমান। যে কেহ চোখ দিয়া তাহা! দেখিবে, 
দেখার মত দেখিবে, আল্লাহ্‌কে পাইয়া যাইবে; পক্ষান্তরে যে কেহ চোখ থাকিতে অন্ধ হইয়া! থাকিবে, 
সে তাহার নিজেরই অকল্যাণ ডাকিয়া আনিবে; কাহাকেও তাহা দেখিতে আমি বাধ্য করি না, 
এরূপ ভাবে বাধ্য কর! যে আমার নীতি-বিরুদ্ধ ৷ 


১০৬ )|১৪5_এত করিয়া এই সমস্ত অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনাদি এত বিস্তারিত ভাবে 
নানা প্রকারে বুঝাইবার উদ্দেশ্য_-যাহাতে তুমি সকল মানুষকে তাহ, পৌছাইয়। দাও, এবং তাহার! 
ছুই দলে বিভক্ত হইয়া যায় ; এক পক্ষ বলে__এহেন উন্নত, অনুপম বাণী, এমন সারগর্ভ অনন্য সাধারণ 
কালাম একজন নিরক্ষর মানুষ কখনও পেশ করিতে পারে নাঁ; ভিতরে ভিতরে লোকচক্ষুর অন্তরালে 
কাহারও ন! কাহারও নিকট তুমি নিশ্চয় পড়াশুনা করিয়া থাকিবে এবং অন্যের কাছে শিখা অন্যেরই শিক্ষা 
আজ আমাদের কাছে তোমার নামে পেশ করতঃ বাহাছুরী নিতে যাইতেছ; পক্ষান্তরে 
যাহারা বুদ্ধিমান, ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যপ্রিয় তাহারা তাহা সানন্দে বরণ করিবে; তাহারা বলিবে__ 
এইত মজা, এইত বিশবন্ব, নিরক্ষরের মুখে জ্ঞানের অমৃত বাণী; অনন্য সাধারণ অমূল্য বাণী ; এমন 
না হইলে বৈশিষ্ট্য কি? আর যদি লেখাপড়া জানিলেই ইহা সম্ভব হইত, তবে আজ পর্যন্ত কেহ 
এই কৃতিত্ব মহিম! প্রদর্শন করিতে কেন পারে নাই এবং এখনও কেন পারিতেছে না জিজ্ঞাসা করি ? 

_ | ওগো নবী! দুরাত্মার। এমন সুষ্পষ্ট নিদর্শনাদি মানিল না বলিয়া দুঃখ ত 
তাহাদের এহেন উক্তি আচরণে কোন গুরুত্ব না দিয়া, ক্রক্ষেপ মাত্র ন! করিয়া আপনি আল্লাহ্‌র ওহী ও 
নির্দেশ মুতাবিক নিজের বথাকর্তব্য করিতে থাকুন। 
বক মুমিন করতঃ একই পর্যায়তুক্ত করিয়া দেওয়া আল্লাহ্র 


ও ০149) ৩- সমগ্র বিশ্বানবকে বলপূর্বৰ ডু ২ 0 
স্ৃষ্টি-রহন্ত এবং অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ; নতুবা তিনি ইচ্ছা করিলে সকলকেই শিরিক হইতে বিরত এবং 


সপ্তম [ ৭৭ ] পার! 


CC-0. In Public Domain. eGangotri Urdu. Digitized by eGangotri Foundation 


আন্‌ কুরআন (হুরা আল্আন্আাম) তরজমা ও তফজীর 


নিবৃত্ত রাখিতে পারিতেন; সকলেই মুমিন হইয়া যাইত, একটি মুশরিকও বিশ্বের বুকে বর্তমান থাকিত 
না, খুঁজিয়৷ পাওয়া যাইত না। অতএব মানুষ যাহাতে নিজের চেষ্টায় হিদায়ত লাভ করিতে পারে, 
নিজের সাধনায় মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারে, ঈমান আনয়নে একেবারে একান্ত বাধ্য না হয়, 
তজ্জন্য তিনি নিজেই স্থষ্টির মূলে যথাযোগ্য ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। অতএব ইহার ব্যতিক্রম হইবে 
কেমন করিয়া; সকলেই যে একই সৌভাগ্য লাভ করিবে এমন কথাই ব! কেমন করিয়া বলি? অতএব 
এজন্য আপনি ভাবিত চিন্তাগ্রস্থ হইবেন না। আল্লাহ্‌র দ্বীনধর্ম প্রচার এবং তাহার নির্দেশ পালন করিয়া 
চলাই আপনার দায়িত্ব, আপনার কাজ। তাহাদের আচার আচরণের, কার্যকলাপের দায়দায়িত্ব আপনার 
নয়। তাহাদের ছুক্কৃতির সাফাই দান এবং জবাবদিহি আপনাকে করিতে হইবে না । 


1১১ ১১-_মুসলমানগণ তোমরা, যখন তবলীগ তথা আল্লাহ্‌র দ্বীনধর্ম প্রচারের দায়িত্ব সম্পাদন 
কারিয়া নিয়াছ, তখন তাহারা শিরিক কুফুর যাহাই করুক না কেন তোমাদিগকে তজ্ঞন্ত দায়ী হইতে হইবেন। । 
তবুও তোমাদের অসতর্ক আচার আচরণ যাহাতে তাহাদের কুফুর ও শিরিক-বৃদ্ধির 
কারণ না হয়, ততপ্রতি সদা-সচেতন থাকিতে হইবে । অকারণে তর্কস্থলে অন্ধআক্রোশ 
এবং উত্তেজনায় তাহাদের নমস্ত বরেণ্যদের, দেবতা উপাস্তদেরকে মন্দ-সন্দ বলিতে যাইওনা ; 
নতুবা তাহারা না৷ জানিয়া, না বুঝিয়াই আল্লাহ্‌র সম্পর্কে অশ্লীল অভদ্র উক্তি করতঃ নিজেদের কুফুর 
শিরিকের মাত্রা বাড়াইতে যাইবে । বলা বাহুল্য এমতাবস্থায় তোমাদের আচরণই যে তাহাদের 


কুফুর বৃদ্ধির মূল, এ অভিযোগ অস্বীকার করিতে পারিবেন । অতএব এহেন আচরণ সর্বদা সতর্কভাবে 
পরিহার করিয়া চলিবে । 


-_ নেহাৎ সত্যের প্রকাশে, সত্যের খাতিরে কোন ধর্ম এবং ধর্মীয় বিবয়ের যুক্তিসংগত এবং 
ভদ্রভাবে সমালোচনায় দোষ নাই। কিন্তু শুধু শুধু ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষে যখন তখন 
অকারণে অপ্রয়োজনে তাহাদের মাননীয় বরণীয় ব্যক্তিত্বের অপমান অসম্মান, তাহাদের প্রতি 


হি অভদ্র উক্তি আচরণ করতঃ সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের মনে আঘাত দানের অনুমতি ইসলাম 
ধর্মে নাই। | 


435 ছুন্য়া পরীক্ষা কেন্দ্র, লোভনীয় সাজ সঙ্জায় সাজান সুসজ্জিত ক ! সকলের সম্মুখে 
নিজ নিজ কীতিকলাপে সবাই মত্ত, সবাই তৃপ্ত, গৰিত স্ফীত। নিত কিরে 
মিথ্যার প্রশ্রয় কখনও দিবেনা, শুধু যে সরল সঠিক পথে নিহিদ্ধে চলিবে, কখনও পথ হারাইবেনা হোঁচট 
খাইবেনা, আল্লাহতাআলা মানুষের মন সিযাজ, স্বভাব প্রকৃতি এমন ভাবে গড়িয়া দেন নাই । এখানে যে 
যার ইচ্ছা মতই চলিবে ; নিজেদের আচার আদর্শ ও কাৰ্য্য কলাপের আসল স্বরূপ কিন্তু কিয়ামতের দিনেই 


রঃ tS NS কে 


1১--) ৬ ধৃষ্টতারও একটা, সীমা আছে; কিন্তু দূরাত্ম। কাফিরদের 
তাহারা, একদা হুযুর (দ২কে বলে-_সম্ুখস্থ এই রন যদি ইলা 
পারেন, তবেই বুঝিব আপনি সত্য ; সত্য সত্যই নবী; আমর! তখন আপনার প্রতি ঈমান আনিতে 
বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবনী। এতছত্তরেই মুসলমানদের বলা হইতেছে যে_ দর সম্বন্ধে তোমাদের 
ডাহা ফরসা কিলো যে তাহা ত অবনত ঈমান | 
নয় ; এমন নিশ্চয়তা তোমরা দিতে পারনা। তাহাদের ফরমাশ পর ং তাহাদের 
দানে তাহাদের ধৃষ্টতা অধিকতর বৃদ্ধি পাইবারই সম্ভাবনা । আনি ই 
সপ্তম [ ন্ট | 


পারা 
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আন্ত কুর আম (সুরা আল্‌ আন্আম ) তরজমা! ও ত্ষ সীর 


নিদর্শন পেশ করার পর যদি তাঁহারা ঈমান না আনে, তবে যে তাহাদের রক্ষা নাই ; আল্লাহ্‌র চিরাচরিত 
নিয়ম অনুসারে যে তাহারা একেবারে নিপাত যাইবেই যাইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । 


মানুষ যখন কুফুর শিরিকের চরম পর্যায়ে পৌছায় এবং তন্মধ্যে তাহার স্থায়ী আস্তানা পাতিয়া 
বসে, আল্লাহ্‌ তখন তাহাদের চোখ কান অকেজো করিয়া দেন; শুনিবার দেখিবার, সত্যকে উপলক্ষ 
করিবার হৃদয় মন এবং যোগ্যতা তখন তাহাদের বাকী থাকেনা । মওযিভুল কুরআনে আছে-_আল্লাহ্‌ 
যাহাকে হিদায়ং দেন, সত্যকে শুনিবা মাত্রই সে স্তায় সগতভাবে তাহা গ্রহণ কার, পক্ষান্তরে প্রথম 
দর্শনেই যে নিজের জিদ এবং হঠকারিতা বশত তাহা অস্বীকার করে, শত সহস্র নিদর্শন দেখিয়াও 


সে আর পথের সন্ধান পায়না ; পথে আসেনা । 


= সপ্তম পারা সমাপ্ত 8 


সপ্তম [ ৭৯ ] 
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১১২ । 


১১৩ । 


১১৪। 


১১৫ । 


তরজম। 


এ। ১) + আমি যদি তাহাদের নিকট ফিরিশতা৷ অবতীর্ণ করি, মৃতেরা তাহাদের সংগে কথা 
কয়, এবং সব কিছুকেই তাহাদের সম্মুখে জীবিত করিয়া দিই, তবুও তাহারা 
ঈমান আনিবার নয়; অবশ্য আল্লাহ্র ইচ্ছা হইলে আনিতে পারে; তাহাদের 
অধিকাংশরাই যে মূর্খ । . 

40155 + এরূপভাবেই দুষ্ট প্রকৃতির মানব দানবকে আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করিয়া দিয়াছি; 
তাহারা পরস্পরকে ধোকা দানের উদ্দেশ্যে সাজান কথা শিক্ষা দেয়; তোমার প্রভু 
চাহিলে কিন্তু তাহারা এসব কাজ করিতে পারিতন। ; অতএব তুমি তাহাদের ছাড়িয়া 
দাও; তাহারা জানে, আর 
তাহাদের মিথ্যা জানে । 

৬৯৫৪ আখেরাতে যাহাদের একীন 
নাই, তাহাদের মন যাহাতে 
এই সমস্ত সাজানো কথার 
প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহার। 
যাহাতে তাহা পছন্দ করিয়া 
লয় এবং যে সমস্ত ছুক্ষাধ্য 
করিতেছে, তাহাই করিতে 
থাকে, তজ্জন্তই ইহাদের এই 


Lead 
এগার 
[৬৪৩০১৫০১৩৩০] 
155085৬8509 ES 
125355৩7572 035 
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সাজান কথা । ] 
১৮1 অতএব আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য | 8৩500531585 : 
আমি মুনসিফ, | S30 SELES ALG | 
মা তে চি অথচ তিনিই | ড় টি চিপ 2 গত, ত৩ চি টে == > 5 
তোমাদের প্রতি বিস্তারিত 15০-৪০৮০৩০০৭৩০৬৪5৩ AL 
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কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন : 
দিগকে কিতাব দান করিয়াছি, 
ইহা সত্য সত্যই তোমার . 
প্রভুর তরফ থেকে অবতীর্ণ 


বলিয়া তাহারা বিলক্ষণ জানে: টা জি 

নো এ ৩৬৮৭০০৬৮৩৬৩) SSE | 

অতএব তুমি সন্দেহ করিতে *** 2 
ওনা। ৮ 


০০০১9 তোমার প্রভুর বাণী সম্পূর্ণ সত্য এবং ০ ্ 
ন্‌ পারেন তিনি যেসব নেন, এ যা তাহার কথা কেহ বদলাইতে 
টা পা 
বি তৌ লোকের কথা মানিতে যাও, তবে তাহারা 
By ol চে এবং অস্ুমানের পিছনে ছুটে করিয়া দিবে; তাহারা যে নিজের খেয়ালে 
-) ০ তোমার প্রভু উত্তম রূপে জানেন _কে উ 

পথে তাহাও তিনি ভাল করিয়া জানেন ন পথ হইতে বিচ্যুত এবং কে তাহারই 
1955 অতএব তাহার হুকুমের প্রতি যদি 
জন্তদেরই খাইও, যাহাদের উপরে আল্লাহ্র নাম নীত ইং তাস 


বা পার! 
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আন ক্লুর আম (সুরা আল্‌ আন্‌আম) তরজমা ও তফসীর 
তফসীর হা 


১১২! | ১/১-দূরাত্মীদের ফরমাশ পুরণ ত স্বতন্ত্র কথা, যদি এতদপেক্ষাও বড় নিদর্শন 
পেশ করি, ফিরিশতাদিগকে আসমান থেকে অবতীর্ণ করি, তাহারা স্বয়ং পয়গন্মরাদের সত্যতার সাক্ষ্য 
দেন, কবর থেকে মৃতেরা উঠিয়া তাহাদের সংগে কথা কয়, অতীতের সকল উদ্মতকে পুনর্জীবিত করতঃ 
তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করি, তবুও তাহার! ঈমান আনিবেনা; কখনও সৃত্য গ্রহণে প্রস্তুত হইবেন ; 
তাহাদের হীন প্রবৃত্তি, নীচ প্রকৃতি, হিংসা বিদ্বেষ জিদ হঠকারিতা, আত্ম গরিমা প্রভৃতিই তাহাদের ঈমানের 
প্রতিবন্ধক অবশ্য আল্লাহ্‌ চাহিলে সমস্ত মুশরিকদিগকেই বলপূর্বক মুমিন করিতে পারেন, ঈমান আনিতে 
বাধ্য করিতে পারেন ; কিন্ত ঈমান ব্যাপারে বলপ্রয়োগ তাহার নীতি ও বিচার বিবেচনা-বিরুদ্ধ ; তাহার 
স্বষ্টি-রহস্ত বিরোধী ; অধিকাংশ লোকই কিন্তু একথা বুঝিতে পারে না। 


১১৩১১৪ | 4135 ১_বলা বাহুল্য “নিযামে আলম” তথ! বিশ্ব ব্যবস্থা যতদিন অব্যাহত 
এবং সচল থাকিবে, ততদিন পাঁপ পুণ্য, ভাল মন্দ, পজেটিভ নেগেটিভ এই দুইটি শক্তির বিষ্যমানত! 
এবং সংঘর্ষ অনিবার্য । আল্লাহ্র স্থষ্টি রহস্য এবং স্ষ্টির ব্যবস্থা এমনই | উল্লিখিত পরস্পর বিরুদ্ধ 
দুইটি শক্তির একটাও যদি পংগু হইয়া যায়, বিশ্ব ব্যবস্থা তখনই বানচাল হইতে বাধ্য ; চলন্ত টেন 
তখনই থামিয়া যায়। তাই পাপ পুণ্যে, ভাল মন্দের চির অবস্থিতি এবং চির সংঘর্ষ অনিবাধ্য, 
অপরিহার্য । ফলে পয়গম্বর পুণ্যাত্মা এবং শয়তান দৃরাত্মাদের পরস্পর সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে; 
এবং চলিতে থাকিবে যুগ যুগ ধরে। সত্য মিথ্যার দন্দ-সংঘর্ষই উত্তাপ পরিবেশন করিবে বিশ্বের চলন্ত 
ইঞ্জিনে ৷ পয়গম্বর পুণ্যাত্মাদের সংগে শয়তান ছুরাত্মা, দুষ্ট প্রকৃতি মানব দানবের নিয়ত সংঘর্ষ এই 
অনিবাধ্য সত্যেরই প্রকাশ । আজ এই ছুরাত্মারা আজে বাজে অবান্তর প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা ও ফরমাশ 
দ্বার ঘদি আপনাকে ত্যক্ত বিরক্ত করিয়া থাকে, তবে তাহা নুতন কিছু নয়; ইতিপূর্বে তাহাদের পূর্ব- 
বর্তীরা, সর্ব যুগের দূরাত্মারা ও পয়গন্বরদের সংগে অনুরূপ ব্যবহার করিয়াছে; আজ যেমন ইহার! 
আপনাকে সত্য-বিচ্যুত করিতে নান! প্রকার প্রয়াস পাইতেছে, অতীতেও দূরাম্মারা এমনি প্রয়াস 
পাইয়াছে। ইহাই তাহাদের. চিরপরিচিত আচরণ, চিরনিন্দিত নীতি। এই জঘন্য উদ্দেশ্য সাধনেই 
দুষ্ট স্বভাব মানুষ এবং জ্বিন, দুষ্ট প্রকৃতি মানব দানব একে অন্যের সহযোগী ও সহযাত্রী ; পয়গম্বর 
যাহাতে কোন .অবস্থায়ই সফল হইতে না পারেন, তজ্জন্ত চলে তাহাদের আপ্রাণ চেষ্টা এবং 
সম্মিলিত অভিযান । এতদুদ্দেশ্যেই তাহার! একে অন্যকে সাজান কথা শিক্ষা দেয়, ধোকা প্রতারণার 
উদ্দেশ্যেই তাহার! কথা সাজায় এবং অন্তকে শিখায়। জনসাধারণ যাহাতে এতদ্বারা প্রতারিত 
হয়, ধোকা খায়, সহজে আকৃষ্ট হয়, ধরা দেয়, ছুন্যার মায়ায় মাতিয়া থাকে, যাহারা পরকালে বিশ্বাস 
করে না, আখেরাতে বাহাদের আস্থা নাই, তাহারা যাহাতে এই পাতান ফাঁদে ছুটিয়া আসে, জড়াইরা! 
পড়ে, কুফুর শিরিকের চোরা বালি থেকে কখনও যাহাতে উদ্ধার না পায়, তজ্জন্যই ইহাদের এই 
যৌথ সাধনা ও সম্মিলিত প্রয়াস ৷ 


বলা বাহুল্য শয়তান-প্রকৃতি মানব দানবের এই অপচেষ্টায়, 
তাহারাই কর্ণপাত করিতে পারে, কর্ণপাত করে, প্রতারিত হয়, 
যাহাদের নাই | 


ধোকা এবং প্রতারণায় একমাত্র 
যাহার! জাহিল, মূর্খ, জ্ঞান-বুদ্ধি 


১১৫। 41 ১১ একজন পয়গম্বর অথবা তাহার অনুগত উম্মত, সবাবস্থায়ই যাহারা 
সর্বতোভাবে আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশ পালনে তৎপর, প্রতিটি বিষয়ে যাহার! এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌ 


অগ্রম [৮১] পার। 


---৯)১) 
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আন্‌ কুরআন (সুরা আল্‌ আন্আম) তরজমা ও তফসীর 


তাআলাকেই মুন্সিফ মানে, বিচারক মানে, তাহারা কি কখনো ভুলেও, মুহূর্তের জন্যও শয়তানগুষ্টির 
সাজান কথায় ভুলিতে পারে, কর্ণপাত করিতে পারে? আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্ত কাহারও বিচার মীমাংসার 
সম্মুখে মাথ৷ নত করিতে পারে? বিশেষ করে যখন তাহাদের কাছে আল্লাহ্র তরফ থেকে পাক 
কুরআনের মত এমন সারগর্ভ জ্ঞানসমৃদ্ধ অসাধারণ অভূতপূর্ব এবং অতুলনীয় মহাগ্রন্থ বিদ্যমান ; মানব 
জীবনের প্রতিটি অপরিহার্য ও মৌলিক বিষয় এবং বিশ্ব মানবতার প্রতিটি অবিচ্ছেগ্চ অংগের বর্ণনা 
তাহাতে বর্তমান। আহলে কিতাবদের কিতাব সমূহে এই পয়গম্বর ও এই কিতাবের অবতারণ 
এবং তাহার অসাধারণ মহিমা ও পরিচয় সংক্রান্ত পূর্ব বর্ণনা হেতু তাহারাও বিলক্ষণ জানে এবং 
অন্তরে মনে বিশ্বাস করে যে, পাক কুরআন সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ, আল্লাহ্‌র 
কিতাব, ইহার প্রতিটি বর্ণনা, প্রতিটি বিষয় অক্ষরে অক্ষরে সত্য, যুক্তি সম্মত, কল্যাণ-সমৃদ্ধ, চির- 
অপরিবর্তনীয়; কোনদিন কোন কালেই ইহাতে রদ বদলের অবকাশ নাই; প্রয়োজন নাই; 
রদ বদলের সামর্থ্য সাধ্যও কাহারও নাই। এমন কিতাব, এমন কল্যাণ সমৃদ্ধ সংবিধান ও দস্তর- 
বর্তমানে কোন মুসলমানই শয়তান গুষ্ঠির নিজের বানানো, অনিশ্চিত-পরিণাম এবং শুধু মাত্র 
অনুমান-প্রস্থুত উক্তি ও মন্তব্যের ইন্দ্রজালে নিজেকে জড়াইতে পারে না। বিশেষতঃ যখন সে 
বিশ্বাস করে এবং নিশ্চিত জানে যে--যে মহিমময় সর্বশক্তিমানকে আমর! বিচারক এবং যাহার 
কিতাবকে আমরা আমাদের জীবনাদর্শ, জীবন সাধনার সংবিধান ও দস্তর বলিয়া! বিশ্বাস এবং স্বীকার 
করি, তিনি আমাদের সকল কাধ্য কলাপ ও আচার আচরণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন : আমাদের 


সকল কথা স্বকর্ণে শুনিতে পাইতেছেন। স্থান কাল পাত্র ভেদে যথাযোগ্য বিচার ও নির্দেশ প্রদানে 
তিনি সব সময়ই সুদক্ষ এবং সিদ্ধহস্ত সন্দেহ নাই ৷ 


১১৭। ০৯ 91১০ পৃথিবীতে গুণী জ্ঞানী সুবুদ্ধিসম্পনন। ন্যায় নীতি পরায়ণ লোকের 
অভাব চিরবর্তমান । অধিকাংশ লোকই তাহাদের নিজের মনে, নিজের আন্দাজ অনুমান এবং অনিশ্চিতের 
পিছনে ছুটে; অতএব এমতাবস্থায় ওগো নবী! আপনি যদি এই অধিকাংশ লোকের মতে, 
তাহাদের এই অনিশ্চিত-পরিণামের পথে চলেন, তাহাদের, মত আচার আচরণ করিতে বান, তবে 
আল্লাহ্‌র নির্দেশিত স্থনিশ্চিত কল্যাণ পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবেন; তাহার ভিন পথ হইতে 


দুরে সরিয়া যাইবেন সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য প্রিয়নবীর (দঃ) মাধ্যমে তীহার উন্মত ত ৰৈ 
মুসলিমের উদ্দেশ্যেই এই সতর্ক বাশী। যমে তাহার উম্মত তথা ৷ব 


কথায় কথায় যাহারা দশের দুহাই দিয়া যুক্তি তর্ক, বিচার 
বুদ্ধি এবং শরীয়তের নির্দেশ বরখাস্ত করিতে যান, বর্তমান আয়াত যে তাহাদের টু বিশেষ ভাবে 
অনুধাবন যোগ্য, একথা! বলা বাহুল্য ৷ ্‌ 3 


মুর্খ লোকের এরূপ মনগড়া উক্তির মধ্যে একটি উদ্ভট যুক্তি 


নিজেদের প্রাধান্ত প্রকাশ পায় না? এবং ইহা কি আল্লাহ্র অপমান নয় + বর্ত ৯ 

| টুর য় বর্তমান আয়াত তাহারই উত্তর 
দিয়া বলিতেছে ষেকে মারিজ না মারিল সেকথাই বড় কথা নয় বরং বিধান দিল নয়ত তাহা ইউ 
ছি হাত বব 
ক্ষেত্রে তাহার নির্দেশ কি ? তাহাই দেখিতে হইবে; তাহার নির্দেশের পর যুক্তিতর্ক বি ই টিবেন 
আমাদের বিচার-বুদ্ধিবিরুদ্ধ, রুচিবিরুদ্ধ হউক অথবা না, আমরা | et 
চলিতে বাধ্য । এক্ষেত্রেও বিচাৰ্য্য তাহাই । জন্তুটি স্বাভাবিকভাবে মরিল অ সাবিত তাহার 
হালাল হারাম, বৈধতা অবৈধতার বিচারের মানদণ্ড ইহ! নয়, বরং আল্লাহ SE অনি: দিয়াছেন 
অ টি: ্‌ তি দিয়াছেন, 


পারা 
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হও 


আন্‌ ক্ুরআঘ (সরা আাল্আন্মাম) তরজমা ও তফজীর 


কোনটা মান! করিয়াছেন তাহাই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ; আল্লাহ্‌র নির্দেশই আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত 
এবং কর্তব্য নির্ধারণের মানদণ্ড ; ইহাতেই ঈমানের এরং আল্লাহ্‌র প্রতি সত্যিকার আনুগত্যের প্রকৃত 


পরীক্ষা এবং পরিচয় । 


বলা বাহুল্য, বেঈমান কাফিররা এ কথাটি যে একেবারে বুঝিত না এমন নয়, আসলে সরল 
বুদ্ধি লোকদিগকে ইসলাম সম্বন্ধে সন্দি-চিত্ত করিবার উদ্দেশ্যেই তাহারা এ ধরণের সাজান কথ” বানান 
যুক্তি, উদ্ভট ধাধা এবং হেয়ালী প্রচার করিয়া বেড়াইত। কাফিরদের উল্লিখিত উক্তি ও প্রচার প্রচারণাই 
আসলে পরবর্তী আয়াতগুলি অবতারণের কারণ । 

১১৯। 1515 বিশুদ্ধ দলীল প্রমাণ দ্বারা ভোমরা be eS EE এ 
রি - তা বলিয়া মানিয়াছ, পাক কুরআনের বিশুদ্ধতা ও সত্য র করিয়াছ, 
ও নি ধর বন ঈমান আনিয়া, তখন ছোট খাট বিষয়ে অমৌলিক এবং গৌণ 
বিবয়াদিতেও তোমাদের যুক্তি তর্ক, বিচার বিবেচনা খাটাইবার অধিকার নাই; তোমরা নিবিচারে 
তাহা মানিয়। নিতে বাধ্য। প্রতিটি বিষয় যদি তোমাদের বিচার বিবেচন| এবং যুক্তি তর্কের উপর 
নির্ভর করে, তবে ওহী এবং নবুওতের অর্থই বা কি? প্রয়োজনই বা কি? 


অধম সিডি তা] | পার) 
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১২১। 


১২২। 


১২৩। 


১২৪। 


১২৫। 


SS) Lb ৯) 


১৯৬ 15)১৪ 


তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ভাল কথা, এক যে ছিল মৃত 
আমি তাহাকে জীবিত করি, 


০৮ ৩৩৭ sl 


SIS ১ 


কি ০০৯৮ 1১1 


তাহা ভক্ষণ থে 


তাহাদের কথা মান, তবে ! 


তরজমা 


যে জীব জন্তর উপরে (জবাইকালে) আল্লাহ্র নাম নেওয়া হইয়াছে, তোমর! তাহা 
কেন খাইবেনা ? অথচ তোমাদের পক্ষে যাহা হারাম, তাহা ত তিনি সবিস্তারে বলিয়া 
দিয়াছেন ; তবে যদি তোমরা তাহা খাইতে একান্ত নাচার হইয়া যাও, খাইতে 
পার; অনেকেই কিন্তু সঠিক সন্ধান ব্যতীতই নিজের মতে লোকদিগকে বিভ্রান্ত 
করিতে যায়; যাহারা সীমালংঘন করে, তোমার প্রভু যে স্বয়ং তাহাদিগকে খুব 


ভাল করিয়া জানেন । 


আর তোমরা প্রকাশ্য এবং গোপন পাপ পরিত্যাগ কর ; যাহারা পাপ কাজ করে 


অচিরেই তাহার! নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করিবে । 


তন্তন্য শয়তানরা তাহাদের বন্ধু 
দের অন্তরে প্ররোচনা দেয়; 
বল! বাহুল্য, তোমরা যদি 


ASSN 


এ 
ঘর ৫4৫2 রণ ঠাপ 


১১৫৫ 


| ৩১ ৩৩১৯১০৪ 


২10 “lds 
ESA 


2 পা গর্ণ। 52519 2 পপ পল লে 
তবে ৷ 8126৮92৮৬৮৬ 
তোমরাও বে মুশরিক, ! | 2 


যে সব জীবজন্তর উপর আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয় নাই, তাহা খাইওনা; 
পাপ; আর তাহারা যাহাতে তোমাদের সংগে কলহ করে, 
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চলাফেরা করে, সেজন কি 
তাহার সমান হইতে পারে, যে 
ব্যক্তি অন্ধকারে নিমজ্জিত, 
কিছুতেই তাহার বাহির হইতে 
পারেনা; এমন ভাবেই 
কাফিরদের চোখে যে তাহাদের 
কীতি কলাপ সুন্দর দেখায় । 
এমন ভাবেই যে আমি প্রতিটি 
গ্রামে পাপিষ্ঠদের পাণ্ডা রাখি- 
য়াছি; যাহাতে তাহার! 
সেখানে চক্রান্ত করে; বলা 
বাহুল্য তাহারা যে সব চক্রান্ত 
করে» তাহা প্রকৃত পক্ষে নিজের বিরুদ্ধেই করে । 
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তবে ভাবিয়া দেখে ন! ৷ 


১ অথচ নিজের পয়গাম টি 
তাহা ভাল করিয়াই জান্নে। অচিরেই কোথায় পাঠান চাই, আল্লাহ্‌ 


পাপিষ্টরা ; ; 
আল্লাহ র কাছে লাঞ্ছনা এবং কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে তর চক্রান্তের ফলে 
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পারা 


আন কুরআম (সুরা আল্‌ আন্মাম) তরজমা ও তফজীর 
তফসীর 


১২০। £3, 9_ সাধারণ অবস্থায় তোমাদের পক্ষে যে সমস্ত বন্ত হারাম, তাহা বিশদ ভাবে 
বলিয়। দেওয়া হইয়াছে ; এবং একান্ত অনন্যোপায় অবস্থায় তাহা খাবার অনুমতিও রহিয়াছে। আল্লাহ্র 
নামে জবাইকৃত জন্তু ত উক্ত হারামের তালিকায় নাই ; অতএব তাহা হারান হওয়ার প্রশ্ন উঠেনা | কি 
কারণেই বা হারাম হইতে যাইবে? 

প্রত্যেকটি বস্তু এবং জীবজন্তই ত আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সৃষ্টি ; তিনিই প্রত্যেকটি প্রাণীর 
পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষ মৃত্যু দান করেন বলিয়াই মুসলমানদের বিশ্বাস। কলে তাহারই স্থষ্টি আংগুর 
বেদান। প্রভৃতি আমাদের রুচিপ্রিয় খাদ্যদ্রব্য যেমন আমরা ভালবাসি, তেমনি তাহারই স্থষ্টি বহু অপবিত্র 
ঘৃণ্য বিষয় বস্তুকেও আমরা ঘ্বণা করি, অনিষ্টকর মনে করিয়। থাকি। 

তাহার মারা জন্তও অনুরূপ ভাবে ছুই প্রকার। এক-__নুস্থ মানবতা স্বভাবতই যাহাকে ঘৃণা 
করে, কিংবা তাহ! খাওয়া আল্লাহ্র বিবেচনামতে আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্য কিংবা আত্মার পক্ষে 
দৌষনীয়। যথা__রক্ত সম্পন্ন জন্তর স্বাভাবিক মৃত্যুতে তাহার রক্ত প্রভৃতি তাহার মাংস 
মধ্যে শুষিয়া যায় বলিয়া তাহা অনিষ্টকর এবং নিষিদ্ধ ; দুই_বে সমস্ত হালাল এবং পবিত্র জন্ত আল্লাহ্‌র 
নাম নিয়া জবাই করা হইয়াছে, তাহাও আল্লাহ্র মারা; তবে সরাসরি নয় বরং মুসলমানের ছুরিকা 
মাধ্যমে । তাহারই নামে, তাহারই নির্দেশ মুতাবিক জবাই করার ফলে, তাহার নামের গুণেই ইহার 
মাংস পাক পবিত্র পরিচ্ছন্ন হইয়া যায় ' ববাই মাধ্যমে মৃত্যু এবং ববাই ব্যতীত মৃত্যু, উভয় 
মৃত্যুই আল্লাহ্‌র দান সত্য ; তবু উভয়ের মধ্যে যে ফরক করেনা, উভয়ের যে একই মধ্যাদা দেয়, পার্থকা 
বুঝেনা, তাহাকে বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন বলা বায়না । একটি জন্ত তিনিই গারিয়াছেন কিন্তু নিজের নাম 
তাহাতে জড়ান নাই ; অপরটিও তিনিই মারিয়াছেন, তবে তাহার নামের মহিম। জড়াইয়া 7 এমতাবস্থায় 
তাহার নামের কি কোন মান নাই, মূল্য নাই? নেহাৎ বাহারা বাড়াবাড়ি করে, তাহারা ব্যতীত 
এ নির্ঘ্যাৎ সত্য কেহই অস্বীকার করিতে পারেনা। 

১২১। 19১১-_মুসলমানেরা ! তোমর! কাফিরদের প্রচারণায়, প্ররোচনায় না পড়িয়া গোপন 
প্রকাশ্য সর্বপ্রকার পাঁপ সভয়ে পরিহার করিয়া চলিবে । 

১২২। 1553 3১ে জন্তকে জবাই করিবার বেলায় আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয় নাই, তাহা 
খাইতে নাই, তাহা খাওয়া হারাম। মনে রাখিবেন__আল্লাহ্‌ ভিন অন্য কাহারও পুজা অর্চনা, ইবাদত 
উপাসনাই শুধু শিরিক নয়, বরং শরীয়ত-সম্মত প্রমাণ ভিন্ন কোন কিছুকেই হালাল অথবা! হারাম বলিতে 
যাওয়াও শিরিক। 

আহলে কিতাবরা, ইহুদি খুষ্টানর। আল্লাহ্‌র ওহী ও কিতাবের পরিবর্তে আহ বার, রুহ বান তথা 
তাহাদের পণ্ডিত পাদ্রীদের উপরই হালাল হারামের নির্ভর রাখিয়াছিল। আল্লাহ্র ওহী ও নির্দেশের 
পরোয়! না করিয়া তাহাদের পণ্ডিত পাদ্রীদের মতামতকেই তাহার! হালাল হারামের মানদণ্ড বলিয়া বিশ্বাস 
করিত। আল্লাহ ঘাহাই বলুন না কেন, তাহাতে তাহাদের কিছুই আসে যায়না, পাদ্রী পণ্ডিতর! যাহা যেমন 
বলিত, তাহাই তাহারা হালাল হারাম বলিয়! নত মস্তকে মানিয়া লইত। পাক কুরআনের ৯১1 15৭৯4 
51093 ৩০০ 0৬,১ ৪০০৯১ ১ আয়াতটির তফসীর প্রসংগে আহলে কিতাবদের এহেন শিরিক ও জঘন্য 
আচরণের কথ বিশুদ্ধ হদীসে স্পষ্ট ভাষায় বণিত রহিয়াছে । 

১২৩। ০৮০41 মুসলমানেরা ! তোমাদের সংগে তর্ক বচন, দ্বন্দ কলহ করিবার জন্য শয়তান 
তাহার বন্ধুদের, চেল! চামুণ্ডাদের মনে প্ররোচনা দেয়, উস্কানী দেয়, ইন্ধন যোগায় সত্য, কিন্তু তাহারা যতই 


অগম [৮৫] পার। 
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আম কুরআন (সুরা আল্‌ আন্আাম ) তরজমা ও ভফ সীর 


আয়োজন করুক, কথার কেরামতি যতই দেখাক, নিজেদের বানান, সাজান কথার ফুলঝুরিতে যতই 
প্রভাবিত এবং প্রলুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাক না কেন, তাহাদের প্রয়াস যে কখনও সফল, এবং তাহাদের, স্বপ্ন 


যে কখনও সার্থক হইবার নয়, এবিষয়ে তাহার! নিশ্চিন্ত থাকুক ; এহেন ধারণ! মন থেকে নির্বাসিত করিয়া 
দেওয়াই তাহাদের পক্ষে ভাল । 


তাহাদের মনে রাখিতে হইবে যে-_অজ্ঞতা, মূর্খতা, গোমরাহী এবং ত্রষ্টতার নিষ্ঠুর আক্রমণে 
আক্রান্ত মৃত যে ব্যক্তি অথব| জাতিকে আল্লাহ্‌ ঈমান এবং জ্ঞানের সঞ্জীবনী সুধায় সঞ্জীবিত করিয়াছেন, 
পাক কুরআনের অলৌকিক আলোক দিয়াছেন যাহার হাতে ; জন সমাজে জীবন যাত্রায় এই আলোক 
হস্তেই যার চলাফেরা, যার অভিযান ; সে ব্যক্তি এবং সে জাতি কখনও তাহার মত হইতে পারেনা__যে 
শয়তানী চক্রান্তের, শয়তানী প্রলোভনের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হৃদয়ে অজ্ঞত৷ মূর্খতা ভরষ্টতা এবং গোমরাহীর 
গভীর অন্ধকারের আবর্তে পতিত নিমজ্জিত এবং বন্দী হইয়া রহিয়াছে, বাহির হইবার পথ খুজিয়া 
পাইতেছেনা, বাহির হইতে পারিতেছেনা, বাহির হইতে পারেনা, পারিবার নয় । আলো নাই তার হাতে, 
চোখের সম্মুখে যাহা কিছু সে সুন্দর দেখিতেছে, যাহা কিছু কল্যাণ পথ বলিয়! মনে করিতেছে, তাহা শুধু 


সাজানো কথা, শুধু মায়া মরীচিকা। আলো অন্ধকার যেমন সমান নয়, এক নয়, হইতে পারেনা, তেমনি 
উল্লিখিত উভয় ব্যক্তি অথব৷ জাতিও সমান নয়, এক নয়, হইতে পারেনা ৷ 


১২৪ | 4155 ৬ মক্কার দূরাত্মা দৃরৃত্ত মুশরিকদের এহেন সত্যদ্রোহী অভিযান, ইসলাম এবং 
মুসলমানের বিরুদ্ধে, কুরআন এবং পয়গন্বরের বিরুদ্ধে তাহাদের চক্রান্ত ষড়যন্ত্র এবং কলকৌশল নূতন 
কিছুই নয়, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি াত্র। প্রতি যুগেই কাফির দূরাত্মারা এই অপচেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, 


ইহা তাহাদের চিরাচরিত অভ্যাস, বহু পরিচিত নীতি। জনসাধারণকে গোমরাহ বিভ্রান্ত করিবার জন্য 
স্যুগেই তাহারা এই প্রয়াস পাইয়াছে। 


হযরত মুসার (আঃ) মুজিয| দেখিয়া ফেরাউন লোকদের বুঝাইতে চাহিয়াছিল__মুসা যাদুকর, 
যাছুবলে রাষ্ট্র দখলের অভিসন্ধি তার; কিন্ত শেষ পধন্ত তাহার এ সমস্ত অপপ্রচার রর 
বাতিল বাধ এরং মিথ্যার প্রাচীর হক এবং সত্যের বান ঠেকায়! | 


১২৫। ০১০২1) ১ সত্য দ্ৰোহীতায়, জনসাধারণের বিভ্রান্তি প্রচেষ্টায় গর সত্যপ্রোহীদেরই 
একটা অন্যতম কৌশল ছিল যে__পয়গম্বরগণ যখন সর্বযু র 


র্‌ খ সত্য এবং তৎসংগে, তাহার 
সত্যতা সপ্রমাণে মুজিষা এবং নিদর্শন পেশ করিতেন, তখন ত 
হইয়া বলিত_-আমরা অত শত বুঝিনা; তোমার দলীল 
হইল-_তোমার কথা যদি সত্য হয়, যদি তোমার বর্ণনা নির্দেশ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আমাদের কল্যানার্থই 
হয় তবে তাহা তোমার কাছেই আসিবে কেন? সরাসরি আমাদের কাছে আসিলেইভদর অন 
যে পর্বত তোমা মত আমাদের কাছেও সরাসরি ওহী না পৌঁছিবে কিবা আল্লাহ্‌ নিহেই পারে; অতএব 
সম্মুখে প্রকাশ্যে উপস্থিত হইবেন, আমরা তোমার কথা মানিবনা, মানিবার নই। সুরা ফুরকানে অনুরূপ 
মর্মে ই বর্ণিত রহিয়াছে 1১:53. 42) (2) 5১) 51 4৯১১৯ ৬ ৭9০ 3৩০৪ ০১৯১ NY 94501 05 
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অগ্ম ভা] পারা 
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আন্‌ কুর জাম (হুর আল্‌ আন্আম ) তর জমা ও তফ শীর 
| 


ছুরাত্মার কি একথাও বুঝেনা যে তাহাদের কথামত চলিলেত যদু মধু, দুন্য়ার সকল মানুষকেই 
পয়গম্বর করিতে হয়। এবং বলা বাহুল্য এমন উদ্ভট দাবী একমাত্র সেই ছ্রাত্মা দূর ত্তই করিতে পারে, 
যে বিচার বুদ্ধি এবং লজ্জা শরমের একেবারে মাথা খাইয়। বসিয়াছে। 
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নবুওতের মহান দায়িত্ব কাহাকে কোন সময় দিতে হইবে, কে এই মহান আনা 
সম্পদের যোগ্য উপযুক্ত যথার্থ পাত্র? একমাত্র আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন কেহই তাহ! বলিতে পারেনা, 
জানেনা । স্বীয় সাধনা, দুআ, দাবী, আবেদন নিবেদন দ্বার! এ মহান সৌভাগ্য লাভ হয়না ; নবুও২ ৫ 
পয়গন্বরী পাওয়া যায়না। অতএব ছুরাত্মাদের এসমস্ত কথায় কান না দিয়া তাহাদিগকে স্পষ্ট ভাবায় 
বলিয়া দিন তাহাদের এহেন দৌরাত্ম্য ধৃষ্টতার পরিনাম ভাল কিন্তু নয়; ইহার ফলে তাহাদিগকে 
আল্লাহ্‌র নিকটে চরম লাঙ্থন দুর্গতি এবং কঠিন আযাব ভোগ করিতে হইবে। 


অগ্ম [ ৮৭ ] পার 
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তর জম 


১২৬। ১১:০৭. আল্লাহ্‌ যাহাকে হিদায়ত করিতে চান, ইসলাম গ্রহণের জন্য তাহার বুক প্রশস্ত 
করিয়া দেন; আর যাহাকে গোমরাহ করিতে চান, তাহার বক্ষ এমন ভাবে সংকীর্ণ 
করিয়া দেন, যেন সে দ্রুত বেগে আকাশে চড়িতেছে ; যাহারা ঈমান আনেনা, | 
তাহাদের উপর এমন ভাবেই আল্লাহ্‌ আবাব পতিত করেন। 

নে | bel | 

১২৭ । 1৮15৯ 5 আর ইহাই তোমার প্রভুর সরল পথ; যাহারা চিন্ত! করিয়া দেখে, তাহাদের নিমিত্ত 
আমি আমার নিদর্শনাদি বিশদ ভাবে পেশ করিয়াছি । 

১২৮। ১1১৫! তাহাদের জন্যই তাহাদের প্রভু সন্নিধানে শীস্তিধাম, এবং তাহাদের আমল আদর্শ 
হেতু তিনিই তাহাদের সহায় ।  *৮৬১' 2 uly, 

১২৯। ৯১৫০ দি আর যেদিন তিনি তাহাদের টি ১২72৮ দাদু, 
সকলকে জড়ো করিবেন, 2 2 2 তা 81৯৫৩ | 

ধু রে পার্জ পা 343407 চি সা 

বলিবেন__দ্বিনের দল! অনেক রিনা ৰ ed ৬ 2 ণ 
মানুষকেই তোমরা তোমাদের | 
বশ করিয়াছ; তাহাদের মানুষ | 
বন্ধুরা তখন বলিবে__ আমাদের তই | 
প্রভো ! আমরা ত শুধু একে টিটি টি l 
র বা সি কি 8 975 গা পাঠপা্া পাঠ, বি ] 
অন্ত ছারা কাৰ্য্য সিদ্ধি করি = টি 459৬, | 
যাঁছি এবং আমাদের জন্যে | 
তোমার নির্ধারিত কথায় তু | 
2 হু 21 | 
ই হইয়াছি; আল্লাহ্‌ টি ৃ 
টে 5 ১১৫ পর এহু ॥ 
লবেন_ জাহান্নমই তোমা. || ৩১ 38: বি SEEN : 
দের ঠাই; তম্মধ্যেই তোমরা a LE EEE 227 215 | 
চিরকাল থাকিবে, তবে আল্লাহ্‌ ১ < ডেকা | 
যখন চাহিবেন, .তখন তার 115 | 
যেমন ইচ্ছা; তোমাদের প্রভু | 
স্থুবিবেচক, সবজ্ঞ সন্দেহ নাই৷ 1 ভা টে ই | 

১৩০ । 4055 5 এমন ভাবেই আমি পাপিষ্ঠদের ০ ৯ | 

- কাধ্য কলাপ হেতু তাহাদের | 

একে অন্যকে সংগী সাথী যু রি 52 নী ৃ ৰ 

করিয়া দিই । হু 96 3 : | 

| 

১৩১ । ১১০ জ্বিন-মানুষের দল! তোমাদে 
র মধ্যে কি তোমাদেরই হইতে তোমাদের প্রভুর রসুল 

পস্থিত হন নাই? যিনি তোমাদিগকে আমার আদে | 
ই শ শুনাইতেন, এবং অত | 
এই দিনের আগমন সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করিতে 
তন? তাহারা বলিবে-_ আমরা | 
আমাদের অপরাধ স্বীকার করি; বলা বাহুল্য পাতিব জীবন তাহাদের ধোকা | 
দিয়াছে, এবং তাহারা যে কাফির ১ একথা তা 
স্বীকার করিতেছে। হারা নিজেই নিজের বিরুদ্ধে 
অঃম [৮৮] 


পারা 
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আন্‌ কুর আম (সরা আল্‌ আন্আম ) তরজমা ও তফসীর 
ভক্ষ সীহ্র 


১২৬ । ১১: ০৯-যে ব্যক্তি সবেগে আকাশে উঠিতে চায় অথচ পারে না, ফলে তাহার 
বুকখানি ছোট এবং সংকীর্ণ হইয়া যায়; যাহারা ঈমান আনেনা, ঈমান আনিতে চায় না, তাহাদের 
অবস্থাও ঠিক তাহারই মত; এহেন ঈমান-বিমুখদিগকেও আল্লাহ্‌ অনুরূপ আযাব দেন, সর্বনাশে 
নিপতিত করেন; দিনের পর দিন ক্রমশঃ এমন ভাবে তাহাদের হৃদয় মন ছোট এবং বুক সংকীর্ণ 
হইতে থাকে বে, শেষ পর্যন্ত তাহাতে ঈমান প্রবেশের অবকাশ মাত্রও থাকে না। অবশেষে কিয়ামতের 
দিনে বা এই দুর্ভাগ্য ও সংকীর্ণতাই নির্মমভাবে তাহাদের সম্মুখে মূর্ত হইয়! উঠিবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই | 


বলা বাহুল্য ৮2) শব্দের অনুবাদ “আযাব” অর্থেই উল্লিখিত তফসীর ৷ প্রসিদ্ধ তকসীরকার 
আবদুর রহমান বিন এজীদ বিন আসলম (রাঃ) ০৯১ শব্দের অর্থ “আযাব” বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন । 


বিখ্যাত সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কিন্তু এস্থলে ৮.১) শব্দের অর্থ শয়তান 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ০১, অর্থ আসলে অপবিত্র; এবং জানা কথা শয়তানের চেয়ে 
অপবিত্র কেহ নাই । সম্ভবতঃ এই কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই তফসীর করিয়াছেন । 
যাই হউক এই তফসীর অনুসারে আয়াতের মর্ম হইবে_-ঈমান-বিমুখ, ঈমান আনিতে পরাজ্দুখ যাহারা, 
তাহাদের দেহ বুক ও হৃদয় মনকে আল্লাহতাআলা৷ যেমন ছোট এবং সংকীর্ণ করেন, তেমনি তাহাদের 
বেঈমানী হেতু তাহাদের উপরে শয়তানকেও এমন ভাবে প্রবল করিয়া দেন, চাপাইয়া দেন যে, 
সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করিবার, ধাবিত হইবার তওফীক এবং যোগ্যতাও তাহাদের আর বাকী থাকেনা ৷ 


তফসীর মওযিহছুল কুরআনে আছে--নিদর্শন দেখিলে অবধ্য ঈমান আনিবে” বলিয়া 
কাফিরদের শপথের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করতঃ এক্ষণে আল্লাহ্‌ বলিতেছেন__-আমি ন! দিলে 
তাহারা ঈমান কোথা হইতে, কিরূপে আনিবে? মরা প্রাণীর হালাল এবং বৈধতা সংক্রান্ত তাহাদের 
কুষুক্তির উল্লেখের পর এক্ষণে বলা হইতেছে যে_যাহার বুদ্ধি নিজের গো ছাড়েনা, প্রমাণ নিদর্শন 
দেখিলেও কোন না কোন কুযুক্তির অবতারণ| করে, তাহার বুদ্ধি সত্যিকার বুদ্ধি নয় বরং গোমরাহী 
এবং ভ্রষ্টতারই নির্লজ্জ নিদর্শন; পক্ষান্তরে যে বিচার বুদ্ধি মানুষকে ন্যায় ইনসাফ এবং আল্লাহ্র আনুগত্য 
ও তাঁবেদারীতে অনুপ্রানিত এবং তদনুসারে পরিচালিত করে, প্রকৃত পক্ষে তাহাই সুস্থ বুদ্ধি, হিদায়তের 
উজ্জল নিদর্শন । বলা বাহুল্য উল্লিখিত কাফিরদের মধ্যে উক্ত গোমরাহীর নিদর্শন প্রকটমান ; কলে 
তাহাদের মধ্যে কোন আয়াতই প্রভাব প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করিতে পারে না, কোন নিদর্শনই তাহাদের 
অন্তরে দাগ কাটিতে পারে না । 

আল্লাহ্‌র তরফ' থেকে গোমরাহী এবং হিদায়ত প্রসংগে বিস্তারিত অবগতির জন্য “পথ ও পথের 
সন্ধানে” দ্রষ্টব্য | 

১২৭। ১ ৮&-_তথা ইসলাম এবং আল্লাহ্‌র তাবেদারীর সরল সঠিক রাস্তায় যার 
অভিযান, নিরাপদ আবাস এবং শাস্তিধামই তাহার অনিবার্য পরিণাম। আল্লাহ, তাহাদের সহায় । 
ইহাই আল্লাহ্র ওলীদের অবস্থা ৷ 

১২৮। ৯১৫৯৫ (5 5-বিগত আয়াতে আল্লাহ্‌র ওলীদের অবস্থা! বর্ণনার পর বর্তমান আয়াত 
হইতে শয়তানের বন্ধুদের অবস্থা বিবৃত হইতেছে । কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌ তাহাদের সকলকে 


অগ্ভম [ ৮৯ ] পাঁর৷ 
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আনু কুর্আৰ (সুরা আল্‌ আন্আম ) তরজমা ও তীর 


একত্রিত করতঃ বলিবেন_ জিম্নাতের দল! তোমরা অনেক হতভাগ্য মানুষকে বিভ্রান্ত, নিজেদের 
প্রতি আকৃষ্ট অনুরক্ত করিয়াছ ; নিজের মতে, নিজের পথে তাহাদের চালিত করিয়াছ সন্দেহ নাই ৷ 


বল৷ বাহুল্য ছুন্য়াতে মানুষ যে দেবদেবতার পুজা করে, প্রকৃতপক্ষে তাহা শয়তানেরই পুজা, 
অপবিত্র জিন্নাংদেরই পুজা । ইহারা সময়ে অসময়ে তাহাদের কাজে আসিবে বিশ্বাসেই মানুষ 
তাহাদের পুজা পাট করে, তাহাদের উদ্দেশ্যে নিয়াজ করে, মানত করে; তৎকালীন আরবদেরও 
বহু সংখ্যক লোক বিপদে আপদে সময়ে অসময়ে জিন্নাংদের সাহায্য সহায়তা প্রার্থনা করিত। 
সুরা ম্বিনে এ বিষয়ে উল্লেখ রহিয়াছে ; ইবনে কসীর'( রঃ) প্রভৃতি হদীস ও তফসীর বিশাবদগণ এ 
প্রসংগে বহু সংখ্যক বিশুদ্ধ হদীস বর্ণনা করিয়াছেন । 


কিয়ামতের দিনে এই জিন্নাতবেশী শয়তান এবং মানুষরা যখন এক সংগে, সমান ভাৰে পাকড়াও 
হইয়া আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হইবে, এবং আসল সত্য যখন সকলের সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিবে, 
তখন মুশরিকরা তাহাদের ছুক্ৃতির কৈফিয়ত দিয়া বলিবে--ওগো আমাদের প্রভো ! আমরা ত 
কাহারও পুজী করি নাই; আমরা ত সাময়িক ভাবে একে অন্যের দ্বার! কাধ্য সিদ্ধি করিয়াছি মাত্র ; 
ৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় সমাগত হইবার পূর্বে জীবনের যে কয়টি দিন হাতে ছিল, যেটুকু অবসর পাইয়াছি, 
তাহা কাজে লাগাইবার এবং একে অন্যের দ্বারা মতলব উদ্ধার ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য কন্দী 
ফিকির করিয়াছি মাত্র ; ইবাদতের উদ্দেশ্য মাত্রও আমাদের ছিল না । 


এ॥ ০৩০ 3।_ বলা! বাহুল্য দোযখের আযাবের চিরস্থিতি ও চিরস্তনতা একমাত্র আল্লাহরই 
ইচ্ছা-নির্ভর । তিনি যখন ইচ্ছা তাহা! চালু করিতে পারেন, যখন ইচ্ছা তাহা মকুব মূলতবী করিতে 
পারেন। যাহাকে ইচ্ছা এই আযাব মধ্যে অনস্তকাঁল রাখিতে পারেন, যাহাকে ইচ্ছা সাময়িক ভাবে; 
ইহাতে কাহারও দখল দিবার, কর্তৃত্ব খাটাইবার অধিকার নাই। তাহার এই ইচ্ছা ও ক্ষমতা তিনি 
পাক কুরআন ও প্রিয়নবীর (দঃ) মাধ্যমে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতঃ বলিয়াছে__ 


মুশরিকরা চিরকাল, অনস্তকাল জাহারমে থাকিবে; মরণ স্বালা ভোগ করিবে; তাহাদের মুক্তি 
নাই, রেহাই নাই, নিষ্কৃতি নাই, আযাবের কমতি নাই; তাহাদের আযাব মুলতবী হইবার নয়, স্থগিত 
হইবার নয়। পক্ষান্তরে মুমিন মুসলমানদেরও কেহ কেহ জাহান্নমে যাইবে বটে, তবে তাহা সাময়িক; 
তাহার উদ্দেশ্য ভিন্ন; এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত এবং পাপ-বিদূরিত হইলেই তাহারা 
মুক্তি লাভ করিবে; বেহেশতে প্রবেশ করিবে। (“পথ ও পথের সন্ধানে” এবং “মরণের পরেশ্দটবযে ) 

_ আল্লাহ্‌র কাছে অবিচার নাই; পাপী অ 


পরাধীর হালচাল, আচার আচরণ, কার্ধা কলাপ 
সকলই তাহার জান! ; অতএব তিনি তাহার জ্ঞান এবং বি 3 রি রণ, কাধ্য কল 
৪ ip ঠা বচার ত 2 2 
শাস্তি প্রদান করিবেন । বিবেচনা মতই প্রত্যেককে যথাযোগ্য 


25)155 ১ অন্থুরূপ ভাবেই তথা শয়তান জ্বিন এবং তাহা | : নী 

2 ২ তাহাদের মানব বন্ধুদের উক্ত শোচনীয় 

অবস্থা ও পরিণতির মতই অন্যান্য জালিম পাপিষ্ঠদের পরিণতি জানিও ; তই টিভির 

মান-মাত্রী অন্থপাতেই দোযখ মধ্যে তাহাদিগকে একত্রিত করিব; একে অন্তের কাছে নাতি এবং 
যে শ্রেণীর অপরাধী যে, তাহাকে সেই শ্রেণীরই আসামী অপরাধীর সংগী বিবির: 


রা 1 সাথী করিয়া দিব । 
১৩১। ৩৯) += মানব দানবের শয়তানী এবং ছুষ্ার্ষের ক ও 
এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে তাহাদের মৌখিক কৈফিয়ত উল্লে শাস্তি, আযাব ও পরিণাস ঘোষণায় 


খর পর দুরাত্মাদের 
এই মৌখিক কৈফিয়ৎ এবং সাফাই কোন কাজেই আসিবে না ১ তাহা দে 
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লালা বলা লন 


আনন কুরআন (সুরা আল্‌ আনাম). তরজমা ও তফ সীর 


নয়। পুথিবীতে আল্লাহ তাআলা তাহার এতদসংক্রান্ত, হিদায়ৎ সংক্রান্ত দায়িত্ব পুরাপুরিভাবে সম্পাদন 
করিয়াছেন ; কিয়ামতের দিনে স্বয়ং কাফেরগণও একথা স্বীকার করিবে 


কিয়ামতের দিনে মানব দানব উভয় সম্প্রদায়ের “মুকল্লফীন” তথা সাবালক, সক্ষম ও সুস্থ বুদ্দিসম্পন্ 
সকলের উদ্দেশ্যেই এই সম্বোধন ; অতএব রন্থুল ত মানুষের মধ্য হইতে আসিয়াছেন, জিন্নাৎদের 
মধ্য হইতে আসেন নাই, সুতরাং “তোমাদের মধ্য হইতে রসুল আসিয়াছেন” বলিয়া জিন্নাৎদের 
সান্বোধন কর! কিরূপে শুদ্ধ হইবে? একথা বলা চলে না। কেননা সমবেত উপস্থিতবুন্দের কাহারও 
মধ্য হইতে রস্থলের আবির্ভাব সাব্যস্ত হওয়ার পর বিশেষত; শ্রেণী বর্ণ নিধিশেষে সকলেরই 
সেবা, উপকার ও কল্যাণ সাধনাই যদি হয় তাহার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে 
এতদসংক্রান্ত এরূপ সন্বোধন অশুদ্ধ হয় না, অসত্য হয় না। 


যদি বলি_আরব অনারব, প্রাচ্য প্রতীচ্যের অধিবাসীগণ ! আল্লাহতাআলা কি তোমাদের 
মধ্য হইতে হযরত মুহম্মদ ( দঃ )কে পয়গম্বর করিয়। প্রেরণ করেন নাই? তবে যেমন একথা বল! চলে 
না যে__হুযুর (দঃ?) ত আরবের নবী ছিলেন, আরব দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রাচ্য প্রতীচ্যের 
জন্য ত তিনি স্বতন্ত্রভাবে নবী ছিলেন না; এমতাবস্থায় প্রাচ্য প্রতীচ্যবাসী তথা বিশ্বমানবকে উল্লিখিত 
জিজ্ঞাস! শুদ্ধ হয় না; অন্ুরূপভাবেই জিন্নাৎদের মধ্য হইতে স্বতন্ত্র পয়গন্বর প্রেরিত না হইলেও 
তাহাদিগকে উল্লিখিত জিজ্ঞাসা ও সম্বোধন অশুদ্ধ হয় না। আসলে মানব দানব উভয়ের সমবেত এবং 
সম্মিলিভ আসর মধ্য হইতে পয়গন্থরের আবির্ভাব ঘোবণাই বর্তমান জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য ৷ 


মানুষ এবং ম্থিন উভয় সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের মধ্য হইতেই স্বতন্ত্র পয়গম্বর আসিয়াছেন, মথবা 
একজনই উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছেন, বর্তমান আয়াত এ বিষয়ে নীরব । তবে 
অন্যান্য প্রমাণাদির দ্বারা শান্ত্রবিশারদ মনীবীগণের সিদ্ধান্ত এই যে_ প্রত্যেক নবীর নবুওৎ যেমন 
সার্বজনীন ছিল না, তেমনি দ্বিনাৎদের মধ্যেও কোন দ্বিনকে নবী করা হয় নাই। পাথিব এবং 
পারলৌকিক অধিকাংশ ক্ষেত্রে, অধিকাংশ বিষয়ে আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদিগকে, মানুষেরই অধীন এবং 
তাবে করিয়া রাখিয়াছেন। স্বর! জ্বীনের বর্ণনা এবং বহু সংখ্যক বিশুদ্ধ হদীস ইহার অকাট্য প্রমাণ। 
সৃষ্টির প্রত্যেকটি শ্রেণীর জন্য প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্য হইতেই পয়গম্বর প্রেরিত হইবেন, এমন কোন 


কথা নাই, এমন কোন নীতি নাই। 

“মানুষের জন্য ফিরিশতাকে পয়গন্থর করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না; আসল রূপে ফিরিশতা 
দর্শন, তাহার সানিধ্য সংস্পর্শ এবং তাহা দ্বারা উপকার লাভ মানুষের সহ্যাতীত, সাধ্যাতীত ; 
আর যদি মানুষরূপে হয় তার আবির্ভাব, তবে তাহার সত্যতা সপ্ধঞ্ধে দ্বিধা সন্দেহ বাকী থাকিয়া 
যায়; ফিরিশতা নবীর কোন মানেই থাকে না, কৌন সার্থকতা থাকে ন! ৷” “ফিরিশতা-পর়গন্বর” 
প্রেরণ না করিবার এই বে কারণ পাক কুরুআনে_ বর্ণিত রহিয়াছে, সেই একই কারণে স্বিন্নাৎদের মধ্য 
ই বি রী কর হয় নাই নবী, ০5 মানব আর কোথায় 
দৈত্য-দানব | পক্ষান্তরে মানুষ-পয়গন্ষরের প্রেরণে কাহারও পক্ষে কোন অসুবিধা নাই; মানুষের 
পক্ষে ত নয়ই, দ্বিনাৎদের পক্ষেও নয়। কেননা মানুষকে মানুষরূপে দেখিতে, তাহার সংস্পর্শে সান্নিধ্যে 
আসিতে হ্বিনাংদের কোন ভয় নাই, কোন অন্ুবিধা নাই। অধিকন্ত আল্লাহতাআলা ন্বিনাৎদের 
ভয়ভীতি জয় করিবার মত মনোবল মানুষকে দান করিয়া! থাকেন, ফলে তাহাদের ভয়ভীতি পয়গম্মরের 
মনকে স্পর্শ করে না, কিংবা হিদায়ৎ পরিবেশনে প্রতিবন্ধক হয় ন! ! 
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আল কুরআন (স্থুরা আল্‌ আন্আম ) তরজমা ও তফ সীর 


৪১১০ ১__-পীথিব জীবনের সুখ-সম্পদ এবং ভোগবিলাসে আসক্তি ও মাতামাতিই আখেরাত : 
এবং পরকাল তথা শেষ পরিণাম সম্বন্ধে মানব-দানবের উদাসীনতা ও গাফলতের মূল। সর্বশক্তিমান : 
স্টায়বিচারক আল্লাহ্র আদালতে যে একদা, তাহাদিগকে হাযির হইতেই হইবে, কড়ায় গণ্ডায় হিসাব 


নিকাশ পেশ করিতে হইবে, এই অনিবার্ধ এবং অমোঘ সত্যকে তাহারা মুহূর্তের জন্যও ভাবিয়া 
দেখিবার অবসর পায় না । 


(১৭৬ ১ কিয়ামতের দিনে কাফিরগণ যে তাহাদের অপরাধ ও দুষ্কৃতি প্রথমতঃ অস্বীকার ; 
করিবার পর অবশেষে নিজেরাই নিজের মুখে তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে, একথা ইতিপূর্বে বরদিত | 
হইয়াছে। বর্তমান আয়াতে সেই স্বীকৃতিরই পুনরাবৃত্তি । 
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১৩২। 


১৩৩। 


১৩৫। 


১৩৬। 


১৩৮ । 


অগ্ম 


40018 
0%) 5 


15৯ 5 


DIAS 


তরজমা 


কেননা তোমার প্রভু কোন জনপদকেই যে তাহাদের অজ্ঞাতে নিপাত করেন না। 
প্রত্যেকের জন্যই তাহার আমলের স্তর রহিয়াছে, তোমার প্রভু যে তাহাদের 
কী্তিকলাপ সম্বন্ধে বেখবর নন। 


তোমার প্রভু ত বেপরোয়া, করুণাময় ; যদি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদিগকে 
যেমন অন্যদের সন্তানসন্ততি হইতে পয়দা করিয়াছেন, তেমনি তোমাদিগকে 
অপসারিত করতঃ তোমাদের স্থলে অন্যান্তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন । 


তোমাদিগকে যে জিনিষের কথ! দেওয়া হইতেছে, তাহ! অবশ্য অবশ্য ঘটিবে ; 


তোমরা তাহা দমাইতে ৮৬১ Io Ll, 
পারিবে না। H LISI DO Ys | : 
তুমি বলিয়া দাঁও_লোক 
সকল! তোমরা নিজের 
জায়গায় কাজ করিতে ! 
থাক, আমিও কাজ করি- 
তেছি; অচিরেই জানিতে : 
পারিবে__শেষের ঘর কার ? 
জালিমদের কখনও ভাল 
হয় না, ইহা সুনিশ্চিত ৷ 
আল্লাহ্র স্থষ্টি চাব এবং 
চতুষ্পদ জন্তর একাংশকে 
তাহারা আল্লাহ্র জন্য স্থির 
করে; আবার তাহাদের 
ধারণা মত বলে--এই 
ভাগ আল্লাহ্‌র জন্য, এবং 
ইহা আমাদের শরীকদের . 
নিমিত্ত ; অথচ শরীকাদের 
যে ভাগ, তাহাত আল্লাহর 
দিকে পৌছায় না, কিন্তু " 
আল্লাহ্র যাহা, . তাহা 
শরীকদের পৌছায় । কী 
মন্দ বিচারই না তাহারা করে । 
আর যাহাতে তাহাদের নিপাত করিতে পারে এবং তাহাদের কাছে তাহাদের 
ধর্মকে ঘোলামেলা করিয়া দেয়, তক্জন্তই এমন ভাবে অধিকাংশ মুশরিকদের 
নজরে তাহাদের সন্তান হত্যাকে তাহাদের শরীকরা সুদর্শন করিয়া দিয়াছে; 
আল্লাহ চাহিলে কিন্তু তাহারা এ কাজ করিত না॥ অতএব তুমি তাহাদের 
ছাড়িয়া দাও! তাহারা জানে আর তাঁহাদের মিথ্যা জানে । 
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আন কুর আম (সুরা আল্‌ আন্আম ) তরজমা ও তফজীর 


তফসীর 


১৩২। 411১-_কাহাকেও পুববাহ্ন সতর্ক না করিয়া তাহার পাপের পরিণামে হুন্য়াতে 
হউক কিংবা আখেরাতে অতকিত শাস্তি দান আল্লাহ্‌র নীতি-বিরুদ্ধ। এই জন্যই তিনি পয়গম্বরদের 
প্রেরণ করেন; মানুষ যাহাতে তাহার ভালমন্দ হিতাহিত সম্বন্ধে অবহিত হয়, তাহার আমল আচরণ 
কাধ্যকলাপের অনিবাধ্য পরিণতি সম্বন্ধে পূবাহ্নে অবহিত হইয়া যথাকর্তব্য নির্ধারণ এবং আত্মরক্ষা 
করিতে প্রয়াস পায়; আমি জানি না বলিয়া, আমি জানিতাম ন! বলিয়া, অভিযোগ না করিতে 
পারে, তজ্জন্যই তিনি যথাসময়ে পয়গম্ষর প্রেরণ এবং পুর্ব-বিঘোষিত, পুর্বব-সতফ্িত সত্য অনুযায়ীই 
নিজ নিজ আমল আচরণ হিসাবে মানুষের সংগে ব্যবহার করিয়া থাকেন । 

১৩৩। 4 ১-আল্লাহতাআলা। কাহারও উপর নির্ভরশীল নন, কাহারও মুখাপেক্ষী নন; 
তিনি অনন্তনির্ভর, চির-অসুখাপেক্ষী, চির-বেপরোয়া। মানুষ! তোমাদেরই কল্যাণার্থে পয়গম্বরদের 
প্রেরণ করিয়া তিনি তাহার যথাকর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। তাহার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন । 
এক্ষণে তোমরা যদি তাহা না মান, সরল, সঠিক, সুপথে না চল, তবে তাহার কিছু আসে যায় 
না, তিনি পরোয়াই করেন না। তবে তিনি রহিম ও রহমান, করুণানিধান; তিনি ইচ্ছা করিলে 
তোমাদিগকে নিপাত নিশ্চিহ্ন করতঃ তোমাদের স্থলে তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে আনিতে 
পারেন, প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। তোমাদের আসনে তাহার নিজগুণে, নিজ কৃপায় এমন জাতিকে 
অধিষ্ঠিত তাহার করণাধন্ত এবং কৃপাসমৃদ্ধ করিতে পারেন, যাহারা তাহার একান্ত বাধ্য, অনুগত 
ভক্ত এবং অনুরক্ত ৷ 

বল! বাহুল্য তাহার পক্ষে এমন কাজ কঠিন কিছুই নয়। তোমাদের নিজের কথাই ভাবিয়া 
দেখ ১ একদা তোমরা ত এখানে ছিলে না, তোমরা ত তোমাদের পিতা পিতামহেরই স্থলবর্তা ; তোমাদের 
পিতামাতাকে অপসারণ করতঃ জানা কথা তিনিই তোমাদিগকে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন। 
এই বিদায়, আমন্ত্রণ, অপসারণ ও অধিষ্ঠান, তাহার চিরপরিচিত নীতি। অতএব জানিয়া রাখ_ 
তাহার কাজ কিছুতেই আটকাইবার নয়; তোমরা না করিবে ত অন্তে করিবে ; তাহার আসরের 


জৌলুষ কিছুতেই কমিবে না, তাহার আসর শৃন্ত থাকিবে না। এক টি 
কি তা ফিরে চায়? স্ না! একটি কুসুম ঝরে যদি কভু তরু 


তবে তোমাদের দুষ্কৃতি অনাচারের অনিবার্য পরিণাম সমন্ধে লাবধান থাক; তোমাদের দশা 
কি হইবে ভাবিয়া দেখ। মনে বাখিও তোমাদের ছুদ্কতির অভিযান বদি জনা 
আল্লাহ্র আযাব এবং তাহার কঠিন শাস্তিই তোমাদের শেষ মঞ্জিল এবং শেষ ঠাই ই 
আযাবকে দমাইতে পার, ঠেকাইতে পার, প্রতিরোধ করিতে ক হী 
তাহা কিছুতেই সরিবার নয়, টলিবার নয়। সার! বিশ্বজগৎ একত্র হী উর i পুরন 
বাধা স্থষ্টি করিতে পারিবে না, কোথাও পলাইয়া গিয়াও কেহ আত্মরক্ষা রিবন? 


1 
১৩১। (১% ০১ওগো নবী! আপনি তাহাদের বলিয়া দিন ৃ i 

ভালমন্দ সম্বন্ধে আমি তোমাদিগকে যথাযথভাবে, পর্যাপ্ত টা রড টি রাত 
তোমাদের কল্যাণ অকল্যাণ এবং শেষ পরিণাম সম্বন্ধে, বলিয়া দিতে কিছুই বাকী লি 
এতদসত্বেও যদি অনাচারে, দৌরাত্ম্য ছষধার্যে বিরত না থাক, তোমাদের বে-ঈমানী দাশ 
তবে তোমরা জান, আর তোমাদের কাজ জানে; তোমাদের কাজ তোমরা করিতে যাও আনিও আলাদা 
1 ই জগতের সর্ব্যের, পরিগতি কার হাতে এবং শেরের হর কার = 
অম | | ৯৪- ] 
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তাতো রসাল শত রাজ রানী সা-ালআতে কপ িলিিক্িল তল লি 


লতা 


আন্‌ কুরআম (সরা আল্‌ আন্আম) তরজমা ও তফসীর 


তাহ। প্রকাশ পাইবে । জালিমদের আঞ্জাম, পাপিষ্ঠদের পরিণাম যে কখনও শুভ হইতে পারে না 
ইহাতে সন্দেহ নাই ৷ 

১৩৭। 19৯ ॥_ কাফিরদের কতিপয় ভ্রান্ত বিশ্বাস ও “এতেকাদ”-সংক্রান্ত যুলুম এবং 
অবিচার বর্ণনা উদ্দেশ্যেই আয়াতটির অবতারণ| | তাহাদের অবিচার এবং যুলুমের সের! যুলুম ছিল 
শিরিক, *:৪০ ৭48] DO; 

তফসীর মওযিহুল কুরআনে আছে__-আরবের কাফিরগণ তাহাদের ফসলাদি এবং গৃহপালিত 
জীবজন্তর কিছু অংশ আল্লাহ্র নামে নিয়া করিত, এবং কিছু দেবদেবী ঠাকুর দেবতার নামে। 
অধিকন্ত আল্লহূর নামে নিয়াষ মানতের ফসল এবং জন্ত অপেক্ষাকৃত উত্তম হইলে তাহা ঠাকুর দেবতার 
নিয়াফ মানতের ফসল এবং জন্তুর সংগে বদলাইয়৷ লইত। পক্ষান্তরে ঠাকুর দেবতার নিয়া উত্তম হইলে 
তাহা কিন্তু আল্লাহ্‌র নিয়াষের সংগে বদল, পরিবর্তন করিত না। দেবতার ভাগের কিছু যদি তাহাদের 
ধারণা মতে আল্লাহ্‌র ভাগের সংগে মিশিয়া বাইত, তবে তাহা আলাদা করিয়া নিত, অথচ আল্লাহ্‌র ভাগের 
কিছু দেবতার ভাগের সংগে মিশিয়। গেলে পৃথক করিত না বরং বলিত-_আল্লাহ্‌র কি প্রয়োজন ? 
তিনি “গণী” তিনি ধনী; তাহার ভাগে কম পড়িলে কিছু আসে যায় না, তিনি ত কাহারও পরোয়া 
করেন না, কাহারও মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু ঠাকুর দেবতারা ত তার মত গণী, ধনী, বেপরোয়া, অমুখাপেক্ষী 
নন। অতএব ইহাদের, হক সম্বন্ধে সবিশেষ বত্ব এবং সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে! বলা 
বাহুল্য_ঠাকুর দেবতাদের এই অক্ষমতা, দীনতা, হীনত৷ স্পষ্ট ভাবায় স্বীকার স্বীকৃতি সত্বেও লঙ্ছা 
শরম এবং বিচার বুদ্ধির মাথা খাইয়া এই অক্ষম দীন দূর্বলদিগকে সর্দদশক্তিমান আল্লাহ্‌র বদলে মাবুদ 
মানিতে, তাহাদের পুজা-পার্ধণ করিতে এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্র সমান ভাবিতে ও তাহাদের বিন্দুমাত্র 
বাধে না। আল্লাহরই স্থট্টি, আল্লাহরই দান শস্ত-কসল ও জীবজন্ততে অন্যের ভাগ বসান, তদুপরি 
আল্লাহর ভাগে নিকৃষ্ট বস্তু এবং দেবতাদের ভাগে উত্তম বস্তু দানের মত জঘন্য আচরণ অপেক্ষা 
‘যুলুম এবং অবিচার আর কি হইতে পারে । 

১৩৮ 4055 ১__-তফসীরকার মুজাহিদের বর্ণনা মতে বর্তমান আয়াতে উল্লিখিত 55১ 
«শুরাকা” অর্থে “শয়তানরা৮ই উদ্দেশ্য | বলা বাহুল্য আরবের মুশরিকদের মধ্যে একটি নির্মম এবং 
অমানুষিক প্রথা ছিল যে__তাহাদের কেহ কেহ শ্বশুর হইবার লজ্জা ভয়ে, কেহ কেহ অন্ন চিন্তায়, 
অন্ন সমন্ত। সমাধানে স্বীয় উরসজাত মেয়ে এবং সন্তান সম্ততিকে হত্যা করিত, জীবন্ত প্রোথিত করিত; 
আবার কখনও কখনও মাঁনৎ করিত যে__এত সংখ্যক পুত্রসন্তান জন্মাইলে কিংবা আমার অমুক উদ্দেশ্য 
এবং কার্য সিদ্ধি হইলে একটি পুত্র অমুক দেবতার নামে উৎসর্গ করিব, বলি দান করিব । এহেন 
অমান্ুষিকতা ও নিঠুরতাকে তাহার! মহাপুণ্য এবং ইবাদত বলিয়া মনে করিত। ইক্রাহীমি ( মাঃ ) 
আদর্শের নামেই সম্ভবতঃ শয়তান তাহাদিগকে এই পাঠ পড়াইয়াছিল। ইহুদিদের মধ্যে বহুকাল 
পর্যন্ত সন্তান হত্যার এই নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তাহা ইবাদত বলিয়া পরিগণিত হইত। 
পুণ্যের নামে পাঁপাচার, ধর্মের নামে অনাচার করান শয়তানের অতি সুক্ষ ফাদ। মানুষকে দ্বীন- 
ছন্য়ায় সর্ববস্বান্ত করিবার এবং ইব্রাহীম ও ইসমায়ীলের (আঃ) ধর্ম ও আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি জঘন্য 
প্রথা ও পাপাদর্শকে ধর্শের নামে, পুণ্যের নামে, ইবাদতের নামে প্রচলিত করিবার উদ্দেশ্যেই ছিল 
শয়তানের এই সুক্ষ ফাদ; তাই সে এই সন্তান হত্যার অভিশপ্ত জঘন্য প্রথাকে ধর্মের এবং পুণোর 
সাজ পরাইয়া সুদর্শন ও আকর্ষণীয় করিয়া রাখিয়াছিল এবং এমন ভাবেই সে বেকুবদের শিকার 
করিতেছিল। অথচ কোথায় সেই ইব্রাহীমের (আই) পুত পবিত্র মহান আদর্শ, আর কোথায় মুশরিকদের 
এই অমানুষিক নিষ্ঠুর আচরণ? কিসের সংগে কিসের তুলনা । 


অধম [ ৯৫ |] পার। 
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১৪০ | 


১৪১। 


১৪২ | 


১৪৩। 


অগ্টম 


তরজমা 


19) 5 আরও বলে--আমাদের ধারণা মতে এই জীবজন্ত এবং শস্য ফসলাদি নিষিদ্ধ; 
আমরা যাহাদের চাই, তাহারা ভিন্ন ইহা যেন কেহই না খায়; কোন কোন 
জন্তর পিঠে আরোহণও নিষিদ্ধ করিয়াছে এবং আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করতঃ 
কোন কোন জন্ত জবাই কালে তাহারা আল্লাহ্র নাম নেয় না; অচিরেই কিন্ত 
তিনি তাহাদের এই মিথ্যার শাস্তি দান করিবেন। 

!)৮ তাহারা আরও বলে-_এই চতুষ্পদের পেটের বাচ্চা আমাদের পুরুষদেরই আহার্য, 
আমাদের স্রীলোকদের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ ; আর যে বাচ্চ। মৃত তাহা ভক্ষণে সকলেই 
সমান; অচিরেই তিনি তাহা- ASS 1% Alls 
দের এই সমস্ত বর্ণনার নিত বত RET 

০৫ ১2০ asl sua 2G 
শাস্তি প্রদান করিবেন ; তিনি ১ ৬ রে = ১5 
যে বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী। 4১০15৩০৩১৮৩ ০৪৮৮% ৮ 

8৯ পাল গণ পাপ শ্ব পা ৮৯2 ৩৫ 

১৮৯ 4  যাহার৷ অজ্ঞতা বশতঃ না PLLA NGC lst তি 
জানিয়া নিজেদের সন্তান হত্যা [449১১১৬১০1৮৬5০৫756] 
করিয়াছে, এবং আল্লাহ্‌র SETAE TATA 
নামে মিথ্যা রচিয়া, আল্লাহ্র 5৮৫76852282 252৫ 
মিরর হারাম. | ১৮১১৫০১০৮০০ 
ঠাওরাইয়াছে; তাহারা নি. (৬০০১১87558 525175% ৩3৪৮) 
সন্দেহে সর্বন্াস্ত হইয়াছে; (38122521802 25155-87521 
সন্দেহ নাই__তাহারা গৌম- sf প্রা ১ ০৩, 22 5 E35 ) 
রাহ হইয়াছে এবং স্বুপথে ¥ ১ 8 1 টু রর | 
আসে নাই। | Fl Sls Gt aa hES ৬৪৩১০ 

5 L 304 1429 41524 ০/2224 ALA 

1১৯ + আর তিনিই পয়দা করিয়াছেন ১৬ 9৬15 ১৮৯৮1০ 1৬১০০ £ 

ACER IATA SNAIL 5 পাতা 
চারে চড়ান বাগান এবং যাহা |-25:48৮15157851518 SCs 
উরে ডান হয়না; খেজুর [ 58685205275 
ক্ষ এবং (বাভনন 3 ol 1৫ পণ তত LSE ৫9455 OTL? 
লই চাষ; আর রা [SSIES ALS SS 15 | 
3 2 ট je | 92> LL 2৫ 5৫) 05 ?159 FENN 
করিয়াছেন যয়তুন এবং ৩৩০৪ তো ১৮১৫5১৮১255 ১] 
আনার, পরস্পর সদৃশ এবং এত 
ভিন্ন ভিন্নও ; যখন তাহা ফলে, তোমরা তাহা খাইও এবং তাহা কাটিবার দিনে 
তাহার হক আদয় করিও তবে অযথা ব্যয় করিও না; আল্লাহ্‌ যে অযথা 
ব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না । 
(31 ০+5 আর তিনিই স্থষ্টি করিয়াছেন ভারবাহী জীবজন্ত এবং যাহারা মাঁটীর কাছাকাছি; 


তোমাদিগকে দেওয়া আল্লাহ্র রিষেক তোমরা খাইও এবং শয়তানের পদাংক 
অনুসরণ করিও না; শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শক্ত সন্দেহ নাই। 
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আল ক্লুরআৰ (সুর! আল্‌ আন্আাম) তরজমা ও তফসীর 
তফসীর 


১৩৯। 1১) ১--আরবের মুশরিকরা ধর্মের এবং পুণ্যের নাম করিয়া সমাজে যে সমস্ত 
পাপ প্রথার প্রচলন দান করিয়াছিল, পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত শয়তানের লোভনীয় ফাঁদে কেমন 
করিয়া জড়াইয়াছিল, বর্তমান আয়াত তাহারই কিছুটা নমুনা পেশ করিতেছে । 


বিভিন্ন জীবজন্ত সম্বন্ধে তাহারা নিজেদের ধারণা মতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ঘোষণা! করিয়াছিল; 
কোন কোন পশু সম্বন্ধে তাহাদের সিদ্ধান্ত ছিল-_তাহার মাংস শুধু পুরুষেরাই খাইতে পারিবে অথবা 
মোহন্ত পুরোহিতরাই খাইবে। সাধারণের পক্ষে, মেয়েদের পক্ষে তাহা খাওয়া নিষিদ্ধ, তাহা মন্দিরের 
পুজারীরই ভোগ্য, অন্যের তাহাতে কোন অধিকার নাই ; অনুরূপ ভাবেই তাহাদের ঘোষণা এবং ধারণা! 
ছিল-_আমুক জন্তর পিঠে আরোহণ করিতে নাই, বোঝ। চাপাইতে নাই, তাহার উপরে আরোহণ এবং বোঝা 
বহান নিষিদ্ধ; কোন কোন জন্ত সম্পর্কে তাহাদের নিয়ম ছিল বে, তাহা জবাই করিবার, আরোহণ করিবার 
অথবা তাহার ছুগ্ধ দোহন করিবার সময় আল্লাহ্র নাম নেওয়া! নিষিদ্ধ ; কি জানি, দেবতার! তাহাতে অসন্ষ্ট 
না হন, ক্ষেপিয়। না যান, অধিকন্ত তাহাতে আল্লাহ্র অধিকার ও ভাগ না বর্তাইয়! যায় এহেন আশংকাও 
বিদ্যমান ৷ ধৃষ্টতার চুড়ান্ত যে, তাহার! নিজেদেরই মনগড়। কল্পিত উদ্ভাবিত এই সমস্ত রীতি প্রথাকে আল্লাহর 
নামে এবং ইহাই আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং বিধান বলিয়! প্রচার করিত, বলিয়া বেড়াইত। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত 
বে তাহাদের নয় বরং আল্লাহৃতাআলাই স্বয়ং এই সমস্ত কুপ্রথ৷ ও কুসংস্কারের নির্দেশ দান করিয়াছেন, 
এবং ইহা মহা পুণ্য, ছুরাত্মারা এরূপ বক্তৃতা ভাষণ দিতে সংকোচ মাত্র বোধ করিত না। এমন ভাবেই 
তাহাদের বিচার-বুদ্ধি, লজ্জা-শরম এবং ভয়-ভীতি লোপ পাইয়াছিল। বলা বাহুল্য তাহাদের এহেন 
দৌরাত্ম্য ধৃষ্টতার বিষম পরিণতি হইতে তাহাদের অব্যাহতি নাই; অচিরেই তাহাদিগকে তাহাদের 
এই দৌরাজ্মোর কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে সন্দেহ নাই ৷ 


১৪০। 1510১ তাহাদের কুপ্রথ কুসংস্কার সমূহের মধ্যে একটি প্রথা ইহাও ছিল যে__ 
তাহারা “্বহীরা” “সায়িবা” প্রভৃতি দেবতার নামে মানৎ করা জীবজন্তকে জবাই করিলে পর তাহার 
পেটে যদি জ্যান্ত বাচ্চা পাওয়া যায়, তবে তাহা একমাত্র পুরুবদেরই ভোগ্য হইবে, মেয়েরা তাহা 
খাইতে পারিবে না; আর যদি মৃত বাচ্চা হয়, তবে তাহাতে পুরুষ নারী সকলেরই অধিকার ; 
তাহার ভোগাধিকারে সকলেই সমান। বলা বাহুল্য আল্লাহ্‌ তাহাদের এই সমস্ত মনগড়া এবং বথেচ্ছ 
আচরণ সম্বন্ধে বেখবর নহেন ; তাহার বিচার বিবেচনা মুতাবিকই তিনি যথাসময়ে তাহাদের যথাযোগ্য 
শাস্তি বিধান করিবেন । ও 

১৪১। ১৮ যাহার! নিজেদের সন্তান হত্যা করে, তাহাদের অপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্থ এবং 
স্বসবান্ত আর কে হইতে পারে; নির্দোষ নিরপরাধ সন্তানের হত্যার ফলে ছুন্যার বুকে নিষ্ঠুর পাবগ 
বলিয়া কুখ্যাতি লাভ করিল এবং আখেরাতেও কঠোর শাস্তি এবং মর্মান্তিক আযাব ভোগ করিতে 
হইল ৷ এমন ভাবে ইহকাল ও পরকাল একুল ওকুল ছুকুল তাহারা হারাইল। 

৬4১, ফল ফসলের বাগান, গাছপালা নানা রকম; কোনটা চার বা মাচায় চড়ান হয়ঃ লতান 


গাছ, যথা-_আংগুর ; যাহা চড়ান হয় না; বথা_-তরমুষ, খরবুযা প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের ফল, 
দেখিতে এক রকম, স্বাদে ভিন্ন 'ভিন্ন। সমস্তই আল্লাহ্‌র স্থষ্টি মহিমা এবং মানুষের প্রতি তাহার 


কুপার নিদর্শন একথা বলাই বাহুল্য ৷ 
অগ্টম [ 2] পারা 


— ১৩ 
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আন্‌ কুরআন (সুরা আল্‌ আন্আম ) তরজমা ও তফসীর 


195 __আল্লাহ্‌র স্থষ্টি, আল্লাহ্‌র দেওয়া ফল ফসলকে তোমরা অকারণে, বিনা প্রমাণে নিষিদ্ধ 


করিও না, হারাম করিতে যাইও না। নিহিপ্ধে নিদ্ধিধায় তাহা ভোগ কর; তবে দুইটি বিষয়ের 


প্রতি খেয়াল রাখিও; এক-_তাহা৷ কাটিবার, পাড়িবার সময় আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তাহাতে নিদ্ধারিত 
হক আদায় করিবে । দুই-_অযথা অপাত্রে তাহা খরচ করিবে না। 


বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র হক বলিতে কি বুঝায়, এ বিষয়ে শাস্ত্রবিদ্দের ভিন্ন ভিন্ন মত 
রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ তফসীর বিশারদ হাফিয ইবনে কসীর (রঃ) বলেন-__প্রথম প্রথম মক্কাজীবনে চাষ- 
বাস এবং ফল ফসলাদির কিয়দংশ আল্লাহ্‌র পথে ফকীর মিসকীন নিঃস্ব দরিদ্র জনকে দান খয়রাত 
করিবার জরুরী নির্দেশ ছিল। মদীনায় পৌছিবার পর হিজরী দ্বিতীয় সনে উল্লিখিত প্রদেয় পরিমাণ 
নির্ধারিত এবং ইহার হার বিশদভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। তথা বৃষ্টিসিক্ত নিক্ষর জমির 
উৎপাদনের দশমাংশ এবং সেচিত জমির উৎপাদনের বিংশতম অংশ প্রদান করা ওয়াজিব এবং অবশ্য 
অবশ্য জরুরী বলিয়া ঘোষণা! করা হয় । 


১৪৩। (৩31 ৬+৩-_মানগুষেরই সেবায় স্বুখ স্ববিধা এব ভোগের জন্য আল্লাহতাআলা 
নানাবিধ জীবন্ত স্থষ্টি করিয়াছেন ; কোনটা ভারবাহী, যানবাহনের কাজ দেয়; কোন উর 
এতই ছোট এবং নীচু, যেন মাটী ছু ইয়া চলে ; উট গাধা প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর এবং ছাগল ভেড়া ইত্যাদি 
দ্বিতীয় রকম জীবজন্তর নিদর্শন । অতএব আল্লাহ্‌র দেওয়া এই সমস্ত ন্যামতকে অকারণে হারাম 
ধাধ করতঃ পরিহার করিয়া চলিও না। তংসমুদয়কে শিরিক এবং দেবদেবীর পুজার অর্ধ্য উপকরণ 
হিসাবে ব্যবহার করিও না; এই সমস্ত আচরণই প্রকৃতপক্ষে শয়তানের তাবেদারী, শয়তানের পদাংক 
অনুসরণ সন্দেহ নাই। অথচ শয়তান তোমাদেরই প্রকাশ্য শত্রু, তাহার অনুসরণে সমূহ সর্বনাশ 
ব্যতীত কল্যাণ মোটেই নাই। তোমাদিগকে দুন্যাতে আখেরাতে সর্বস্বান্ত এবং তোমাদের ইহকাল 
পরকাল, একুল ওকুল ছুকুল নষ্ট করাই তাহার একমাত্র ব্রত ৷ 5: 


অম [ ৯৮] পার! 
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৮ 
০০ পিপিপি দি সি উহার া৮ 


তর জয়৷ 


১৪৪ | 40৮ তিনিই স্থষ্টি করিয়াছেন আটটি মর্দা আর মাদী; ভেড়ার দুইটি আর ছাগলের 
দুইটি ; জিজ্ঞাসা কর-_ছুইটি মর্দা তিনি হারাম করিয়াছেন অথবা দুইটি মাদী? 
কিংবা দুইটি মাদীর জরায়ূনিহিত বাচ্চা? তোমরা যদি সত্য হও, তবে আমায় 
তাহার সনদ বল! ৃ 


১৪৫। ০২১1 5459 তিনি আরো স্থষ্টি করিয়াছেন-_-উটের দুইটি এবং গরুর দুইটি ; জিজ্ঞাসা কর-_ুইটি | 
মর্দা তিনি হারাম করিয়াছেন অথব| মাদী? অথবা তাহাদের জরায়-নিহিত বাচ্চা ? | 
আল্লাহ্‌ যখন তোমাদিগকে এই নির্দেশ দান করিয়াছিলেন, তোমরা কি তখন | 

৭০১ 1% ১৬০১১ উপস্থিত ছিলে? তদপেক্ষা | 

৫৫. ৯% ; যালিম কে হইতে পারে | 
যে সঠিক সন্ধান না নিয়াই 
লোকদের গোমরাহ করিবার | 
জন্য আল্লাহ্র নামে মিথ্যা | 
রচিয়া থাকে? নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ্‌ যালিমদের হিদায়ত | 
করেন না। | 

১৪৬। 42!) ;  তুমি বল-_আমার নিকটে | 
উপস্থিত ওহীর মধ্যে আমি | 


ALE 


35523 55। Sor TGS | 
ESE GEILE GIST SS | 
Se IIE GEIS 
HT FUELS SYN 
ESS AE 2 LEG LSI 
ETS SS) OG SS 


চরিত রাত 


দলটি বগিতে 1720 খাদকদের জন্য এতত্যতীত ] 
| 2032১9৬৬৩৯৯ 0 


| ১:৮2 2৩০5৮, 524 FATE ৪00৫ ৫5 | 
25222 328 তা ৮৮2৮৮৪৬৩০৬০ নাঁ_যাহা নিজে মরিয়াছে, 


কিংবা প্রবাহিত রক্ত অথবা 


৫ 
| 
/ কোন খাদ্যই হারাম পাই j 
|: 
| 
| 


A CA S22 /24)%4(2 99, UZ 
GLI LE ৮১৬৮১৩৮৮৪৬১ 


ED EI EE WBE র মাংস, কেননা তাহা 
১৩৮/% 22৮৩৩৬৮৯০৯৬ 


অপবিত্র, কিংবা অবৈধ-জবাই । 


H ৮ 52575877555 65 ৫522৫ পা রঃ রে 
7 | ৩2 805১৩997৮৮১। জন্ত; যাহার উপরে আল্লাহ্‌ l 
; ভি - উচ্চারিত 
| (52522542052 54 ভিন্ন অন্যের নাম উচ্চারিত 
ঘি রি i হইয়াছে; তবে যে কেহ 
১৯2, ক্ষুধায় কাতর হইয়া যায় 


ৃ এবং অবাধ্যতা করে না, 
CT ও সীমা লঙ্ঘণ করে নাও 

৭১৬ | 
তোমার প্রভু সেক্ষেত্রে মার্জনাকারী, মেহেরবান সন্দেহ নাই । 


১৪৭। ০3৷৷ ০ আর আমি ইহুদিদের জন্য হারাম করিয়াছিলাম__প্রত্যেক নখরযুক্ত প্রাণী; 
আর গরু ছাগল হইতে তাহাদের চবি ; তবে তাহাদের পিঠের উপরকার, অথবা 
অস্ত্রে জড়িত, কিংবা তাহাদের হাড়ের সংগে যুক্ত চবি হারাম নয়। তাহাদের 
দুষ্কৃতিয় জন্যই তাহাদিগকে এই শাস্তি দান করিয়াছিলাম। 


অণুম উল পারা 
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আম কুরআন (্থরা আল্‌ আন্আম) তরজমা ও তফসীর 
ভক্ষ সীশ্র 


১৪৪ | 744--একটি মর্দা একটি মাদী হিসাবে চার প্রকার পশুর দুই দুইটি মোট আটটি 
মর্দা এবং মাদী। বর্তমান আয়াতে মুশরিকদের এতদসংক্রান্ত উল্লিখিত কুপ্রথা ও কুসংস্কারের প্রতিবাদে 
জিজ্ঞাসা করা হইতেছে যে--মর্দা হউক, মাদী হউক, গর্ভস্থ বাচ্চা হউক, সমস্তই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি; 
তাহারই স্থষ্টির কোন কিছুকে হালাল হারাম, বৈধ অবৈধ বিধান দিবার একমাত্র অধিকার তারই । 
অতএব তোমরা যে ইহার কোনটা হালাল, কোনটা হারাম, কোনটা পুরুষের পক্ষে হালাল, এবং মেয়েদের 
পক্ষে হারাম বলিয়া ঘোষণা কর, তোমাদের কাছে এ বিষয়ে আল্লাহর তরফ থেকে কোন সনদ প্রমাণ 
রহিয়াছে কি? তোমরা যদি সত্য হও, তবে তাহা! আমাকে বল; সেই সনদ প্রমাণ আমার কাছে পেশ 
করত দেখি 


যখন তাহা নাই, পেশ করিতে পার না, তখন নিজের তরফ থেকে এরূপ বিধান দানের অধিকার 
তোমরা কোথায় পাইলে? এ যে তোমাদের নিজেদেরকে খোদা বলিয়া পরোক্ষ দাবী অথবা আল্লাহ্‌র 
প্রতি আল্লাহ্‌র সম্পর্কে মিথ্যা রচনা, মিথ্যা রটনা, মিথ্যা অপবাদ ঘোষণা বই কিছুই নয়; অতএব ইহার 
সর্বনাশা, অনিবার্য পরিণতি এবং কঠোর শাস্তির জন্য প্রস্তুত থাক। 


কৌন কিছুর হালাল হারাম, বৈধতা অবৈধতার বিধান দানের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র ; 
একমাত্র তাহার হুকুমের উপরই ইহা নির্ভর করে। মানুষ তাহার হুকুম হয় সরাসরি জানিবে অথবা 
পয়গন্বরদের মাধ্যমে ৷ এক্ষেত্রে উভয় স্ুত্রেরই অভাব বিদ্যমান। বলা বাহুল্য ৮14৪2 12571 এবং 
১ 5528. সন্বোধনে উল্লিখিত উভয় অভাবের প্রতিই যথাক্রমে ইংগিত রহিয়াছে । অতএব 
এমতাবস্থায় তোমাদের এহেন ধৃষ্টতাকে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ এবং মিথ্যা রচনা ছাড়া আর 
কি বলা যাইতে পারে ? মনে রাখিও_যে কেহ কৌন বিষয়ের সঠিক সন্ধান ন! নিয়া সঠিক তথ্য 
না৷ জানিয়াও শুধু শুধু মানুষকে গোমরাহ করিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করে, 
অপবাদ বাঁধে, তদপেক্ষা জালিম পাপিষ্ঠ অবিচারক কেহই নাই এবং জালিমদের পরিণাম যে খুবই 
ভয়াবহ এবং তাহারা হিদায়ত লাভে, স্ুপথ লাভে চির বঞ্চিত, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই ৷ 


১৪৬। ৩1১ অতএব ওগো নবী! আপনি তাহাদের বলুন আইস! কি কি বস্তু হারাম 
এবং নিষিদ্ধ, আমি তোমাদিগকে তাহা সঠিকভাবে বাংলাইয়া৷ দিতেছি। তফ সীর মওযিহুল কুরআনে 
আছে__তাহাদের খাদ্য পশুদের মধ্যে যাহা হারাম ছিল, বর্তমান আয়াতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে; 
যাবতীয় হারাম পশুর বর্ণনা আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। কাফিরদের সতর্ক করিয়া বল হইতেছে 
তোমরা যে অমস্ত পশু হারাম বলিয়া বিধান দিয়াছ, যাহা নিষিদ্ধ খাদ্য বলিয়া প্রচলন দান করিয়াছ, 
তাহা মূলতঃ, প্রকৃতপক্ষে হারাম নয়, বরং হালাল) তোমর! সেই হালালকেই হারাম বলিয়া! বিধান 
দিয়াছ, ধারণা করিয়াছ। অতএব শুন! তন্মধ্যে যাহা প্রকৃত হারাম, আমি তোমাদের বলিয়া দিতেছি। 


১৪৭। 5২১1 ৪5 5-বিগত আয়াতে বণিত বস্তুই মূলতঃ হারাম ; তবে এতদসত্বেও সাময়িক 
কারণে কখনও কখনও কোন কোন জাতির পক্ষে সাময়িকভাবে কোন কোন বস্তু হারাম বলিয়াও 
বিধান দেওয়া হইয়াছিল । ইহুদিদের তুষ্ৃতি দৌরাত্যের শাস্তি স্বরূপ প্রতিটি নখরযুক্ত প্রাণী, বার 
আংগুলে ফাক নাই এমন থাবা বিশিষ্ট পশু, থা--উট পাখী, হাস ইত্যাদি এবং গরু ছাগলের 
পিঠের চবি, অস্ত্রে জড়ান, হাড়ে জড়ান চবি, অস্থি মজ্জার চর্বি তাহাদের পক্ষে হারাম করিয়া 
দেওয়া হইয়াছিল ৷ 


অঃম Ale পার! 
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আনন ক্লরআব (সুরা আল্‌ আন্আম ) ভরজম৷ ও তফজীর 


বলা বাহুল্য-এই সমস্ত বস্তু হযরত নূহ এবং হযরত ইত্রাহীমের (আঃ) সময় হইতেই হারাম চলিয়া 
আসিতেছে বলিয়! বনি ইক্সায়ীলের দাবী সর্বৈব মিথ্যা । সত্য বলিতে গেলে উল্লিখিত বস্তুর কোন কিছুই 
হযরত নূহ এবং হযরত ইব্রাহীমের সময়ে হারাম ছিল না । ইহুদিদের দুষ্কৃতি হেতুই তাহাদের প্রতি এ 
অভিশাপ নামিয়া আসে এবং উল্লিখিত বস্তু সমূহ আল্লাহই তাহাদের পক্ষে হারাম করিয়া দেন। 
অতএব ইহার বিপরীত দাবী যে কেহ করিবে, সেমিথ্যাবাদী সন্দেহ নাই; চতুর্থ পারায় 1১৬ এ 
টি ক 91 29)য8 আয়াতে এই দাবীর সত্যতা প্রমাণেই ইহুদিদিগকে চ্যালেঞ্জ করা 


হইয়াছে । 


অষ্টম [ ১০১ ] | পার! 
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তরজমা 


১৪৮ | 4545 9৪ তবুও যদি তাহারা “তুমি মিথ্যা” বলে--তবে বলিয়া দাও--তোমাদের প্রভু অতীব 


১৪৯ | 


১৫০ | 


১৫১। 


১৫২। 


অধম 


0052০ 


alls 4 


বি Js 


bs J 


উদার-করুণা ; এবং পাপিষ্ঠদের হইতে তাহার আযাব টলিবার নয় । 


মুশরিকরা এখন বলিবে-_আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিলে আমরা শিরিক করিতাম না, 
আমাদের বাপ দাদাও না, আমরা কোন কিছু হারাম করিতাম না; তাঁহাদের 
ূর্ববরতীরাও যে এমনি মিথ্যাবাদন করিয়াছে, অবশেষে আমার আযাব ভুগিয়াছে; 
তুমি বল-তোমাদের নিকট কি এমন কিছু বিদ্যা আছে যে, তাহা আমাদের 
সম্মুখে পেশ করিতে পার alah 1৮ মজা 
তোমরা ত নিছক ধারণার ৫55122০2৯25 গা] 
অনুসরণ কর, তোমরা ত | 4৯১ ৪৯ ১৯১১১ - | 
F E | NRT 432.2 9132244 পাঠ 8. 5৫ পা 2৮ | 
শুধু আন্দাজ অন্ুমানই EEE 1১555814814] 
ন ত ১৮% 2 HATA CAAA A Nd CAN Ed As 
করিতে থাক ELIS ICIS SEIT EI 
তুমি বলিয়া দাও- অতএব 


১ ৫৮152) ১ ৩5052 25 MATA AAA 
ট ala | | = OE রি | 
আল্লাহ্র প্রমাণই সম্পূর্ণ ESET 


| 
১ ১ 133 625 555 22 7 IHL 2 গত 
স্সাবাস্ত, তিনি ইচ্ছা করিলে ৩/৮5৩৮০২১৮৪৬৬৩৪৩৩৮৩৪৩১ 


09055120551] 
[555 So GIDE] 
[BEETS GH 
AS CESS I TG ICES | 
১85458৯3৬89 29১৬ 
ঠাঁর555-৩৩৮া8 ৩68 GI | 
রিনার 
ESA SEAS 
উ97355৩৩2] 
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কিন্তু তোমাদের হিদায়ত 
করিয়া দিতেন । 

তুমি বল_ আল্লাহ্‌ এই সমস্ত 

বস্তু হারাম করিয়াছেন বলিয়া 
যাহারা সাক্ষ্য দান করিবে, 
তোমরা এমন সাক্ষী উপস্থিত 

কর ; বলাবাহুল্য তাহারা যদি ॥ 
এমন সাক্ষ্য দেয়ও, তবু তুমি ধু 
তাহাদের “এত বার” বিশ্বাস 
করিও ন৷। যাহারা 
আমার নির্দেশকে মিথ্যা 
বলিয়াছে, যাহারা আখেরাতে 
ঈমান রাখে না এবং অন্তান্ত- 
দিগকে আল্লাহ্‌র সমান করে, 
তুমি তাহাদের খুশীমত চলিও ন!। 
তুমি বল--আইস! তোমাদের প্রভু তোমাদের পট 
ডাহা বলিয়া দিই তোমরা কোন কিছুকেই তাহার শরীক করিবে না, পিতামাতার 
সংগে সছ্যবহার করিবে, দারিদ্র্য হেতু নিজেদের সন্তান হত্যা করিবে না ' তোমাদিগকে 
এবং তাহাদিগকে আমিই রিষেক দান করি ; গোপন হউক, প্রকাশ্য হউক 
অশ্লীল কাজের ধারে কাছেও যাইও না, এবং আল্লাহ্র হারাম করা ত তক 
তেরে তজ্ন্তই আল্লাহ 
তোমাদিগকে এই নির্দেশ দান করিয়াছেন। - ১ 


[1 


EE 


৫ 


ক্ষ যাহা হারাম করিয়াছেন, 
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আন্‌ কুরআন ( সুরা আল্‌ আন্আম ) তরজমা ও তফসীর 


তফসীর 


১৪৮ 43855 ৩৬-_এত সব বর্ণনার পরে, এত সমঝান বুঝানোর পরেও যদি তাহার! 
তোমার তকযীব করে, তোমার মিথ্যাবাদন করে, “তুমি মিথ্যা” বলিয়া! বলে, তবে ওগে| নবী! তুমি 
তাহাদের বলিয়। দাও-- তোমাদের প্রভু উদার-করুণ। ; তাহার রহমত অনন্ত উদার বলিয়াই তোমর! 
এখনও বাচিয়া আছ, এখনও সময় সুযোগ পাইতেছ, কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইওনা ; মনে রাখিও_- 
পাপিষ্ঠর। তাহার আযাব থেকে কখনও রেহাই পাইবেনা, তাহার আযাব তাহাদের হইতে কখনও 
টলিবেনা, টলিবার নয়। 

১৪৯। এ১-__বিগত রুকুতে কাফিরদের বলা হইয়াছিল যে, তোমর| নিজের মনে এই যে সমস্ত 
বস্তুকে হারাম বলিয়া সিদ্ধান্ত নিয়াছ এবং তাহ! আল্লাহ্‌র নির্দেশ বলিয়! ঘোষণ। ও প্রচার করিতেছ, তোমাদের 
এহেন সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণার সত্যত। সপ্রমাণে কোন যুক্তি প্রমাণ দি থাকে তবে তাহা পেশ কর; 


বর্তমান আয়াতে তাহাদের সম্ভাব্য উত্তর উল্লেখ করতঃ বল। হইতেছে যে__তাহার। এতদুত্তরে 
আর কি বলিবে, বড় জোর এই বলিবে যে__শল্লাহ্‌ চাহিলে ত আমরা এবং আমাদের বাপদাদা চৌদ্দ 
কষ কখনও এসমস্ত করিতে পারিতাম ন।। এই সমস্ত কাজ কর্ম আচার আচরণ, উল্লিখিত বস্তু 
হারাম এবং নিষিদ্ধ বলিয়াও ঘোষণ। করিতাম না; যখন আমরা তাহারই রাজত্বে, তাহারই ক্ষমতাধীনে 
এ সমস্ত আচরণ অবাধে করিয়া যাইতেছি, শক্তি এবং ক্ষমতা থাকা সত্বেও তিনি যখন ইহাতে বাধা 
দান করিতেছেন না, তখন স্বভাবতই বুঝ। যায় বে, আমরা যাহা কিছু করিতেছি, আমাদের আচার 
আচিরণ সমস্তই তাহার কাছে বৈধ এবং প্রিয় ; তিনি তাহ! পছন্দ করেন বলিয়াই ত আমাদিগকে সময় 
সুযোগ এবং অবাধ স্বাধীনতা দান করিয়াছেন , নতুবা! তিনি চাহিলে ত এক মুহুর্তেই এ সমস্ত বন্ধ করিয়া 
দিতে পারিতেন। অতএব আমরা, আমাদের কার্ধ্যকলাপ সমস্তই যে তাহার প্রিয় এবং অভিপ্রেত, 
আমাদের প্রতি তাহার এই আচরণই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ । 

বলা বাহুল্য যাহার কিছু মাত্র জ্ঞান বুদ্ধি বিচার বিবেচনা আছে, সে একথা বিলক্ষণ জানে যে 
ছুন্য়ার কোন সরকারই রাষ্ট্রদ্রোহীকে, সরকার বিরোধীকে সামর্থ্য ক্ষমত। থাকা সত্বেও প্রথম দিনেই 
ফাসী কাষ্ঠে ঝুলায়না। বরং তাহাকে সময় সুযোগ দের, তাহার আচার আচরণের প্রতি সবক্ষণ 
সতর্ক দৃষ্টি রাখে; কখনও তাহাকে আত্মসংশোধনের সুযোগ অবকাশ দেয়, আত্মসংস্কার করতঃ 
যাহাতে সে আত্মরক্ষ। করিতে পারে, তাহার সময় দেয়। আবার কখনও তাহার সংশোধন সম্বন্ধে 
একেবারে নিরাশ হইয়া তাহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে, যাহাতে অবাধ আচার আচরণ দ্বারা নিজের 
অপরাধের মাত্র সে এমন ভাবে বাঁড়াইয়া তুলে যে, শেষ পর্যন্ত সর্বসমক্ষে তাহার অপরাধ সপ্রমাণে 
কোন অসুবিধা না হয়, এবং তাহার পক্ষে জবাব দিবার, তাহার দূর্নীতির সাফাই দিবার অবকাশ মাত্রও 


তাহার না থাকে । তাহার প্রতি অবিচার হইতেছে এমন ধারণা যাহাতে জনসাধারণ এমনকি সে নিজেও 
করিতে না পারে। ইহাতে যেমন কেহই বিদ্রোহী, রাজদ্রোহীর আচার আচরণ রাষ্ট্র বা সরকারের 
অভিপ্রেত বলিয়া যেমন প্রমাণ 


প্রিয়, অভিপ্রেত বলিয়া মনে করেনা ; তাহার দূর্নীতি সরকারের 

পায়না, এমনকি কেহ যদি এমন কথা বলে, তাহাকেও কাগুজ্ঞান সম্পন্ন এবং স্থির মস্তিষ্ক বলিয়া মনে 
করেনা, কেননা অনুরূপ আচার আচরণ যে অপরাধ নিন্দনীয় এবং দণ্ডনীয়, স্বয়ং সরকারী বিজ্ঞপ্তি এবং 
ঘোবণাই ইহার সর্বজনম্বীকৃত সর্বজন বিদিত জীবন্ত প্রমাণ । অবশেষে যখন সে আসামীর কাঠগড়ায় 
দাড়াইবে এবং নিজের কার্যকলাপ হেতু ফাঁসী অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিবে, তখন সরকারের 
নজরে তাহার অপরাধের গুরুত্ব ও মারাত্মকতা৷ সর্বসমক্ষ ফুটিয়া উঠিবে সন্দেহ নাই! 


অগম [ ১০৩ ] পারা 
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আন কুরআন (সরা আল্‌আন্মাম) তরজমা ও তফজীর 


সারকথা, সামর্থ্য ক্ষমতা থাকা সত্বেও কোন অপরাধীকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি দান না করিয়া সময় অবকাশ 
দান সরকারের নজরে তাহার আচরণের অনিন্দনীয়তা, নির্দোষিতার নিদর্শন নয়; ইহাতে তাহার 
কার্যকলাপ সরকার এবং রাষ্ট্রের অভিপ্রেত এবং প্রিয় বলিয়! প্রমাণ পায়না ৷ 


অনুরূপ ভাবেই বুঝিতে কষ্ট হয়না যে, সকল সরকারের সরকার আল্লাহ্তাআলা স্থষ্টির আদি 
হইতে এ যাবত যুগে যুগে তাহার আইন কান্ুন, বিধি বিধান, মজি অসজি, প্রিয় অপ্রিয় বিষয় বস্তু সম্বন্ধে 
তাহার সত্যভাষী, পুত পবিত্র মহান আদর্শ প্রতিনিধি “নাধির” ও নবী মাধ্যমে তাহার বন্দাগণকে জ্ঞাত 
অবহিত করিয়াছেন; তাহারা তন্নতন্ন করিয়া পুংখানুপুংখ ভাবে বাত্লাইয়! দিয়াছেন_কোন বিষয় কোন্‌ 
বস্তু কোন্‌ কথা কোন্‌ কাজ আল্লাহ্‌র প্রিয় অভিপ্রেত এবং কোনটা তাহার অনভিপ্রেত এবং অপ্রিয় ; 
তাহারা বাংলাইয়। দিয়াছেন_-কোন আচরণের কোন পরিনাম । কখনও অনবরত এবং কখনও সাময়িক 
বিরতির পর ইহার পুনরাবৃত্তি ও পুনর্থোষণা করিয়াছেন । 


ইতিমধ্যে অবাধ্য অপরাধীর প্রতি যথা সম্ভব উদারতা প্রকাশ এবং প্রদর্শিত হইয়। গিয়াছে ; সামান্ত 
এবং মামুলি দোষ ত্রটীতে তাহাকে সতর্ক করিতেও বাকী রাখেন নাই। সময় সময় মামুলি তন্বীহ ছোট 
খাট সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেও ক্রটী রাখেন নাই। অভিশপ্ত হততাগ্যরা যাহাতে তাহাদের 
পাপের ভরা, বোল কলায়.ভরিয়৷ তুলে, সে জন্য স্থযোগ সময় সুবিধা এবং অবকাশও দেওয়া হইয়াছে; ফলে 
বহু সংখ্যক জাতি, বহু সংখ্যক অপরাধী ছুন্য়াতেই তাহাদের কৃত কর্মের শোচনীয় পরিনাম যথেষ্ট ভাবে, 
শোচনীয় ভাবে ভোগ করিয়াছে । বলা বাহুল্য এমতাবস্থায়, আইন কানুন, এবং আচার আচরণের 
পরিনাম সম্বন্ধে পূর্ব বিজ্ঞপ্তি পূর্ব অবহিতি সত্তেও যদি কেহ তাহার অনাচার দুর্নীতির শাস্তি সংগে সংগে 
না পাইয়া থাকে, যদি সে তাহার দুর্নীতি, আইন অমান্ততা সত্বেও তৎক্ষণাৎ দণ্ডিত, শাস্তি প্রাপ্ত না 
হইয়! দুর্নীতি এবং অনাচারের সুদীর্ঘ সুযোগ এবং অবকাশ লাভ করিয়া থাকে, তবে তাহার প্রতি 
এই অবকাশ ও স্থযোগ, এবং তাহার প্রতি তৎক্ষণাৎ শাস্তি বিধান না হওয়াকে সে তাহার দুর্নীতির 
বৈধতা এবং সরকার প্রিয়তার সনদ প্রমাণ বলিয়৷ পেশ করিতে পারেনা । বলিতে পারেনা যে__আমার 
আচরণ সরকারের অপ্রিয় হইলে, আল্লাহ্‌র অপ্রিয় হইলে তৎক্ষণাৎ আমার ঘাড় ভাংগিয়া দিতেন ; 
তাহার অপ্রিয় নয় বলিয়াই ত এমন করেন নাই, বরং আমার আচার আচরণ তাহার প্রিয় বলিয়াইত 
আমাকে এমন অবাধ সুযোগ সময় অবকাশ দান করিয়াছেন | 


বলিতে পাঁরেন-__আল্লাহতাআলা মানুষকে এমন ভাবে পাপ পুণ্যের সমাবেশ করিয়া কেন স্ষ্ট 
করিলেন? যাহাতে সে কোন অবস্থায়ই পাপাসক্ত না হয়, পাপাচার ন! করে, তজ্জন্ত তাহাকে পাপ-প্রকৃতি 
করিয়া সৃষ্টি না করিলেইত পারিতেন ; সকল ল্যাঠা, সকল ঝামেলা ত এখানেই চুকিয়া যাইত ৷ 


কথা ঠিক; হইতে পারিত এবং তিনি করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষ কি তখন 
মানু থাকিত জিজ্ঞাসা করি; অতএব একথা না বলিয়া সোজা ভাবেই বলিতে পারেন আল্লাহ 
তাআলা মানুষকে মানুষ করিয়া তৈরী করিলেন কেন; মানুষকে মানুষ না করিয়া ইট পাথর প্রভৃতি 
জড় পদার্থ, গাধা ঘোড়ার মত আংশিক বোধ ও চেতনা সম্পন্ন করিয়া তৈরী করিলেই ত চলিত; তাঁহার 
পাপও নাই, পুণ্য নাই ; একই ধরণের, একই রকমের কাজ এবং অবস্থার মধ্যে সারা জীবন চক্কর 
কাটিতে থাকিত। অথবা খুব মান পাইলে সেই ফিরিশতাদের সারিতে বসিতে পাঁরিত, যাহারা পাপ- 
প্রবৃত্তি বঞ্চিত, আল্লাহ্‌র ইবাদত করিতে, তাহার অন্থগত থাকিয়া চলিতে একান্ত অনন্ঠোপীয় এবং 
“একান্ত বাধ্য ; জন্মগত বাধ্য ; এক কথায় বলিতে গেলে বল৷ যায় যে__এই মহান এবং ব্যাপক জ্ঞান 
বুদ্ধি বিচার বিবেচনা, বিবেক এবং কাগুজ্ঞান, বোধ অনুভূতি এবং চেতনা সম্পন্ন মানুষ নামক এই 


অগ্রম [ ১০৪ ] পার! 
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আত কুর্আধ (সুরা আল্‌ আন্আম ) তরজমা ও তফনীর 


কল্যাণ সাধক, প্রগতি পথিক সৃষ্টির অস্তিত্বই যদি ছুন্য়ার বুকে আদৌ না হইত, তবে সকল 
গোলমাল গণ্ডগোলেরই পথ চির-রূদ্ধ থাকিত। বল৷ বাহুল্য স্থষ্টির সেরা সম্মানের দাবীদার কোন স্বস্থ 
বুদ্ধি, বিবেক বিচার সম্পন্ন ব্যক্তিই এমন আত্মদ্রোহী এবং মানবাদ্রোহী কল্পনার কল্পনাও করিতে পারে 
না; এরূপ মানবদ্রোহী অভিযান চালাইতে পারে না । 


র যদি বিশ্ব-ষ্টি ও বিশ্বপব্যবস্থার পূর্ণাংগত। ও গৌরবের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানবুদ্ধি, বিচার বিবেক, 
বোধ অনুভূতি, কর্মশক্তি, কর্মাধিকারের ন্বাধীনত। ও ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ নামক স্থষ্টির প্রয়োজন অবিবার্ধ্য 
ইইয়া থাকে, তবে এই স্থষ্টি ব্যবস্থার পরিণাম পরিণতি, প্রতিক্রিয়। এবং নিদর্শনাদিও স্বীকার করিতে 
হইবে, মানিতে হইবে । পাথিব জগতে ত মানুষ তার জ্ঞান বিবেচনা, বিদ্যাবুদ্ধি। সাধন! শক্তি, সাধনার 
অধিকার এবং স্বাধীনতা ভোগ করতঃ ইহার বদৌলতে সহস্র রকম জীবনাদর্শ ও চিত্র পেশ এবং 
প্রকাশ করিবে; প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে, একে অন্যকে ডিংগাইয়া যাইবে, গর্ববোধ করিবে, আর 
আখেরাতের বেলায়, পরকালের ক্ষেত্রে আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক জগতে এই সচেতন হৃদয়-মন 
বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান, সাধনা ও ক্ষমতা সম্পন্ন মানুৰ সকলেই একই স্তরে একই সারিতে আসিয়া 
দাড়াইবে, একই পথে চলিবে, এদিক ওদিক তাকাইতে না পারিয়া একেবারে মজবুর অক্ষম থাকিবে, 
এমন হইতে পারে না, মানুষের এতবড় অপমানও আর হইতে পারে না। 


অতএব মানুষ হিসাবে মানুষের মধ্যে বর্তমান গুণাগুণ বিশেষত্ব ও পরিচয়-বর্তমানে ছুন্য়ার 
বুকে তাহার অস্তিত্ব যদি প্রয়োজনীয় অনিবার্য হয়, তবে ভালমন্দ পাপী পুণ্যাত্বার অস্তিত্ব, ভেদাভেদ 
ও তারতম্য, পাপ প্রবৃত্তি এবং পুণ্য প্রবৃত্তির অস্তিত্বও অপরিহার্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। 
মানুষের প্রতিটি আচার আচরণ, প্রতিটি আমল আদর্শই বে আল্লাহ্‌র প্রিয় অভিপ্রেত নয়, হইতে 
পারেনা, উল্লিখিত ভেদাভেদ এবং বৈপরীত্যই ইহার অকাট্য প্রমাণ, ম্বলন্ত নিদর্শন । নতুবা বলিতে 
হইবে__ভালমন্দ, পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায়, বিচার অবিচার, ঈমান কুফুর, বিদ্রোহ আনুগত্য, বাধ্যত। অবাধ্যতা 
সত্য মিথ্যা ইত্যাদি সমস্তই আল্লাহ্‌র প্রিয় পছন্দ অভিপ্রেত ; বলা বাহুল্য এমন নিজল| অসম্ভবের 
সম্ভাবনার কল্পনা ও কোন সুস্থ বিবেক ও সুস্থবুদ্ধি মানু করিতে পারেনা । আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিলে 
সকল মানুবকেই একই সাঁচে, একই ধাতে তৈরী করিতে, একই পথে চালিত করিতে পারিতেন 
সত্য, এতদসত্তে ও তাহার এরূপ না করা মুশরিকদের উল্লিখিত উক্তি এবং ধারণা-ত্রান্ততারই জ্বলন্ত 
সাক্ষী এবং জীবন্ত প্রতিবাদ ; যাহারা ৮5,41 ৮ এ ০49; 5 বলিয়া তাহাদের আচার আচরণের 
সংগে আল্লাহর পছন্দ অভিপ্রায়ের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দাবী করিতে যায়, তাহাদের এই 
উদ্ভট যুক্তি ও উক্তি মানিয়া নিলে ত ইহাও মানিতে হয় যে__নিরংকুশ তওহীদ এবং বহুত্ধবাদ, কুফুর 
শিরিক, ঈমান ইসলাম, ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধ সমস্ত বিষয়ই সত্য, আল্লাহর প্রিয় এবং অভিপ্রেত; 
বলা বাহুল্য এমন উদ্ভট যুক্তি এবং হাস্তাস্পদ কল্পনা ও মানুষের চরম অপমান সন্দেহ নাই! 

আশ করি উল্লিখিত বর্ণনার পর মুশরিকদের “আল্লাহ্‌ চাহিলে আমর! এবং আমাদের বাপ 
দাদা কেহই শিরিক করিতাম না” উক্তির অসারতা বুঝিতে বাকী থাকিবে না, কষ্ট হইবে না। 
তাহাদের অনুরূপ যুক্তি উক্তি যে নেহাৎ তাহাদের কল্পনার ইন্দরজাল, উর্বর মস্তিক্ষের উৎপাদন, শুধু 
মাত্র অনুমানের বাণ এবং আন্দাজের তীর, অতঃপর ইহাতে সন্দেহ মাত্র থাকিতে পারে না। আল্লাহ্‌র 
জোরাল এবং বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণের সম্মুখে তাহাদের এই তাসের ঘর বে টিকিয়া থাকিতে পারে না 
একথা বল! বাহুল্য ৷ পরবর্তী আয়াত ০৮০৯৮৮৩4৪০১ মধ্যে আল্লাহ্তাআলা ইহারই প্রতি 
ইংগিত করিয়াছেন। 
অগ্টম [১০৫ ] পার! 
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আন্‌ কুর্আৰ (সুরা আল্‌ আন্মাম) তরজমা ও তীর 


আল্লাহতাআল! মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ধাত এমনভাবে তৈরীই করেন নাই যে, তাহারা একই 
পথে, একই মতে চলিতে পারে ; আল্লাহ্‌ মানুষকে স্থপ্রি-সম্তব স্থষ্টি-ম্লভ সাধনা ও ক্ষমতার স্বাধীনতা 
দিয়াই তৈরী করিয়াছেন ; ফলে তাহার এই স্বাধীনতার প্রয়োগ এবং সাধনার অভিযানে মত ও পথের 
বিভেদ বিভিন্নত। যে অনিবাধ্য, অবশ্যান্তাবী একথা স্বীকার করিবার উপায় নাই । এই অনিবাধ্য 
পরিণাম হেতুই কেহ পুণ্য করে, ভাল করে; কেহ মন্দ করে পাপ করে; কেহ আল্লাহ্র সন্তোষ 
প্রসন্নতার বিকাশ ভাজন হয়, তাহার প্রিয় পাত্র হয়; কেহ তাহার বিরাগ রোষ অভিশাপ এবং অসন্তোষের 
মূর্ত প্রতীক হইয়া দাড়ায় ; ফলে এমনই ভাবে আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য, শক্তি ও ক্ষমতা, প্রসন্নতা ও বিরাগ 
প্রভৃতি গুণরাজী তাহার স্ষ্টির মধ্যে বিকাশ লাভ করিয়া থাকে । 

তিনি পরীক্ষ। করিতে চান-_মানুষের মধ্যে কে সাধনা-স্ুন্দর, উত্তম-আদর্শ, আর কে না; 
১৬৮ ০৯ 1 5514] | অতএব সমগ্র বিশ্ব যদি একই অবস্থায় চলিত, এবং ইহা মানিয়া 
লওয়া যাইত, তবে ক্ষেত্র এবং পাত্রাভাবে আল্লাহর বহু গুণরাজী যে বিকাশ লাভই করিতে পারিত 
না, একথা বলাই বাহুল্য ৷ 

বলা বাহুল্য ৮5১41 ৮ এ ৮49) “আল্লাহ্‌ ইচ্ছা! করিলে আমরা শিরিক করিতাম না” উক্তি 
দ্বারা স্বীয় কৃতকর্ম এবং পাপাচারের বৈধতা উত্তমতা এবং আল্লাহ প্রিয়তা প্রমাণ যদি মুশরিকদের 
উদ্দেশ্য হয়, আয়াতের উল্লিখিত তফসীর তবেই ঠিক হইবে ; আর এতদ্বারা তাহাদের অক্ষমতা মাধিরাত 
এবং দোষ-ম্থালনতা যদি উদ্দেশ্য হয়, তথা সবই আল্লাহ্‌র মজি, আমরা নিরীহ অক্ষম মানুষ, আমরা 
কি করিতে পারি; ভালমন্দ পাপ পুণ্য সবই তাহার হাতে; তাহার ইচ্ছায়ই আমরা এ সমস্ত 
আচরণ করিতেছি, অতএব পয়গম্বর এবং রস্থূল কেন আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবন্ধকতা 
করেন? কেন তাহারা, আমাদিগকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাইতেছেন, শাসাইতেছেন ? একথাই যদি 
তাহারা৷ বলিতে চায়, তবে উত্তর হইবে-_-তোমাদেরই কথামত যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমর। পাপাচার 
এবং শিরিক করিতেছ, সেই আল্লাহ্‌রই ইচ্ছায় তাহারই হুকুমে পয়গম্বর তোমাদিগকে বাধ! দিতেছেন, সতর্ক 
করিতেছেন, পরিণামের ভয় দেখাইতেছেন এবং তাহার ইচ্ছাই তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তি দান করে এবং 
করিবে। 

১৫০। 4৯৯ 48 ০৮ বিষধর সাপও আল্লাহ্রই স্থষ্টি, তাহার বিষও আল্লাহ র স্থষ্টি, দংশন 
ক্রিয়া, এবং দংশিত জনও আল্লাহ্‌র কৃষ্টি; দংশন এবং বিষের ক্রিয়ার উপর দংশিতের 
কোন অধিকার এক্তিয়ার থাক আর নাই থাক, বিষের ক্রিয়ীয় কিন্ত তাহাতে কোন করক 
পড়ে না; অন্তুরূপভাবেই শিরিক কুফুর যেমন আল্লাহ্‌র তৈরী, তাহার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াও আল্লাহ্‌র 
তৈরী, তাহার সবনাশা পরিণামও আল্লাহর তৈরী, ঈমান এবং নেক আমলও আল্লাহ র স্থষ্ি, 
তাহার অন্তনিহিত গুণাগুণ এবং ক্রিয়া শক্তিও আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, কুদরতের স্থপ্টি, ইহাও আল্লাহর সমগ্র 
স্থৃষ্টি এবং নিখিল স্থষ্টির অপরিহাষ্য অংগ ৷ অতএব মুশরিকরা! তোমরা যদি তোমাদের শিরিক এবং 
শিরিক সুলভ আচরণের সপক্ষে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার দোহাই দাও, তবে পয়গম্বরদের আবির্ভাব, পয়গন্বর 
প্রেরণ, তোমাদের সতর্ক করণ, তোমাদের শাস্তি বিধান এবং তোমাদের প্রতি আযাব অবতারণ 
ও ঠাহারই ইচ্ছা এবং কুদরতের লীলা! বলিয়া জানিও; এ সম্বন্ধে আল্লাহর অভিযোগ ও দাবী 
চিরসত্য, সুসম্পূর্ণ এবং অকাট্য বলিয়া মনে রাখিও। আল্লাহ্‌ চাহিলে অবশ্য তোমাদিগকে স্ুপথে 
চালিত করিতে পারিতেন সত্য কিন্তু তোমাদের অবোগ্যতা হেতুই এমন ইচ্ছা করেন নাই । তোমাদের 
অযোগ্যতা, কুষোগ্যতা এবং ভ্রান্ত ক্ষমতায় অসিত সংঘটিত কাৰ্য্যকলাপ ও ছুষ্কৃতির স্বাভাবিক 
এবং অনিবাধ্য প্রতিক্রিয়াই শেষ পর্য্যন্ত তোমাদের আযাবের বিভৎস আকারে পরিণত হইয়াছে, 
সবনাশ। রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । হু 
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আন কুরআন (সরা আল্‌ আন্আম) তরজম| ও তফীর 


১৫১। ৯ ১ওগো নবী! আপনি তাহাদের বলুন! তোমাদের যুক্তি-প্রমাণের দৌড় 
ত দেখিয়া নিয়াছি, অতএব যদি কোন উক্তি-প্রমাণ তোমাদের থাকে, তবে তাহা পেশ করিতে বলি ; 
তোমাদের পক্ষে এমন সাক্ষী কি কেউ আছে যে বলিতে পারে যে--তাহার সম্মুখেই আল্লাহ্‌ তোমাদের 
এই সমস্ত বস্তু হারাম করিয়াছেন, হারাম বলিয়। ঘোষণ। করিয়াছেন? এমন সাক্ষী যে সম্ভব নয়, 
এমন সাক্ষী যে তোমর। পেশ করিতে পারিবেনা, ইহ! জানা কথা ; তবু যদি কোন কেহ লঞ্জ! শরম 
এবং সত্য"ও ন্যায়ের মাথা খাইয়া এমন মিথ্য। সাক্ষ্য দিতেও বায়, তবু আপনি ওগো নবী তৎগ্রতি মোটেই 
কর্ণপাত করিবেননা ; দৃষ্টিপাত ও করিতে যাইবেনন। ; তাহাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করিবেননা ; 


বল। বাহুল্য যে সমস্ত বস্তু প্রকৃতপক্ষে হালাল থাক। সত্বেও মুশরিকরা তাহ! হারাম বলিয়াছিল এবং 
ইহার সপ্রমাণে নানাবিধ ছল চাতুরী এবং কুযুক্তির জাল বুনিয়াছিল, এ পর্যন্ত তাহারই বর্ণনা হইয়াছে। 
এক্ষণে আগামী আয়াত হইতে সেই সমস্ত বিষয় বস্তুর কথাই বর্ণিত হইতেছে, বাহ! প্রকৃত হারাম, 
আল্লাহ্‌ যাহা হারাম করিয়াছেন এবং চিরদিনই হারাম ছিল, অথচ মুশরিকগণ চিরদিনই তাহাতে 
লিপ্ত রহিয়াছে । 


১৫২। = দারিদ্র্যের ভয়ে নিজেই খাইতে পাইনা, সন্তানকে খাওয়াইব কোথা হইতে ? 
এরূপ আশংকা ও দুশ্চিন্ত। হেতু আরবর। নিজের সন্তানকে হত্যা করিত। খাগ্য সমস্যার সমাধানে, ভবিষ্যৎ 
অনটনের দুশ্চিন্তায়, দারিদ্র্যের আশংকায় আজ যেমন জন্মনিয়ন্ত্রণ. এবং পরিবার পরিকল্পনা চলিতেছে, 
আরবরাও অনুরূপ কারণে তখন তাহাদের সন্তান হত্যা করিতে কুঠাবোধ করিতনা ৷ বর্তমান আয়াতে 
আল্লাহতাআলা তাহাদের উক্ত আশংকা তথ! সন্তান সংখ্যার বৃদ্ধি কমতিই দারিদ্র অনটন এবং অন্নসমস্তার 
কারণ এবং সন্তান হত্যায়ই ইহার সমাধান বলিয়া ধারনার তীব্র প্রতিবাদ ও ভ্রান্ততা ঘোষণা করিয়। 
বলিতেছেন-__সন্তানের অন্নচিন্তায়, সন্তানের বর্তমানে তোমরা কেন দুশ্চন্তাগ্রস্ত হইতেছ? দারিদ্র্যের ভয় 
করিতেছ ? জীবিকা সমস্তার সমাধান কি তোমাদের হাতে? সন্তানের অন্নচিন্তায় তোমাদের ভাবনার অন্ত 
নাই; তোমাদের খাবার কোথা হইতে আসে জিজ্ঞাস! করি? তোমাদের খাবার কি তোমাদের হাতে ? 
একথা কি কখনও ভাবিয়। দেখিয়াছ? অতএব তোমাদের অন্ন পরিবেশন যেখান থেকে হইতেছে, সন্তানদের 
জীবিকা পরিবেশনও সেখান থেকেই হইবে সন্দেহ নাই | মনে রাখিও_তোমরা, এবং তোমাদের সন্তান 
সন্ততি সকলেরই জীবিকা সরবরাহ এবং অন্ন পরিবেশন আমিই করিয়া থাকি; অন্নসমস্তার, খাগ্াসমস্তার 
সমাধান আমারই হাতে । দারিদ্র্য স্বচ্ছলতাও আমার হাতে; অতএব জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং সন্তান হত্যায় 
নয় বরং আমার ইচ্ছাতেই তাহার সমাধান | এমতাবস্থায় তোমাদের উক্ত রূপ দুশ্চিন্তা, দারিদ্রের ভয় 
এবং সন্তান হত্যা বে নিছক বোকামী বেওকুফী তাহাতে সন্দেহ নাই। পাক কুরআনের অন্যত্র 
অনুরূপ মর্মেই নির্দেশ রহিয়াছে ১ 4১০৯ 52১১! ১53 J; বর্তমান আয়াতের ০১৬ ওর 
স্থলে তাহাতে আছে 9১৬1 4৬৯ তথ৷ বর্তমানের অর্থ-দারিদ্র্য হেতু একটি আয়াত সন্তান হত্যা নিষেধ 
করিতেছে এবং অন্ত আয়াতটি ভবিষ্যতের দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্য। বারণ করিতেছে; 


বলা বাহুল্য স্তানহস্তা মুশরিকদের মধ্যে ছুই শ্রেণীর লোক ছিল। এক পক্ষ বর্তমান দারিদ্র 
হেতু সন্তান হত্যা করিত, পক্ষান্তরে অন্যপক্ষ সন্তানাধিক্য হেতু ভবিষ্যৎ দারিদ্রের আশংকা সম্ভাবনায় 
বর্তমানের জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার মত সন্তান হত্যা করিত। আরবদের সন্তান, হত্যা 
এবং বর্তমানের জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার মূল প্রেরণা এবং উৎস এক ভ্রান্ত ধারণার উপরই 
ভ্রান্ত সমাধানের মূল ভিত্তি; যে দারিদ্র্য এবং সন্তানাধিক্যে দারিদ্র্যের সম্ভাবনা ও আশংকা হেতু তাহারা 
সন্তান বধ করিত, সেই একই কারণেই ইহারা সন্তান রোধ করিতেছে এই টুকু মাত্র ফরক। ধারা ভিন্ন 
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আন্‌ কুর্আান (সুরা আল্‌ আন্‌আম) তর জয়। ও তফসীর 


ভিন্ন, কিন্ত উৎস এক | উৎস হিসাবে ধারার বিচার যদি শুদ্ধ হয়, তবে বর্তমান জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং পরিবার 
পরিকল্পনা সম্বন্ধে শরীয়তের-সিদ্ধান্ত এবং অভিমত বুঝিতে ও বিচার করিতে অসুবিধা হইবেনা । 


অনুধাবন যোগ্য যে-_ প্রথম পক্ষের বর্তমান দারিদ্র্যই তাহাদের সন্তান হত্যার কারণ ; পক্ষান্তারে 
সন্তানাধিক্যে ভবিষ্যৎ দারিদ্র্য সম্ভাবনাই দ্বিতীয় পক্ষের এই জঘন্য আচরণের মূল; তাই প্রথম পক্ষের 
প্রতিবাদে তাহাদের বর্তমান সম্বন্ধে গুরুত্ব দিয়া বল! হইয়াছে-_তোমাদিগকে এবং তাহাদিগকে আমিই ত 
রিষেক দিই; পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পক্ষের ভবিষ্যৎ আশংকার নিরসন এবং দুশ্চিন্তার অবসানে ঘোষিত 
হইয়াছে__আমি তাহাদেরও রিষেক দান করিব এবং তোমাদেরও দিব। সন্তানাধিক্য হেতু দারিদ্রের 
আশংকা দুশ্িন্ত। যে আল্লাহ্‌র এই সুস্পষ্ট ঘোষণ! ও গ্যারান্টির প্রতি স্পষ্ট অবিশ্বাস এবং অনাস্থা 
প্রকাশ, অতঃপর একথা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। 


একটুখানি নিরপেক্ষভাবে এবং স্বাধীন সুস্থ চিত্তে বিচার করিয়া দেখিলেই আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ এবং 
পাক কুরআনের উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞার যৌক্তিকতা ও সত্যতা উপলদ্ধি করিতে, পক্ষান্তরে সন্তানাধিক্য হেতু 
দারিদ্র্-সম্তাবনা ও আশংকা যে কত অমূলক এবং সন্তান বধ অথবা সন্তান রোধে দারিদ্র্য রোধ এবং সুখী 
পরিবার গড়িবার স্বপ্ন অভিযান যে কত অযৌক্তিক তাহা বুঝিতে কষ্ট হয়না । চোখের সন্মুখে শত শত 
পরিবার বর্তমান, যাহাদের সন্তান সংখ্যা তিনের উপরে, বরং ইহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ, অথচ তাহারা দিবা 
সুখে আছে, দিব্যি স্বচ্ছন্দে তাহাদের চলিতেছে; আর তাহাদের পাশেই এমন শতশত পরিবার, 
যাহাদের সন্তান সংখ্যা তিন অথবা তিনের কম ; এমনকি নিঃসন্তান, এমন কি কেহ কেহ অবিবাহিত, 
তবু দারিদ্র্যের নিগীড়নে জর্জরিত, দুবেল| অন্নসংস্থান করিতে পারিতেছেনা । একটি সন্তান অথচ 
সংসার ছারখার ; একাধিক সন্তান অথচ দিব্যি সুখী, এমন শতশত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান । বহু সন্তান বিশিষ্ট 
পরিবারের তুলনায় অল্প অন্তানবিশিষ্ট পরিবারের স্থখী সংখ্যা যে শতকরা অনুপাতে খুব বেশী কিংবা 
আদৌ বেশী একথা বাস্তব ক্ষেত্রে সপ্রমাণ করিতে পারা সহজ নয়; বরং বাস্তবের সাক্ষ্য সাবুদ যে 
ইহার বিরুদ্ধে, একথা বলা বাহুল্য ৷ 


1; 3 __ব্যাভিচারের ধারে কাছেও যাইওনা, তথা চোখের দেখা, মিষ্টিকথা প্রভৃতি ব্যাভিচারের 
ভূমিকা উপক্রমণিকা৷ হইতেও সভয়ে দূরে থাকিও। আত্মরক্ষা করিয়া চলিও | 


1১০ 3 +_অন্তায়ভাবে কাহাকেও হত্যা। করিতে নাই ; স্বেচ্ছায় হত্যাকারী, বিবাহিত ব্যভিচারী, 
এবং মুরতদ বা ইসলাম ত্যাগকারী ইহার ব্যতিক্রম; ইহাদিগকে হত্যায় দোষ নাই বরং ইহারা অবশ্য- 
বধ্য বলিয়াই শীস্ত্রবিদ মনীষীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ; হদীস শরীফে ইহার বিশদ বিবরণ রহিয়াছে । 


বর্তমান আয়াত দ্বারা এই সমস্ত বিষয়গুলি হারাম বলিয়া প্রমাণিত হয়_-(১) আল্লাহ্‌র সংগে 


শিরিক (২) পিতামাতার সংগে দৃর্যবহার; (৩) সন্তান বধ (৪) ব্যভিচার প্রভৃতি যাবতীয় অশ্লীল 
আচরণ (৫) কাহীকেও অন্তায় নাহক হত্যা । 
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যে পযন্ত না যৌবনে পদার্পন করিয়াছে, উত্তমভাবে ব্যতীত তোমরা এতীমের 
সম্পত্তির ধারে কাছেও যাইওনা ! মাপ এবং ওজন ন্যায্য ভাবে পূর্ণ করিও; কাহারও 
উপরে তাহার সাধ্যের অতীত দায়িত্ব আমি চাঁপাইন|; কথ| যখন বলিবে, তখন 
আত্মীয়জন হইলেও ন্যায্য বলিবে ; এবং আল্লাহর অংগীকার পূর্ণ করিবে ; তোমরা 
যাহাতে উপদেশ লাভ কর, তত্যন্তই তিনি তোমাদিগকে এই নির্দেশ দান করিয়াছেন 
আর একথাও বলিয়াছেন যে__এই পথই আমার সরল পথ, অতএব ইহাতেই চলিবে? 
অন্য পথে ঢলিওনা, নতুবা তাহারা যে তোমাদিগকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া দিবে; তোমরা 


১৯৫ 1১. ৩1১০ পি 
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অবতারণ করিয়াছি, বর্কত 
সম্পন্ন তাহ! ; অতএব তদনু- 
সারে চল, এবং যাহাতে 
(তোমরা তাহার রহমত লাভ 
| করিতে পার, তজ্জন্তা ভয় 


পপ তলা পুরা 
৮. 


| 064৩০৪৬৪৬৬৬ ৬ | করিতে 
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তোমরা যেন কখনও বলিতে 
: না যাও  যে_কিতাব ত 
r Be) রি 
আমাদের পূর্ববর্তী দুইটি সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাদের 
পড়াশুন। সম্বন্ধে কোন খবরই আমারা জানিতাম না৷ (তজ্জন্তও এই কিতাবের 


অবতারণ । ্ 
টি রর না যাও যে-_আমাদের প্রতি যদি কিতাব নাযিল হইত, তবে আমরা 
তাহাদের অপেক্ষাও উত্তম ভাবে চলিতাম ; এখন ত তোমাদের নিকট তোমাদের 

/ রহমত আসিয়া গিয়াছে; এক্ষণে যে 


আয়াতের “তকধীব” করে এবং তাহা এডাইয়া চলে, তদপেক্ষা 
জালিম কেহ নাই; যাহার! আমার আয়াতের পাশ কাটাইয়া চলে, আমি 
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আন ক্লরআম (সরা আল্আন্যাম) তরজমা ও তফজীর 
তফজীর 


১৫৩ | 18১5 ১ $_এতীমের ধনসম্পত্তির অপচয় নিষিদ্ধ এবং হারাম; অবশ্য উত্তম এবং 
শরীয়ত-সম্মত ভাবে ব্যয় করিবার ক্ষমতা তাহার ওলী অভিভাবকের আছে। এতীম যখন জওয়ান হইবে 
এবং নিজের দায়িত্ব বুঝিতে পারিবে, সামলাইতে পারিবে, তখন তাহার ধনসম্পদ তাহার হাতে স্ুপর্দ 
করিতে হইবে । 

245$১-বলা বাহুল্য কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ আল্লাহ্‌র নীতি-বিরুদ্ধ; 
অতএব উল্লিখিত নির্দেশাদি পালনে তোমরা তোমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে । 


8931 +-_কাহারও আত্মীয়তা, ঘনিষ্ঠতা, বন্ধুত্ব, ভালবাসা যেন ন্যায় এবং সত্য ভাষণে 
প্রতিবন্ধক না হয়; কথা যখন বলিবে, কাহারও খাতির পরোয়া না করিয়া সত্য সঠিক এবং ন্যায্য 
কথাই বলিবে। 

“এ 4৬৭ 4-আল্লাহ্র আদেশ নিষেধ এবং নির্দেশাদি পাবন্দী সহকারে পালন করিয়া 
চলিও, ; আল্লাহ্র নামে যাহা মান করিবে কিংবা শপথ করিবে, তাহা যদি শরীয়ত-সম্মত হয়, তবে অবশ্য 
অবশ্য পূর্ণ করিবে। 


১৫৪। 15৯ 01১ উল্লিখিত নির্দেশাদি যথাযথ পালন এবং ভাবে বিশ্বাসে, আমলে আচরণে 
আল্লাহ্‌র অংগীকার পূর্ণ করাই প্রকৃত সরল সঠিক পথ, “সিরাতে যুস্তকীম।” সুরা ফাতিহার যে 
পথের প্রার্থনা করিবার নির্দেশ তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, সেই পথই তোমাদের দেখান হইয়াছে; 
অতএব তাহাতে চলাই তোমাদের কাজ, এ পথে চলাই তোমাদের কর্তব্য । যে কেহ এতন্তিন্ন অন্য 
কোন পথ ধরিবে, সে যে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হইবে এবং দূরে সরিয়া পড়িবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই ৷ 


১৫৫। 1 ০ পূর্ববর্তী আয়াত 1১/ ০৪ দ্বারা স্পষ্টতঃ অনুমিত হয় যে_ উল্লিখিত 
বিষয়বন্তগুলি ইতিপূর্বে হারাম এবং নিষিদ্ধ ছিল; সমস্ত পয়গম্বর ও শরীয়তের ইহাতে একমত ছিল; 
অতঃপর আল্লাহ্তীআলা হযরত মুসার প্রতি অবতীর্ণ তওরাত কিতাবে ইহার বিশদ বিবরণ দেন ; 
তদানীন্তন পুণ্যাত্মাদের প্রতি আল্লাহ্‌র স্যামতের পূর্ণতা, প্রত্যেক জরুরী বিষয়ের বিশদ বর্ণনা এবং 
তোমাদের প্রতি হিদায়ত এবং রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করাই ছিল তওরাত অবতারণের উদ্দেশ্য ৷ 
বুদ্ধিমানের! যাহাতে ইহা বুঝিতে পারিয়া আল্লাহ্‌র মিলন-সন্দর্শনের কামিল একীন এবং পূর্ণ বিশ্বাস 
লাভ করিতে পারে এতছুদ্দেশ্তেই ছিল তওরাতের অবতারণ ৷ 


১৫৬ 5513৯ ১_তথা তওরাত ত ছিলই যেমন ছিল, অধিকন্ত এই কিতাব, পবিত্র 
কুরআন তাহার বাহ্যিক সৌন্দর্য শৌভায়, উজ্জল মহিমায়, তাহার আভ্যন্তরীণ এবং অন্তরিহিত 
গুণ গরিমায় আজ তোমাদের সম্মুখে মহিমান্বিত, বিরাজমান। তাহার গুণ মহিমা বলিয়া 
বুঝাইবার নয় ; ষুশক্‌ ুগনাভী নিজেই নিজের সাক্ষী, সর্ষের প্রমাণ স্বয়ং সুর্য। কুরআনের সৌন্দর্য 
বসন্ত অন্তর মন পরিতৃপ্ত করে, সঞ্জীবিত করে ; তাহার রূপ রূপভক্তদিগকে এবং গুণ গুণমুগ্ধদের মোহিত 
করে। এহেন কিতাব, এমন মহিমান্বিত কুরআনের বর্তমানে এদিক ওদিক তাকাইতে যাওয়া ভুল? 
তাকাইবার.প্রয়োজনই নাই ; এক্ষণে যদি আল্লাহ্‌র রহমত লুটিতে চাও, তবে এই শেষ এবং সেরা 
গ্রন্থ পাক কুরআনকে মানিয়া, চল, জীবনাদর্শে রূপায়িত কর এবং যাহাতে এবিষয়ে বিন্দুমাত্র ক্রুট 
বিচ্যুতি না হয় তজ্জন্য সদ! সতর্ক থাক । 
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আন্‌ কুরআন (সুরা আল্‌ আন্আাম) তরজমা ও তফীর 


১৫৭। 15155 ০1--আরবের উন্মী সম্প্রদায়, মুশরিক জাতি স্বভাবতঃ একথা বলিতে পারিত 
যে_তওরাত ইঞ্জিল যত মহান কিতাব এবং তাহার শিক্ষাদীক্ষা যত উন্নত হউক না কেন, ইছুদি 
খৃষ্টান দুইটি বিশেষ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যেই ত তাহার অবতারণ, দুইটি বিশেষ জাতির উদ্দেশ্যেই তাহার 
শিক্ষাদীক্ষা ও সম্মোধন। তাহাদের পড়াশুনার আমর! কোন খবর রাখি না, আমর! তাহাদের শিক্ষাদীক্ষার 
ধার ধারি না। তাহাদের প্রতি তাহাদের উদ্দেশ্যেই কিতাবদয় নাযিল হইয়াছিল; ওরাকা বিন নওফল 
প্রমুখ তাহাদের কেহ কেহ যদিও আরবদিগকে খুষ্টধর্মে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে আরবী ভাবায় ইহার 
অন্ুবাদও করিত, তথাপি ইহাতে আমাদের কি আসে যায়; উক্ত কিতাব দুইটি সত্য কিংবা মিথ্যা, 
অবিকৃত অথবা বিকৃত পরিবর্তিত সে তর্কও আমরা করিতে যাইতেছি না; তাহা যাহাই হউক না কেন, 
যখন দুইটি বিশেষ জাতি এবং বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্যই তাহা, তখন তাহার সংগে আমাদের সম্পর্কই বা 
কি? আমরা তাহা মানিতে যাইব, পরের জিনিষ ধরিতে যাইব, কোন লজ্জায়, কোন প্রয়োজনে ? কিংবা 
তাহারাই ব। আমাদের মধ্যে তাহ| প্রচার করিতে যাইবে, মানিয়া চলিতে বলিবে কোন অধিকারে ? 
এক কথায় আমাদের কাছে কোন কিতাব কিংবা কোন নবী আসেন নাই, অন্যের কাছে কি আসিয়াছে 
না আসিয়াছে আমর! তার ধার ধারি না, ইহাই হইল আমাদের সাফ. কথা । 


বলা বাহুল্য হুযুরের (দঃ) নবুওত এবং পাক কুরুআনের অবতারণের পর আরবদের পক্ষে উপরোক্ত 
বক্তব্য বাহানার সুযোগও বাকী রহিল না; তাহাদের এরূপ উক্তির পথ চিরতরে বন্ধ এবং আল্লাহ্‌র প্রমাণ 
সাব্যস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে; আল্লাহ্‌র হিদায়ত ও রহমতের মুষলধারা সকলের ঘরে ঘরে প্রাচ্য 
প্রতীচ্য কালো-গোর। নিধিশেষে বিশ্বমানবের দ্বারে দ্বারে বর্ধিত হইয়াছে ও হইতেছে। আরবরা প্রথমতঃ 
ইহা দ্বারা উপকৃত হইবার স্বুযোগ এবং প্রথম সন্বোধনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে এবং সমগ্র বিশ্বমানবকে 
তাহা পরিবেশন ও সরবরাহ করিবার মহান দায়িত্ব সম্পাদনের গৌরবও তাহাদেরই ভাগ্যে জুটিয়াছে। 
কেননা পাক কুর্আন্‌ এবং হুযুরের (দঃ) নবুওত কোন বিশেষ জাতি, সম্প্রদায় অথবা দেশ বিশেষ 
কিংবা যুগ বিশেষের জন্য নয় ; রোয কিয়ামত পর্যন্ত আগন্তক সমগ্র বিশ্বমানের জন্য, বিশ্বমানবের 
উদ্দেশ্যেই তাহার অবতারণ এবং তাহার আবির্ভাব । বলা বাহুল্য আল্লাহ্র মেহেরবানীতে আল্লাহ্‌র 
এই সার্বজনীন এবং সর্বশেষ পয়গাম বিশ্বের কোনায় কোনায় পৌছাইয়! দিবার মহান দায়িত্ব আরবরা 
সুষ্ঠুভাবে, অক্ষরে অক্ষরে সম্পাদন করিয়াছে। 

১৫৮। 1১৮ অতীত উম্মত অতীত জাতির ইতিবৃত্ত শ্রবণে তোমরা, আরবরা হয়ত বলিতে 
পারিতে_ আমরা তাহাদের মত নই; আমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইলে আমরা তাহাদের অপেক্ষা 
অধিকতর উত্তমভাবে চলিতাম, উত্তম আদর্শ পেশ করিতাম, কেমনভাবে তাহাতে আমল করিতে হয় 
দেখাইয়| দিতাম । এক্ষণে তোমাদের এ অভিযোগ এবং এহেন উক্তিরও অবকাশ রহিল না; তোমাদের 
আশা পূর্ণ হইয়াছে, মহান এবং উজ্জল গ্রন্থ কিতাব তোমাদের সম্মুখে বর্তমান; এখন দেখিব তোমাদের 
দৌড় কত? তোমরা কত উত্তমভাবে, কত সুন্দরভাবে তাহাতে আমল করিয়া থাক। 


বলা বাহুল্য আমার এই মহান কিতাব অবতরণের পরও যদি কেহ তাহার নির্দেশ নিদর্শন এডাইয়া 
চলে, উপেক্ষাও পরিহার করিয়া চলে, তবে আমিও তাহাদের দেখিয়া লইব; তাহাদের এহেন আচরণ 
হেতু আমি তাহাদিগকে কঠিন হইতে কঠিন, জঘন্য হইতে জঘন্য আযাব দান করিব। 


আরবী ভাষায় ১৮. শব্দ “বাধ! প্রদান” এবং “পাশ কাটাইয়া বা এড়াইয়া চলা” উভয় অর্ধেই 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এস্থলে আমরা দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। 
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অম 


তর জম! 
তাহার! কি তাহাদের নিকট ফিরিশতা৷ কিংবা তোমার প্রভু, অথবা তোমার প্রভুর 
কোন নিদর্শন উপস্থিতির পথ তাকাইয়া আছে? তোমার প্রভুর একটি নিদর্শন 
ও যেদিন আসিয়। পড়িবে, সেদিন কিন্তু কাহারও ঈমান আনয়ন তাহার কোন কাজেই 
আসিবে না, যদি পূর্বব হইতেই সে ঈমান না আনিয়া অথবা! নিজের ঈমান মধ্য 
কিছু পুণ্য না করিয়! থাকে ; তুমি বলিয়। দাও! তোমরা পথের পানে চাহিয়া! থাক, 
আমিও চাহিয়া আছি। 
নিজেদের দ্বী-নের মধ্যে যাহারা বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করিয়াছে, এবং বহু দলে পরি- 
ণত হইয়াছে, তাহাদের সংগে তোমার কোন সম্পর্ক নাই; তাহাদের ব্যাপার 
একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে ; তিনিই শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে তাহাদের কীতিকলাপ 
বলিয়া দিবেন । 
যেজন একটি পুণ্য আনিবে, ১ 
সে তাহার দশগুণ লাভ 
করিবে ; আর যে একটি পাপ 
নিয়া আসিবে, সে তাহারই 
সমান শীস্তি পাইবে, তাহাদের 
প্রতি কিন্তু অবিচার হইবে না। 
তুমি বলিয়া দাও-_আমার 
প্রভু আমাকে সরল পথ, সত্য 
ধৰ্ম্ম এবং যে ইত্রাহীম কখনও 
মুশরিক ছিলেন না সেই এক- 
নিষ্ঠ ইত্রাহীমেরই সিল্লত 
বুঝাইয়া দিয়াছেন। 
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কুরবাণী, আমার জীবন, 
আমার মরণ, সমগ্র জগতের 
প্রতিপালক আল্লাহ্‌ লই জন্য৷ 
তাহার শরীক কেহই নাই; 
এই নির্দেশই আমায় দেওয়া ! 
হইয়াছে; এবং আমিই সর্ব- 
প্রথম মুসলমান । 
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আল্লাহ ভিন্ন অন্য প্রভু 
খুজিতে যাইব ? অথচ তিনিই সকল কিছুর প্রতিপালক ; যে কেহ পাপ করিবে 
তজ্জন্য সে-ই দায়ী হইবে, কেহ কাহারো বোঝা বহন করিবে না, অবশেষে তোমা" 
দিগকে তোমাদের প্রভু সন্পিধানেই ফিরিতে হইবে; তোমাদের মতবিরোধ সংক্রান্ত 
বিষয় তখন তিনিই তোমাদের বলিয়া! দিবেন । 

তাহার প্রদত্ত নির্দশীদিতে তোমাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই তিনি তোমাদিগকে 
ধরাধামে তাঁহার খলীফা নিযুক্ত করিয়াছেন। তোমার প্রভু কিন্তু খুবই সত্তর 
আযাব দেন এবং তিনিই যারপর নাই মার্জনাকারী মেহেরবান সন্দেহ নাই। 


[ ১১২২] পার! 
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আল কুর্মাম (সুরা আল্‌ আন্আম ) তরজমা ও তফ লীর 
তফজীর 


১৫৯। ০৯-_-আল্লাহ্‌র তরফ থেকে হিদায়তের প্রয়াস এবং আয়োজন তাহার শেষ সীমায় 
পৌছিয়৷ গিয়াছে, পয়গন্বরগণ আসিয়াছেন, কিতাব সমূহ অবতীর্ণ হইয়াছে, এমনকি সর্বশেষ নবী (দঃ) 
ও সবশেষ কিতাব আসিতেও বাকা থাকে নাই; হিদায়ত এবং স্ুপথ নির্দেশের যাবতীয় 
আয়োজন সত্বেও যখন তাহাদের চোখ ফুটেনা, টনক নড়েনা, চেতনা হয়না, তাহারা সুপথে আসেনা, তখন 
কি তাহারা এই অপেক্ষায়ই রহিয়াছে যে, আল্লাহ্র ফিরিশতার। কিংবা স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাহাদের নিকটে 
উপস্থিত হইবেন অথবা আল্লাহ্‌র কোন বিশেষ নিদর্শন তাহাদের নিকটে আসিবে? যদি 'তাহারা 
নে করে, এই অপেক্ষায়ই থাকে, তবে ওগো নবী! আপনি তাহাদের স্পষ্ট বলির! দিন যে, আল্লাহ্‌র 
অন্যতম নিদর্শন যেদিন সত্য সত্যই প্রকাশ পাইবে, সেদিন কিন্ত কোন কাফিরের ঈমান এবং কোন গোনাত- 
গারের তওবা কবুল হইবেনা, গৃহীত হইবেনা, কোন কাজে আসিবেনা। বল! বাহুল্য, পশ্চিম গগনে 
স্থধ্যোদযই উল্লিখিত অন্যতম নিদর্শন বলিয়া বিশুদ্ধ হদীসে বর্ণিত রহিয়াছে । কিয়ামতের প্রাকালে 
পুর্গগনের পরিবর্তে একদা পশ্চিম আকাশে সুর্য্যোদয় ঘটিবে ; আল্লাহ্‌ যখন সমগ্র জগৎকে ধ্বংস 
করিতে চাহিবেন, তখন আমাদের চির পরিচিত প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক নিয়ম নীতির ব্যতিক্রম 
অনেক কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিবে ; পূর্বের বদলে পশ্চিম আকাশে স্ুর্ধের উদয় তাহার অন্যতম | 


3 
তে 
+ 
AS 


শি 
EY 
sl 
ছি 


নিখিলের বুকে চির পরিচিত চির প্রচলিত বিধি ব্যবস্থা, শৃংখলা নিয়মের আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে ; 
সৌরজগতের বিশৃংখল! ও শেষ বিদায়ের সময় সমাগত, পুবের বদলে পশ্চিম হইতে সুর্যের উদয় যেন 
ইহারই নির্ঘণ্ট ধ্বনী, মহাবিশ্বের মরণ বাঁশরী । “আ-লমে সগীর” বা ক্ষুদ্র বিশ্বের তথা মানব-মৃত্যুর 
সর্বশেষ মুহুর্তের ঈমান এবং তওবা যেমন কোন কাজে আসেনা, কবুল হয়না, তেমনি মহাবিশ্বের উক্ত 
বিদায় বাশরী এবং মরণ নির্ঘণ্টের পরও তখনকার ঈমান এবং তওবা কোন কাজে আসেনা, কবুল হয়না | 
আসলে নিজের এক্তিয়ার এবং ইচ্ছায় যে ঈমান এবং তওবা, তাহাই গ্রহণযোগ্য ; যে ঈমান এবং 
তওবা৷ একান্ত বাধ্যতামূলক, একান্ত নিরূপায় অনান্যোপায় অবস্থায় যার অভিব্যক্তি এবং প্রকাশ, 
আল্লাহর দরবারে সেই ঈমান এবং সেই তওবার কোন দাম নাই, কোন মধ্যাদাই নাই, এবং বল৷! বাহুল্য 
মানব মৃত্যুর সর্বশেষ মুহূর্তে যেমন উল্লিখিত ইচ্ছা এক্তিয়ার বাকী থাকেনা; তেমনি পশ্চিম আকাশে 
সুর্য্যোদয়ের পর উক্ত ইচ্ছা এক্তিয়ার বাকী থাকিবেনা বলিয়াই তখনকার ঈমান তওবা কিছুই কবুল 


হইবেনা, কাজে আসিবেনা । 


পশ্চিম আকাশে সুর্যের এই বৈপ্লবিক উদয়ের সংগে দজ্জালের আত্মপ্রকাশ, জন্ত বিশেষের আবির্ভাব 
প্রভৃতি আরও কতিপয় নিদর্শনাদি প্রকাশের ঘোষণা বিশুদ্ধ হদীস মধ্যে রহিয়াছে । বলা বাহুল্য স্মর্য্ের 
উল্লিখিত উদয় তন্মধ্যে সর্বশেষ নিদর্শন, এবং প্রতিটি নিদর্শনের সংগে স্বতন্ত্র ভাবে নয় বরং উক্ত যাবতীয় 
নিদর্শন গুলির সংগে সামগ্রিক ভাবেই উক্ত ঈমান এবং তওবা কবুল না হওয়ার সম্পর্ক; স্মধ্যোদয়ের 
উক্ত নিদর্শনের পরেই এই সকল নিদর্শনাদির সামগ্রিক অস্তিত্বের পূর্ণ পরিণতি, এবং উল্লিখিত 
প্রতিক্রিয়া ৷ 


বর্তমান কালের কেহ কেহ যাহারা বাস্তবের চেয়ে রূপক, আসলের চেয়ে নকলের অধিকতর 
ভক্ত পুজারী, তাহারা স্র্য্যোদয়ের এই বৈপ্লবিক নিদর্শনকে রূপক বলিয়া ভাবিতে আমোদ পান ; 
বলা বাহুল্য বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত কিয়ামতের এই বৃহত্তম নিদর্শনকে যাহার! রূপক ভাঁবিতে পারেন, 


অগ্ম [ ১১৩] পারা 
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আম কুরআৰ (সুরা আল্‌ আন্আম) তরজমা ও তফনীর 


তাহারা যদি মূল কিয়ামতকেই একটি অবাস্তব সত্য এবং রূপকথা বলিয়া ভাবেন, তবে তাহাতেও 
বিস্ময়ের কিছু নাই ৷ 


রক্ত দূষিত হইবার পর যেমন ফোড়ার প্রকাশে বিস্ময় বোধ হয়না, তেমনি মন দূষিত হইবার পর 
এহেন অবান্তর উক্তিতেও বিস্ময় বোধ করিবার কিছুই নাই। 


বিখ্যাত তফ্সীর বিশারদ ও হদীস শীস্ত্রবিদি হাফিয ইবনুল মুনইয়ির (রঃ) প্রমুখের বর্ণনা এবং 
আরবী গ্রামার অনুসারে বর্তমান 1১১৯ --- 1০৮ 284 ১. আয়াতটির প্রকৃত রূপ এবং অর্থ এই 
1১৯ 37০18 ০৬০5 0৮121 0৮ এ OFT ০19৯ law sl lalla Lats জক YN তথা পূব হইতে 
যার ঈমান নাই তখন ঈমান আনিলে কাজে আসিবেনা, এবং পূর্ব হইতে যে পুণ্য অর্জন করে নাই, 
তখন তাহার পুণ্য অর্জন তথা তগবা কবুল হইবেন! । 


১৬০। 9:51 01--পুরবর্তী কুকুর 191. ০) প্রভৃতি আয়াত গুলিতে বহু সংখক নির্দেশ নিষেধাজ্ঞা 
প্রদানের পর ঘোষণ| করা হইয়াছিল--ইহাই সরল সঠিক পথ, “সিরাতে মুস্তকীম”; সকলেই এই একই 
পথ ধরিয়। চল ; বল! বাহুল্য এই সরল সঠিক পথ, সিরাতে মুস্তকীম চিরদিনই এক, সুপথ এক, বিপথ 
এবং গোমরাহীর পথ বহু , স্ুপথই সত্যিকার পথ, পথ ছাড়িলেই মুশকিল, পথ হারাইলেই সমস্ত 
তাই সমগ্র পয়গন্বরগণই মূলতঃ এবং নীতিগত ভাবে একই পথের পথিক, একই পথের অভিযাত্রী, 
এবং একই পথের আহ্বায়ক ছিলেন। 3) * ৬৬১ 38501 ৩+ ৮) 6০৪ ( সুরা শুরা ) দ্বীনের 
মূলনীতি চিরদিনই এক, বীজ এক, শিকড় এক ; স্থান কাল পরিবেশ আবহাওয়া হেতুই তাহার ডাল পালা 
এবং শাখা প্রশাখ। বিভিন্ন এবং তাহাতে ফরক প্রভেদ। বলা বাহুল্য এই ফরক প্রভেদ মৌলিক নয়, 
বুন্য়াদি নয়, মুখ্য নয়, অমৌলিক এবং গৌণ। সবসম্মত একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিভিন্ন প্রণালী মাত্র। 
এই জন্যই হযরত মুসার (আঃ) পূর্ববর্তী পয়গন্থরগণ যে সত্য নিয়া আসিয়াছেন, হযরত মুসা (আঃ) ও তাহার 
কিতাব তাহার বিরোধিতার জন্য আসেন নাই, বিরোধিতা করেন নাই বরং তাহার পূর্ণতা প্রসারের 
উদ্দেশ্যেই ছিল তাহাদের আগমন, তাহাদের সাঁধনী। অনুরূপ ভাবে সর্বশেষে অবতীর্ণ কিতাব পাক কুরআন 
এবং সর্বশেষ পয়গম্বর (দঃ)ও যে পূর্ববর্তী কিতাব এবং পয়গম্বরদের তসদীক করেন, সত্যতা, ঘোষনা 
করেন, এবং তাহার জ্ঞান বিজ্ঞানের সংরক্ষণ ও হিফীযতে সতত তৎপর, একথা বলা বাহুল্য ৷ 


“মনে রাখিবেন--ষুল এক হইলেও উদ্দেশ্য কিন্ত সব সময় সর্বাবস্থায়ই একই ভাবে সিদ্ধি হয়না ; 
গাছ উদ্দেশ্য নয়, ফলই উদ্দেশ্য । একই বীজ, একই মূল সত্বেও স্থান কাল পরিবেশ আবহাওয়া ও জলবায়ুর 
প্রভাব পার্থক্য হেতু গাছে গাছে, শাখা প্রশাখায় এমনকি ফলে ফলে, আকার আকৃতি এবং স্বাদে গন্ধে 
সমান হয়না । একই মূল, একই বীজ তবুও ফল বিস্বাদ, একই বীজ একই মূল কিন্তু ফল সুস্বাদু, স্থান কাল 
এবং আবহাওয়া গুণে, জলবায়ু প্রভাবে এত ফরক। এমনকি বীজ এবং ফল এক হওয়া সত্বেও কোথাও 
গাছই ভাল করে জন্মীয়না, আবার জন্মাইলেও তাহাতে ফল ধরেনা, অথবা কিছুদিন ফল ধরিয়া তাহা 
ফলধারণে অক্ষম হইয়াযায়, ডাল পালা ভাংগিয়া পড়ে; জানা কথা শুধু মূল এবং বীজের এক্য ধ্বনি 
দিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধি এবং ফলের সার্থকতা যেমন দাবী করা যায়না, করিলেও কাজ হয়না, তেমনি সকল ধর্মের, 
অতীত পর়গম্বরদের শরীয়তের মূলনীতি এক হওয়া সত্বেও তাহাদের যুগেই, নির্দিষ্ট স্থান কাল জলবায়ু 
পরিবেশেই ছিল তাহার সার্থকতা ; সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এবং পাক কুরআনের আবির্ভাব 
অবতারণের পর, খুষ্িয় ষষ্ট শতাব্দীর শেষ দিকেই তাহা মুক্তিবৃক্ষ উৎপাদনে অক্ষম এবং মুক্তিফল প্রদানে 
অকেজে| হইয়া পড়িয়াছে ৷” 
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আম কুরআন (সরা আল্আন্আাম) তরজমা ও তফজীর 


এতদসত্বেও অথাৎ ধর্মের মূল এক হওয়া সত্বেও যাহারা তাহার মূলনীতিতে, মূল ভিত্তিতে 
ফাটল স্থষ্টি করতঃ ভিন্ন ভিন্ন পথ আবিষ্কার করে, জাতীয় জীবনে ফিরকা বন্দীর অভিশাপ ডাকিয়া 
আনে, তাহারা ইহুদি খৃষ্টান হউক কিংবা তথাকথিত অনাগত, মুসলমান বলিয়। দাবিদার সেই সমস্ত 
মুসলমান, যাহার! ইসলামের মুখোস পরিয়া ইসলামেরই আকীদা বিশ্বাসের অমূল্য বস্ত্র ছিড়িয়া ফাড়িয়া খান 
খান করিতে যাইবে, ওগে। নবী! তাহাদের সংগে আপনার কোন সম্বন্ধ নাই। তাহার! সকলেই 
এ ৩০ ঝি ও০এর অস্তভু ক্ত। আপনি তাহাদের সংগে কোন প্রকার সম্পর্ক মাত্র ন! রাখিয়া একমাত্র 
সিরাতে মুস্তকীম বা সরল সঠিক পথে চলিতে থাকুন, অবিচলিত থাকুন, তাহাদের ব্যাপার আল্লাহ্র 
বপর্দ করিয়া দিন; তিনিই ছুন্য়া৷ আখেরাতে তাহাদের বুঝিয়া লইবেন; তাহাদের কীতিকলাগ তাহাদিগকে 
বাত্লাইয়! দিবেন, চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবেন 


হযরত শাহ সাহেব (রঃ) বলেন__দ্বীনেন্ন আকীদা প্রত্যয়ে মূলভিত্তি ও মূলনীতিতে করক 
করা চলে না, ভেদাভেদ চলে না; অবশ্য তাহার শাখা-প্রশাখা পর্যায়ে এবং কর্ম প্রণালীতে ফরক 


পার্থক্যে দোষ নাই। 


১৬১। ০৮ ০_বিগত আয়াতে উদভ্রান্ত পথিক, দিশাহারা যাত্রীদের সর্বনাশ পরিণাম 
সম্বন্ধে সতর্ক করিবার পর বর্তমান আয়াতে পাপী পুণ্যাত্বা মাত্রেরই প্রতিফল প্রতিদান ঘোষণা 
করিয়। বলা হইতেছে_ পুণ্যের প্রতিদান নিদানপক্ষে দশগুণ, পক্ষান্তরে পাপের প্রতিফলে একের বদলে 
এক ; সমানে সমান । তথা যে কেহ একটি পুণ্য করে, সে কমপক্ষে উক্ত দশটি পুণ্যের প্রতিদান পুরস্কার 
বা ছওয়াব লাভ করিবে; বেশীর কোন সীমা নির্দেশ নাই, দশ থেকে সাতশত এবং আল্লাহ্‌ যাহাকে 
চান তদপেক্ষাও বেশী দান করিয়া থাকেন_-০৮ ০১) ৪০৮১ 0501 পক্ষান্তরে যে একটি পাপ 
করিয়াছে, সে একটি পাপেরই নির্ারিত শাস্তি এবং প্রতিফল লাভ করিবে ; এতদপেক্ষা বেশী পাইবে 
না; বরং ভাগ্যে থাকিলে একেবারে মাফ এবং রেহাইও পাইয়া যাইতে পারে । অতএব যেখানে 
এত অপার করুণা, অগাধ রহমত, সেখানে কাহারও প্রতি অবিচার এবং জুলুমের প্রশ্নই উঠিতে 


পারে না। 

১৬২। | আপনি বলুন মুশরিকগণ ! তোমরা যাহাই বল, যাহাই কর, যে পথই ধর ন! 
কেন, খত অসংখ্য উপাস্ত মাবুদ ঠাকুর দেবতা মান না কেন, আমি কিন্তু তোমাদের এ সমস্তের ধার ধারি 
না, পরোয়া করি না; আমার প্রভু স্বয়ং আমাকে তাহার নিজের পথ বাৎলাইয়া দিয়াছেন, বুঝাইয়া 
দিয়াছেন, বলা বাহুল্য সে পথ--নিরংকুশ তওহীদ, সম্পূর্ণরূপে আল্লাহতে আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহ্‌ 
নির্ভরতার পথ, তফভীষ এবং তওকুলের পথ। আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ সাধক, নিরংকুশ তওহীদের আদর্শ 
নায়ক, হযরত ইব্রাহীমের সিল্পৎ ; আজও যুক্তি সাধক, ভক্ত প্রেমিক মাত্রেই এই ইব্রাহীমী মিল্লত ও পথে 
সগৌরবে অভিযান কারয়া থাকে, সমগ্র আসমানী ধর্ম এবং আসমানী কিতাব তাহাকে সশদ্ধ অভিনন্দন 
জানায়, সসম্ত্রমে স্মরণ করিয়া চলে; 

১৬৩। ৮11৮ 01 আরও বলুন__মুশরিকগণ ! আমার নামায, আমার কুর্বানী, আমার 
জীবন, আমার মরণ, আমার সকল ইবাদত-বন্দেগী, আমার সকল কিছু একমাত্র আল্লাহরই জন্য, 
এবং আল্লাহর জন্যই তাহা উৎসর্গ করিয়াছি। বলা! বাহুল্য প্রিয়নবী (দঃ)যে ইব্রাহীমী মিল্লতের মূল ভিত্তি 
তথা তওহীদ, “তক ভীয” তওরুল বা আল্লাহ্‌র _অবিমিশ্রা একত্বাদ, আল্লাহ্‌তে আত্মনমর্পণ এবং আল্লাহ্‌, 
নির্ভরতার শীর্ষ স্তরে অধিষ্ঠিত, বর্তমান ঘোষণায় তৎপ্রতি, অধিকন্ত মুশরিকদের দৈহিক ইবাদত 
পদ্ধতি এবং গয়রুল্লাহর নামে কুরবানীর প্রতিবাদের প্রতিও ইংগিত রহিয়াছে । 
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আন কুরআন (নুর আল্‌ আন্আাম) তরজমা ও তফজীর 


991 01-- প্রিয়নবী (দঃ) যে সমগ্র উন্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান, একথা দিবালোকের মত 
স্পষ্ট, সর্বববাদীসম্মত। তফসীরকাররাও সাধারণতঃ বর্তমান আয়াতের এই অর্থই করিয়াছেন । কিন্তু 
হদীস গ্রন্থ তিরমীষী শরীফে উল্লিখিত» 05১01 ৩৪193 0 অত্র “আদম যখন ছিলেন 
আত্মা এবং দেহের মাঝে, তখন থেকেই আমি নবী” হদীসটির মর্ম অনুসারে হুযুর (দঃ) যখন সবপ্রথম 
পয়গন্বর, তখন শুধু তাহার উম্মতের তুলনায়ই নয় বরং স্থষ্টির আদি যুগ হইতে সমগ্র বিশ্বমানবের 
মধ্যেই যে তিনি সবপ্রথম মুসলমান এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না, এ সত্য অস্বীকার করা যায় না। 


বল! বাহুল্য “প্রথম” শব্দটি আপেক্ষিক এবং সময় ও মর্যাদা উভয় হিসাবে প্রথমতা প্রকাশার্থে 
তাহার ব্যবহার করা হইয়া থাকে । এতদনুসারে প্রিয়নবী (দঃ) সময় হিসাবে যেমন সবার প্রথম: 
মধাদা হিসাবেও তেমনি সবার প্রথম | অতএব প্রিয়নবী (দঃ) যে একাধারে সর্বপ্রথম, সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ 
নবী, বর্তমান আয়াত তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। সবার সেরা নবী মোদের, এলেন সবার পরে; 

১৬৫। এ: ০১ “তওহীদ ফিল্‌ উলুহিয়্যত” বা উপাস্ততায় অদ্বিতীয়তা বর্ণনার পর এক্ষণে 
“তওহীদ ফির্‌ রুবুবিয়ত” বা প্রতিপালনে আল্লাহর অদ্বিতীয়তার কথা বর্ণিত হইতেছে । আল্লাহ্‌ ভিন্ন যেমন 
কৌন মাবুদ এবং উপাস্ত নাই, তেমনি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন প্রতিপালক এবং সহায় সাহায্যকারীও 

নাই।. কেননা! রুবুবিয়ত বা প্রতিপালনের সার্বজনীনতার উপরই যে সাহায্য প্রার্থনা নির্ভর করে ; 


তি ১১--কাফির মুশরিকরা তওহীদ প্রভৃতি ব্যাপারে মুসলমানদের সংগে তর্ক বচসা করিয়া 
বলিত-_আমাদের পথই একমাত্র পথ, তোমরা তওহীদ প্রভৃতি বিসর্জন দিয়া আমাদের পথেই চল, ইহাতে 
বদি পাপ হয়, অপরাধ হয়, তোমাদের দোষের বোবা, পাপের ভর! আমাদের মাথায় তুলিয়া নিব ; আমরা 


লৰ ! . ! . ক 
তজ্জন্ত দায়ী থাকিব | *চ3/5৯ $=) 9 ৩০1১1 19২51 93500 IS xl db 5 (স্তর! আনকবুত রুকু_১) 


বর্তমান আয়াত তাহারই উত্তরে বলিতেছে_ তোমাদের কথা ভূল; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকন্ম্ের 
জন্ত নিজেই দায়ী নিজের পাপ নিজেরই ঘাড়ে; একের পাপের বোঝা অন্ত কেহ বহিবে না, বহিতে 


পারে না) তোমরা আজ যতই আস্ফালন কর না কেন, আল্লাহর দরবারেই তোমাদের ছন্দ-কলহের 
মীমাংসা হইবে ; এ জগৎ ফয়সল! ও মীমাংসা ক্ষেত্র নয়, ইহা যে পরীক্ষার স্থান। 


১৬৬। ৯৯ ১--এই পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই ধরাধামে তোমাদিগকে প্রেরণ এবং তাহার নায়িব বা 
প্রতিনিধি স্বরূপ তোমাদের নিয়োগ । এই উদ্দেশ্যেই তিনি তোমাদিগকে অন্যদের স্থলবর্তা করিয়াছেন; 
একের প্রস্থানে অন্তের আগমন ও স্থলাভিষিক্তির বিধি ব্যবস্থা রাখিয়াছেন । 


রূপ গুণ, জ্ঞান বৃদ্ধি, বর্ণ ভাবা, স্বভাব চরিত্র, ভালমন্দ, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, জীবিকা জীবনধারা! 
এৰং ধনে মানে মানুষের মধ্যে চিরাজ্বাজ্বল্যমান ফরক 


প্রাভেদের মুলেও একই উদ্দেশ্য, এ একই 

পরীক্ষা ৷ 
মানুষের মাঝে উল্লিখিত বিভিন্ন পর্যায় এবং বিভিন্ন স্তরের যোগ্যতা, এবং আস্তনিহিত গুণাগুণই 
আয়াতে উল্লিখিত ২1 ৬ “তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন” উক্তির মর্মার্থ বলিয়া তফসীর কার হাফিয 
ইবনে কসীর (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। ধনী ধনী অবস্থায় ধনের কতখানি অত করে, আল্লাহ্র 
শুকুর কৃতজ্ঞতা কিভাবে কতখানি নিবেদন করে, তাহার ধনের ব্যবহারে ধনিক অবস্থায় আল্লাহ্‌র সংগে 
কতখানি এবং কিরূপ সম্পর্ক রাখে, গরীব নির্ধন নিঃস্ব দরিদ্র অবস্থায় কতখানি ধৈর্য্য সবর ধারণ করিয়া 
চলে, আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং ভরসা রাখে, শাসক কর্তৃপক্ষ ক্ষমতাবান, সুস্থ সবল তাহার শক্তি, 
ক্ষমতা ও বল প্রভাবের কতখানি এবং কোথায় ব্যবহার করে, আল্লাহ্র কাছে বিনতি জানায়, এবং 


অন [ ১১৬] পারা 
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আন্‌ কুর আন (সুর! আল্‌ আন্আম ) ভরজম! ও তফসীর 


দূৰ্বল, রুগ্ন ক্ষমতাহীন শাসিত জন তাহার যথা কর্তব্য কতটুকু কিভাবে পালন করে, ইহার পরীক্ষা! নিরীক্ষা 
যাচাই এবং ফরক প্রকাশের উদ্দেশ্যেই তোমাদের বিভিন্ন স্তরের যোগ্যতা এবং ছুন্য়ার বুকে 
তোমাদিগকে প্রতিনিধিত্ব দান । 

অতএব যে তাহার এই মহান দায়িত্ব যথা যথভাবে পালন করিবে, সম্পাদন করিবে, সে সফল 
কাম; তাহার ভবিষ্যৎ উচ্ছল সুনিশ্চিত; বাহার অল্প স্বল্প ক্রটী বিচ্যুতি হইয়াছে, সে ক্ষমার যোগ্য ; এবং 
যে এই দায়িত্ব আদৌ সম্পাদন করে নাই, এতদপ্রতি গুরুত্ব আরোপ করে নাই, মনোযোগ দেয় নাই 
তথা উল্লিখিত পরীক্ষায় যে পাশ করিতে পারে নাই, তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকার এবং কঠোর শাস্তি ও 
ভয়ংকর আঘাবই তাহার অনিবার্য্য পরিণাম সন্দেহ নাই । 


সুরা আনআম সমাপ্ত 


অংম 1993 Ee পারা! 
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তরজমা 


স্থরা আয়রাফ, মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ২০৬, রুকু ২৪ 


2 A 2৫ 1 2 
5১৬21201401 
পরম করুণাময়, অনন্ত দয়াময়, আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ ; 

3১ ual 

২। আজ তুমি যাহাতে এতদ্বারা লোকদের সতর্ক কর এবং মুমিনদের জন্য ইহা নসীহত হয়, 
তজ্জন্যই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে, অতএব তোমার মন যেন ইহার 
পরিবেশনে সংকীর্ণ না হয় ; 

৩। ৯ তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে তোমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তোমরা 
তদনুসারেই চল, এবং তিনি ব্যতীত অন্যান্ত সংগী সাথীদের সাথে চলিওনা ; তোমরা ত 
অতি সামান্যই চিন্তা করিয়া থাক। 

৪1 ০+্ঠি 5 কত বস্তিই না আমি নিপাত ৬৮১ 1১1 ১০১ 
করিয়া দিয়াছি, রাত্রিকালে অথবা (উভতাাউত 
ছুপুর-নিদ্রায় আমার আযাব তাহা- 5259১৬58585 
দের উপর আপতিত হইয়াছে । < 

৫। ০৮ Ls আমার আযাব যখন তাহাদের 
উপরে আপতিত হয়, তখন 
তাহারা একমাত্র এই ফরয়াদই 
করে যে আমরাই গোনাহ- 
গার ছিলাম সন্দেহ নাই । 

৬1 ১৬২৪ অতএব যাহাদের প্রতি পয়গম্ধর 
প্রেরিত হ্ইয়ী ছিলেন, আমি 
তাহাদিগকে অব্শ্যঅবশ্য জিজ্ঞাসা 
করিব, এবং এ সমস্ত পয়গন্বর- 
দেরও অবশ্য অবশ্য জিজ্ঞাসা 
করিব্‌। 

a unl অতঃপর আমি আমার জ্ঞান 
দ্বারাই তাহাদিগকে তাহাদের 
উতিবৃত্ব বলিয়া দিব; আমি ত 
কোথাও “গায়িব” ছিলাম না। 

৮। ০0১৯9 ওজন সেদিন সত্যই হইবেং অতএব 
যাহাদের ওজন ভারী , হইবে, 
তাহারাই মুক্তিলাভ করিবে। হি 

৯। ০২৯৩১ আর যাহাদের ওজন হাক্কা হইবে, তাহারা নিজেই ত নিজেদের সর্বনাশ করিয়াছে; 
কেননা তাহারা যে আমার আয়াত অস্বীকার করিত। 

Je) pS US 5৪ এ ভি রি স্থান দান করিয়াছি, তোমাদের নিমিত্ত 

নয়! দয়া।ছ, তোমরা কিন্তু অতি অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করিয়া থাক।. 

৯১1 751৯ »এ ও এবং আমিই তোমাদের স্থষ্টি করিয়াছি, তোমাদের আকৃতি গঠন করিয়াছি, অতঃপর 
ফিরিশতাদিগকে হুকুম দিয়াছি- আদমকে সজদা কর, ফলে ইবলীস ব্যতীত 


দে সজদ। করিল, ইবলীস যে স্জদা কার ছিলুন]। 
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পার! 


আন্‌ কুর্আান (সুরা আয়রাফ, ) তরজমা ও তফপীর 
ভক্ষভ্লীল্র 


২। আত বর্তমান আয়াতে উল্লিখিত ০১৯ শব্দের অর্থ হযরত আবদুল্লাহ বিন আববাস (রাঃ) 
“সন্দেহ” বলিয়া করিয়াছেন । এমতাবস্থায় বর্তমান আয়াত এবং অন্য আয়াত ০:৮০ ০+ 6553 সমার্থক 
হইবে; অর্থাৎ আপনি ইহাতে সন্দেহ করিবেন না। জানা কথা আল্লাহ্‌ যাহাকে পয়গন্থর এবং 
রম্ুল করিয়াছেন, তাহার কালাম এবং কিতাব অবতারণের পাত্ররূপে নির্বাচিত মনোনীত করিয়াছেন, 
তিনি কখনও আল্লাহ্‌র কালাম এবং নির্দেশাদি সন্বন্ধে সন্দেহ মাত্র করিতে পারেন না। 


অন্যান্য তফসীর বিশারদগণ কিন্ত ৫১৯ শব্দের আভিধানিক অর্থ “সংকীর্ণতা”ই এম্থলে গ্রহণ 
করিয়াছেন'। আমাদের অনুবাদে তাহাই গৃহীত হইয়াছে। বলা বাহুল্য আল্লাহ্‌ বাহাকে তাহার সমগ্র 
স্থষ্টি মধ্য হইতে নিখিল বিশ্বের মানব দানবের হিদায়তের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, এতদুদ্দেশ্যে 
তাহাকে স্বীয় কালাম এবং কিতাব দানে ধন্য করিয়াছেন, অজ্ঞ অভাজন দূরাত্ম। ধুষ্ট বিদ্বেষপরায়ণদের 
হিংসা বিদ্বেষ এবং অপ্রিয় আচরণ হেতু আল্লাহ্‌র কিতাবের কোন কিছু, কোন বিষয় এবং কোন নির্দেশ 
পরিবেশনে ইতন্তততা ও সংকীর্ণ চিন্ততা৷ তাহার পক্ষে শোভা পার না। ইহারই প্রতি ইংগিত করতঃ 
সুর! হুদের দ্বিতীয় রুকুতে বর্ণিত রহিয়াছে__ 

dl ১5) 15158 ol 4) 8030৮ 3 Dl ৬৯5 (০০৭ 4)0 lal 


স্বরং পয়গন্বরের মনই যদি আল্লাহর কিতাব, নিজের নবুওত এবং ভবিত্যৎ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, সুনিশ্চিত 
না হইতে পারে, বদি কিতাবের বিষয় এবং নির্দেশ পরিবেশনে সংকীর্ণ চিত্ত, সংকীর্ণ মন থাকে, তবে 
তিনি তাহার মহান দায়িত্ব কখনও সম্পাদন করিতে পারিবেন না। জনসাধারণেরঃহিদায়ত নসীহত, 
পাপীকে তাহার পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক করণ, ঈমানদারদিগকে সদুপদেশ ও সুখবর বিতরণের যে মহান 


' দায়িত্ব সম্পাদনে তাহার নবুওৎ এবং কিতাব কুরআনের অবতারণ, সে মহান উদ্দেশ্য তিনি কখনও 


পূর্ণ করিতে পারিবেন না। 


৩। 1১-_আল্লাহর রুবুবিয়ত এবং প্রতিপালন-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যাহার! অবহিত, নিজের 
আদি অন্ত, শুরু এবং শেষ পরিণাম সম্বন্ধে যাহারা অবগত, যাহারা পাপ পুণ্যের, ভাল মন্দের পরিণাম 
ভাবিয়া দেখে, সদা সতর্ক থাকে, তাঁহারা কখনও আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা, তাঁহার মর্জি বিরুদ্ধ আচরণ 
করিবার, মর্জি বিরুদ্ধ পথে চলিবার কল্পনাও করিতে পারে না, সাহস পায় না। তাহারা আল্লাহকে 
বাদ দিয়া, আল্লাহর কালাম কিতাব বিসর্জন দিয়া, তাহার পয়গম্বর এবং প্রিয় বান্দাদের ছাড়িয়া, তাহার 
নির্দেশিত পথ পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন মতে, ভিন্ন পথে চলিতে পারে না। তবুও যাহারা তাহা করিবে, 
তাহাদের জন্য অতীতের অনুরূপ আঁচরণকারী জাতির শোচনীয় পরিণাম এবং ইতিহাস বিশেষভাবে স্মরণীয় 
এবং শিক্ষণীয় । 

৪। ৮5১ বর্তমানের পক্ষে অতীতের ইতিহাস শিক্ষনীয়, কর্তব্য পথের দিশারী । অতীতে 
যাহারা আল্লাহর অবতীর্ণ কালাম কিতাব, নির্দেশ নিদর্শন বিসর্জন দিয়া, উপেক্ষা করিয়া অন্যের মতে, 
অন্যের পথে. অন্যের সাথে চলিয়াছে, শেষ পর্যন্ত তাহারা রক্ষা পায় নাই, বরং আল্লাহ্র অভিশাপেই পতিত 
এবং সর্বস্বান্ত হইয়াছে । যাহারা আল্লাহর আদেশ নিষেধ এবং তাহার নির্দেশিত পথ অমান্য করিয়া, 
পরিত্যাগ করিয়া ছুন্য়ার মোহে, ভোগবিলাসে, মাতিয়া রহিয়াছে, নিঃশংক নিশ্চিন্ত চিত্তে অসংকোচে দিনের 
পর দিন তাহাদের পাপের -অনাচারের অভিযান চালাইয়া গিয়াছে, হাযার বার সতর্ক সাবধান করা সত্তেও 
যাহাদের কুম্ভ নিদ্রা ভাংগে নাই, ইতিহাস সাক্ষী-_অবশেষে তাহারা আল্লাহ্র আযাবের অতকিত 
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আন্‌ কুর্জান (সুরা আয়রাফ.) ভরজমা ও ভফল্ীর 


আক্রমণে এমনভাবে আক্রান্ত হইয়াছে যে--আত্মরক্ষা করিবার, কৈফিয়ত এবং সাফাই দিবার কোন 
সুযোগই পায় নাই ; “আমরাই দোষী, আমরাই অপরাধী পাপী গোনাহগার” একমাত্র ইহাই ছিল 
তাহাদের বিলাপ এবং ফরয়াদ। শেষ পর্যন্ত তাহারা বুঝিয়াছে, স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে তাহারাই 
ভুল করিয়াছে; আল্লাহ্‌ তাহাদের প্রতি অবিচার করেন নাই, তাহারাই যে আযাব এবং শাস্তির যোগ্য 
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ৷ 


আয়াতে উল্লিখিত (১০ 4 শব্দের এ অক্ষরের ব্যাখ্যায় তফসীরকারদের বিভিন্ন মত রহিয়াছে । 
আমাদের অনুবাদে উক্ত অক্ষর এবং অক্ষর সংযুক্ত শব্দকে পুববাক্য (৯৮৩৯। রূ ব্যাখ্যা হিসাবেই 
গৃহীত হইয়াছে । যেমন বলা হয় ২৪2৩ = ০59) “ওযু করিয়াছে ফলে মুখ হাত ধুইয়াছে” অনুরূপ 
ভাবেই বর্তমান আয়াতে নিপাত করিয়াছি, তাই আযাব আসিয়াছে; অর্থাৎ আযাব গ্রন্থ হইয়াই নিপাত 
গিয়াছে, এই কথাই বলা হইয়াছে, নিপাত যাওয়ার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। 


৬1 ০৩%; যে সমস্ত উন্মতের নিকট পয়গম্বরূদের পাঠান হইয়াছিল, তাহাদের জিজ্ঞাসা 
টন হইবে-_তোমরা আমার পয়গন্বরদের আমন্্রণের কি জবাব দিয়াছিলে ? তাহার আমন্ত্রণ উপদেশকে 
কীভাবে গ্রহণ করিয়াছিলে? স্বয়ং পয়গন্বরদেরও জিজ্ঞাসা করা হইবে-_তোমাদিগকে তাহার! কি উত্তর 
দিয়াছিল, তোমরা তাহাদের কাছে কি জবাব পাইয়াছিলে ? 

৭1 ০৯৭১ বলা বাহুল্য দূরাত্খাদের গোপন প্রকাশ, ছোটবড় কোন আচরণ, কোন কিছুই 
আল্লাহ্‌র অজ্ঞাত, অজানা নাই৷ আল্লাহ্‌ সমস্তই সরাসরি এবং প্রত্যক্ষ ভাবে জ্ঞাত। আল্লাহ্‌ কোন 
অবস্থায়ই তাহাদের নিকট থেকে অনুপস্থিত এবং গায়িব নন, তাহার আদি জ্ঞান দ্বারাই তিনি সবকিছু 
এম্যকরূপে জ্ঞাত অবগত। এই জ্ঞান এবং অবহিতির জন্য তিনি মানুষের আমলনামা, ফিরিশতাদের 


রিপোর্ট ইত্যাদি কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন; নেহাৎ শাসন-মহিমী প্রকাশ এবং নিয়মতান্ত্রিকতার 
জন্যই এরূপ ব্যবস্থা ৷ 


_ "৮! ০১1১ কিয়ামতের দিন সকলেরই আমল আচরণের ওজন এবং পরিমাপ স্থুনিশ্চিত; 
আস্তারক এবং দৈহিক আমল হিসাবে যাহারা, ওজনে ভারী হইবে, তাহারা নিঃসন্দেহ মুক্তিপ্রাপ্ত এবং 


সফলকাম; পক্ষান্তরে যাহারা নিজেদের দৈহিক আন্তরিক আমল আচরণ হিসাবে ওজনে হাক্কা হইবে, 
তাহারা নিঃসন্দেহে ব্যর্থকাম এবং সবস্বান্ত ৷ 


ইবৱত শাহ সাহেব (রঃ) বলেন_ প্রত্যেকের আমলই ওজন মাফিক লিখিত হইয়া থাকে। 
আমল যদি খালিস নির্ভেজাল এবং এখলাস তথা একমাত্র আল্লাহর জন্যই আল্লাহরই ভালবাসায় সাগ্রহ 
চিত্তে, এথাক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে হইয়া থাকে, তবে তাহার ওজন বাড়িয়া যায়, পক্ষান্তরে তাহাতে 
যদি খুত থাকে, কৃত্রিমত| থাকে, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কিংবা শরীয়তের নির্দেশ-বিরুদ্ধ ভাবে 
ই ইতর ওজন কমিয়া 2 এই লিখিত কাগজ ডি 
হার ৫ টাজ ভার * তাহার ভাল মন্দ বিচ্যুতি মাফ যাহার ঃ 
মরিবে, সর্বস্বান্ত হইবে ৷ এ 
.... মানুষের আমল ওজন সম্পর্কে মনীষী হযরত শাহ ওলি উল্লাহ (রঃ) বলিয়াছেন_ _কিয়ামতের 
দিন মানুষের এই অশরীরি আমল আচরণকে শরীর এবং দেহ প্রদান করা হইবে এবং এ মুতিমান 
শরীর যুক্ত আমলকেই পরিমাপ-পাল্লায় ওজন করা হইবে । 
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আন ক্লর্আাম (সুরা আয়ারাফ্‌) তরজম। ও তফ মীর 


মানুষের আমল আচরণ স্বনির্ভর নয়, নিজের শক্তিতে রূপ পায় না, নিজের পায়ে টিকিয়া 
থাকিতে পারে না; তাহার প্রতিটি দ্বিতীয়ের অস্তিত্বে প্রথমের অবদান, প্রথমাংশের সমাধির উপরই 
দ্বিতীয়াংশের সৌধ, মুখের কথার প্রতিটি শব্দের প্রতি প্রথম অক্ষর শেষ না হওয়। পর্যন্ত দ্বিতীয় 
শব্দটি অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না। সর্বশেষে সুদীর্ঘ বক্তৃতাটি শূন্যে মিলিয়। যায়, তাহার অস্তিত্ব 
খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় কিয়ামতের দিন মানুষের আমল আচরণের ওজনের কথ 
এবং সম্ভাবনা ও কল্পনা করা যায় না; যাহার রূপ নাই, দেহ নাই, অস্তিত্ব নাই, তাহার আবার 
ওজন পরিমাপ সম্ভব কেমন করিয়া ? 


বলা বাহুল্য এহেন ধারণ। ও অবান্তর প্রশ্নকে কোন বিচক্ষণ এবং নুস্থবুদ্ধিই প্রশ্রয় দিতে পারে 
না। আল্লাহ্‌র স্থষ্টি মানুযই এই অসম্ভবকে সম্ভব করিতেছে চোখের সন্মুখে: গ্রামোফোনের বুকে 
শ্রোতার মস্তিন্কে মনে বদি শুদীর্ঘ ভাষণ বছরের পর বছর সংরক্ষিত থাকিতে পারে, তবে মানুষের 
দেহের রেকর্ডে স্বয়ং স্থষ্টিকর্ত৷ আল্লাহ্‌ কি তাহা সযত্বে সংরক্ষিত রাখিতে পারেন না। বিশেষতঃ 
“আজ পর্যন্ত মানুৰ যত কথ! বলিয়াছে, যত স্বর ধ্বনিত হইয়াছে, তাহার সমস্তই শূন্য লোকে বর্তমান 
রহিয়াছে” বলিয়া বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি ও ঘোষণার পর ত এ বিষয়ে প্রশ্নই উঠে ন|। 


রইল ওজন পরিমাপের কথা; ত ছুন্য়াতেই যখন বিভিন্ন জিনিষের ওজন পরিমাপের ভন 
বিভিন্ন রকম পাল্প। পরিমাপ রহিয়াছে এবং বিভিন্ন রকম শরীর বিশিষ্ট এবং অশরীরি বিষয় বস্তুর 
ওজন পরিমাপ চলিতেছে.) ফসল শস্ত, সোনা্টাদি শরীরের তাপ, বৃষ্টি বাদল, গ্রীষ্মের উত্তাপ 
সব কিছুরই ওজন চলিতেছে, প্রত্যেকের জন্যই যথা সমীচীন দাড়িপাল্লা এবং পরিমাপ যন্ত্র রহিয়াছে, 
তখন কিয়ামতের দিনে মানুষের আমল ওজনের সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহের প্রশ্ন উঠে না। (বিস্তারিত 
বিবরণের জন্য “মরণের পরে” দ্রষ্টব্য) 

মনে রাখিবেন__কিয়ামতের দিন মানুষের সকল আমল আচরণের ওজন হইবে ; পাক কুরআন 
আমাদের সামনে এই অনস্বীকার্য্য সত্যই ঘোষণা করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী আল্লাহ্‌র মুমিন 
বন্দা হিসাবে আমর! তাহা মানিতে বাধ্য ; জ্ঞান গবেষণা দ্বারাও ইহার যৌক্তিকতা এবং প্রয়োজনীয়ত। 
অস্বীকার করা যায় না। সে ওজন এবং পরিমাপ কেমন ভাবে কিরূপে হইবে সে সম্বন্ধেও বিশুদ্ধ 
হদীস প্রমাণ দ্বারা শুধু মাত্র এইটুকু জান! গিয়াছে যে, এমন এক পাল্লা বা মীযান রহিয়াছে, যাহার 
দুইটি দাড়ি আছে। এতদপেক্ষা বিস্তারিত কৈফিয়ং ও বর্ণনা সম্বন্ধে কুরসান হাদীস নীরব। 
পরলোকের, আখেরাতের অনেক কিছুই যেমন আমরা ইহলোকের উপর অনুমান আন্দাজ করিতে 
পারি না, করা যায় না, তেমনি এই ওজন এবং মীবান, পরিমাপ এবং পরিমাপ যন্্রকেও ইহলোকের 
ওজন এবং দাড়িপাল্লার উপর অনুমান করিতে পারিনা, ইহার প্রয়োজনও করে না। বিষয়টি সত্য, 
নির্ভরযোগ্য স্বত্রে ইহার অবগতিই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, এবং আল্লাহ্‌ রসুলের ঘোষণার পর ইহার 
সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না এবং নাই 

১০১১ | [5৮4 4%) বর্তমান আয়াত হইতে বিশ্বকারখানার বিজ্ঞান-সম্মত স্ুশুংখলা ও 
সনির়ন্ত্রণর প্রমাণ বর্ণনা দ্বারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সপ্রমাণ এবং তাহার অনন্ত উদার কুপা করুণার নিদর্শন 
পেশ করতঃ তাহার শুকুর গুবারী ও কৃতজ্ঞতা নিবেদনে যেমন অনুপ্রাণিত উৎসাহিত কর! হইতেছে, তেমনি 
নবুওতের প্রয়োজন, পয়গন্থরদের আবির্ভাব আগমন, তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা। ও আদর্শের অনুসারী 
অনুগামী এবং অবাধ্য বিরুদ্ধাচারীদের আঞ্জাম পরিণাম ঘোষণা করা হইতেছে । বলা বাহুল্য ইহাই 
বর্তমান সুরার ভূমিকা স্বরূপ ! 
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আন্ব কুর আন (সুর! আয়রাফ্‌ ) তরজমা ও তফজীর 


মানব স্থষ্টির আদি ইতিহাস হইতে তাহার বসবাস, আহার বিহার এবং জীবনযাত্রার আয়োজন, 
তাহার স্থষ্টি, তাহার বাসগৃহ ও খাদ্য সমস্যা এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবস্থার ইতিবৃত্ত 
বর্ণনা করিয়া আল্লাহ্‌ বলিতেছেন__মানুব ! আমিই তোমাদের স্থষ্টি করিয়াছি, নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব 
দিয়াছি; তোমাদের স্থষ্টি ধাতুকে প্রথমতঃ তৈরী করতঃ এমন নিখুঁত সুন্দর কাঠামো এবং মনোহর 
চিত্তাকর্ষক আকৃতি দান করিয়াছি, নিখিল স্থষ্টির মধ্যে যাহার তুলনা হয় না। অন্য কোন স্থষ্টিই 
এমন সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই। অতঃপর এই মাটীর পুতুলকেই এমন অনন্যসাধারণ 
আত্মা ও গুণ মাহাত্ম্য ধন্য করি যে, তোমাদের, বিশ্বমীনবের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) 
আমার খলীফা এবং আমার সর্বাপেক্ষা নিকটতর, নিকট মহলের ফিরিশতাগণের সজদা লাভে ধন্ধ 
বরণীয় হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। পক্ষান্তরে যে তাহাকে সজদা করিতে এবং আমার আদেশ 
মানিতে অস্বীকার করে, সেই অভিশপ্ত ইবলীস চিরদিনের জন্য অপমানিত অপদস্থ এবং আমার 
রহমত হইতে বিতাড়িত হইয়। যায়। কেননা এই সজদা ছিল প্রকৃতপক্ষে আমার খলিফার খিলা- 
ফতের স্বীকৃতি ও ঘোষণার প্রতীক চিহ্নু। বাহাছ বিতর্ক ও প্রকাশ্য পরীক্ষার পর আদমের জ্ঞান 
মহিমা, আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক মহিমা মর্ধ্যাদী বুঝিতে ফিরিশতাদের বাকী থাকে না, তাই তাহারা 
আমার হুকুম মাত্র তৎক্ষণাৎ সজদা করতঃ আমার সম্মুখে আমার খলীফার খিলাফতের আন্ু- 
গত্যের নিদর্শন পেশ করেন। পক্ষান্তরে যে ইবলীস মূলতঃ অগ্নিধাতের তৈরী হইয়াও ইবাদত বন্দেগী 
বদৌলতে ফিরিশতাদের আসরে গোচর এবং তাহাদের সাহচর্য লাভ করিয়াছিল ; শেষ পর্যন্ত সে তাহার 
যূলধাতুর প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাহার আসল প্রকৃতি প্রকাশ পায়; আগুন মাথা তুলিল, 
মাটীকে সজদ! করিতে তাহার অহংকারে বাঁধিল ; অন্ধ হইল, আমার আদেশ অমান্ত করিয়া বসিল ; ফলে 
চিরদিনের মত আমার রহমত থেকে নির্বাসিত বিতাড়িত হইল, তাহার মুক্তির পথ চিরতরে বন্ধ 
হইয়া গেল ; চিরদিনের মত সর্বস্বান্ত হইয়া রহিল । 


আগুনের স্বভাব সুক্ষ তীব্র প্রখর, উত্তেজনা, আক্ফালন এবং ধ্বংস; পক্ষান্তরে মাটীর স্বভাব 
স্থিরতা নত্রতা এবং সংযম; ইবলীস এবং হযরত আদমের ( আঃ) আচরণে তাহাদের এই স্থষ্টিধাতুই 
আত্মপ্রকাশ করে; আদমের খিলাফতের ঘোষণা মাত্রই ইবলীস রাগে অগ্নিশর্মা হইয়া যায়, 
দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, এবং নিজের ঘর নিজেই পুড়াইয়া দেয় ; পক্ষান্তরে হযরত আদমের (আট) 
যখন তুল হয়, তখন তিনি জিদ এবং এক গৌয়েমি না করিয়া তৎক্ষণাৎ হুইয়া পড়েন; চরম বিনয় 
এবং নত্রতা সহকারে আল্লাহ্‌র দরবারে সকাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করেন; ফলে আল্লাহ্র করুণা তৎপ্রতি 
বধিত হয়; তিনি ক্ষমা প্রাপ্ত হন, আল্লাহ্‌র অনন্ত রহমতের কোলে পুনরায় আশ্রয় লাভ করেন-_ 
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তরজমা 


১২। = U৮ আল্লাহ্‌ বলিলেন-_আমি যখন হুকুম করিলাম, তখন তাহাকে সজদা করিতে 
তোকে কিসে মানা করিল? ইবলিস বলে-_আমি যে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; তুমি যে 
আমাকে আগুন দিয়া তৈরী করিয়াছ, আর তাহাকে মাটা দ্বার | 

১৩। ৬:৯৪ এ আল্লাহ্‌ বলেন_তুই এখান থেকে নামিয়। যা; তোর পক্ষে এখানে বড়াই করা 
শোভা পায়না, অতএব তুই বাহির হইয়া যা, তুই ইতর সন্দেহ নাই। 

১৪। ১৪ ০  ইবলীস বলে- আমাকে সেইদিন পর্যন্ত সময় দিন, যেদিন লোক কবর হইতে 
উথিত হইবে । 

4১১০). 1১৮ Al ১৫ Sib ০৪ আল্লাহ্‌ বলেন_ তোকে সময় 
শেন লা তালার দেওয়া গেল ; 
| REARS EEA ISAS OSL OE fH Sw U8 do ইবলীস বলে-__তাবে তুমি 


| এ] 
উল 


আমাকে যেমন পথহার1 করি- 
য়াছ, আমিও তেমনি তোমার 


১০৭৮৭ 


৬৮৮ 
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সরল পথে তাহাদের জন্য ওৎ 
পাতিয়া থাকিব৷ 
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| 
১৭। ৮9%; ১১ অতঃপর তাহাদের সম্মুখ থেকে, 
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দিক থেকে এবং বামদিক থেকে 
তাহাদের কাছে আসিব। তুমি 
কিন্তু তাহাদের অধিকাংশকেই 
“শুকুর গুধার” পাইবেনা। 
১৮1 ০০৯! আল্লাহ, বলেন__তুই এখান 
থেকে দুর্গত, মরদদ হইয়া 
বাহির হইয়া যা; তাহাদের 
যে কেহ তোর পথে চলিবে, 
| আমি তোমাদের সকলকে 
(৫251 দিয়াই অবশ্য অবশ্য জাহান্নম 
পাটা ভন্তি করিব। 
| ১৯। 1১5৩ আর হে আদম! তুমি এবং 
তোমার স্ত্রী বেহেশতে অব- 
স্থান কর, এবং যেখান হইতে ইচ্ছা! খাও, তবে এ বৃক্ষটির নিকটে কিন্তু যাইও ন; . 
নতুবা তোমরা গোনাহগার হইয়া যাইবে । 
অতঃপর তাহাদের লল্জাস্থলের যাহা তাহাদের নজরে অপ্রকাশ ছিল, তাহা 
প্রকাশ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে শয়তান তাহাদের মন্ত্রণ! দেয় এবং বলে-_তোমর। 
দুইজন ফিরিশতা অথবা চিরস্থায়ী হইয়া যাইবে বলিয়াই তোমাদের এই 
তোমাদিগকে এ বৃক্ষ থেকে বারণ করিয়াছেন 
এবং তাহাদের সম্মুখে শপথ করিয়া বলে_আমি তোমাদের অন্তরংগ বন্ধু 
সন্দেহ নাই। র্‌ 
ফলে দে ফেরেব দিয়া তাহাদের আকৃষ্ট করিয়া লয়; অতঃপর তাহারা যখন এ 
বৃক্ষটি আস্বাদন করেন, তাহাদের লজ্জাস্থল প্রকাশ পাইয়া যায়, তাহারা বেহেশতের 
পাতা নিজের উপরে জড়াইতে থাকেন; এবং তাহাদের প্রভু তাহাদের ডাকিয়া 
বলেন__আমি কি তোমাদিগকে এ বৃক্ষ থেকে বারণ করি নাই এবং বলিয়া দিই নাই 
যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শক্ত ? 
[| ১২৩ ] পার! 
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আনন কর আম (সুরা৷ আয়ারাফ্‌) তরজমা ও তফ দীর 
তফসীর 


১২। এস ৮ এ৬--পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাখ্যায় ইহার ব্যাথা বণিত হইয়াছে। 


১৩। ১৯১৯৬ (বেহেশত আল্লাহ্‌র নিকট মহল, বেহেশতে অথবা আকাশে একমাত্র আল্লাহ্‌র 
একান্ত বাধ্য অনুগত বন্দারাই থাকিতে পারে; অবাধ্য অননুগত অহংকারী উদ্ধতদের স্থান 
সেখানে নাই। তাই অহংকারী ইবলীস তাহার অহংকার এবং ওদ্ধত্যের ফলে সেই মধ্যাদার উচ্চ 
মহল থেকে অপমান এবং অমধ্যাদার গহীন খাদে নিপতিত হয়, অভিশাপের অনল কুণ্ডে ধাক্কা 
খাইয়৷ পড়ে। 


১৪। 552) ০৯ আল্লাহ্‌ যে স্প্টিগত ভাবে কোন মানুষকেই শুধু পাপ কিংবা শুধু পুণ্য করিতে 
বাধ্য করেন নাই, পাপ পুণ্যের উভয়বিধ শক্তি এবং যোগ্যতা হইতে বঞ্চিত করেন নাই, বর; মানুষ 


ইচ্ছা করিলে যে পুণ্য সাধনার উচ্চ স্তরে পৌছিতে পারে, শয়তানের ইতিহাস তাহার জীবন্ত স্বাক্ষর 
সন্দেহ নাই। 


১৫। এ ০-_বলা বাহুল্য শয়তানকে বিতাড়নের এবং এই সময় অবকাশ দিবার সিদ্ধান্ত 
ছিল পূৰ্ব পরিকল্পিত, পূৰ স্থিরিকৃত। আল্লাহ্তাআলা যখন তাহার গুণরাজি এবং মহিমা বিকাশের 
সিদ্ধান্ত নেন, তখনই স্থষ্টি করেন নিখিল সৃষ্টি, আকাশ পাতাল ; আল্লাহ্র অনন্ত গুণ ও জ্ঞানের মহিমা 
প্রকাশ, তাহার কুদরতের লীলা নিদর্শন ও ব্যাপক জ্ঞানের পরিচিতিই এই বিশ্ব স্থষ্টি এবং যাবতীয় 
নিয়ম শৃখল। ও (নযন্্রণের মূলে । এই পরিচিতিকেই কোন কোন তফসীরকার মনীবীর মতে ইবাদত 
নামে ০১০৩৭ 31০০১ 5 ০% ৬৯ ও আয়াত মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে ৷ 


জানা কথ। স্থষ্টি মধ্যে তাহার সবগুণেরবিকাশ দ্বারাই স্ষ্টির উল্লিখিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে; 
এবং ইহা, একমাত্র তখনই সম্ভৱ, যখন পাপী পুণ্যাআ, সাধু আসাধু বাধ্য অবাধ্য প্রভৃতি সর্ববিধ স্থষ্টির 
অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিবে । আল্লাহ্র শক্ররা, অবাধ্য, বিদ্রোহীর। তাহার বিরুদ্ধে তাহাদের সকল 
শক্তি, সকল ক্ষমতা, সকল ছল কৌশল ব্যবহার করিবে, অবাধে স্বাধীন ভাবে এই শক্তি পরীক্ষার সুযোগ 
অবকাশ তাহারা ভোগ করিবে। অবশেষে খোদায়ী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী, খোদায়ী ফৌজ তাহাদিগকে 
পরাজিত করতঃ বিজয় গৌরবে ধন্য হইবে, তাহাদিগকে পরাজিত করতঃ তাহাদের কৃত কর্মের শোচনীয় 
পরিণাম ভোগ করিতে বাধ্য করিবে। এই শক্তি পরীক্ষার সর্বশেষ সাফল্য থাকিবে একমাত্র খোদায়ী 
+ ফৌজের হাতে, আল্লাহ্‌র বন্ধু বন্দাদের হাতে । এতদ্যতীত, এমন ব্যবস্থা ব্যতীত আল্লাহ্‌র পূর্ণগুণের 
বিকাশ যে সম্ভব নয় একথা বলাই বাহুল্য । স্থুরা হুদের ১০ রুকুতে এতদপ্রতি ইংগিত করিয়াই বর্ণিত 
রহিয়াছে_*৬২৯ 4015) 3 40২) pay ০০ ১ ২৯০5158335০ এ nl Jaz) 42) sles) 9 
উল্লিখিত স্থষ্টি রহস্যের পরিপ্রেক্ষিতেই শয়তানের এই অবকাশ এবং সময় দান ছিল অনিবাধ্য ৷ 
পাপের উৎস, শক্রর শিরোমণি শয়তান যাহাতে তাহার শক্তির চুড়ান্ত পরীক্ষার সুযোগ স্বাধীনতা! পায়, 
ভন্দন্তই ছিল এই আয়োজন । সরাসরি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যেহেতু তাহার এই শক্তি পরীক্ষা সম্ভব 
ছিলনা, তাই শয়তান যাহাতে আল্লাহ্র নামে কাহারও সংগে মনের স্থখে পাঞ্জা লড়িতে পারে তজ্জন্ত 
এমন অনুরূপ একটি স্ষ্টির অস্তিত্ব ছিল অপরিহার্ধ্য ; আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হযরত আদম তথা মানুষের 
জন্স লগ্ন ইহাই। আবার যখন উক্ত প্রতিনিধি তাহার দায়িত্ব সম্পাদনে, শক্ত সংঘর্ষে তাহার সর্বশক্তি প্রয়োগ 
করিবে, তখন তাহার সকল ছবলতা সত্বেও সরকারী সাহায্য রসদ পরিবেশন করত: তাহাকে জিতাইয়া 
অধম [ ১২৪ ] পার! 
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আনু কুর্জাধ (সুরা আয়ারাফ_)  তরজম। ও তফসীর 


দেওয়ার প্রয়োজন এবং যৌক্তিকতা ও অস্বীকার করিবার উপায় নাই । ফলে আমাদের এই পৃথিবী, 
নিখিল ধরণী যে আদম এবং শয়তানের ছন্বক্ষেত্র এবং রণাংগন তাহাতে সন্দেহ নাই । 


শুধু শুধু যুদ্ধ বাধেনা, যুদ্ধের মূলে কোন না কোন কারণ, কোন না কোন শক্রতা বিদ্বেষ অবশ্যই চাই ; 
অন্যথায় সংঘর্ষ জোরাল হয়না। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষের প্রতি প্রত্যেকের চরম বিদ্বেষ এবং 
আক্রোশ যাহাতে জন্মায়, স্থষ্টির আদিতেই এমন দুইটি ঘটনার অবতারণ।। আদমকে সজদ! না করা হেতু 
তথা আদমের কারণেই শয়তানকে বিতাড়িত অভিশপ্ত হইতে হয়, পক্ষান্তরে শয়তানের প্ররোচনায় 
শয়তানের কারণেই আদম হাওয়ার, তথ মানুবের স্বর্গচ্যুতি ঘটে ; এমতাবস্থায় ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদের 
কেহই নিজের সর্বনাশের কারণ এবং অনিষ্টের মূল স্বভাবতই ভুলিতে পারেনা অথবা প্রতিশোধ প্রবৃত্তিকে 
সংযত করিতে পারেন৷ ৷ ফলে পুথিবীর বুকে উভয় পক্ষের মধ্যে নিয়ত সংঘর্ষ চলিতেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত 
চলিতে থাকিবে । 
015০) ১):০। 5 0154 (৮418 =) 9 

১৬-১৭। ৮$$__শয়তান তাহার এই আক্রোশ এবং প্রতিহিংস। প্রবৃত্তিকে মূহুর্তের জন্যও 
সংযত রাখিতে পারেনা, গোপন রাখিতে পারেনা, তাই আদম এবং আদম সন্তানের সর্বনাশের দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ। তখনই আল্লাহ্‌র দরবারে ঘোষণা করিয়। বসে এবং বলে__যার কারণে আমার এই দশা, আমার 
এই সৰ্বনাশ, আমি তাহাদের ছাড়িয়া দিবন! ; তাহাদের সর্বনাশের উদ্দেশ্যে তোমার পথে ওৎ পাতিয়া 
থাকিব; তাহাদের প্রতি ডানে বায়ে সম্মুখে পিছনে সর্বমুখী আক্রমণ চালাইতে থাকিব, ফলে তুমি 
তাহাদের অধিকাংশকেই তোমার কৃতজ্ঞ এবং শুকুর গুধার পাইবেনা, তোমার পাইবেন! । বলা বাহুল্য 
ইবলীসের এই অনুমান এবং ঘোবণ। অসত্য নয় ; বিশ্বের বুকে মুমিনদের সংঘ্যালঘুতা এবং বেঈমানদের 
মংখ্যাগরিষ্ঠতাই ইহার ছ্বলন্ত নিদর্শন | ০০ ৭ ৩১ Jl ০15৮0 445 0421 mile ৩৩ এ 

১৮। ০১৯1 এ৪_ আল্লাহ্‌ বলেন_-ষদি তোর কথাই, তোর ধারণাই সত্য হয়, অধিকাংশ 
লোকই যদি বেঈমানী করে, নিমক হারামি এবং অকৃতজ্ঞতা করে, তবে তাহাতে আমার কি আসে বায় E 
তুই নচ্ছার এখান থেকে বাহির হইয়া যা) তুই যতই চেষ্টা, করিসনা কেন এই সংখ্যা লঘু মুমিনদের হাতেই 
সর্বশেষ সাফল্য এবং শুভ পরিণাম, একথা নিশ্চিত জানিস্। এবং তোর অন্ুচর অনুসারী, এবং আমার 
অবাধ্য অকৃতজ্ঞ মাত্রেই জাহান্নমের ইন্ধন হইবে, তোদের সবাইকে দিয়াই আমি জাহান্নমের পেট ভরিব, 
একথাও মনে রাখিবি। সকল শক্তি ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা সন্বেও শয়তানের দলবল আমার খলীফা ও 
প্রতিনিধির অল্প সংখ্যক সৈন্যের হাতেই শেষ পর্যন্ত পুর্ণদস্ত হইবে। তোমরা সকলে মিলিয়াও শেষ পর্যন্ত 
খোদায়ী ফৌজকে পরাজিত করিতে পারিবেন 

১৯। (১৫১_অতঃপর আল্লাহ্‌তা আল হযরত আদম এবং হাওয়াকে বেহেশত মধ্যে 
অবস্থান এবং মনের সুখে আহার বিহারের অবাধ স্বাধানত! এবং অনুমতি দান করিলেন; শুধুমাত্র 
একটি বৃক্ষ যাহা৷ তাহাদের ন্বর্গবাস এবং স্বর্গীয় জীবনের অনুকূল নয় তাহার ধারে কাছেও যাওয়া 


ছিল নিষিদ্ধ । 

২০ | ৫-৮ বল৷ বাহুল্য অমুতের নামে গর পান করান তথা পুণ্যের নামে পাপ করান 
শয়তানের সর্বাপেক্ষা সুক্ষ ফাদ এবং শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র! হযরত আদম এবং হাওয়ার উপর শয়তান সেই সুক্ষ 
অস্ত্রই প্ৰয়োগ করে; আল্লাহর চির সান্নিধ্য লাভের লোভে তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় উদ্যত করে, 
আল্লাহর সান্নিধ্যের টোপ দিয়াই তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র আদেশ অনন্ত করায় । এবং আল্লাহ্র শপথ খাইয়া 
তাহাদের বলে__আমি তোমাদের অস্তরংগ বন্ধু ঃ আমি বাহা বলিতেছি তোমাদের মংগলের জন্যই বলিতেছি ৷ 


আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের লোভ জয় করা আদম হাওয়ার পক্ষে সহজ ছিলনা, তদুপরি আল্লাহর নামে 
অম [ ১২৫ ] পারা 
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আন্‌ কুরআন (সুর! আয়রাফ.) তরজমা ও তফীর 


যে কেহ মিথ্যা শপথ করিতে পারে একথা তাহারা তাহাদের সরল মনে কল্পনাও করিতে পারেন নাই। ফলে 
তাহারা শয়তানের ফাদে জড়িত এবং তাহার প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হন। তাহারা ১৯9১] 3 ১) 942 lis Ol 
“এই ই তোমার এবং তোমার স্ত্রীর শত্রু” আল্লাহ্‌র এ ঘোষণা, এমনকি মানুষ হওয়ার সৌভাগ্য লাভের 
পর ফিরিশতা হওয়াতে যে কোন গৌরব নাই, মর্যাদা নাই একথাও তাহারা ভুলিয়া যান, ফলে ভুল করেন 
এবং নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া বসেন । 1১০ 4) ১৩৮০) 91৯ ৩-৯ পাক কুরআনের এই আয়াতে 
আল্লাহতাআলা এই ভুলের প্রতি ইংগিত করিয়াই বলিয়াছেন-__-আদম ভুল করিয়া এই অপরাধ করিয়াছেন, 
ইহাতে তাহার সংকল্প ছিলনা | 


মনে রাখিবেন-_আদেশ নিষেধ নির্দেশাদি মাত্রেই একই পরধ্যাষের নয়; কোন আদেশ অবশ্য- 
পালনীয়; তাহার অমান্তা দণ্ডনীয় অপরাধ; কোন কোন আদেশ আছে, যাহা পালন করিলে 
শ্রোতার মংগল, পালনকারীর কল্যাণ, না করিলে দণ্ড নাই। কোন কোন আদেশ অবশ্য-পালনীয় 
কিন্তু তাহার অন্তথা অমান্যতা দণ্ডনীয় নয়। “বিনা টিকেটে ভ্রমণ করিবেন না,” সরকারী হুকুম; আবার 
“থুথু ফেলিবেন না৷ ইহাতে রোগ ছড়ায়” ইহাও সরকারী হুকুম । জান! কথা দুইটা নির্দেশই সরকারী 
নির্দেশ, অথচ এক পধ্যায়ের নয়; উভয়ের বর্ণনা ভংগী এক হইলেও নির্দেশ দাতা এবং শ্রোতা একথা 
ভাল করিয়া জানেন এবং বুঝিতে পারেন যে, দুইটি নির্দেশ বা নিষেধাজ্ঞার গুরুত্ব সমান নয়। প্রথম 
নির্দেশের অমান্যতায় রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বিদ্বিত, প্রকারান্তরে জনতা জনসাধারণ এমনকি স্বয়ং ভ্রমণকারী 
ক্ষতিগ্রস্থ; পক্ষান্তরে দ্বিতীয় নির্দেশ বা নিষেধাজ্ঞায় যে সরকারী বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থে এবং জন স্বার্থে কোন 
আঘাত পড়েনা, একথা স্বতঃসিদ্ধ। অথচ উভয়ের ভাষা এক, স্বর এক, স্থুর এক বিচিত্র নয়__হযরত 
আদম (আঃ) উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞাকে উক্ত দ্বিতীয় পধ্যায়ের নির্দেশ বা নিষেধাজ্ঞা মনে করতঃ ততখানি 
গুরুত্ব দান করেন নাই; আল্লাহ্‌র চিরসানিধ্যের লোভ, এবং শয়তানের মন্ত্রণার চাপে খুব গভীর ভাবে 
গুরুত্ব সহকারে তাহার নিগুঢ় রহস্ত ভাবিয়া, দেখিতে পারেন নাই ৷ বলা বাহুল্য মহাজনদের ছোটখাট ক্রটা 
বিচ্যুতি সাধারণের গুরুতর অপরাধ অপেক্ষাও গুরুতর ; পয়গম্বরদের বেলায়ও তাই। তাই হযরত 
আদমের এই ক্রুটা, এই ভুলও গুরুত্ব লাভ করে এবং তাহাকে তন্ঞন্ত ভতসনা লাভ করিতে হয়, দূর্ভোগ 
ভোগ করিতে হয়। পরক্ষণেই ভুল বুঝিতে পারিয়া দিনের পর দিন অন্ৃতাপের অশ্রজলে বুক ভাসাইতে 
থাকেন, ক্ষমার সবিনয় আবেদন নিয় আল্লাহ্র দরবারে ধন্না দেন। অবশেষে তাহার কান্নায় আল্লাহ্‌র 
করা সিন্ধু উদ্বেলিত হয় এবং তিনি ক্ষমা লাভ করেন, তাহার অপরাধ মার্জনা হয়। 


Bo 
২২। 1১৪৮-১_ শয়তানের প্ররোচনায় হযরত আদম হাওয়া! যখন নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফলাস্বাদন 
করেন, তখন তাহাদের গোপনেক্ছিয় তাহাদের সম্মুখে প্রকাশ পাইয়া যায়। তাহাদের স্বগাঁ় পরিচ্ছদ 
থসিয়া পড়ে। বস্তুতঃ স্বগীয় পরিচ্ছদ তাকওয়ারই মুক্তিমান রূপ। কোন নিষিদ্ধ আচরণে তাকওয়ার 
অমূল্য বস্তরে যে পরিমাণ ছেদ পড়িবে, মানুষ সেই অনুপাতেই স্বীয় পরিচ্ছদে বঞ্চিত থাকিবে । হযরত 
আদম ও হাওয়াকে এই স্বর্গীয় পোষাক থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যেই ,ছিল শয়তানের এই যড়যন্ত 
এবং অপচেষ্টা ৷ 


তফসীর মওযিহুল কুরআনে আছে--বেহেশতে শৌচ ক্রিয়া এবং যৌনক্রিয়ার প্রয়োজন ছিলনা 
বলিয়া পরিহিত স্বর্গীয় পরিচ্ছদ অপস্থত করিবার দরকার পড়ে নাই। হযরত আদম হাওয়া তাহাদের 
গৌপনেক্জিয় সম্বন্ধে অবহিত এবং সচেতন হইতে পারেন নাই। আলোচ্য ভুল সংঘটিত হইবার পর 
মানব-স্থলভ প্রকৃতি ও উপসর্গ দেখা দেয়, নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিতি ঘটে, নিজের অংগ নিজের 
ডে এতদিন যে দুর্বলতা তাহাদের নজরে পড়ে নাই, উল্লিখিত বৃক্ষাস্বাদনে এখন তাহা প্রকাশ 
পিড়ে। | 


অগ্ম [ ১২৬] পার! 
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আম কুরআন (স্থুরা আয়রাফ্‌) তরজমা! ও তফ আর 


2,__শব্দের আভিধানিক অর্থে যথেষ্ট পরিমাণ ব্যপকতা৷ রহিয়াছে । লঙজ্জাস্থল, লাশ, এবং 
দুর্বলতা প্রভৃতি অর্থে তাহা ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 


বল! বাহুল্য এতদিন পর্যন্ত হযরত আদমের নজরে তাহার দূর্বলতা অপ্রকাশিত ছিল, ধরা 
পড়ে নাই। নিজের আত্মমর্্যাদা এবং শয়তানের দুর্ববলতাই ছিল তাহার সম্মুখে । বৃক্ষভোগের পর 
নিজের দুর্বলতা তাহার সন্মুখে নগ্ন হইয়া যায়, নিজের দূর্বলতা নিজের নজরে ধরা পড়ে। পরক্ষণেই, 
যখন তিনি নিজের দূর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন এবং নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্‌র দরবারে 
তওবা করেন, দোষ স্বীকার করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করেন, মার্জন! ভিক্ষা করেন, তখন তাহার ক্রুটা সন্গন্ধে 
চেতনা, এবং প্রতিকারের প্রেরণা ও যোগ্যতা দেখিয়া ছুরাত্মা শয়তান বিস্ময়-বিমূঢ় হয়, নিজের ছুরভিসন্ধি এবং 
আক্রমণের সাফল্য সম্বন্ধে নৈরাশ্য বোধ করে । বুঝিতে পারে যে__এই স্থষ্টি হোচট খাইতে পারে কিন্তু মার 
খাইবার নয় ; পড়িতে পারে কিন্ত সামলাইতেও জানে । 

; ০0০০ ৮৪০ BD) ৬১৬৪ Ol 

উলংগ হইবামাত্র হযরত আদম হাওয়া লঙ্জীয় মরিতে থাকেন 3 বন্ত্রাভাবে বেহেশতের পাতাপত্র 
নিজের দেহে জড়াইতে যান। মানুষ নগ্ন উলংগ জন্মগ্রহণ করিলেও লজ্জা শরম যে তাহার জন্মগত 
এবং স্বভাবসিদ্ধ, আলোচ্য ' ঘটনা তাহার স্বলন্ত নিদর্শন ; বলা বাহুল্য এই স্বভাবসিদ্ধ লজ্জা বোধই 
হযরত আদম হাওয়াকে (আঃ) লজ্ডা ঢাকিতে বাধ্য করে। 


অষ্টম [ ১২৭ |] পার! 
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তরজমা 


তাহারা উভয়েই বলেন__মামাদের প্রভো ! আমরা নিজেই নিজের প্রতি অবিচার 
করিয়াছি; তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না দাও, দয়া না কর, তবে আমরা নিপাত যাইৰ 
সন্দেহ নাই। 

আল্লাহ বলেন-_তোমরা নামিয়া যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু; ছুন্যার 
বুকে তোমাদের অবস্থান এবং ভোগ সম্ভোগ এক নিরদিষ্টকাল পর্যন্ত। 

আল্লাহ বলেন__তন্মধ্যেই তোমরা, বাচিবে, তন্মধ্যেই তোমরা মরিবে, এবং তাহা 
হইতেই তোমাদের বাহির করা হইবে । 

আদম সন্তানগণ ! আমি তোমাদের জন্য পোষাক অবতারণ করিয়াছি, যাহা তোমাদের 
গোপনেন্দ্রীয় আবৃত রাখে; 4১ 1১1. ১১১১ 


তোমাদের সাজ সঙ্ার কাপ [98553548550 
অবতারণ করিয়াছি। তাক্‌- যি রে 2445 21 লে 
ওয়ার (সাধুতার ) পরিধেয়ই GNIS op SEES EY 
কিন্তু সর্বাপেক্ষা উত্তম পরিধেয়। | ০ ০৯ J+ ০3 ৬০৪৮ 
লোকে যাহাতে ভাবিয়া দেখে CELLO REG CS 
তজ্ঞন্তাই আল্লাহ্র কুদরতের SARE LER 
এই সমস্ত নিদৰ্শন ৷ | 
আদম সন্তান! শয়তান বেন || ESN Soda 
তোমাদের বিচলিত না করিতে AES EAS 
পারে, তোমাদের পিতা মাতাকে বত ৮2 
যেমন বেহেশত থেকে বহিষ্কার 3৯0 > ও ৬৫৮ | 
করিয়াছে, তাহাদের লঙ্জাস্থল | 4459183052 I C70 
যাহাতে তাহাদের দৃষ্টিগোচর HSE 8, 
হয় তজ্জন্য যেমন তাহাদের 
বস্ত্াবরণ খসাইয়া দিয়াছে: 
সে এবং তাহার দলবল তোমাদের 
দেখিতে পায়, যেখান থেকে 
তোমরা তাহাদের দেখিতে 
পাওনা । যাহারা ঈমান 
আনেনা, শয়তানদিগকে আমি 33:09 los! 
তাহাদের বন্ধু করিয়া দিয়াছি । তৈল 
তাহারা যখন কোন মন্দ কাজ করে, বলে-_আমরা আমাদের বাপ দাদাকে 
এমন ভাবে করিতে দেখিয়াছি, এবং আল্লাহ্‌ও আমাদিগকে ইহার হুকুম দিয়াছেন: 
তুমি বলিয়া দীও-_আল্লাহ্‌ কখনও মন্দ কাজের হুকুম দেন না, আল্লাহ্‌র সম্পর্কে 
তোমরা কেন এমন কথা বলিতে যাও, যাহা, তোমরা জাননা ? 

তুমি বল-_আমার প্রভু ইনসাফ করিতে হুকুম দিয়াছেন; প্রত্যেক নামাযের সমর 
তোমরা মুখ সোজা করিবে, এবং একমাত্র তীহারই একান্ত অনুগত হইয়া তীহাকে 
ডাকিবে ; তোমাদিগকে যেমন প্রথমে স্থষ্টি করিয়াছেন, তেমনি আবারও তোমরা 
্থষ্টি হইবে । 

একদলকে হিদায়ত করিয়াছেন, এবং একদলের জন্য গোমরাহি নির্ধারিত রহিয়াছে? 


তাহারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়! শয়তানদের বন্ধু করিয়াছে, অথচ নিজেরা হিদায়তের 
পথে রহিয়াছে বলিয়াই তাহাদের ধারণ] । 
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আন কুর্আৰ (রা আয়রাফ্‌) তরজমা ও তফ মীর 
তফসীর 


২৩ । 9৫১ 3১৪-_সুরা বকরায় দ্রষ্টব্য । 


২৪। 15৮:৯। ০$-তফসীরকারদের মতে আদম হাওয়া এবং ইবলিস সকলের উদ্দেশ্যেই 
এই নির্দেশ, এই সম্বোধন ; আদম এবং ইবলিসের মধ্যেই ত আসল শত্রুতা ; এবং যে পুথিবীর খিলাফত 
হযরত আদমকে দান করা হইতেছে, এই পুথিবীই উভয়ের শত্রুতা সাধন এবং পাঞ্জা লড়িবার স্থান, 
রণক্ষেত্র, পরস্পরের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের আখড়া । 


২৫। 0$$ -_মানুষ পৃথিবীর জীব; ধরার বুকেই তাহার সাধারণতঃ এবং স্বাভাবিক অবস্থান ; 
এবং ধরার বুকেই তাহার সাধারণ এবং স্বাভাবিক মৃত্যু; কেহ যদি হযরত ঈসার মত সাময়িক 
ভাবে আকাশে উড়িয়া যায়, উড়ো জাহাজে বেড়ায় কিংবা শৃন্যলোকে রকেট জাহাজে মার! 
যার, তবে তাহাতে পাক কুরআনের এই ঘোষণা ব্যাহত হয় না; অনুরূপ ভাবেই অন্যত্র অন্য আয়াতে 
১৯ Syl ৮৯১৯ lata 9S Mini ও 5 ০50৮ 0৫ “মাটী হইতেই তোমাদের সৃষ্টি, মাটিতেই তোমাদের 
প্রত্যাবর্তন : এবং .মাটী হইতেই তোমাদের পুনরায় বাহির করিব” বলিয়া ঘোষণাও কাহারও মাটীতে 
সমাধিস্থ না হওয়ার কারণে আহত হয় না। সকলেই জানে, এরূপ ঘোষণা সামগ্রিক নয় বরং 
স্বাভাবিক, বরং স্বাভাবিক হিসাবে সামগ্রিক; ইহার ব্যতিক্রম অস্বাভাবিক হইলেও অসম্ভব নয়, এবং 
উল্লিখিত ব্যতিক্রমে উক্ত ঘোষণার ব্যাপকতা! ও সত্যতা বিদ্ভিত হয় না। 


২৬। ১1 ৬৪ বাসস্থান এবং খাদ্য সমস্যার সমাধান ও ব্যবস্থা ঘোষণার পর এক্ষণে বস্ত্র সমস্যা 
সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়া আল্লাহ্‌ বলিতেছেন যে_ তোমাদের বসবাসের জন্য পৃথিবী, আকাশের ছাদ এবং 
ধরার শষ্য যেমন তৈরী করিয়াছি, আকাশ হইতে জলবর্ষণ দ্বারা যেমন তোমাদের জীবিক! ও খাদ্য সমস্তার 
সমাধান করিয়াছি, তেমনি তোমাদের মান সম্মান ইজ্জত আক্রু রক্ষার্থ তোমাদের সাজ সজ্জা এবং 
শোভা সৌন্দৰ্য্য প্রকাশার্থ তোমাদের বস্তু সমস্তার ও সমাধান করিয়াছি। 


বলা বাহুল্য পোষাক অবতারণ বলিতে পোষাক পরিচ্ছদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান এবং 
উপকরণের আয়োজন ও ব্যবস্থাই বুঝায়; যদিও সাধারণতঃ উপর হইতে নীচে. কোন কিছু 
প্রেরণকেই অবতারণ বলা হইয়া থাকে, তবুও ক্ষেত্র বিশেষে স্থান হিসাবে উচু নীচুর পরিবর্তে মর্য্যাদ! 
হিসাবে উচু নীচুর ক্ষেত্রে, বড়র তরফ থেকে, উত্তম জনের তরফ থেকে অধম জনকে কোন কিছু 
প্রদান অর্থেও অবতারণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

21901 Tals (3 ০৭ ৮৫) ১713 এবং ১85 ০5 এ dill এও প্রভৃতি আয়াত ইহার 
নিদর্শন ৷ 

৮) ৮) ৯__-তাকওয়ার লেবাস, সাধুতার পোষাক ; বলা বাহুল্য দৈহিক অংগাবরণ এবং পরিধেয় 
পরিচ্ছদের মত একটি আভ্যন্তরীণ এবং অশরীরি পোষাক ও রহিয়াছে, যাহার নাম তাকওয়া, পরহেষগারী 
বা সাধুতা । বাহক পোষাক পরিচ্ছদ এবং অংগাবরণে যেমন দেহের লজ্জা শরম এবং দুর্বলতা ঢাকা 
পড়ে, দৈহিক সাজ সজ্জায় যেমন দৈহিক সৌন্দৰ্য্য ফুটে, প্রকাশ পায়, তেমনি তাকওয়ার লেবাস 
এবং সাধুতার পোষাক দ্বারা ও মানুষের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও লজ্জা ঢাক! পড়ে, চাপা পড়ে, তাহার 
আভ্যন্তরীণ শোভা সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, তাহার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা অপ্রকাশ থাকে । এক 
কথায় বাহ্যিক লেবাস পোষাকের মত তাকওয়ার পোষাক মানুষের আভ্যন্তরীণ দুর্ববলতা। প্রকাশের 
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আল কুরআব (সুরা! আয়রাফ্‌) তরজমা ও তফসীর 


প্রতিবন্ধক ; অধিকন্ত তাহা তাহার আভ্যন্তরীণ, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং মানসিক সৌন্দর্য্য শোভা বৃদ্ধির 
অমূল্য সম্পদ এবং উপকরণ । আল্লাহতাআলা মানুষের এই উভয়বিধ আবরণ, পোষাক পরিচ্ছদ এবং সাজ 
সঙ্জার উপকরণ প্রেরণ করিতে, প্রদান করিতে, অবতারণ করিতে ক্রটী করেন নাই। 


হযরত শাহ সাহেব (রঃ) বলেন__শয়তান মানুষের বেহেশতি পোষাক, স্বগাঁয় পরিচ্ছদ 
খসাইয়াছে, আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে বস্ত্র তৈরীর প্রণালী শিখাইয়াছেন। এক্ষণে যাহাতে পরহেযগারী 
হয়, সাধুতা ও তাকওয়৷ লাভ হয়, সেরূপ পোবাকই পরিধান এবং ব্যবহার মানুষের চাই। 
পুরুষ যেন রেশমী বস্ত্র না পরে, নিষিদ্ধ পরিধান পরিহার করিয়া চলে, পায়ের গোড়ালির নীচ পর্স্ত 
আচল ঝুলাইয়া না চলে। নারী যেন এমন সুক্ষ বস্ত্র পরিধান না করে, যাহাতে তাহার দেহ লোক 
চক্ষে পরিলক্ষিত হয়, ভাসিয়া উঠে, লোক চক্ষে তাহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া যেন না চলে ৷ আল্লাহ্‌র 


এই অনন্ত করুণ এবং অকুপণ দানে আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন স্বভাবতঃই মানু 
মাত্রের অবশ্য কর্তব্য ৷ 


_ ২৭। 1১ ৬১৪ শয়তানের শক্রতা সম্বন্ধে আদম সন্তানকে অবহিত সতর্ক করতঃ বলা 
হইতেছে যে-তোমাদের পিতামাতা আদম হাওয়াকে যে শয়তান স্বর্গচ্যুত করিয়াছে, তাহাদের স্বর্গীয় 
পরিচ্ছদ খসাইয়াছে সেই পৈত্রিক শক্রর ফাদে জড়াইওনা, ধরা দিওনা । তাহার সম্বন্ধে চির সতর্ক 
চির সাবধান থাকিও; তোমরা দেখিতে পাওনা! এমন স্থান হইতে, সে এমন ভাবে তোমাদের লক্ষ্য 
করিতেছে, তাক করিতেছে; বলাবাহুল্য এমন অবস্থায়, এমন পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষা এবং আক্রমণরোধ 
খুবই কঠিন সন্দেহ নাই । অনুরূপ অবস্থায় এমন কোন মহাশক্তির আশ্রয় এবং সাহায্যই আত্মরক্ষার 
একমাত্র উপায়, যিনি স্বয়ং অদৃশ্য থাকিয়া শক্রর সকল ষড়যন্ত্র আয়োজন লক্ষ্য করিতেছেন, 
যাহার শক্তির মুকাবিলা করিবার সাধ্য সাহস কাহারও নাই। অনুরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহ্র সাহায্য 
শক্তিই ভক্ত প্রেমিকের, প্রকৃত মুমিন এবং পরম প্রিয়তম আলাহর পথে অভিযাত্রীর একমাত্র আশা 
ভরসা, একমাত্র রক্ষাকবচ সন্দেহ নাই। & 


০৯) ALDI ১৯ 5১৬১ )১৩ ১৯ ১১৮31 aS 5 Y 


বলা বাহুল্য 45৪ ১১৯ (51০8 “১ সে এবং তাহার দলবল তোমাদের দেখিতে পায়, তোমরা পাওনা; 
বাক্যটি চিরকালীন এবং সার্বজনীন নয় যে ইহার ব্যতিক্রম কখনও হইতে পারে না, কখনও কোন 
কালেই কোন কেহই শয়তানকে দেখিতে পায় না বা পাইবে না; বরং সাধারণ এবং মোটামুটি 
অবস্থা সম্বন্ধেই বাক্যটি ঘোষণা । আরবী ভাষায় এই ধরণের বাক্য “কাষিয়া মুতলকা নামে পরিচিত! 


১০৯ 0-তাহারা, যখন নিজেরাই আল্লাহকে বাদ দিয়া শয়তানদের ও সহযাত্রা 

্‌ য়া শয় সহযাত্রা গ্রহণ 
করিল, তখন আল্লাহ্‌ তাহাতে বাধ! দিতে যাইবেন এমন কি গর তার পড়িয়াছে টি তিনিও তাহাদের 
গাটছড়া আরও মজবুত করতঃ তাহাদের নিজেদেরই নির্বাচিত মনোনীত বন্ধুকে আরও পাকা 
পোক্ত করিয়া দিলেন । 


২৮। 1১১1১ ১ আরবরা, আরবের মুশরিকরা, নরনারী নিহিশেষে অ নু 

[পাদমস্তক উলংগ 
নিরাভরণ অবস্থায় কাবাঘরের তওয়াফ. করিত এবং বলিত-_ আমাদের বাপদাদ৷ চৌদ্দ পুরুষকে এমনই 
করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশও ইহাই, আল্লাহ তাআলাও এরূপ করিবার নির্দেশ দান 
করিয়াছেন। এতছুত্তরে, ইহার প্রতিবাদেই বর্তমান আয়াতের অবতারণ। তওয়াফ বা কাবা প্রদক্ষণেই 
হউক কিংবা অন্ত কোন পুণ্য কাজে, সর্ববসমক্ষে নগ্নতা উলংগতাকে সুস্থ মানবতা চিরদিনই ঘ্বণা লঙ্জা 
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আন্‌ কুর্আব (স্থুর! আয়রাফ্‌) তরজম। ও তফসীর 


এবং নিন্দার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছে । মানব সভ্যতা কখনও তাহাকে অভিনন্দন জানাইতে পারে 
নাই। নেহাৎ লজ্জা শরম এবং সভ্যতা! ভদ্রতার মাথা না খাইলে কেহই কখনও এমন আচরণ 
করিতে পারে না, এমন আচরণকে সমর্থন করিতে পারেন! ; এমতাবস্থায় লজ্জা শরমের উৎস আধার 
স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এমন নির্লজ্জ অশ্লীল আচরণের নির্দেশাদিতে পারেন কেমন করিয়া? তিনি 
কখনও এমন নিদর্শন দিতে পারেন না, এমন কাজ এমন আচরণ সমর্থন করিতেও পারেন না। 
আসলে তাহাদের শয়তান বন্ধুরাই এ সমস্ত মন্ত্র দিয়াছে, এই ধরণের অপকর্ম এবং নির্লজ্জতার 
তালীম দান করিতেছে; এই শয়তানদের যে গুরু একদা মানুষের আদি পিতা আদি মাতা 
হযরত আদম ও হাওয়ার স্বগায় পরিচ্ছদ খসাইয়। উলংগ নগ্ন করিয়াছিল, সে এবং তাহারই চেল! 
চামুগ্ডারাই আজ এই নগ্নতা, অশ্লীলতার তালীম দান করিতেছে। 


অতএব মনে রাখিও _নির্লজ্জতা অশ্লীলতা, নগ্নত। উলংগত। শয়তানেরই শিক্ষা, শয়তানেরই কাজ ; 
লেবাস পোষাক পরিধেয় পরিচ্ছদ স্বীয় আদর্শ এবং মানবতার নিদর্শন । নগ্নতা উলংগতা শত্রুর 
আদর্শ; আবরণ আচ্ছাদন বন্ধুর দান। অতএব এ সম্পর্কে সতর্ক থাকিবে; নগ্রভাবে তওয়াফের 
বৈধতায় পিতামাতার আচার আদর্শের দোহাই দেওয়া চলিবে না । 


এক কথায় তোমাদের পিতামাতা স্বয়ং যে শয়তানের ধোকা খাইয়াছেন, তোমরা তাহার ধোকা 
খাইও না; এই পৈত্রিক শক্রর ফাদে ধরা পড়িও না; লজ্জা শরম বিবেক বুদ্ধির মাথা খাইয়। পৈত্রিক 
আদর্শ ও পেশ করিতে যাইও না। 


২৯। ০০ ০$_-তফসীর রুহুল মাআনীতে আছে-_ 
4১520150105) ৬৪১৮ ০০ 51 Lass 04০0] ০৪ ne db Le hall 


তথা একাধিক মনীষীদের উক্তি মতে কিস্ত্‌ শব্দের অর্থ ন্যায় বিচার ইনসাফ, বিন্দুমাত্র কমি বেশী 
এবং বাড়াবাড়ি ব্যতীত ঠিক মাঝামাঝি অবস্থা অথবা স্থান। মানুষের প্রত্যেকটি ভাব বিশ্বাস, কাজ 
কর্ম আচার আদর্শ অনুরূপভাবে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ । 


৩০ 1০|১-_আরবী ভাষার ব্যাকরণ অনুসারেই আমাদের অনুবাদে বর্তমান আয়াতের 
“মসজিদ” শব্দকে সজদা অর্থে গ্রহণ করতঃ নামায অর্থ করা হইয়াছে। অর্থাৎ নামায পড়িবার সময় 
তোমাদের মুখ যেন কাবার দিকে থাকে। কোন কোন তফসীরকার বর্তমান বাক্যের ব্যাখ্যায় 
বলেন-_সঠিক ভাবে যথাযথ ভাবে একনিষ্ঠভাবে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্‌র ইবাদতে সর্ববদা মনোনিবেশ 
এবং তাহা পালন করাই বর্তমান নির্দেশের মর্মার্থ । 


তফসীর-বিশারদ হাফিয ইবনে কদীরের ( রঃ) মতে মায়াতটির অর্থ-্বীয় ইবাদত বন্দেগীতে 


. সর্ববদা সঠিক এবং সোজা থাকিও ; হুযুরের (দঃ) প্রদশিত পথে, নির্দেশমত চলিও, এদিক সেদিক 


হইও না ৷” 


বলা বাহুল্য, দুইটি বিষয়ের উপরই ইবাদত বন্দেগীর গ্রহণীয়তা বা কবুলিয়ত নির্ভর করে ; 
এক-_একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই তাহা হইবে; দুই_তাহ! পয়গম্বর প্রদর্শিত আদর্শ তরীকা বা প্রণালী 
মুতাবিক হইতে হইবে ৷ বর্তমান আয়াতের 0:54 4! ০০৯4 ০০১ 9 এবং এ JS xe ৯৯৪১১ 1১৭৪1 3 
দুইটি বাক্যে যথাক্রমে উক্ত দুইটি সত্যের প্রতিই ইংগিত রহিয়াছে! 
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আন কুরআব (সুরা আয়রাফ্‌ ) তর জম। ও তফ সীর 


মনে রাখিবেন-_শরীয়তের যাবতীয় নির্দেশাদির দুইটি দিক; একটি দিকের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র 
সংগে, অপরটির সম্পর্ক বন্দার সংগে; তথা স্রষ্টা এবং স্থষ্টির, দুইয়ের এই দ্বিবিধ সম্পর্ক নিয়াই শরীয়তের 
যাবতীয় আলোচনা, যাবতীয় বর্ণনা ও নির্দেশাদি। বর্তমান আয়াতের ৮৯%! এবং ০১১১১3! 9০13 
মধ্যে যথাক্রমে বন্দার এবং আল্লাহর, স্থষ্টি এবং স্রষ্টার হক এবং সম্পর্কের প্রতিই ইংগিত করা হইয়াছে ; 
অনুরূপ ভাবেই উল্লিখিত বাক্যদ্বয়ে দৈহিক ইবাদত বন্দেগী বিশুদ্ধ. সঠিক ভাবে করিতে যেমন সতর্ক করা 
হইয়াছে, তেমনি ৩:১১। এ) ০৮০৯০ ০৪১। ১ বাক্যে আন্তরিক বিবয়াদির শুদ্ধতা সঠিকতারও নির্দেশ 
রহিয়াছে। 


*51-4৮5- মৃত্যুর পরে মানুষকে পরলোকে পুনর্জন্মে বর্তমান জীবনের কাধাকলাপ, আমল 
আচরণের অনিবার্য পরিণামের সম্মুখীন হইতে হইবে; এখন থেকেই তজ্ন্ত আত্ম প্রস্তুতি চাই; 
পয়গম্বরের (দঃ) তরীকা মত যথাযথ ভাবে একনিষ্ঠ ভাবে একাগ্রচিন্তে আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগী, 
পয়গন্থরের ( দঃ) নির্দেশ আদর্শ মুতাবিক আল্লাহ্‌র স্থষ্টির হক আদায়, এবং তাহাদের সম্পর্ক বজায় 
রাখাই উক্ত আত্ম প্রস্তুতির আয়োজন এবং পথ | ১৬) 45 (৫ ০ ০৭ 5 


তে 


অবধারিত সুনিশ্চিত; অথচ মজার কথা, তাহারা এই ভাবিয়া দিব্যি নিশ্চিত রহিয়াছে যে-_তাহারাই 
সঠিক পথে, তাহাদের মত এবং পথই সঠিক নিভূল এবং অভ্রান্ত। সুরা কংফের দ্বাদশ রুকুর নিম্নোক্ত 
আয়াতে অনুরূপ মর্মে ই বণিত রহিয়াছে__ 
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যাহারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া শয়তানের বন্ধুত্বে মজিয়াছে, ভরষ্টতা গোমরাহীই তাহাদের জন্য 
J 


বল! বাহুল্য সত্যকে সত্য জানিয়াও জেদ এবং বিদ্বেষ প্রভৃতির বশে যাহার! তাহ। অস্বীকার 
করে, অমান্ত করে, তাহারা, যেমন নিঃসন্দেহ কাফির, যাহার! তাহা ন! জানিয়া, সত্যকে চিনিতে না 
পারিয়। তাহা অস্বীকার করে, মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া আকড়াইয়া ধরে, তাহারাও বে তেমনি পাক্কা 
কাফির ; বর্তমান আয়াত তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ। আপাত দৃশ্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া সত্য নির্ধারণ 
এবং সঠিক পরিচয় লাভে অক্ষমতা কিংবা তাহাদের চিন্তা গবেষণার ক্রটী যে কোন কারণেই তাহারা 
সত্য-বিচ্যুত সত্য-বঞ্চিত থাক না৷ কেন, তাহাদের কাফির হওয়ায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । ঈমানের, 
মুক্তি-নির্ভর বিষয় বস্তু মাত্রেই দিবালোকের মত স্পষ্ট সমুদ্বল; একমাত্র জিদ বিদ্বেষ হঠকারিতা 
অথবা চিন্তা গবেষণার ক্রুটী এবং অভাব ব্যতীত অন্ত কোন কারণই, সত্য বঞ্চিতির কারণ হইতে 
পাবে না। শরীয়ত-বিঘোধষিত শরীয়ত-বণিত কুফুর এমনই এক মারাত্মক বিষ এবং সর্বনাশা হলাহল যে, 
জানিয় শুনিয়াই হউক অথবা অজ্ঞাতসারে ভুলক্রমে যে কোন ভাবেই হউক গলাধঃকরণ করিলেই 
মরিতে হইবে, নীলক হইতে হইবে ; ইহাই বে তাহার অনিবাধ্য পরিণতি । 
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আদম সন্তান! প্রত্যেক নামাযের সময়ই তোমরা বেশভূঘা কারও; খানা পিন! 
কর, তবে অযথা খরচ করিও ন!; যাহারা অযথা ব্যয় করে, আল্লাহ্‌ তাহাদের 
ভালবাসেন ন।। 

তুমি বল-_আল্লাহ্‌ তাহার বান্দাদের জন্য যে শোভ। সৌন্দর্য্য স্থষ্টি করিয়াছেন, 
তাহ। এবং পাক পরিচ্ছন্ন খাগ্য দ্রব্য হারাম করিল কে? বলিয়া দাও_-এই 
সমস্ত ন্যামত মূলতঃ ঈমানদারদের জন্যই ছুন্যার জীবনে, বিশেষভাবে কিয়ামতের 
দিনে : এমনই ভাবে আমি সমঝদারদের জন্য আয়াত সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি । 

18১ Aah ৩৩। Lil তুমি বলিয়া দাও__আমার 
1771 প্রভু শুধুমাত্র প্রকাশ্য হউক, 
গোপন হউক, অশ্লীল বিষয় 
সমূহ, পাপের কাজ, নাহক 
বাড়াবাড়ি, যাহার কোন 
প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেন 
নাই, | এমন জিনিবকে 
আল্লাহর শরীক করা 
এবং তোমরা যাহা জান না 
আল্লাহ্‌র সম্পর্কে এমন সব 
কথা বলাই হারাম করিয়া- 
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একটি করিয়া ওয়াদ। রহি- 
যাছে; যখন সেই ওয়াদ। 
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উপস্থিত হইবে, তখন এক 
মুহূর্ত পিছনে সরিতে পারিবে 
না, এবং এক মুহূর্ত সম্মুখেও 
না । 
আদমের সন্তান! তোমা- 
দের নিকটে যদি তোমাদেরই 
মধ্য হইতে রসুল আগমন 
করেন, তোমাদিগকে আমার আয়াত শুনান, তবে যে কেহ রি রঃ টা 
উনি, সৎকাজ করিবে, তাহাদের কোন ভর J টি টা £ Ys 
আর হারা আমার আয়াত [মথ্যা বলি ও ত্প্র। কার ৫ 
রি না দোষখের অধিবাসী, তন্সধ্যেই তাহারা দি পানি রে 
তদপেক্ষ বড় জালিম কেহ নাই_ আল্লাহ্র উপরে বে 1 ডু রঃ 
অথবা তাহার আয়াতের তক্যীব করে- তাহারা তাহাদের বব বি 
অংশই লাভ করিবে । অবশেষে তাহাদের প্রাণ সংহারের জন্য আ ্ রি 
গণ যখন তাহাদের কাছে উপস্থিত হইবেন, ৩ পি 
তোমরা যাহাদিগকে ডাকিতে, তাহারা কই? তাহার! হি 
আমাদের থেকে হারাইয়া গিয়াছে এবং নিজেরাই নিজের A ক 
বলিবে যে, তাহারাই কাফির ছিল সন্দেহ নাই৷ 
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আন্‌ কুরআন (সুর! আয়রাফ্‌) তরজমা ও তফ সার 


৩১। ৮৯৪-_যাহারা নগ্রদেহে উলংগ অবস্থায় তওয়াক করিত, এবং নগ্রদেহে তওয়াফ 
করাকে আল্লাহ্‌র সন্তোষ সান্নিধ্যের আয়োজন এবং পুণ্য বলিয়া ধারণা রাখিত, তাহাদের প্রতিবাদেই 
বর্তমান আয়াতের অবতারণ। ইসলাম পূর্বের অজ্ঞ আরবদের অনেকেই হদ্বের মওসুমে উত্তম খাবার 
দাবার পরিহার করিত; ঘি, চবি, মাংস প্রভৃতি খাওয়া ছাড়িয়া দিত, এবং এই আহার্ষ বর্জনকে মহা 
পুণ্য বলিয়া ধারণা করিত। বর্তমান আয়াত তাহাদেরই উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছে যে_ তোমাদের 
এই জঘন্ত আচরণকে তোমরা যতই পুণ্য বলিয়া ধারণা কর না কেন, আল্লাহ্‌র দরবারে কিন্তু ইহার 
কাণাকড়ি মুল্যও নাই, পুণ্য সাধনার মহান তালিকায় ইহার গোচর মাত্র; নাই। ইহা পুণ্য নয়, 
আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য সন্তোষের আয়োজন নয় বরং আল্লাহর অভিশপ্ত অপ্রিয় আচরণ। সত্য বলিতে 
গেলে আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগীর সময়ই তাহার দানের, তাহার দেওয়! পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবহার 


অপেক্ষাকৃত প্রশংসনীয় এবং বাঞ্থনীয়। দাতার দরবারে উপস্থিতিতে তাহার দান প্রকাশের গুরুহ 
প্রশংসনীয়তা এবং যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় নাঁ। 


আল্লাহর দেওয়া আহাধ পানীয়ের সদ্যবহার বিশেষতঃ তাহার ইবাদত উপলক্ষে ইহার 
যথোচিত এবং যথাযোগ্য ব্যবহারের সার্থকতা অস্বীকার করা যায় ন!; তবে কোন অবস্থায়ই তাহার 
দানের অপব্যবহার, অযথা ব্যবহার এবং অপব্যয় করিবার অনুমতি নাই । তাহার দানের অপব্যবহার 
অপব্যয়কে তিনি কখনও পছন্দ করেন না। এবিষয়ে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি নিজের তরফ থেকে 
অনধিকার আচরণ; হালালকে হারাম করিতে যাওয়া, হালালের সীমা লংঘন করতঃ হারাম 
পায়ে উপনীত হওয়া, লোভী কাংগালের মত আহার্য পানীয় গোগ্রাসে গিলিতে যাওয়া, রুচি এবং 
প্রয়োজন নাই তবুও খাবার খাইতে যাওয়া, অসময়ে খাওয়া, স্বাস্থ্য এবং কর্মক্ষমতা রক্ষা পায় না 
এত অল্প পরিমিত আহার অথবা শরীর স্বাস্থ্য ভাংগিয়! যায়, এমন ভুরি-ভোজন ইত্যাদি সমস্ত কিছুই 
বর্তমান আয়াতে উল্লিখিত “ইসরাফ্‌ করিও ন!” 1১৯, 3 প্বাড়াবাড়ি করিও না” নির্দেশের অন্তভূক্ত 
সন্দেহ নাই। অযথা অপাত্রে ব্যয় ব্যবহারও উল্লিখিত ইসরাফের অন্যতম অংগ; 

আয়াতটির এই ব্যাপকতা ও সামঞ্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতেই মনীবীরা বলেন- মাত্র আধখানা 
আয়াতের মধ্যেই আল্লাহতাআলা সমগ্র চিকিৎস! শাস্ত্র জমা করিয়। দিয়াছেন । 

al al ওঠ AS ০৮] এ) শই 


৩২। ০+০৯_ মানুষ যাহাতে আল্লাহ্‌র দেওয়া দান, তাঁহার প্রদত্ত ন্তামত যথাযথ ভাবে ভোগ 
করতঃ তাহারই ইবাদত বন্দেগীতে, তাহারই সন্তোষ সাধনায়, তাহারই কৃতজ্ঞতা নিবেদনে একাগ্রচিত্তে 
আত্মনিবেদন করে, তজ্ঞন্যই নিখিলের যাবতীয় বিষয়বস্তুর স্থুষ্টি। এই হিসাবে বিশ্বের যাবতীয় উপকরণ 
এবং স্যামত সমূহ ভোগ করিবার ন্যায্য অধিকার একমাত্র আল্লাহর ভক্ত প্রেমিক মুমিন বন্দাদেরই। 
এতদসত্বেও কাফিরদিগকে ছুন্যাতে তাহ! ভোগ করিবার স্থযোগ স্থবিধা দানে কার্পণ্য করা হয় নাই; 
বরঞ্চ মুমিনরা যখন তাহাদের তাক্ওয়া পরহেযগারী হেতু পার্থিব সম্পদে উদাসীন এবং নিস্পৃহ হইয়া পড়ে 
তখন এই কাফিররাই তাহা অধিকতর পরিমাণে ভোগ করিবার অধিকতর, স্থুযোগ লাভ করে ; নিজেদের 
চেষ্টা চরিত্র কৌশল এবং ষড়যন্ত্র দ্বারা তাহা চরম ভাবে ভোগ করিতে থাকে । বলা বাহুল্য কাফিরদের 
আপাতদৃশ্য এবং ক্ষণস্থায়ী সুকর্ম এবং মুমিনদের ক্রটিবিচ্যুতির প্রতিদান এবং প্রতিফলের ব্যবস্থাই 
এই যোগ সুবিধার মূল। সুর! হুদের দ্বিতীয় রুকুতে অনুরূপ মরেই বর্ধিত রহিয়াছে 
৮৮৯) ul 40251 Opts 3 gs [০৯ 3 roll rel ৮55 1325) 3 (5-)। 5155০5)1 53১৪০ চি 
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আন্ত কুরআন (সুর! আয়রাফ) ভরজম! ও তফসীর 


' সার কথ পাথিব সুখ সম্পদ, ছুন্য়ার ন্তামত ভোগ করিবার সুযোগ মুমিন কাফির নিরিশেষে 
সকলকেই দেওয়া হইয়াছে কিন্তু পরকালের, পরলোকের ন্যামত একমাত্র মুমিনদেরই প্রাপ্য, কাফিরদের 
তাহাতে কোন অধিকার নাই । 


কোন কোন তফসীরকার আয়াতে উল্লিখিত 4/১ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন-__ছুন্য়ার ন্যামত, পাথিব 
সুখ সম্পদ একেবারে নির্ভেজাল নয়, দুঃখ বেদনা জড়িত, কষ্ট পরিশ্রম সাপেক্ষ ; পক্ষান্তরে আখেরাতের 
সুখ সম্পদ নির্ভেজাল এবং সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট এবং পরিশ্রম-বজিত। 


তফসীর দুর্রে মনস্ুরে উল্লিখিত আছে যে-_হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) বলেন-__যাহাতে তাহা 
পরকালের কষ্টের কারণ ন! হয়, ছুন্যার সম্পদ পরকালের বিপদে পরিণত ন! হয়, ছুন্য়ার ন্যামতের 
এমনভাবে উপভোগ শুধু মাত্র মুমিনদের জন্য ; পক্ষান্তরে ছুনয়ার সুখ সম্পদ কাফিরদের পক্ষে পরকালের 
বিপদে পরিণত হইবে ; তাহাদের এই সাময়িক এবং তুচ্ছ সুখ চিরস্থায়ী দুঃখ এবং তাহাদের এই 
উপভোগ যে মারাত্মক ছুর্ভোগেরই ভূমিকা তাহাতে সন্দেহ নাই । 


৩৩। 1০ ০) সাধারণ পাপ অথেই 1%3। বা গোনাহ শব্দের ব্যবহার সাধারণতঃ হইয়া থাকে । 
প্রসঙ্গত বিশেষ গুরুত্ব হেতু অন্যান্য গোনাহরও উল্লেখ রহিয়াছে । কাহারও কাহারও মতে যে সমস্ত 
পাপ এবং গোনাহর কথা স্বয়ং পাপী গোনাহগার ব্যতীত অন্য কেহ জানেনা, সেই পাপকেই ৮) 
বলা হইয়া থাকে । 


৩৪ । 5) নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে যেহেতু তাহা পিছাইয়। দিবার সম্ভাবন| ছিল, 
বর্তমান আয়াত সেই সম্ভাবনার অবসান ঘোষণা করিয়াছে এবং ঠিকই করিয়াছে, বুঝিলাম ; কিন্তু তাহা 
আগাইয়। আসার, সম্ভাবনা ত ছিলন! তবু কেন তাহা আগাইয়। আদিবেনা বল। হইয়াছে বুঝিতে পারিনা ; 
বলা বাহুল্য সম্ভাব্য একটি দিকের উপর জোর স্থষ্টির উদ্দেশ্যে প্রায় সব ভাষাতেই অনুরূপ বাক্য ব্যবহৃত 
হইয়া! থাকে । দোকানী বিক্ৰয় দ্রব্যের মূল্য বলে, ক্রেতা জিজ্ঞাসা করে_ ইহাতে কমিবেশী হইবে কি? 
দোকানী উত্তর দেয়, না_-কমিবেশী হইবেনা। জানা কথা বরং এস্থলে ক্রেতার উক্তিতে উল্লিখিত 
বেশীর সম্ভবনা মাত্র নাই এবং তাহার জিজ্ঞান্তও তাহ নয়, কমতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিতি লাভই তাহার 
জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য, তবুও কথায় জোর স্থষ্টির জন্য সম্ভাব্য দিকের সম্ভাবনার অবদানকে জোরাল 
করিবার উদ্দেশ্যেই এ ধরণের বাক্য । অনুরূপভাবেই বর্তমান আয়াতে “নিদিষ্ট সময়ের মূহুর্ত মাত্র 
নড়চড় নাই” ঘোষণাটি জোরাল করিবার উদ্দেশ্যেই এ ধরণের বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে। 


উদ্দেশ্ত-_ঘে সমস্ত দুরাত্মা ছুবুর্তরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে আল্লাহ্‌র সম্পর্কে 

মিথ্যা রচনা ও মিথ্যা রটনা করিয়া হালালকে হারাম করে, তাহাদের এহেন ধৃষ্টতা ও দৌরাত্ম্য হেতু 

তৎক্ষণাৎ এবং নগদ শাস্তি যদি তাহারা নাও পায়, তবে তাহারা যেন ইহাতে তাহাদের শাস্তি সম্বন্ধে 

নিশ্চিন্ত না হইয়া যায়; যেন মনে রাখে যে_ প্রত্যেকের জন্যই, প্রত্যেক কাজের জন্যই আল্লাহ্‌র 

নিকট নির্দিষ্ট নির্ধারিত সময় রহিয়াছে, যথা সময় যথোচিত শাস্তি ব্যবস্থার কোন নড়চড় হইবেন! ; 
রনয়। 


৩৫ | ০4__ইবনে জরীর প্রভৃতি তফসীরকারদের বর্ণনা মতে “আলমে আরওয়াহ” তথা 
আত্মার জগতেই ছিল বিশ্বমানবের প্রতি এই নির্দেশ | সুরা বাকারার ৬৯ ৮৮50 ০ (সপ 19৮ Gl 
আয়াতটি ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ৷ 


অহম [ ১৩৫ ] পারা 
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তি 


আন কৰ্আান (সুরা আয়রাফ্‌ ) তরজমা ও ভফ সীঃ 


কোন কোন মনীষীদের মতে যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির উদ্দেশ্যে যে নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, 


এস্থলে তাহারই উল্লেখ এবং পুনরাবৃত্তি মাত্র । 


বল! বাহুল্য বিগত দুইটি রুকু হইতে যে বর্ণনা চলিয়া আসিতেছে, তাহার আলোকে একথা 
স্পষ্ট প্রকাশ পায় যেঁহযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) স্বগায় সুখ শান্তি, বেহেশতের আরাম আয়েশ 
আহার বিহারের অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিবার পর যখন সাময়িকভাবে তাহাতে বঞ্চিত হন এবং অতঃপর 
তাহাদের দুঃখ অনুতাপ কাকুতি মিনতি হেতু আল্লাহ্‌ তাহাদের প্রতি করুণা করেন, সদয় হন, তখন 
তিনি এবং তাহার বংশধরেরা, আদম সন্তানেরা যাহাতে বেহেশতে ফিরিয়া যাইতে পারেন, এই 
পৈত্রিক মীরাশ যাহাতে ফিরিয়া পাইতে পারেন, ভজ্জন্তই তাহাদিগকে যথাযোগ্য যথা প্রয়োজন 
কিছু নির্দেশ দান করা হইতেছে । 


তাহাদিগকে সান্তনা দান করিয়া, তাহাদের ভবিষ্যতের সুখবর দিয়া ঘোষণা করা হয়__তোমাদের 
তওবা কবুল করা গেল বটে, তবে এখনই বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া গেল না; আপাততঃ 


তোমরা কিছু দিন ছুন্যাতেই বাস করিবে, এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তই সেখানে তোমাদের অবস্থান 
এবং উপভোগ মনে রাখিও ৷ 


আমার প্রেরিত পথ প্রদর্শকগণ নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আসিবেন ; যাহার। তাহাদের কথামত 
চলিবে, তাহারা সফল মনোরথ হইবে, স্বর্গীয় পরিবেশে আবার ফিরিয়া আসিবে, প্রবেশ লাভ করিবে; 
তাহাদের ভয় নাই, ছুঃখও নাই, একথা নিশ্চিত জানিও। ছুন্য়াতে যদিও বেহেশতের সুখ সম্পদ 
শান্তি নিরাপত্তা নাই, তবুও এখানে তোমাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে যথা প্রয়োজন সুখের আসবাব 
উপকরণের আয়োজনে ক্রটী করি নাই। তোমাদের আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং স্বর্গীয় লেবাস 
না হইলেও তোমাদের জন্য উত্তম সাজ সজ্জা ও পরিধানের ব্যবস্থা করিয়াছি । এক্ষণে যাহাতে 


তোমরা তাহা ভোগ করতঃ পূর্ণো্ধমে একাগ্রচিত্তে সাধনা করতঃ স্বর্গ লাভ করিতে পার, তজ্জন্তই 
তোমাদের উদ্যোগ চাই, আত্মোৎসর্গ চাই। 


যে শয়তান একদা তোমাদের এই স্বর্চ্যুতি ও ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ হইয়াছে এবং সর্বদা থে 
তোমাদের সবনাশের জন্য, স্ব্গ-পথের প্রতিরোধের জন্য ওৎ পাতিয়৷ থাকিবে বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা 
করিয়াছে, ওৎ পাতিয়া রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে সতত সতর্ক এবং সাবধান থাক । অশ্লীলতা, পাপা- 
চার, সীমাতিক্রমত এবং বাড়াবাড়ি পরিত্যাগ ও পরিহার করতঃ আল্লাহ্‌র প্রতি একাগ্রতা একনিষ্ঠতা 
এবং তাহার ইবাদত বন্দেগীর পথ অবলম্বন কর। আল্লাহ্র নির্দেশ নিদর্শন, তাহার আরোপিত 


সীমা নির্দেশ মানিয়া চল এবং অতঃপর কিরূপে প্রত্যেকটি জাতি তাহাদের লক্ষ্যস্থলে পৌছতে 
পারে, তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখ ৷ 


ইতিমধ্যে তোমাদের নিকটে যদি তোমাদেরই মধ্য হইতে আমার রস্থল প্রেরিত হন, 
তোমাদিগকে আমার আয়াত পড়িয়া শুনান, তোমাদের বাপদাদার স্বর্গীয় সীরাশ লাভে 
উৎসাহ দেন, মীরাশের কথা স্মরণ করাইয়া দেন, তোমাদের প্রকৃত প্রভুর সন্তোষ পথের সন্ধান ও 
পরিচয় বলিয়া দেন, তবে তোমরা তাহার, সেই পয়গম্বরের সহযোগিতা এবং পয়রাভী করিবে, 
আল্লাহ্‌র ভয়ে যাবতীয় মন্দ কাজ এবং পাপের আচরণ ত্যাগ করিয়া চলিবে, সৎকাজ এবং পুণ্য 
সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবে, পুণ্য আদর্শে আদর্শবান হইবে; তারপর লক্ষ্য করিয়া দেখিবে 
তোমদের ভবিষ্যৎ কত উদ্বল, কত নিরাপদ, কত সুখের, তোমরা তখন স্বর্গের অবিমিশ্র সুখ-ধামে প্রবেশ 
লাভ করিবে। পক্ষান্তরে আমার আদেশ নিষেধ যদি অমান্য কর, পয়গম্বরদের বিরৌধিতা কর, তবে 
তোমরা স্বর্গ প্রবেশে এবং স্বর্গ সুখে চির বঞ্চিত থাকিবে । 


অষ্টম টি [ ১৩৬] পারা 
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আন _কুর আৰ (সুরা আয়রাফ্‌ ) তরজমা! ও তফসীর 


এমতাবস্থায় আল্লাহর আযাব থেকে, কঠিন শাস্তি হইতে কোন কিছুই, কোন কেহই তোমাদের 
রক্ষা করিতে পারিবে নাঁ। 


বল! বাহুল্য যাহারা বর্তমান আয়াত দ্বারা নবুওতের দ্বার খুলিতে চায়, খতমে নবুৎৎ বা 
ভ্যুরের (দঃ) শেষ নবী হওয়া, এবং নবুওতের পরিসমাপ্তির উপর আক্রমণ করিতে প্রয়াস পায়, 
তাহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে তাহাদের এহেন অবাস্তব প্রয়াসের পক্ষে বর্তমান আয়াতে 
অবকাশ মাত্র নাই; এতদ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া ত দূরের কথা তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধির 
দীনতা হীনতাই প্রকাশ পায়। ; 


মানুষের কাছে যখনই আল্লাহ্‌র পয়গম্বর আসিবেন, আল্লাহ্র কথা শুনাইবেন, তাহাদের 
সহাযোগিতা এবং অনুসরণ মানুষ মাত্রের পক্ষেই জরুরী এবং ইহাতেই তাহাদের একমাত্র কল্যাণ; আয়াতটির 
সার সর্ম্ম ইহাই । পয়গম্বরগণ কখন আসিবেন, কত বৎসর পর্যন্ত আসিবেন, কোন যুগে আসিবেন, 
কোথায় কোথায় আসিবেন, এক একজন করিয়া, একের পর এক আসিবেন অথবা একসংগে, বর্তমান 
আয়াত সে সম্বন্ধে নীরব । যাহার নিকটে এই ঘোষণা, এবং আয়াত সরাসরি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহাকে 
তাহা পড়িবার, পড়াইবার, বুঝাইবার, ব্যাখ্যা করিবার অধিকার এবং দায়িত্ব স্বয়ং কুরআন দান 
করিয়াছে, সেই প্রিয় পয়গম্বর (দঃ) যখন দ্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে-_পয়গন্বরাদের এই 
আগমন তাহার নবুওতের পর চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, আয়াতে উল্লিখিত উদ্দেশ্যে পয়গম্বরদের 
আগমনের প্রয়োজন তাহার নবুওতের পর ফুরাইয়! গিয়াছে, এবং বিশুদ্ধ হদীস গ্রন্থাবলীতে তাহার 
এতদসংক্রান্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা স্বর্ণাক্ষরে বর্তমান রহিয়াছে, পাক কুরআনেরই অন্যান্য আয়াত বিশেষতঃ 
০৪) 3 Bl 0১০ OF 5 ply or inl Ul dex OF 53 তাহার ব্যাখ্যার সমর্থন করিতেছে, তখন 
তিনিই যে সর্বশেষ নবী, খা-তামুন্নাবীইয়ীন এবং তাহার পর্যন্ত নবুওতের আগমনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে, 
নবুওতের দ্বার চিররুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কুরুআন সুন্নত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ মাত্রেই ইহাতে দ্বিরুক্তি করিতে পারেন 
ন|। এতদসব্বেও যাহারা নিজেদের প্রবৃত্তির তাড়নায়, উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকুলে নিজের মনে আয়াতটির 
ব্যাখ্যা করিতে যায়, ইসলাম ধর্মে তাহাদের বিন্দুমাত্র স্থান নাই; তাহারা নিজেদের মুসলমান বলিয়া! 
যতই পরিচয় দিক এবং দাবী করুক না কেন, তাহারা মুসলমান নয়, হইতে পারে না বলিয়াই যুগ যুগ 
ধরে শান্স্রবিশারদ মনীবীগণের সর্বববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণা । 


যাহারা কিতাব সুন্নতের সুস্পষ্ট ঘোষণা বিসর্জন দিয়া অনুরূপ আয়াতের অপব্যাখ্যা করিতে 
বায়, তাহারা প্রকারান্তরে এই দাবীই করিতে চায় যে, তাহারা পাক কুর্মানের মর্ম অনুধাবন ও তাহা 
বুঝিতে হুযুর (দঃ), তাহার সংগী সহচর, এবং তীহাদেরই শিত্য সাগরিদ শাস্তরবিশারদ 
মনীবীদের অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শী; পাক কুরআনের ব্যাখ্যায় ভ্যুরের (দঃ) ব্যাথা বর্ণনা অপেক্ষা 
তাহাদের ব্যাখ্যা বৰ্ণন! অধিকতর গ্রহণযোগ্য । স্বয়ং হুযুর (দঃ) যাহা বুঝিতে পারেন নাই, শত শত 
বৎসর্‌ পর আজ তাহারা তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। বলা বাহুল্য ইসলাম ধর্মে এহেন ধৃষ্টতার মার্জনা 
নাই, এরূপ ধৃষ্টতার অবকাশ নাই । 

৩৭। ৮1 ০ যাহার! সত্যসত্যই আল্লাহ্‌র হুকুম শুনানি, সেই সমস্ত পয়গন্বরদের তসদীক এবং 
তাহাদিগকে সত্য বলিয়া স্বীকার কর! অবশ্য জরুরী সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে যাহারা নবুওতের দাবী 
করে, আল্লাহর নামে অপবাদ দেয়, নিজের তরফ থেকে রচনা করিয়া আল্লাহ্‌র নামে প্রচার ও 
পাচার করিতে চায়, আল্লাহর আয়াতের তকষীব করে, আল্লাহ্‌র আয়াতকে মিথ্যা বলে, তাহাদের 
প্রতি ঈমান আনিতে নাই, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই, তাহাদের অসহযোগিতা ও বিরুদ্ধারণে ক্রি 
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আন্‌ কুর্আাব (সুরা আয়রাফ.) তরজমা ও তফজীর 


করিতে নাই; তাহাদের অপেক্ষা ধৃষ্ট দৃরাত্মা কেহ নাই। ছুন্য়াতে যে কয়দিন যাহ! কিছু পরিমাণ 
তাহাদের ভোগ বরাদ্দ রহিয়াছে, কিংব! ছুন্য়ার বুকে তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা অপমান যাহা কিছু নির্ধারিত 
রহিয়াছে, তাহা অনিবার্য, তাহারা তাহা! ভোগ করিতে বাধ্য, তাহা হইতে তাহাদের অব্যাহতি নাই। 
মরণের পরে তাহাদের শোচনীয় এবং অনিবার্য পরিণাম পরবর্তী আয়াতে বণিত হইতেছে । 


৪:১-/__তাহাদের অংশ বা প্রাপ্য অর্থে যদি ছুন্য়ার পরিবর্তে আখেরাতের আযাব উদ্দেশ্য 
হয়, তবে জীবনের শেষ মূহুর্ত হইতেই যে তাহার ভূমিকা আরম্ভ হইয়া যায় একথা স্বীকার করিতে হয়। 


1১। __ফিরিশতারা৷ যখন, নিষ্ঠুরভাবে তাহাদের প্রাণ কবয করতঃ অত্যন্ত অবহেলিত অনাবৃত 
ভাবে লইয়া যান, তখন বলেন আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাহাদের ডাকিয়াছিলে, 
ঠাকুর ভজিয়াছিলে, আজ তোমাদের এই দুঃখের দিনে, সংকট মূহুর্তে তোমাদের সেই বন্ধুরা কোথায়? 


তখন তাহারা অগত্য। স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে-_সন্দেহ নাই, স্বীকার করি__আমরাই ভুল 
করিয়াছি; দোষ আমাদের, আমরাই অপরাধী । আমরাই কাণ্ডজ্ঞান বিসঙ্জন দিয়া বিচার-বুদ্ধির 
মাথা খাইয়া তাহাদের মাথায় তুলিয়াছিলাম, তাহাদের ভজন-ভাজন করিয়াছিলাম। তাই আজ আমাদের 
দুঃখের দিনে তাহাদের টিকির পাত্বাও নাই। বল৷! বাহুল্য তখন তাহাদের এই আত্মবিলাপ এবং 
অনুশোচনায় কোন ফলই হইবে না। অসময়ের কানন! কান্নাই সার, যন্ত্রণা বৃদ্ধি করিবে বই উপশম 
করিতে পারিবে না । 


মনে রাখিবেন-_ কিয়ামতের দিনে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অবস্থায় কাফিররা বিভিন্ন উক্তি করিবে; 
কখনও তাহাদের কুফুর শিরিক প্রভৃতি অনাচার নিজেরাই নিজের মুখে স্বীকার করিবে, আবার কখনও 
সাফ অস্বীকার করিয়া বলিবে--কই, আমরা ত কখনও শিরিক করি নাই ; খোদার কছম, আমরা 
কখনও মুশরিক ছিলাম না, 3254৭ ১54 ৩১ 43১ যেহেতু বিভিন্ন পরিস্থিতি ও বিভিন্ন সময়ে তাহাদের 
এই সমস্ত উক্তি, তাই এতদসংক্রান্ত আয়াতগুলিতে পরস্পর কোন বিরোধ নাই । 
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তরজমা 
আল্লাহ্‌ বলিবেন-_ষে সমস্ত মানব দানব তোমাদের পূর্বে গত হইয়াছে, তোমরাও 
তাহাদের সাথে জাহান্নামে যাও; যখনই কোন দল তাহাতে প্রবেশ করিবে, তখনই 
অন্ত দলকে লানৎ করিবে ; অবশেষে যখন তাহারা সকলেই তাহাতে পতিত হইয়া 
যাইবে, তাহাদের পরবর্তীরা। পূর্ববর্তাদের সম্পর্কে বলিবে__ আমাদের প্রভো ! এই, 
ইহারাই ত আমাদের গোমরাহ করিয়াছে, অতএব হীহাদিগকে তুমি দ্বিগুণ আযাব 
দাও; আল্লাহ্‌ বলিবেন__তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ রহিয়াছে ; তবে তোমর! 
জান না। 

1১ ১১১ ৩৯। ০০৪৩ আর তাহাদের পুর্ববর্তারা 
7 পরবর্তাদের বলিবে--আমা- 
দের তুলনায় তোমাদের 
শ্রেষ্ঠত্ব কিছুই নাই; সুতরাং 
নিজ নিজ কর্মদোষেই আযাব 
ভোগ করিতে থাক | 

৪০ 08211 সন্দেহ নাই, যাহারা আমার 
আয়াতের তকষীব করিয়াছে, 

তাহার বিরুদ্ধে অহংকার 
প্রকাশ করিয়াছে, স্থূচের 
ছিদ্রপথে উট যে পর্যন্ত 
প্রবেশ না করিয়াছে, তাহা- 
দের জন্য আকাশের দ্বার 
উন্মুক্ত হইবে না, এবং তাহার! 
বেহেশতে প্রবেশ করিতে 
পারিবে না; আমি যে এমন 
ভাবেই গোনাহগারদের বদলা 
দান করিয়। থাকি ৷ 
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EGE Se পাপীদের প্রতিফল দিই। 


আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এবং সৎকাজ করিয়াছে, “আমি ত কাহারো 
সাধ্যের বাড়া বোঝ! কাহারও উপরে চাপাই না তাহারাই জন্নতবাসী, তন্মধ্যেই 
চিরকাল থাকিবে । 

তাহাদের অন্তরের মনোমালিন্য আমি দূর করিয়া দিব; তাহাদের তলদেশে 
নির্রমালা বহিতে থাকিবে এবং তাহারা বলিবে-_সেই আল্লাহরই প্রশংসা গাই, 
যিনি আমাদিগকে এখান পর্যন্ত পৌছাইয়াছেন। আল্লাহ্‌ যদি আমাদের হিদায়ত না 
করিতেন, তবে, আমরা কিছুতেই পথ পাইবার ছিলাম না ; সন্দেহ নাই_আমাদের 
প্রভুর পয়গম্বররা সত্য কথা নিয়া আসিয়াছিলেন, এবং তাহাদের ভাকিয়া বলা 
হইবে-এই যে জন্নত, তোমাদের আমলের বদৌলতেই তোমরা হাহা 
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আন্‌ কুর আম (সুর! আয়রাফ্‌) তরজম। ও তফ সীর 
তফসীর 


৩৮। ০৪-_-রোজ কিয়ামতের ভয়ংকর পরিস্থিতিতে কেহ কাহারও হইবে না, কাহারও 
প্রতি দরদ সহানুভূতি প্রকাশ করা ত দূরের কথা, নারকীরা একে অন্যকে অভিসম্পাৎ দিতে থাকিবে: ভক্ত 
পুজারীগণ তাহাদের পাণ্ড পুরোহিতদের বলিবে- তোমাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ, তোমাদের 
জন্যই আজ আমাদের এই দশা, তোমরা ত ডুবিয়াছই, সংগে সংগে আম!দেরও ডুবাইয়া মারিলে। 
আবার পাণ্ডারা ভক্ত পুজারীদের দোষারোপ করিয়া বলিবে_নিপাত যাও তোমরা, আমরা না হয় 
ডুবিয়াছিলাম, তোমরা ত অন্ধ হও নাই, তোমরা কেন আমাদের সংগে ডুবিতে গেলে ? অবশেষে 
যখন সকলেই দৌযখে নিক্ষিপ্ত হইবে, তখন পরবর্তীরা অনুবর্তারা, ভক্ত পূজারীর! আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ 
করিয়া বলিবে, প্রভো ! ইহারাই আমাদের সবনাশ করিয়াছে, নিজেরও সর্বনাশ করিয়াছে, ইহাদিগকে 
দ্বিগুণ আযাব, দ্বিগুণ শাস্তি দাও ৷ 


4%! এ৪__আল্লাহ বলিবেন- তোমরা জাননা, তোমাদের সকলের জন্যই দ্বিগুণ যে আযাব রহিয়াছে। 
কেননা এক হিসাবে পূর্ববর্তীদের অপরাধ দ্বিগুণ, তাহারা নিজেরাও গোমরাহ হইয়াছে, পরবর্তীদেরও 
গোমরাহ করিয়াছে । পক্ষান্তরে পরবতীদের ' পাপও এক হিসাবে দ্বিগুণ. কেনন! তাহারা নিজে 
গোমরাহ হইয়াছে, পূর্বব্তীদের শোচনীয় পরিনাম দেখিয়াও শিক্ষা লাভ করে নাই, চোখ থাকিতে 
অন্ধ হইয়াছে, ফলে প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ আযাব রহিয়াছে । 


ইহাও হইতে পারে যে, নারকীদের নিজ নিজ স্তর হিসাবে সময় সময় পরিবধিত হইতে 
হইতে তাহাদের আযাব ছিগুণ পর্য্যায়ে পৌছিয়া যাইবে, অবশ্য আযাবের সুচনায় এই শেষ পরিণতি 
সম্বন্ধে তাহারা, আচ করিতে পারিবেন ; এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষের দ্বিগুণ আযাবে দ্বিতীয় পক্ষের কোন 
লাভ নাই, লাভ হইবেনা, সকলেই সমানে সমান। তাই তাহারা দ্বিতীয় পক্ষকে বলিবে -কি লাভ 
হইল বল, তোমরা ত জিতিতে পারিলে না, আমাদের অপেক্ষা, অধিক মধ্যাদা লাভ করিলে কই? 
বলা বাহুল্য আয়াতে বণিত 45) অর্থে যদি উভয় দলই উদ্দেশ্য হয় তবেই এই তফসীর ৷ 


হাফিয ইবনে কসীর ( রঃ) বলেন- বর্তমান আয়াতে পরবর্তীদেরই সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে 
যে, তোমরা নিশ্চিত থাক, তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রত্যেকের জন্যই তাহাদের স্তর ভেদে দ্বিগুণ 
আযাব রহিয়াছে । অনুরূপ মর্মে বণিত রহিয়াছে__ (সুরা আনকবুত) ৮৪11 ৮৫ ১৪1 ০০৯১ 
নহল ) lial 595 13৩ (৯৬১) Bl 0১০ ৩০ 312 ও 19১85 ol 
(নহল ) ৯৬১৮ (৪19৮8 3২501 01091 ০৭5 
৪০ |. 92381 91--জীবনে মরণে কোন অবস্থায়ই উর্ধ জগতে কাফিরদের কোন স্থান নাই। 
জীবনেও তাহাদের কোন পুণ্য সাধনা উর্ঘলোকে, আল্লাহ্র দরবারে পৌছিবার নয়, মরণের পরও 
তাহাদের আত্মার গোচর সেখানে নাই। হদীস শরীফে প্রকাশ- মৃত্যুর পরে কাফিরদের আত্মাকে 
সবণা ভরে সিজ্জিনে নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে | ( বিশদ বিবরণের জন্য “মরণের পরে’ দ্রষ্টব্য ) 
£2 ৬. -কোন একটি বিষয়ের অসম্ভবতা ঘোষণায় অনেক সময় অন্ত একটি চির সাব্যস্ত 
সর্বজন বিদিত অসম্ভবের সংগে তাহার তুলনা, কিংবা সংঘটন সম্পর্ক প্রকাশ কর! হইয়া থাকে; তথা 
এ বিষয় কিংবা এ কাজটি যেমন সম্ভব নয়, তেমনি এই বিষয় কিংবা এই কাজটিও সম্ভব নয়, হইতে 
পারে না। আলোচ্য আয়াতেও তাহাই করা৷ হইয়াছে স্থচের সুক্ষ ছিদ্র পথে উটের মত বিরাট- 
বপু জীবের প্রবেশ যে কখনও সম্ভব নয়, একথা যেমন সর্বজন বিদিত, তেমনি কাফিরদের পক্ষেও 
উর্ধলোকে তথা বেহেশতে প্রবেশ অসম্ভব । তাহারা অনন্তকাল নরকেই থাকিবে, বেহেশতে প্রবেশের 
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অন্ুপাঁতেই আল্লাহ্‌র রহমত তাহার উপর বর্ষিত হইয়া থাকে! হন (দঃ) 


আন কুর্আব (সুরা আয়রাফ) তরজমা ও তফসীর 


সৌভাগ্য তাহাদের কম্মিনকালেও হইবে না। আল্লাহর জ্ঞান এবং বিচার বিবেচনা অনুসারে 
ইহাই তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি ; অতএব আল্লাহ্‌র জ্ঞানের বিপরীত যেমন কখনও হইতে পারেনা 
তেমনি তাহাদের নরক মুক্তি এবং বেহেশত-প্রবেশও কখনও হইতে পারিবে না। 


৪১ ০৮৪)_তথা নারকীরা উপর নীচে সর্বদিক থেকেই আযাবে আক্রান্ত হইবে, কোন 
দিকেই তাহাদের স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকিবে ন।। 


৪২। ১:50 ১- বর্তমান আয়াতের মাঝখানে (০৪ ০5 ১ বাক্যটি পুবপর প্রসংগ হিসাবে 
অনাহুত; কথা প্রসংগে এ ধরণের ব্যবহৃত বাক্যকে আরবী ভাষায় “১” 4*. জুমল| মুতরিষা বলা 
হইয়া থাকে । আল্লাহতাআল মানুষকে তাহার সাধ্যাতীত কোন নির্দেশ দান করেন না, প্রত্যেককেই 
তাহার সাধ্য মাফিক দায়িত্ব স্থাস্ত করিয়া থাকেন, ইহাই তাহার দস্তর, ইহাই তাহার নিয়ম। এই 
নিয়মটি ঘোষণার উদ্দেশ্যেই এস্থালে এই বাক্যটির অবতারণা । 

৪৩। 5)1১- ছুন্যাতে সুখ সম্পদ নিয়া সাধারণতঃ মানুষ পরস্পর রেষারেষি এবং মন কষাকষি 
করিয়। থাকে, ফলে সুখ এবং আনন্দ ব্যাহত হয়। কিন্তু বেহেশতের সুখ সম্পদে মানুষের এই 
দুর্বলত। প্রকাশ পাইবেন! ; কেনন! আল্লাহতাআল। তাহাদের অন্তর থেকে এরূপ মনোমালিন্য রেষারেষি 
দূর করিয়া দিবেন, তাহাদের অন্তর এরূপ দূর্বলতা কলুষতা হইতে মুক্ত স্বচ্ছ স্থনির্ন থাকিবে; 
তাহারা বেহেশতের নির্মল আনন্দ উপভোগ করিবে। পক্ষান্তরে নারকীরা তাহাদের একে অন্যকে 
অভিসম্পাত দিয়! তাহাদের দুঃখের জ্বালা আরও বাড়াইয়! তুলিবে। 

ছুন্য়াতে পুণ্যাত্ম৷ সঙ্জনদের মধ্যেও মাঝে মাঝে যে মন কবাকরি মনোমালিন্য স্থষ্টি হইয়া 
থাকে, বেহেশতে প্রবেশের পূর্বেই আল্লাহ্তাআলা তাহা দূর করিয়া দিবেন, ফলে তাহারা নির্মল 
নি্ধলুষ চিত্তে বেহেশতে প্রবেশ এবং অবস্থান করিবে । 

 ১০।-_মানুষ বত পুণ্য সাধনা করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তাহাতে তাহার কোন কৃতিত্বই নাই। 
এই অবিসম্বাদিত সত্য ঘোষণা, করতঃ বেহেশতিরা বলিবে__আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এবং পয়গন্মরদের 
সঠিক পথ নির্দেশের বদৌলতেই, তাহাদের সঠিক পরিচালনার গুণেই আজ আমাদের এই সৌভাগ্য; 
আল্লাহ্‌ যদি অনুগ্রহ না করিতেন, পয়গন্বরদের না পাঠাইতেন, তবে কি আমরা পথ দেখিতে 
পাইতাম । বেহেশত পর্যন্ত পৌছিতে পারিতাম। কোথায় মর্ত্যের মানুষ, আর কোথায় সুখের স্বগধাম ৷ 
অতএব যাবতীয় প্রশংসা আল্পহ্রই ; তাহাকেই আমাদের সকৃতজ্ঞ প্রশংসা নিবেদন করি। 

109১০) ১ সম্ভবতঃ কোন ফিরিশতাই আল্লাহর তরফ থেকে ঘোষণ! করিয়া বলিবেন__ 
আজ সকলের সকল আমল, সকল সাধনা, তাহার শেষ লক্ষে উপনীত হইল ৷ তোমরা তোমাদের চেষ্টা 
সাধনা দ্বার। তোমাদের পৈত্রিক আবাস, পৈত্রিক মীরাশ, বেহেশত লাভে সমর্থ হইয়াছ। 

হদীস শরীফে প্রকাশ-_মান্ুষের কোন আমলই তাঁহাকে বেহেশতে প্রবেশ দান করিতে পারে 
না। সত্যই, মানুষের কোন আমলই তাহার বেহেশতে প্রবেশের প্রকৃত কারণ নয়, তাহা! শুধু উপলক্ষ 


মাত্র। আল্লাহর রহমতই প্রকৃতপক্ষে বেহেশতে প্রবেশের মূল! অবশ্য মানুষের সাধনা এবং আমল 
নিজের সম্বন্ধে ঘোষণ৷ 


করিয়া বলেন- আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত আমিও বেহেশতে যাইতে পারি না। 

মান্টার বন্দী শেয়খুল হিন্দ মওলানা মাহমূছুল হাসান (রঃ) বলিতেন__মল্লাহর রহমত যেন 
রেলগাড়ীর ইঞ্জিন, মানুষের আমল তাহার সিগন্যাল ; 
অষ্টম [925 পারা 
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৬১ ও 


৩:51 


তর জম 


আর বেহেশতবাসীর! দোষখীদের ডাকিয়া বলিবে--আমাদের প্রভু আমাদের যে 
কথা দিয়াছিলেন, আমর! তাহা সত্য পাইয়াছি, তোমরাও কি তোমাদের প্রভুর ওয়াদা 
সত্য পাইয়াছ ? তাহারা বলিবে_ হ্যাঁ; এমন সময় এক ঘোষণাকারী তাহাদের 
মধ্যে ঘোষণা করিবে-_আল্লাহ্‌ র অভিসম্পাৎ সেই পাপিষ্ঠদের উপরে, 

যাহারা আল্লাহ্র পথে বাধা দান করিত, তাহাতে বাঁক খুঁজিত এবং আখেরাতকে 
অস্বীকার করিত । 

আর তাহাদের উভয়ের মধ্য- 
স্থলে এক প্রাচীর থাকিবে, 
আয়রাফে উপস্থিত পুরুষেরা 
প্রত্যেকেই তাহাদের পরি- 
চিহ্নে চিনিয়া লইবে, এবং (322৩7780584 52785 
জন্নৎবাসীদের ডাকিয়া বলিবে, উঠ] 2০, ETS EAE 227 
তোমাদের সালাম জানাই: 8 |১১১১৯১৬৮১ ৯৮১৪৮১১৪৬ ৩০৮৩ 
তাহার! এখনও প্রবেশ লাভ ১১১৯৫১৯৮১৩০৬৮৬৮ ৩৩৪৬১ 
করে নাই, তবে আশা [SE DLA 
উহ দোষখবাসীদের | 3৬4 ১৬৬৪০ SSL 
প্রতি তাহাদের চোখ ফিরিবে, 


০ ৩১১ 136 ৭৬১১ 
== ET ER 
65535৩১৬৬৮৩ 
ধের ঢা হাল পশ্হ [ঞ&ণ [494 
H SENATE EIT INSEL IEE 


প68547 | 


SIESTA জাতিতে 


কন 


আমাদিগকে পাপিষ্ঠদের সংগে 
করিও না। 


আপাত পর 5৮ গলার পাঠ 


2৪১০৪৬৮০-১৩:১৫৮৮৩৩১৪ 


]. a EI ETT 454 বর 882 
আর আয়রাফে অবস্থিতরা | ৬১৩১৩৩৯৪৯৩০ টা 
যাহাদের ক চিনিতে | {| 45 SEEDS La! 
প্‌ রে সে কদের Foo পাতি, পা তঠ পাশ ৫7) ৫ ৮৮ LS 

সব লোকদের | ৮১858167252 MELE ASS 


ডাকিয়া বলিবে, তোমাদের 
দলবল এবং তোমাদের 
অহংকারত তোমাদের কোন 
কাজেই আসিলনা ৷ নি 


এই কি তাহারা, যাহাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ খাইয়া বলিতে_ আল্লাহ্র রহমত 
তাহারা পাইবে না? (যাহাদের বল! হইতেছে) বেহেশতে চলিয়া যাও, তোমাদের 
কোন ভয় নাই, ছুঃখও নাই ৷ 

আর দোষখবাসীরা জন্নতবাসীদের ডাকিয়া বলিবে__-আমাদের উপরে একটু পানি 
বহাও, অথবা তোমাদিগকে আল্লাহ্‌ যে আহাধ্য দিয়াছেন তন্মধ্য হইতে কিছু 


বর RT ইহার উভয়ই সেই কাফিরদের পক্ষে হারাম 


যাহারা তাহাদের দ্বীনধর্মকে খেলা তামাশা ঠাওরাইয়াছে এবং তাহাদের পার্থিব 
জীবন তাহাদিগকে ধোকায় ফেলিয়াছে ; অতএব তাহারা! যেমন আজিকার দিনের 


সাক্ষাৎ ভুলিয়া রহিয়াছিল এবং আমার আয়াতগুলিকে অস্বীকার করিয়াছিল, 
আমিও তেমনি আজ তাহাদের ভুলিয়া থাকিব ; টি ৃ 


[ ১৪২ ] পারা! 
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আনন কুরআ (সুরা আয়রাফ্‌) তরজমা ও তফসীর 
ভক্ষস্নীল্র 


৪৪-৪৫ | ৩১ ১__জন্নতবাসী এবং দোযখীদের মধ্যে অথবা তাহাদের উভয় এবং আয়রাফবাসীদের 
মধ্যেকার কথা বার্তাই বর্তমান আয়াতগুলিতে উল্লেখ করা হইতেছে। যাহারা নরকে যায় নাই অথচ 
বেহেশতেও প্রবেশ করিতে পারে নাই, মাঝামাঝি স্থলে অবস্থিত, আসহাবুল আয়রাফ বা আয়রাফবাসী 
বলিতে তাহাদেরই বুঝায় । বেহেশতিদের বেহেশতে এবং দোযখীদের দোযখে প্রবেশের পরই 
তাহাদের মধ্যে উক্ত কথোপকথন হইবে বলিয়া তাহাদের পরস্পরের প্রথম এবং শেষ কথাতেই প্রকাশ 
পায়; এমতাবস্থায় আসহাবুল আয়রাফের উল্লিখিত কথোপকথন ও ইহার পরে, একথাও স্বভাবতঃই 
স্বীকার করিতে হয়। 

সার কথ! বেহেশতিরা বেহেশতে এবং দোষখীরা দোযখে প্রবেশ করিবার পর বেহেশত- 
বাসীরা দোষখীগণকে কটাক্ষ করিয়া বলিবে_-আমাদের প্রভু আমাদিগকে যে সমস্ত ন্যামতের কথা 
দিয়াছিলেন, আমরাত তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য পাইয়াছি; তোমরাও কি তোমাদিগকে প্রদত্ত কথা 
সত্য পাইয়াছ? তোমাদের কুফুর শিরিকের যে মারাত্মক পরিণাম এবং অনিবার্য আযাব তিনি 
ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা কি সত্য? জানা কথা এতদুত্তরে “হা” ব্যতীত আর কি উত্তর 
তাহারা করিতে পারে । এমন সময় আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নিযুক্ত জনৈক ফিরিশতা মাঝখানে দাড়াইয়া 
ঘোষণা, করিবেন__আল্লাহ্‌র আযাব অভিদম্পাৎ ত সাধারণতঃ কাফির সাধারণের প্রতি রহিয়াছেই, 
তবে তাহাদের উপরে বিশেষভাবে এই অভিসম্পাৎ__যাহার! নিজেরাও গোমরাহ হয় এবং অন্যকেও 
গোমরাহ করে ; নিজেরাও পথ ধরেন। অধিকন্তু অন্যান্যদেরকেও আল্লাহ্র পথ ধরিতে, আল্লাহ্‌র 
পথে চলিতে বাধা দান করে। আল্লাহ্র সরল সোজা পথকে বাঁকা প্রমাণ করিবার জন্য আপ্রাণ 
চেষ্টা এবং সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে । 

৪৬ | ২১৯ (৪২৪ 5__হিযাব” পর্দা, আড়াল, অন্তরাল ; এস্থলে পর্দার পাঁচিল উদ্দেশ্য ; সুর! 
হদীদ মধ্যে এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে_০৪ 4 3১৭ ০৪ ৮৮৮১ । বেহেশতের সুখ সম্ভোগ আনন্দ 
উল্লাসের ছিটে ফোটাও যাহাতে দোযখ পর্যন্ত না পেঁ'ছায়, অনুরূপভাবে দোযখের কষ্ট 
যন্ত্রণার আভাসও যাহাতে বেহেশতের ত্রিসীমানায় পোছিতে না পারে তজ্জন্তই এই পাঁচিল, এই 
অন্তরাল। ইহার বিশদ অবস্থা এবং স্বরূপ মানুষের অজ্ঞাত । 


স্বর্গ নরকের মধ্যবর্তী এই প্রাচীরের অন্য এক নাম আয়রাফ। এই প্রাচীরে যে সমস্ত লোক 
অবস্থান করিবে, পূর্ব বর্ণিত আসহাবুল আয়রাফ তাহারাই। কাহারা এই আয়রাফের বাশিন্বা? 
এততুত্তরে 'তফসীরকারদের বিভিন্ন উক্তি থাকিলেও হযরত হুযাইফা, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, 
হযরত আবছুল্লাহ বিন মসউদ (রঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবাদের উক্তিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য । তাহারা 
বলেন-কিয়ামতের দিনে আমল ওজনের পর যাহাদের পুণ্য-পাল্লা ভারী হইবে, তাহারা বেহেশতে 
যাইবে; ঘাহাদের পাপের পাল্লা ভারী হইবে, তাহারা যাইবে দোযখে ; আর যাহাদের পাপ পুণ্য 
উভয়ই সমান সমান হইবে, তাহার! এখানেও নয়, ওখানে নয়, তাহার! মাঝ খানে, আয়রাফে ; 


প্রকৃত পক্ষে এই আয়রাফবাসী বা আসহাবুল আয়রাফ পাক কুরআনে বর্ণিত আসহাবুল 
য়ামীন বা দক্ষীণপন্থী মুমিনদেরই একটি অনুন্নত সংস্করণ, অনুন্নত দল! 5৮5১ ০5০৭। প্রথম সারীর 
অগ্রগামীরাও অনুরূপভাবে উক্ত আসহাবুল য়ামীনের অতি উন্নত শীর্ষ স্থানীয় সম্প্রদায় । আসহাবুল 
আয়রাফ তাহাদের তুলনায় যার পর নাই নিয় স্তরের। তাহারা আমল আদর্শের দীনতা হেতু উচ্চ 
মর্ধাদা লাভে বঞ্চিত; উহাদের সম মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। বেহেশত দোষখের মধ্যস্থালে 
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আন্‌ কুর্জান (সুরা আয়রাফ্‌ ) তরজমা ও তফ তীর 


অবস্থান হেতু তাহার! বেহেশতি এবং নারকী উভয় সম্প্রদায়কে দেখিতে পাইবে ; বেহেশতিদের স্বগীয় 
চেহারা, শুভ্র সমুজ্জল জ্যোতির্ময় মুখ মণ্ডল এবং নারকীদের কলুষ কলংক অগ্নিতপ্ত অগ্নিদগ্ধ চেহারা 


দর্শনে তাহারা সকলকে চিনিতে পারিবে। স্ব্গবাসীদের চিনিতে পারিয়া তাহার! তাহাদিগকে 


আন্তরিক অভিনন্দন জানাইবে এবং সালাম পেশ করিবে ; যদিও তাহারা এখনও ন্বর্গলাভের সৌভাগ্য লাভ 
করে নাই, তবুও তাহাদের অন্তরে ইহার আশা রহিয়াছে । তাহারা এই মহান সৌভাগ্যের আশায়ই 
বুক বাঁধিয়া আছে। এবং বলা বাহুল্য তাহাদের এই আশা ব্যর্থ যাইবার নয়, শেষ পর্যন্ত তাহার! 
আল্লাহ্‌র কৃপায় অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ লাভ করিবে । 


৪৭। ৯১৮ 1১। _-তাহাদের অবস্থা আজব ২ স্বর্গনরক বেহেশত দোযখের মাঝামাঝি অবস্থান 
হেতু কখনও এদিকে তাহাদের দৃষ্টি, কখনও ওদিকে ; একদিকে নরক কুণ্ড, অন্যদিকে স্বর্গধাম, এক 
দিকে ভয়, অন্যদিকে আশী। তাই নরকের দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহারা আল্লাহ্‌র কাছে কাকুতি 
মিনতি করিয়া বলে_-ওগো আল্লাহ্‌, ওগো দয়াময়! রক্ষা কর! আমাদেরে ৩ . জালিম পাপিষ্ঠদের 
সংগে করিও না, নরকে নিক্ষেপ করিও না । 


৪৮। ১১১-__দোষখীদের চোখেমুখে দোযখের জ্বালাযন্ত্রণ। এবং পরিচয় ফুটিয়া উঠিবে; 
দেখিবা মাত্র তাহাদের চিনিতে কষ্ট হইবে না, বিলম্ব হইবে না। আয়রাফবাসীরা তাহাদের তখন 
ডাকিয়া বলিবে_-একদা তোমরা যাহাদের জন্য আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র নির্দেশ নিদর্শনকে উপেক্ষা এবং অমান্য 
করিয়াছিল, যাহাদের ভক্তি তোয়াযে অন্ধ হইয়াছিলে, তোমাদের এই বিপদকালে, এই সংকট 
মূহুর্তে আজ তাহার! কোথায় ? এবং বেহেশতবাসীদের প্রতি ইংগিত করিয়া তাহারা নারকীদের 
বলিবে__এই ত সেই দীন দরিদ্র দূবলেরা, যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ খাইয়া বলিতে- আল্লাহর 
রহমত ইহারা কখনও লাভ করিতে পারিবে না। আজ দ্রেখ__সেই তাহাদেরই, তোমাদের সেই 
উপেক্ষিত অবহেলিতদেরই সাদর আহ্বান জানাইয়া বলা হইতেছে-_-তোমাদের ভয় নাই, দুঃখ নাই, 
নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে আজ তোমরা বেহেশতে প্রবেশ কর। আজ তাহারা স্বগীয়ি মর্যাদায়, স্বর্গীয় 
সৌভাগ্যে, স্বীয় সুখে ধন্য, সমৃদ্ধ অথচ তোমাদের সকল অহংকার গরিমা সত্বেও তোমরা নরককুণ্ডে 
নিক্ষিপ্ত, চির নিমজ্জিত; তোমাদের এই ভাগ্য বিপর্যয়ের কার্যকারণ লক্ষ্য করিবার মত । 


৫১। ৬৯ +__-নারকীরা, যন্ত্রণাকাতর দোযখবাসীরা তখন জন্নতবাসীদের নিকট করজোড়ে 
মিনতি করিয়া বলিবে, তোমরা, আমাদের প্রতি একটু সদয় হও, একটু করুণা কর, তোমাদের আহার 
পানীয় থেকে একটুখানি আমাদের দাও ! 


তাহারা উত্তর করিবে__আমরা অপারগ! স্বীয় আহার্য পানীয় উভয়ই কাফিরদের পক্ষে 
নিষিদ্ধ; আল্লাহ্‌ যে তাহা কাফিরদের পক্ষে হারাম করিয়া দিয়াছেন। এই কাফিররাই ত পৃথিবীতে 
আল্লাহ্‌র দ্বীন ধর্মকে নিয়! খেলা তামাশী করিয়াছে, বিদ্রুপ ঠাট্টা করিয়াছে! দুন্য়ার মায়ায় মজিয়া! 
আখেরাতের কথা, ছুন্য়ার সুখে মাতিয়া বেহেশতের সুখ ভুলিয়া রহিয়াছিল, আল্লাহ্‌র আয়াত, 
তাহার নির্দেশ নিদর্শন উপেক্ষা করিয়াছিল, ইনকার করিয়াছিল ; অতএব যেমনে যেমন; সেদিনকার 
ইন্কার উপেক্ষার উত্তরে আজ তাহারাও ইন্কার উপেক্ষা লাভ করিবে । 
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১৪) ৪ আর আমি তাহাদিগকে এমন কিতাব দিয়াছি, সতর্কতাসহ যাহ! বিশদভাবেই' 
আমি বর্ণনা করিয়াছি; এবং যাহা মুমিনদের পক্ষে হিদায়ত এবং রহমত। 


তরজমা 
৫২। 
ৰ 


৫৩। ০১,৯১ ০৬ তাহার! কি তবে তাহার বক্তব্য আসল রূপে আগামনের অপেক্ষায় রহিয়াছে? যেদিন 


তাহার বিবৃতি আসল রূপে আসিয়া যাইবে, যাহারা তাহ! ইতিপূর্বে ভুলিয়া রহিয়াছিল 
তাহারা তখন বলিতে থাকিবে__ আমাদের প্রভুর পয়গম্বর সত্য কথা নিয়াই 
আসিয়াছিলেন ; এখন কি তবে আমাদের সুপারিশ করিবার কেহ আছে? 
অথবা আমরা ফিরৎ যাইতে পারি যে, আমরা যাহা করিতাম তাহার বিপরীত 
আমল করি? তাহারা নিজেরাই নিজের সর্ববনাশ করিয়াছে, বলা বাহুল্য তাহাদের 
মিথ্য। রচন। তখন হারাইয়া যাইবে । 
তর 1৮ ০১১৫৪ | ভি) | সন্দেহনাই সেই আল্লাহই 
[হাতের 911৫৫ 2518 24 f তোমাদের প্রভু ভু; আকাশ এবং 
রে 4 পৃথিবী বিনি ছয় দিনে তৈরী 
Ora রি করতঃ আরশে অধিষ্ঠান : 
করিয়াছেন; রাত্রির উপরে 
দিনের ঢাক! দেন, সে তাহার 
পিছনে ছুটে; তাহার হুকুমের 
তাবেদার স্ুর্য-চন্দ্র এবং তারকা- 


2 


3 টি রো রাজি ও তিনিই স্থষ্টি করিয়া 
EE 25595 | ছেন; জানিয়া রাখ_স্ষ্টি কর! 


এবং নির্দেশ দান তাহারই 
কাজ। তিনি যে মহামহিম, 
বিশ্বজগতের প্রভু ; 

৫৫1 15251 তোমাদের প্রভুকে তোমর। 
কাকুতি মিনতি সহকারে এবং 
চুপি টুপি ডাক! যাহারা 
সীমা লংঘন করে তিনি 
তাহাদিগকে ভাল পান না) 

৫৬। 19১০ 34 ধরাধামে ফসাদ স্থষ্টি করিও 
না তাহা শোধরাইয়া যাইবার 

পরে ; সভয়ে এবং আশান্বত 
= হৃদয়ে তাহাকে ডাকিও ; 
সন্দেহ নাই-_যাহারা সৎকাজ করে, আল্লাহ্‌র রহমত তাহাদের নিকটে আছে। 

৫৭। 31 5৮ ৪ এবং স্থখবরবাহী সমীরণ তিনিই প্রেরণ করেন বৃষ্টির আগে ; শেষ পর্যন্ত যখন 
উক্ত বাতাস দুর্বহ মেঘমালা বহিয়া আনে, একটি মরিয়া যাওয়া নগরীর দিকে 


আমি তাহা হাকাইয়া আনি, এবং তাহা হইতে জল বর্ষণ করতঃ তাহা দ্বার! 
সর্বপ্রকার ফল মূল উৎপাদন করি ; এমন ভাবেই আমি মৃতদিগকে ও বাহির 


করিব, তোমরা! যেন ভাবিয়া দেখ । 
অধম [ ১৪৫ ] পার। 
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আনব কুরআন (সুরা আয়রাফ.) তরজমা ও তীর 
তফসীর 


৫২। ১১-পাক কুরআনের মত মহানগ্রন্থ আমি তাহাদের জন্য অবতারণ করিলাম, 
প্রত্যেকটি বিষয় সজ্ঞানে অতি সতর্কতার সংগে নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করিয়া দিলাম: পাক কুরআনে 
প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় বিষয় নিখুঁত ভাবে সুস্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত রহিয়াছে, বুদ্ধিমান, ঈমানদার! 
তাহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছে, নিজের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ গড়িয়াছে, পক্ষান্তরে এই হতভাগ্যরা এমন 


স্বর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইয়াছে, নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই করিয়াছে, আজ অসময়ে কানা 
কাদিলে কোন ফল হইবে না। 


৫৩। এ*-_কাফির হতভাগ্যদের হাবভাবে মনে হয় আল্লাহ্তাআলা তাহাদের শিরিক কুফুরের 
পরিণামে যে সমস্ত শাস্তি এবং আযাবের কথ পাক কুরআনে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা সেই সমস্তের 
মুতিমান আবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তাহাদের মনে রাখা উচিত--যেদিন 
সত্য সত্যই সেই আযাব আসিয়া পড়িবে, আত্মপ্রকাশ করিবে, সেদিন কিন্তু আর তাহাদের রক্ষা 
নাই; সেদিন তাহাদের কোন অনুতাপ কান্না বিলাপ কিছুই কাজে আসিবে না। অসহায় অবস্থায় 
তাহারা সুপারিশ খুজিবে, কিন্তু পাইবেন! ; কেহই তাহাদের সুপারিশ করিতে প্রস্তুত হইবে না। 
অগত্যা তাহারা ছুন্যাতে ফিরিয়া আসিতে, অতীতের দৌরাত্ম্য অনাচারের পরিবর্তে সৎকাজ এবং 
পুণ্য সাধন। করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতে চাহিবে; বলা বাহুল্য তাহা অসম্ভব, তাহা কখনও হইবার 
নয়। তাহাদের এই আশা কখনও ফলিবার নয়। তাহার! নিজেই নিজের যে সর্বনাশ করিয়াছে 


যে মিথ্যা ইমারত গড়িয়াছে, তাহা হইতে তাহাদের উদ্ধারের কোন পথ নাই, কোন কালেই তাহা 
সম্ভব নয়। 


৫৪। (৮৩১ 9--বিগত আয়াতে পরকালের, পরকাল সংক্রান্ত আলোচনার পর বর্তমান 
আয়াতে আদিকালের ইতিবৃত্ত বণিত হইতেছে। একদা যাহারা পৃথিবীতে পয়গন্গরদিগকে আল্লাহ্র 
নির্দেশ নির্র্শনাদি অস্বীকার করিয়াছিল পরকালে তাহারাও আল্লাহ্‌র হুকুম মত এবং পয়গন্বরদের 
সত্যতা স্বীকার করতঃ বলিতে বাধ্য হইবে ০৯৪ 0) J) ০ ৮৬ ১৪) ; বিগত আয়াতে এই নির্ঘ্যাৎ সত্য 
ঘোষণার পর বর্তমান আয়াতে মহিমময় আল্লাহ্র হুকুমত তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি এবং পয়গন্বর- 
দের আগমনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অতি সুক্ষভাবে ইংগিত করা হইতেছে; পয়গম্বরদের অস্বীকার 


অমান্য করিলে ছুন্য়াতে আখেরাতে তাহার যে শোচনীয় পরিণাম ভোগ অনিবার্ধ্য তাহাই চোখের 


সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইতেছে। বর্তমান রুকুকে আগামী রুকুর ভূমিকা বলিলে অসত্য হইবেনা । 


৫৫ ৯৩১ ০1 মাত্র ছয় দিনে আল্লাহতাআলা আসমান জমীন তৈরী করিয়াছেন বলা 
বাহুল্য এই দিনগুলি আমাদের পরিচিত স্বর্য্য পরিক্রমার ফল নয়। কেননা তখন সূর্য্যের অস্তিত্বই 
ছিল না। এই দিনগুলি আমাদের এই প্রকাশ্য জগতের নয় বরং অদৃশ্য জগতের দিন। অনু 
জগতের জলবায়ু আলোবাতাস তাহার দিন রাতই যে স্বতন্ত্র এবং আলাদা । 


বলা বাহুল্য উল্লিখিত ছয় দিন পরিমাণ সময় অর্থে আমাদের পরিচিত ছয়দিন পরিমাণ অথবা 
সহত্র বৎসরের সমান একদিন অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট কার দিন হিসাবে ছয় দিন উদ্দেশ্য, এবিষয়ে 
তফসীরকারদের মতভেদ আছে । শেষোক্ত উক্তিই অপেক্ষাকৃত জোরাল বলিয়া আমাদের মনে হয় । 


যাই হউক একথা সত্য যে আসমান জমীন আকাশ পৃথিবী একদিনে এক সংগেই একে- 
বারেই তৈরী হইয়া! যায় নাই ; প্রথমতঃ তাহার ধাতু তৈরী হয়, ক্রমে তাহা বিভিন্ন আকার আকৃতিতে 


অধম [ ১৪৬] পারা 
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আন কুর্আব (সুরা আয়রাফ্‌ ) তরজমা ও ভফ সীর 


পৰ্য্যায়ক্ৰমে রূপান্তরিত হইতে থাকে, অবশেষে বর্তমান অবস্থা তথা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। 
সষ্টি মূলের এই প্রকৃতিই পরবর্তীকালেও অদ্যাবধি স্থষ্টি জগতে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । যাবতীয় 
ভ্রীবজন্ত গাছপালা তরুলতাঁ এমনকি জড় পদার্থ ও ক্রমন্থষ্টি ক্রমবৃদ্ধি এবং ক্রমপরিণতি লাভ করিয়া 
থাকে । 9১৪ ৬5 “হইয়| যাও বলিলেই হইয়া যায়” আল্লাহ্র এই উক্তির মর্মও ইহাই। তিনি যখন 
যাহা কিছু যে পর্ধ্যায়ে তৈরী করিতে চান, তাহা সেই ভাবেই সেই পর্যায়ে অস্তিত্ব লাভ করে, 
যেখানে পর্যায়ক্রমে, ক্রমে ক্রমে সেখানে পর্য্যায়ক্রমে, ক্রমে, ক্রমে ; আর যেখানে একেবারে এক সংগে 
সেখানে তদ্রপই তৈরী হইয়া থাকে । যেখানে সরাসরি সেখানে সরাসরি, যেখানে মাধ্যম সূত্রে সেখানে 
মাধ্যম সুত্রেই তাহার নির্দেশ রূপ পরিগ্রহ করে । 


5১: "বল! বাহুল্য মানুষের কাজ কর্ম ও গুণরাজী বর্ণনায় যে সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত 
হয়, আল্লাহতাআলার কাজকর্ম গুণরাঁজী প্রকাশেও কুরআন হদীসে অনুরূপ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে 
দেখিতে পাই । যথা ৬৯ জীবিত, ৮ শ্রোতা, ১০ দ্ৰষ্টা, ০4; কথা বলা প্রভৃতি । অথচ উভয়ের 
মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। স্থষ্টি এবং অষ্টার ফরক পার্থক্যের মতই উল্লিখিত শব্দ সমূহের তাৎপধ্যে. 
ফরক পার্থক্য বিদ্যমান সন্দেহ নাই । মানুষের দেখা, মানুষের শুনা, মানুষের বলা এবং মানুষের জীবন 
আর আল্লাহ্‌র দেখা আল্লাহর শুনা, আল্লাহ্‌র বলা এবং আল্লাহ্‌র জীবন এক নয়, এক হইতে পারে 
না। একের উপরে অন্যকে অনুমান করা যায় না। 


আসলে মানুষ কিংবা কোন স্থষ্টিকে যখন ১৮ বা দ্ৰষ্টা বলা কিংবা ৫*- বা শোতা বলা হয়, 
তখন প্রকারান্তরে দুইটি জিনিষ তন্মধ্যে আছে বলিয়াই ঘোষণা কর! হয়, এক, তাহার দেখিবার জন্য 
চোখ, শুনিবার জন্য কান তথা দেখা শুনার উপকরণ তন্মধ্যে বিদ্যমান । ছুই__ইহার প্রতিক্রিয়া ও 
পরিণাম, তাথ। এতদ্বারা যাহা লাভ হয় তাহা অর্থাৎ দেখ। বা শুনা; তাই স্থষ্টির বেলায় দ্রষ্ঠা বা শ্রোতা 
১৯ বা ৮১৮ শব্দের ব্যবহারে উল্লিখিত দুইটি সত্যই ধর্তব্য এবং উভয়ের অবস্থাই আমাদের জান! । 


পক্ষান্তরে আল্লাহ্র বেলায় উল্লিখিত গুণবাচক কিংবা ক্রিয়াবাচক শব্দ ব্যবহারে শুধুমাত্র তাহার 
নিধ্যাস বা সার পরিণতিই উদ্দেশ্য হইবে, তাহার উপকরণ নয়। যথা & কিংবা = শব্দে আল্লাহ্র 
দেখাশুনার সত্যকেই বিশ্বাস করিব বুঝিব, দেখা শুনার উৎস উপকরণ তথা চোখ কান নয়। কেননা 
আল্লাহর “যাত” তাহার পবিত্র স্বত্বা এহেন সাদৃশ্যের বহু উর্ধে। তিনি অনুপম ; মানুষের কল্পনাও 
তাহার নাগাল পাইতে পারে না। ৩4 45 ৮ তাঁহার উপমাও অনুপম সন্দেহ নাই। তাই আমরা 
শুধুমাত্র এইটুকু “এতেকাদ' রাখিতে বাধ্য যে, দেখাশুনার গুণ তাহার মধ্যে সুনিশ্চিত রহিয়াছে কিন্ত 
তাহার উৎস কি এবং কেমন? সে সম্বন্ধে আমরা ধারণা করিতে পারিনা, প্রয়োজনও নাই । কোন 
আসমানী কিতাব এবং শরীয়ত ও মানুষকে এবিষয়ে গবেষণা করিতে বাধ্য করে নাই, করিয়া বিব্রত 
করে নাই । 

১৪১) ৩ ৩%! আল্লাহ্র আরশ অধিষ্ঠানকেও অনুরূপ ভাবে বুঝিতে হইবে । আরশ অর্থ 
সিংহাসন, উচ্চস্থান “ইস্তাওয়া” অর্থ অধিষ্ঠান ; এতদ্বারা অদ্বিতীয় অপ্রতিহত নিরংকুশ প্রভাব পরাক্রম 


ও আধিপত্য সহকারে সিংহাসন অধিষ্ঠানকেই প্রকাশ করা হইয়া থাকে । এতদ্বারা এমন ব্যাপক 
অথচ একচ্ছত্র ক্ষমতার প্রতি ইংগিত করা হয়, যাহার আয়ত্বের বাহিরে কেহ যাইতে পারে না, যাহাতে 


কেহই বিন্ুমাত্র হত্তক্ষেপ করিতে পারে না সকল কাজ এবং শৃংখলা নয় ধাহার অটুট এবং নিখুত! 


বিবীর রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠানেরও দুইটা দিক, দুইটা সত্য তাহাতে বিদ্যমান । এক-_সেই 
an উপকরণ এবং স্বরূপ তথা সিংহাসন এবং অধিষ্ঠান ক্রিয়। ; ছুই__উক্ত অধিষ্ঠানের প্রতিক্রিয়।। 
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আম ক্লুরআব (সরা আয়রাফ্‌) তরজমা ও তফগীর 


অর্থাৎ প্রভাব প্রতিপত্তি, আধিপত্য এবং সার্ববভৌম অধিকার । আল্লাহর বেলায় কিন্তু এতদ্বারা শুধু 
উল্লিখিত দ্বিতীয়টি সত্যই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ নিখিলের বুকে বিশাল বিশ্বের সর্বত্রই তাহার একচ্ছত্র 
আধিপত্য সার্বভৌম ক্ষমতা চির অপ্রতিহত, চির বর্তমান । অধিষ্ঠানের স্বরূপ কি, উপকরণ কি এবং 
‘কেমন, তাহা আমাদের কল্পনা ধারণার উর্দ্ধে এবং দেখাশুনার উৎস উপকরণের মত এস্থলেও আমরা 
তাহার ধ্যান ধারণা গবেষণা করিতে বাধ্য নই এবং প্রয়োজনও নাই । 


| গপ রাতের অন্ধকার দিনের আলোককে অথবা দিনের আলোক রাতের অন্ধকারকে 
ঢাকিয়া রাখে ; এমন ভাবেই রাতদিন একে অন্যের পিছনে ধাওয়া করিতে থাকে । রাতের শেষ না হইতে 
দিনের আগমন, দিনের অবসান না হইতে রাতের আবির্ভাব, মধ্যে এক মূহুর্তেরও ফাক নাই, অবসর নাই। 
অনুরূপ ভাবেই অধৰ্ম্ম অনাচারের অমানিশার ঘনঘটা, কুফুর শিরিকের ঘন অন্ধকার যখন বিশ্বজগৎ ছাইয়া 
ফেলে, তখন আধ্যাত্মিক জগতের সূর্যের উজ্জল আলো! বিশ্ব জগৎ আলোকিত করিতে আসে; এবং যে 
পর্যন্ত না তাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছে, চন্দ্র তারকারাই রাতের অন্ধকারে কিরণ সম্প্রসারণ পরিবেশন করিতে 
থাকে । চন্দ্রসুধ্য নক্ষত্র-তারকা সমগ্র নভোমণ্ডল একমাত্র তাহারই অধীন ; তাহার নিয়ম নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশের 
ব্যতিক্রম কেহই করিতে পারে না, সকলেই তাহা যথাযথ মানিয়া চলিতে বাধ্য । 


০৭৯০। এ ১1 স্থ্টি করা বা স্থজন করার নাম খল্ক্‌ এবং তাহার পরবর্তী ব্যবস্থার নাম 


"১! আমর। বলা বাহুল্য এই ছুইটি বিষয়ই একমাত্র আল্লাহ্র হাতে। তিনি যে মহিমান্বিত, বর্কত 
সমৃদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই । 


5৫১ 1১০১-_স্জন নিয়ন্ত্রণ “খল্ক্‌” এবং “আমর” সব কিছুই যখন একমাত্র তাহার হাতে, তিনিই 
যখন সর্বেসর্ববা, তখন দ্বীন ছুন্যার, ইহকাল পরকালের সর্ববিধ কল্যাণ প্রয়োজনে একমাত্র তাহাকেই 
ডাকা চাই, তাহারই দরবারে সবিনয়ে আবেদন জানান চাই। 


বলা বাহুল্য চুপি চুপি ভাবে অনুচ্চ স্বরে ছুআ' প্রার্থনা করাই অপেক্ষাকৃত উত্তম, তাহার নিকটে প্রিয় : 
এবং ইহাই তাহার ভক্ত প্রেমিক মনীষীদের উন্নত আদর্শ। অবশ্য সময় বিশেষে, ক্ষেত্র বিশেষে 
ইহার ব্যতিক্রম তথা স্বাভাবিক উচ্চ স্বরে দুআ! করিবারও অনুমতি আছে। বিশদ বিবরণের জন্য 
তফসীর রুহুল মাআনী দ্রষ্টব্য ৷ 


ছুআ প্রার্থনায় সীমাতিক্রম এবং বাড়াবাড়ি তিনি পছন্দ করেন না, এমন ভাবে ছুআ প্রার্থনা 
তাহার অপছন্দ এবং অপ্রিয়। বলা বাহুল্য যে সমস্ত বিষয়বস্তু অসম্ভব, পাপ অথবা অযথা, অবান্তর 
অনর্থক, তাহা প্রীর্থনা এবং অনুরূপ ভাবেই আল্লাহ্‌র মীন এবং মধ্যাদা বিরুদ্ধ কোন কিছু কামনা মাত্রেই 
উল্লিখিত নিষিদ্ধ বাড়াবাড়ি এবং সীমা লংঘন সন্দেহ নাই । 


৫৬। 1১১ 3১-_বিগত আয়াতে আল্লাহকে ডাকিবার আদর্শ পদ্ধতি এবং উন্নত প্রণালী 
শিক্ষাদানের পর বর্তমান আয়াতে আল্লাহ্র স্থষ্টির প্রতি যথাকর্তব্য পালন এবং তাহাদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি 
না করিবার নির্দেশ প্রদত্ত হইতেছে। বলা হইতেছে ছুন্য়াতে তোমরা উপদ্রব উৎপাৎ এবং ফসাদ 
করিও না, তাহার শাস্তি নিরাপত্তা বিদ্িত করিও না। সর্বাবস্থায়ই, সর্ববক্ষেত্রেই আল্লাহর রো অসন্তোব 
সম্বন্ধে নিঃশংক না থাকিয়।, তাহার রহমত এবং করুণা সম্বন্ধে নিরাশ না হইয়া সভয়ে আশ্বস্ত চিত্তে 
তীাহাকেই ডাকিও, তীাহারই ইবাদত বন্দেগীতে নিরত থাকিও। বর্তমান আয়াতে ছুআ অর্থে ইবাদতও 
উদ্দেশ্য হইতে পারে, স্বরা সজদার ০৮ ১৯ ৫ 0১24১ ০৮৯1 ০৪ ১১ ওত আয়াতেও 
ছুআ অর্থে ইবাদত তথ৷ তাহাজ্জুদের নামায উদ্দেশ্য করা হইয়াছে । 
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আন কুরআন (সুরা আরাফ) তরজমা ও তফগীর 


৫৭। 5১]। ১৯ ১__বিগত আয়াতগুলিতে উর্ধলোকে আল্লাহর আধিপত্য সংক্রান্ত আলোচনা, 
চন্দ্রনর্য, নক্ষত্র-তারকা এবং মেঘমণ্ডলের উপর তাহার আপ্রতিহত প্রভাব প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব শাসনের 
উল্লেখের পর বর্তমান আয়াত হইতে অধঃ জগতেও তাহার একাধিপত্য অনুশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত 
ঘোষণা করা হইতেছে: অতঃপর জলেস্থালে, অন্তরীক্ষে, ছ্যুলোকে তুলোকে নিখিল বিশ্বের সবক্রই 
আল্লাহর একাধিপত্য এবং সার্বভৌম ক্ষমতা কর্তৃত্বের সমুজ্জল চিত্র আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। 
বায়ুমণ্ডলীর পরিচালন, মেঘমালার পরিভ্রমণ, বৃষ্টির বর্ষণ, ধরণীর বুকে তরুলতা উৎপাদন, বিবিধ ফল 
ফসলের আয়োজন সব কিছুই যে আল্লাহ্‌র কুদরতের অদ্বিতীয় নিদর্শন এবং জীবন্ত স্বাক্ষর একথা বুঝিতে 
বাকী থাকে না। মানব মন আপনা হইতেই তখন বলিতে যায়_ 

সাগর বাতাস ঢেউয়ে বাজে তোমার মোহন বাঁশী 
নীল আকাশে তারায় চাদে তোমার মধুর হাসি, 
লতায় পাতায় ফুলে রাজে তোমার মোহন রূপ 

নিখিল মনের বুকে সবলে তোমার প্রেমের ধুপ । 


প্রসংগত; খরায় মরা পৃথিবীর পুনজীবন সংক্রান্ত আলোচনা প্রসংগে বিশ্বমানবের মরণের I 
অবস্থা এবং পরলোকের পুনর্জন্ম সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে।  মৃতবৎ বিশাল বিশ্বের বা 
বৃষ্টির জল পরিবেশনে জীবন সঞ্চার করিতে পারেন এবং করেন, বিশ্বমানবের মরণের রঃ তাহাদিগকে 
পুনজীঁবন দান এবং পুনরুখিতও তিনি করিতে পারেন এবং করিবেনও তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই ৷ 


মগবিহুল কুরুমানে আছে_ মৃত্যু ছুই প্রকার; এক প্রকার মৃতর! কিয়ামতে পুনজীঁবিত, পুনরোগিত 
রই ত কা মৃতের! অজ্ঞতার মৃত; তাহাদিগকেই পুনজাঁবিত করার উদ্দেশ্যে জ্ঞানের এবং 


হিদায়তের সঞ্জীবনী সুধ! নিয়া পয়গন্থরদের আগমন! 
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ত্র অঘ 
আর উৎকৃষ্ট নগরীর তরুলতা জন্মায় আল্লাহ্‌র হুকুমে, এবং নিকৃষ্ট জমিতে নিকৃষ্ট 
উৎপাদনই হয়, এমন ভাবেই আমি তাহাদের জন্য আয়াতগুলি ঘুরাইয়! ফিরাইয়া 
বলি, যাহারা! কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে । 
সন্দেহ নাই আমি নৃহকে তাহার জাতির নিকটে প্রেরণ করিয়াছি; তিনি বলেন 
আমার জাতি! আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নাই। 
আমি তোমাদের পক্ষে এক মহাদিনের আযাবের আশংক। করিতেছি । 
তাহার জাতির প্রধানরা বলে-_মামরা তোমাকে স্পষ্ট বিভ্রান্ত দেখিতেছি। 
তিনি বলেন_-আমার জাতি! আমি মোটেই বিভ্রান্ত নই, আমি ত রব্বল 
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আমার আয়াত মিথ্যা * ও 


বলিয়াছিল তাহাদিগকে ডুবাইয়! দিই, তাহার! যে অন্ধ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই৷ 
আর আদ জাতির নিকটে তাহাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করি, তিনি বলেন_ 
আমার জাতি! আল্লাহ্র বন্দেগী কর তোমরা, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন 
মাবুদ নাই, তোমরা কি ভয় কর না? 

তাহার জাতির প্রধানরা তখন বলে--আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখিতেছি এবং 
তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করি । 

তিনি বলেন__আমার জাতি! আমি নির্বোধ নই, তবে আমি সমগ্র জগতের 
প্রতিপালকের তরফ থেকেই প্রেরিত সন্দেহ নাই । ই 
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আন্‌ কুর আৰ (সুরা আয়রাফ্‌) তরজমা ও তফজীর 


তফসীর 


৫৮। ১১ ইতিপূর্বে যেমন বর্ণিত হইয়াছে যে, বর্তমান রুকুটি আগামী কয়েকটি রুকুরই ভূমিকা 
সদৃশ্য। চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রতারকা আসমান জমীনের স্থষ্টি আলোবাতাস, দিনরাত ফল ফসল 
জল প্রভৃতির ব্যবস্থা এবং নিয়ম নিয়ন্ত্রণ দ্বারা যিনি বিশ্ব মানবের পার্থিব সুখ শাস্তি কল্যাণ উন্নতির 
আয়োজন করিয়াছেন সেই করুণাময় মানবদরদী আল্লাহতাআলা মানুষকে অজ্ঞানতার ঘণ অন্ধকারে 
চির নিমজ্জিত রাখিতে, কুফুর শিরিক ইত্যাদি অনাচার অপরাধের গরল পানে মরিতে 
দিতে পারেন না, তাহার করুণায় বাধে। তাই তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক এবং আসল জীবনকে 
রক্ষা করিবার জন্য, মানুষকে অধঃপতনের গহীন গহ্বর থেকে উদ্ধার করিবার জন্য যুগে যুগে 
যথ| প্রয়োজন পয়গন্বরদের প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাদের অস্তরস্থ জ্যোতিঃ বিকিরণে আধারে 
আলোক ফুটে, এবং ওহীর মুঘল ধার! বর্ষণে মরা হৃদয় জীবনী শক্তি এবং চেতন! ফিরিয়৷ পায়। 
আগামী কয়েকটি রকুতে তাই আল্লাহ্‌র এই অনন্ত করুণার নিদর্শন পয়গন্বরদের আগমণ বিবৃত হইতেছে । 
প্রসংগত, উত্তম এবং নিকৃষ্ট জমির দৃষ্টান্ত দ্বার! ওহী এবং পয়গম্বরদরে সাধনার ফলাফল এবং পরিণতি 
সম্বন্ধে অবহিত করতঃ বলা হইতেছে বে, বৃষ্টি বর্ষণ এক হইলেও জমির তারতম্য হিসাবে তাহার 
ফলাফলে তারতম্য দেখা বায়; কোন জমিতে খুব উত্তম চাষ হয়, কোনটাতে একেবারেই না, 
আবার কোনটাতে যদিও বা কিছু হয় একেবারে নিকৃষ্ট পর্যায়ের হয়। তেমনি ওহীর অমৃত বর্ষণ 
এবং পয়গম্বরদের সাধনার ফলও শ্রোতৃবৃন্দের দর্শকের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে এবং তাহাদের 
যোগ্যতার অনুপাতেই তাহাদের মধ্যে ইহার ফলাফল পরিলক্ষিত হয়। কেহ এতদ্বারা খুবই উপকার 
লাভ করে, দ্বীন ছুনয়ায় ধন্য হয়, আবার কেহ একেবারেই না, আবার কেহ অতি নগন্য পরায়ে 
উপকৃত হইয়া থাকে। বে বর্ষণে, বাগানে ফুলের উৎপাদন হয়, ফুলের বাহার ফুটিয়া ওঠে, নুন। 
মাটীতে তাহাতেই কাটাবন গজায় ; 

৫৯। এন ১__হযরত আদমের (আঃ) কথা ইতিপৃবে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আদমের (আঃ) 
পর হযরত নুহ ( আঃ )ই সর্বপ্রথম নবী; শিরিক কুফুরের বিরুদ্ধে তিনিই অতঃপর সর্বপ্রথম 
অভিযান চালাইয়াছিলেন। যদিও তাহার নবুওৎ তাহার স্বজাতির জন্য নিদিষ্ট ছিল, তবুও একজন 
পয়গম্বরের তকঘীব বা মিথ্যাবাদন প্রকারান্তরে সমগ্র পয়গণ্থর কুলেরই তকযীব এবং মিথ্যা বাদন; 
নিজের নিদিষ্ট শরীয়ত হিসাবে তিনি স্বজাতির প্রতি প্রেরিত হইলেও তওহীদ আখেরাত প্রভৃতি 
দ্বীনের সামগ্রীক এবং বুনিয়াদি হিসাবে প্রত্যেক নবীকেই প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রেরিত বলা 


যাইতে পারে । 

কথিত আছে হযরত আদমের (আঃ) পর কয়েক যুগ পর্যন্ত তাহার সন্তান সন্তভতিরা সকলেই 
সঠিক পথে সঠিক ভাবে চলে। তওহীদের কলমায় অবিচলিত থাকে । হযরত আবদুল্লাহ 
বিন আব্বাসের (রঃ) বর্ণনা! মুতাবিক অতঃপর তাহাদের মধ্যে নিয়োক্ত ভাবে পৌত্তলিকতার 
সূত্রপাত হয়। “ওদ্দ” “সুওয়া” প্রভৃতি কতিপয় পুণ্যাত্ম। মহাজনদের ইন্তেকাল হইতে তাহারা তাহাদের 
অত্যধিক ভক্তি শ্রদ্ধা বশতঃ তাহাদের ইবাদত বন্দেগীর স্মৃতি স্বাক্ষর স্বরূপ তাহাদের ছবি 
জাকিয়া রাখে, ক্রমে সেই ছবির মূর্তি গড়ে, অবশেষে তাহাদের পূজা আরম্ভ হয়, 
এবং এই সমস্ত মৃতিগুলি উল্লিখিত মহাজনদের নামেই নামাংকিত হইতে থাকে । ক্রমে যখন এই 
পৌন্তলিকতা সর্বব্র ছড়াইয়া পড়ে, তখন আল্লাহ্তাআলা৷ হযরত নুহ (আঃ )কে প্রেরণ করেন, 
দাত তাহাদের রা রাই হি নিরংকুশ 
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আল কুরআন (সুর! আয্মরাফ্‌) তরজমা ও তফনীর 


তওহীদ এবং সাধুতা তাকওয়ার প্রতি মানুবকে আহ্বান করিতে থাকেন, ছুনয়া আখেরাতের শাস্তি 
এবং আযাব সম্বন্ধে সতর্ক অবহিত করেন, কিন্তু তাহার আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও মাত্র কয়েকটি লোক ব্যতীত 


তাহাদের কাহারো টনক নড়েনা, তাহারা তাহার ডাকে সাড়া দেয়না, শোধরায়না, যে তিমিরে সেই 


তিমিরে থাকিয়া যায়। অধিকন্ত তাহাদের একান্ত হিতৈষী, আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বর হযরত 
নৃহ (আঃ) কে বোকা মুর্খ নির্বোধ আহাম্মক বলিতে থাকে। অবশেষে হযরত নূহ (আঃ) তাহাদের 
হিদায়ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া এবং তাহাদের কারণে অন্যান্যদেরও সর্ববনাশের আশংকা করিয়া 
আল্লাহ্র কাছে ছুআ করিয়া বলেন_-0১ 0১801 54 ০৯১] de ১9৩ 3 = ( সুরানূহ ) ওগো আল্লাহ 
একটি কাফিরকেও ধরার বুকে রাখিওনা। বলা বাহুল্য তাহার দুআ কবুল হয় এবং “নৃহের তুফান” 
নামক এতিহাসিক বান তুফানে তাহাদের চির সমাধি ঘটে। একটি কাফিরও আল্লাহর আযাব 
থেকে রেহাই পায় নাই। & 


পাশ্চাত্য মনীষীরা এই এঁতিহাসিক তুফান সম্বন্ধে অনেক এঁতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। 


৬১। 15% হযরত নূহের জাতি যখন তাহাকে নির্বোধ বোকা বলিতে থাকে, তখন 
হযরত নূহ ( আঃ ) তাহাদের উত্তরে বলেন--আমি বোকা নই ভ্রষ্ট নই বরং তোমরাই বোকামী করিডেছ, 
আমি আল্লাহ্‌র রম্থল আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আল্লাহ্‌র পয়গাম নিয়া তোমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছি, 
তোমাদিগকে হিতোপদেশ দান করিতেছি এবং তোমরা যাহা জাননা আমি তাহা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে 
অবগত রহিয়াছি। 


৬৩। ১৯ 5--তোমাদের নিকটে তোমাদেরই একটি লোক মারফত তোমাদের প্রভুর 
তরফ থেকে তোমাদের কল্যাণবাণী এবং উপদেশ যদি প্রেরিত হয় তবে তোমরা কেন তাহাতে অবাক যাও ? 
ইহাতে বিস্ময়ের কি রহিয়াছে? যে আল্লাহ্‌ হযরত আদম ( আঃ) কে খিলাফতের মহান দায়িত্ব 
এবং সম্মান গৌরবে ভূষিত সম্মানিত করিয়াছেন, তিনি যদি আদমের সন্তান মধ্যে কোন কোন জনকে 
নবুওতের দায়িত্ব দেন, নবুওতের মধ্যাঁদায় সমৃদ্ধ করেন, সরাসরি ভাবে অনন্তসাধারণ জ্ঞান দানে ধন্য করেন 
এবং তিনি যদি তোমাদিগকে তোমাদের অজানা জ্ঞান পরিবেশন করেন, এক কথায় আদমকে যিনি 
খিলাফতের গুরু দায়িত্ব সুপর্দ করিয়াছেন তিনি যদি আদম সন্তানদের কাহাকেও নবুওত দেন, 
তবে তাহাতে অবাক যাইবার কিছুই নাই । 


৬৪ | ০/১$১_বলা বাহুল্য তাহারা একেবারে অন্তরে মনে অন্ধ ছিল; সত্য মিথ্যা ভাল মন্দের 
বিচার বুদ্ধি তাহাদের মোটেই ছিলনা; তাই হিতাহিত জ্ঞান বিসর্জন দিয়া সারা জীবন শুধু ধৃষ্টতা 
দৌরাত্ম্য এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্য নাফরমানীতে অতিবাহিত করিয়াছে এবং ইহাতেই ডুবিয়া রহিয়াছে ;. 
ফলে আল্লাহ্‌কে ও বাধ্য হইয়া ইহার প্রতিবিধান এবং বিহিত ব্যবস্থা করিতে হয়; হযরত নূহ (আঃ) 
এবং তদীয় সংগী সহচর মুমিনদিগকে নৌকায় রক্ষা করিয়া দৃর্ত্তদের জীবনতরী অগাধ জলে ডূবাইয়া 
দেন। এমন ভাবে তাহার। আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা, তকযীব এবং সত্যদ্রোহিতার পরিণাম ভোগ করে । 


৬৫৬৬1 ১1১_-আদ হযরত নূহের (আঃ) পৌত্র ইরমের বংশধর ৷ তাহার জাতি 
এই নামেই পরিচিত। হযরত হুদ (অঃ) তাহাদের স্বগোত্র এবং প্রতিবেশী । তাহারা ঠাকুর 
দেবতার পূজায় যারপর নাই মাতিয়াছিল, পৌতলিকতার বানে অবাধে গা ভাসাইয়াছিল; যত কাজ 
তত দেবতা; জীবিকার জন্য দেবতা, রোগ নিরাময়ের জন্য দেবতা, বিদ্যার জন্য দেবতা ; মোটের উপর 
দেবতার অভার ছিলনা, পুজারও অবসর ছিলনা তাহাদের । হযরত হুদ তাহাদিগকে বারণ করেন, বাধা 
দেন; ইহার ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক অবহিত করেন কিন্তু তাহারা অনড়; তাহারা বলে 
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আম. কুরআব (সুরা আয়রাফ্‌ ) চর জমা ও তফ সীর 


_ তুমি দেখিতেছি একেবারে নিরেট নির্বোধ আহাম্মক বোকা। বুদ্ধি শুদ্ধির মাথা খাইয়া বসিয়াছ 
একেবারে, নতুবা বাপ দাদা চৌধ পুরুষের রীতিনীতি আচার আদর্শ বাদ দিতে এবং তাহাদের 
বিরোধিতা করিতে যাইবে কেন? 


৬৭৬৮ ণ৮_হযরত হুদ (আঃ) তত্ত্তরে বলেন_তোমরা ভুল করিতেছ। আমার বুদ্ধি 
শুদ্ধি ঠিকই আছে, তোমরাই বরং বিচার বুদ্ধির মাথা খাইয়াছ। নতুবা সর্বশক্তিমান একমাত্র এক 
অদ্বিতীয় মাবুদ আল্লাহ্‌কে বাদ নিয়া অন্যান্যদের পূজা পার্বন এবং ইবাদত বন্দেগী করিতে যাইবে 
কেন? আমি তোমাদের হিতৈষী কল্যাণকামী, তোমাদের মুক্তি উদ্ধার ও উন্নতিকল্পে আল্লাহ্‌র তরফ 
থেকে প্রদত্ত নবুওতের গুরু দায়িত্ব সম্পাদন করিতেছি মাত্র। তোমাদের আজন্ম পরিচিত অকৃত্রিম দরদী 
হিতৈষী কল্যাণকামী আমার বিরোধিতা করতঃ তোমরা নিজেদেরই অকল্যাণ ডাকিয়া উড । তোমরা 
ভুলিয়। তছ-_-এই ত সেদিন নৃহের জাতি তোমাদের মত আচার আচরণ অনাচার করিয়া, আল্লাহ্র 
১ বিরোধিতা করিয়৷ কিই ন! সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিল, কি শোচনীয় ভাবেই না তাহারা 
তাহাদের কৃতকর্মের পরিণাম ভোগ করিয়াছে, নিপাত গিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদিগকে 
তাহাদেরই স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদের আচার আচরণও লক্ষ্য করিতেছেন। 


অধিকত্ত তিনি তোমাদিগকে দৈহিক আকারে আয়তনেও অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট দান করিয়াছেন £ 
অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র নাফরমানী না করিয়া তোমাদের প্রতি তাহার এই সমস্ত অনুগ্রহ অবদানের 
কৃতজ্ঞতাই নিবেদন কর, একমাত্র তাহারই চির অনুগত চিরকৃতজ্ঞ থাকিয়া চল ৷ 
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তরজম। 


তোমরা কি অবাক যাও যে__তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য তোমাদের 
প্রভুর তরফ থেকে তোমাদেরই একটি লোকের মুখে উপদেশবাণী আসিয়াছে; 
স্মরণ কর ত- নূহের জাতির পরে তিনিই তোমাদিগকে প্ৰভুত্ব দান করিয়াছেন, 
এবং তোমাদের দৈহিক আয়তন বাড়াইয়া দিয়াছেন ; অতএব তোমাদের কল্যাণার্থেই 
তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর । 


তাহারা বলে__তুমি কি এই ৮১ ৫ রি ০৬১১ | 


জন্যই আসিয়াছ যে__আমা- চা 


781 


1 ৫ ৮5৬০ [| রুল 
oral 1 রঃ >| 
দের বাপদাদা যাহাদের পুজা পি Re rs পু ৪2 
করিতেন, তাহাদের বাদ দিয় | 
আমরা একমাত্র এক আল্লাহ্র 8 ৫5৮ 2% ৫৫৯ ও সন] 5 ॥ 


5 25৬ 


ইবাদত করি? অতএব তুমি 
যদি সত্য হও; তবে যে 

E> Ad পারা পালি ৫ পাত পাতা) ) LAN 4H fl 
জিনিষের ভয় দেখাইতেছ, ০ রি 33 
আমাদের কাছে তাহা লইয়া G5) ১৩ ৪৩৮৩ হারের 


আস। ১০9৫ ১৫১০ 516552 তত 
$,52 ১৯৯ i uo 
হুদ (আঃ) বলেন-_তোমাদের ॥ 


উপরে তোমাদের প্রভুর তরফ 


থেকে আযাব এবং আক্রোশ lc ২ টি টি তু 
পতিত হইয়া গিয়াছে; 252 EE 7 43305 201] 
তোমরা কি আমার সংগে এ 5৩১ a ৬ 


15 
কয়েকটি নামে কলহ করিতেছ, | SLs 5 না 
তোমরা এবং তোমাদের বাপ- EE 206৬১১৫4258 ১ ঠা 
দাদার! যে নামগুলি রাখিয়াছ, ৯৮৬ ১82575৩6218 
যাহার কোন প্রমাণ আল্লাহ্‌ 


রে 


অবতীর্ণ করেন নাই? অতএব | ১৬৯ ৯১৬৬১ বর ₹১-১] | 
অপেক্ষা কর! আমিও তোমা- | EE bE ৩৪৩১৬ £32 Ee SST : 
দের সংগে অপেক্ষায় রহিলাম ৷ === Se 


অতঃপর আমি তাহাকে এবং তাহার সংগীয়দেরকে আমার রহমতে রক্ষা করি; 
এবং যাহারা আমার আয়াতের “তকযীব” করিত এবং কখনও ঈমান আনিবার 
ছিল না, তাহাদের শিকড় শুদ্ধ কাটিয়। দিই | 


‘সামু’ জাতির নিকটে ও তাহাদের ভাই “সালিহ”কে প্রেরণ করি; তিনি বলেন 
আমার জাতি! আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ 
নাই, তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে দলীল আসিয়া গিয়াছে; 
আল্লাহ্‌র এই উদ্বীই তোমাদের পক্ষে নিদর্শন, অতএব ইহাকে ছাড়িয়া দাও, 
আল্লাহ্‌র ধরণীতে চরিয়! ফিরিয়া! খাইতে দাও ; মন্দ ভাবে তাহাকে স্পর্শ করিওনা, 
নতুবা মারাত্মক আযাব তোমাদিগকে পাকড়াও করিবে ৷ 
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পপ 


আন্ত কুর্আম (সুরা আয়রাফ,) তরজমা ও ভফ সীর 
তফনীর 


৭১। এ 96_হ্যরত হুদের (আঃ) উত্তরে তাহার জাতি যখন তাহাকে বালে-_আমরা! 
অত শত বুঝি না, বাপদাদার, ঠাকুর দেবতার পুজা পার্বণ ত্যাগ করতঃ তোমার এক আল্লাহ্‌র 
ইবাদত করিতে আমর! প্রস্তুত নই; তোমার যাহা ইচ্ছা তুমি করিতে পার; যে আযাবের ভয় 
দেখাইতেছ, আযাব আযাব করিতেছ, তাহ যদি সত্য হয় তবে তাহ! নিয়া আসিলেই ত হয়, বিলম্ব 
কেন? তহুত্তরে হযরত হুদ (আঃ) তাহাদের বলেন__হতভাগ্যর! ! নিশ্চিত থাক, আল্লাহর আযাব 
আক্রোশ তোমাদের পক্ষে অনিবার্য, তোমাদের উপর এই পড়িল পড়িল ; ইহার অন্যথা নাই, বিলম্ব নাই। 

০ তোমর। তোমাদেরই দেওয়। তোমাদেরই বাপদাদার রাখা কতিপয় নাম আকড়াইয়া 
আছ ; কখনও কি এই নামের পিছনে গুণের সন্ধান নিয়াছ ? ইহার সার্থকতা বিচার করিয়া দেখিয়াছ ? 
কোথায় সর্বশক্তিমান সর্ববগুণের আকর আল্লাহ্‌র খ্যাত’ আর কোথায় তোমাদের এই অক্ষম জড় 
পদার্থ ঠাকুর দেবতা; কিসের সংগে কিসের তুলনা, কাহাকে বাদ দিয়া কাহাকে ধরিয়াছ তোমরা | বলা 
বাহুল্য তোমাদের এই স্বপ্রদন্ত, স্বকল্পিত ঠাকুর দেবতা ও তাহাদের নামের পেছনে কোন প্রকার উত্তি 
কিংবা যুক্তিসংগত প্রমাণ নাই। তোমাদের দাবীর পিছনে, দাবীর সমর্থনে কোন সনদ দলীলই আল্লাহ্‌ 
পেশ করেন নাই। অতএব সবুর -কর, অচিরেই তিনি তোমাদের এই তাসের ঘর ভাংগিয়া দিবেন, 
তোঁমাদের এহেন 'ধৃষ্টত৷ দৌরাত্ম সমূলে উচ্ছেদ করিবেন । একটুখানি সবুর কর, ধৈর্য ধর, আমিও 


অপেক্ষায় রহিয়াছি। 

৭২।  4৬_-অতঃপর সত্যসত্যই আল্লাহ্র আযাব এবং আক্রোশ তাহাদের উপর 
বধিত হয়, ভয়ংকর বঝড়ঝঞ্ধা আকারে আল্লাহ্‌র আযাব তাহাদের উপর নামিয়া আসে, তাহারা 
সমূলে নিপাত যায়। একমাত্র হযরত হুদ (আঃ) এবং তদীয় সংগী সাথী মুমিনরাই রক্ষা পায়। 


৭৩। ১০ 15 সামুদ জাতির নিকটেও অনুরূপ ভাবে তাহাদেরই স্বগোত্র হযরত “সালিহ” 
(আঃ) প্রেরিত হন; তাহাদিগকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেন। তছুত্তরে তাহারা তাহার কাছে 
কোন অলৌকিক প্রমাণ নিদর্শন দাবী করিলে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে একটী উদ্টি প্রেরিত হয়| 
হযরত “সালিহ” বলেন_তোমাদের আবেদন পূর্ণ হইয়াছে, উদ্ি আদিয়াছে, এক্ষণে ঈমান আন এবং 
এই নিদর্শন সম্বন্ধে সতর্ক থাক; খবরদার ! খবরদার ! ইহার কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন করিবে না; 
নতুবা তোমাদের সর্বনাশ সুনিশ্চিত! তাহাকে ছাড়িয়া দাও, যত্রতত্র চরিয়া ফিরিয়া খাইতে বাধা 
দিও না, নতুবা আল্লাহ্‌র আযাবের আক্ৰমণ থেকে তোমরা রেহাই পাইবে না, রক্ষা পাইবে না। 


অগ্ম [১৫৫7 
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আর স্মরণ কর_যখন তিনি আদ জাতির পরে তোমাদিগকে ধরণীর বুকে 
কর্তৃত্ব দান করিয়াছেন এবং ঠাঁই দিয়াছেন, ফলে তোমরা নরম মাটিতে মহল 
তৈরী করিতেছ, পাহাড় কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিতেছ, অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ 
স্মরণ কর এবং ধরাধামে ফসাদ করিয়া বেড়াইও ন। | 


তাহার জাতির উদ্ধত প্রধানরা তাহাদের দীনদরিদ্রের যাহারা ঈমান আনিয়াছিল 
তাহাদের উদ্দেশ করিয়া বলে--তোমরা কি মনে কর যে “সালিহ” সত্যসত্যই 


তাহার প্রভুর তরফ থেকে 
প্রেরিত হইয়াছেন ? তাহারা 
বলে--তিনি যাহা নিয়া 
আসিয়াছেন, আমর! তাহাতে 
সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস রাখি । 
উদ্ধতরা বলে-__তোমরা যাহা 
মান আমরা কিন্তু তাহা 
মানি না। 


অতঃপর তাহারা উদ্থরীকে 
কাটিয়া ফেলে, তাহাদের 
প্রভুর হুকুম থেকে ফিরিয়া 
যায় এবং বলে- সালিহ! 
তুমি আমাদের যে ভয় 
দেখাইতেছ, যদি তুমি সত্যই 
পয়গম্বর হও তবে তাহা 
লইয়া আস। 

ফলে তাহাদিগকে ভূমিকম্প 
আক্রমণ করে, এবং তাহারা 
ভোর বেলায় নিজ নিক 
ঘরে উপুড় ভাবে মরিয়া 
পড়িয়া থাকে । 
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ও হিস 


অতঃপর সালিহ তাহাদের থেকে ফিরিয়া চলিয়া যান এবং বলেন_ আমার 
জাতি! আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর পয়গাম পৌছাইয়া দিয়াছি, তোমাদের 
কল্যাণ কামনা করিয়াছি, তোমরা কিন্তু তোমাদের হিতৈষীদের ভাল পাও নাই । 


| লুৎকেও আমি প্রেরণ করি; | যখন তিনি তাহার জাতিকে বলেন-_তোমরা যে কামনার 
তাড়নায় মেয়েদের ছাড়িয়া পুরুষদের পিছনে ছুট, তোমরা ত সীমা লংঘনকারী ; 


[ ১৫৬] পার! 
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আন্‌ কুরআন (সুরা আয়রাফ্‌) তরজমা ও তভফসীর 


ভক্ষ সীহ্ব 


৭৫। উদ্ধত দর্সিত পাণ্ড| প্রধানরা তখন সমাজের দীন দরিদ্র মুসলমানদিগকে উপহাস 
করিয়া বলে__বড় বড়রা যাহা বুঝিতে পারিলনা, তোমরা তাহা বুঝিতে পারিয়াছ; তোমরাই বুদ্ধির 
ঘটী সন্দেহ নাই ; তোমরা কি সত্য সত্যই সালিহকে আল্লাহ্‌র নবী বলিয়া মনে কর? তাহার! উত্তরে 
বলে-মনে করিবার কি আছে, আমরা ত তাহাকে অন্তরে মনে বিশ্বাস করিয়াছি এবং মানিয়াছি। 

তাহাদের এরূপ উত্তরে এবং অটল প্রত্যয় দর্শনে হতচকিত অপদস্ত পাণ্ডা প্রধানরা কোন 
উত্তর খুজিয়া পায়না; শুধু বলে--তোমরা৷ মানিতে পার, আমরা কিন্ত মানি না। এমতাবস্থায় 
তৌমাদের মত নগণ্য দীন দরিদ্র জনের মানার এবং ঈমান আনার যে কোন সার্থকত৷ নাই, একথা 
বলা বাহুল্য । ইহাতে কোন্‌ স্বৰ্গই বা তোমাদের লাভ হইবে বুঝিতে পারিনা । 

৭৭। 1১১৪-_দূরাত্মারা অতঃপর আল্লাহ্র প্রেরিত নিদর্শন উদ্নীকে কাটিয়া ফেলে । উদ্রীটি 
ছিল বুহদায়তন, বিশালবপু ভয়ংকর আকৃতির। যেদিকে চরিতে যাইত সেদিককার সকল জীবন্ত 
সভয়ে দুটিয়া পলাইত ; তাহার জল পানের পালা নির্দিষ্ট ছিল। পালার দিনে কূপের সমস্ত জল 
নিঃশেষ করিয়া দিত। এক কথায় তাহার ্থষ্টি যেমন ছিল অস্বাভাবিক, তেমনি আচার আচরণ 
আকার আকুতি ও ছিল অস্বাভাবিক । অবশেষে বিরক্ত উত্তেজিত দূরাত্থা দরৃত্তিরা তাহাকে বধ 
করিতে বদ্ধ পরিকর হয়, কাদ্দার নামক তাহাদের জনৈক দূৰ্বত্ত পাণ্ডা উদ্নীটির কুজ কাটিয়া ফেলে ; 
এমনকি তাহারা হযরত সালিহ (আঃ )কেও হত্যা করিতে প্রয়াস পায় । এবং চরম ধৃষ্টতা সহকারে 
হযরত সালিহ (আঃ )কে বলে-_তোমার সেই আযাব যদি সত্য হয় তবে এখনই নিয়া আস, দেরী 
কেন করিতেছ? কথায় বলে পিপীলিকার যখন মৃত্যু আসে তখনই তাহার পালক গজায় । ইহাদেরও 
অনিবার্য সর্বনাশের জন্যই এত বাড় বাড়িয়াছিল পালক গজাইয়াছিল সন্দেহ নাই। ফলে তখনই 
তাহারা আদ জাতির মত নিজেরাও সর্বস্বান্ত হয়, আল্লাহ্‌র গযাবে নিপাত ঘায়। 

৭৮ ৮৪০ 455- কথিত আছে স্বজাতির এই শোচনীয় দুর্দশার পর হযরত সালিহ মন্কা 
শরীফে অথবা শ্যামদেশে চলিয়া যান; যাত্রাকালে স্বজাতির লাশের স্তুপ লক্ষ্য করিয়।৷ উল্লিখিত 
সম্বোধন করেন । বদর যুদ্ধে নিহত এবং অন্ধকূপে নিপতিত মুশরিকদের লাশ লক্ষ্য করিয়া যেমন 
হুযুর (দঃ) সম্বোধন করিয়াছিলেন, হযরত সালিহের উক্তিও ছিল তদ্রুপ অথবা তাহা নিছক 
খেদোতি I j 

LE এতদ্বারা অন্যান্যদের সতর্ক সাবধান করাই উদ্দেশ্য । অকুত্রিম দরদী হিতৈবীদের 
হিতৌপদেশ উপেক্ষা করিতে নাই, অন্যথায় অনুরূপ পরিণতি অনিবাধ সন্দেহ নাই । 

৮০ (৮১) ১-_হ্যরত লু (আঃ) হযরত ইব্রাহীমের ভাইপো ছিলেন; তাহারই সংগে 
হিজরত করতঃ ইরাক হইতে সিরিয়া যাত্রা করেন, এবং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে সদুম এবং তৎপার্শবর্তী 
অঞ্চলের জন্য পয়গম্বর রূপে প্রেরিত হন! বলা বাহুল্য সেখানকার, অধিবাসীরা আয়াতে উল্লিখিত জঘন্য 
অশ্লীল আচরণে লিপ্ত ছিল। সছুমবাসীরাই ছিল এই ঘৃণিত আচরণের আবিষ্কারক, শয়তানই 
তাহাদিগকে সর্বপ্রথমে এই পাঠ পড়াইয়াছিল, ইতিপূর্বে ছুন্য়ার বুকে কেহ কখনও এমন জঘন্য আচরণের 
কল্পনা করিতে পারে নাই। ক্রমে তাহাদের হইতেই ক্রমশঃ ইহা অন্যত্র অন্যান্যদের মধ্যে প্রসার লাভ 


করে, ছড়াইতে থাকে । 
হযরত লুৎ তাহাদিগকে ইহা থেকে বারণ করেন, বাধা দেন, তাহাদের গা Be 


পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক করেন, ধরা পৃষ্ঠ হইতে এই জঘন্য আচরণ মুছিয়া ফেলিতে প্রয়াস পান । তিনি 
5 লি ভাত ভাত 


অপ্রিয়ই নয় বরং ইহ! মানবতারও সীমা-বহিভূর্ত এবং তোমরা সেই NA. 
অম A) সা 
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তরজমা 


৮২। ০৮৮4 তাহার জাতি কিন্তু এতছুন্তরে শুধু এই কথাই বলে যে, ইহাদিগকে বস্তির বাহির 


৮৩। 


৮৪। 


৮৫। 


৮৬। 


৮৭1 


অগ্টম 


2৯৬ 
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করিয়। দাও, ইহারা বড় পাক পরিচ্ছন্ন থাকিতে চায় । 


অতঃপর আমি তাহাকে এবং তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাহার পরিজনকে রক্ষা করিয়া 
নিই; তাহার স্ত্রীই শুধু অবশিষ্টদের মধ্যে রহিয়! যায় ৷ 


তাহাদের উপর আমি প্রস্তর 
বর্ষণ করি; অতএব পাপিষ্ঠদের 
পরিণাম কিরূপ হইয়াছে 
লক্ষ্য করিয়া দেখ । 
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এবং যাহার! আল্লাহ্র উপর = "be 


ঈমান আনিয়াছে, তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন এবং আল্লাহ্র পথ থেকে 
বাধা দানের উদ্দেশ্যে পথে পথে বসিওনা ; আল্লাহ্র পথে বাঁক খুজিতে 
যাইওনা; এবং স্মরণ কর--তোমরা মুষ্টিমেয় ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্‌ই ত 
তোমাদের সংখ্যা বুদ্ধি করিয়াছেন; এবং দৃর্ত্তদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে 
তাহাও লক্ষ্য করিয়া দেখ ! 


জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র 

ইবাদত কর, আল্লাহ্‌ ভিন্ন 

তোমাদের কোন মাবুদ নাই, 

তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে 

তোমাদের কাছে দলীল 

আসিয়া গিয়াছে, অতএব 

মাপ এবং ওজন পূর্ণ করিও ; 

লৌকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য 

জিনিষ কম করিয়া দিওনা; এবং 
ধরা পৃষ্ঠে তাহার শোধরাই- 

বার পর ফসাদ.স্থষ্টি করিওনা; 
তোমরা যদি ইমানদার হও, 

তবে তোমাদের পক্ষে ইহাই 

উত্তম । 


তোমাদের একটি শ্রেণী যদি আমার হাতে প্রেরিত বিষয়ে ঈমান আনিয়া 
থাকে এবং অন্যরা ঈমান না আনে, তবে যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ তোমাদের 
মধ্যে ফয়সাল! করিয়া দেন, তোমরা! সবুর কর, তিনিই বে সর্বাপেক্ষা উত্তম বিচারক ! 
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টিনটিন ইসস সউিনিনসসনিননিনিিকিনিনিনি 


আন্‌ কুর আৰ (সুরা আয়রাফ্‌ ) তরজমা ও তফসীর 


তফসীর 


৮২। শর্ট ৮ 9_হযরত লুতের জাতি তাহার উপদেশ এবং নিষেধাজ্ঞার কোন সদুত্তর 
খুঁজিয়া না পাইয়া, কোন কৈফিয়ৎ দিতে না পারিয়া শেষ কথা বলে__লুৎ এবং তাহার সংগী সহচরগণ 
এতই যদি পাক পরিচ্ছন্ন থাকিতে চায়, তবে তাহাদিগকে আমাদের এই অপবিত্র পরিবেশ থেকে দুরে 
তাড়াইয়া দাও, বস্তির বাহির করিয়া দাও। ইহাদের সাধুতা পবিত্রতার বড়াই আর সহ হয় না। 


বলা বাহুল্য তাহার! বাহির করিবে কি, আল্লাহতাআলা নিজেই হযরত লুৎ এবং তাহার সংগীদিগকে 
সসন্মানে সপরিবারে বাহিরে লইয়। গেলেন ; শুধু লুতের (আই) স্ত্রী রহিয়া যায়, দর্ত্তদের সংগে যে তাহার 
যোগাযোগ ছিল। অতঃপরই বস্তিবাসীদের উপরে, দূরৃত্ত দুরাত্মাদের উপরে আল্লাহ্‌র আযাব নামিয়া 
আসে এবং তাহারা সবংশে নিপাত যায়। 

হযরত লুতের স্ত্রী কিন্তু আযাব থেকে রক্ষা পায় নাই; পয়গন্বর পত্নী হইয়াও আল্লাহ্‌র আযাৰে 
নিপাত যায় ; দূরত্তদের সংগে তাহার ঘনিঠতা ছিল, হযরত লুতের ঘরে আগন্তক অতিথির আগমন সংবাদ 
সে উক্ত দূরাত্মাদের সরবরাহ করিত; 

৮৪1 1/,৮4১____-হযরত লুতের জাতি, উল্লিখিত দূর ত্ত এবং জঘন্ত আচরণকারীদের উপর আল্লাহ্র 
আযাব, তাহাদের এই আচরণ অপরাধের বীভৎস পরিণাম পাক কুরআনের অন্যত্র অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে 
বর্ণিত রহিয়াছে। তাহাদের বস্তিই তাহাদের উপর উপ্টাইয়া যায় এবং প্রস্তর বর্ষণে তাহারা পিষ্ট 
নিষ্পেষিত হইয়| মরে। 

বলা বাহুল্য কোন উচ্চ জায়গা হইতে নীচে নিক্ষেপ করতঃ উপর হইতে পাথর মারা, এবং কোন 
দৃ্ন্ধযুক্ত জায়গায় বন্দী করিয়া রাখাই এহেন অনাচারীদের একমাত্র শাস্তি বলিয়া কোন কোন 
শান্ত্রবিশারদ বর্ণন! করিয়াছেন । 

পাপ করিবার সময় মানুষ স্বভাবতঃ ইহার পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখে না; পাপ প্রবৃন্তিতে 
অন্ধবুদ্ধি হইয়া দদ্তি করিয়া বসে; তাই বুদ্ধিমানদের পক্ষে অন্যের পরিণাম ও দৃষ্টান্ত দর্শনে শিক্ষালাভ 
করা উচিত। 

৮৫| ০৪৭০ 1১ পাক কুরআনের অন্যত্র হযরত শুআইব (আঃ)কে “আসহাবুল আইকার” প্রতি 
প্রেরণের উল্লেখ রহিয়াছে । “আইক!” এবং মদয়ন যদি একই এলাকার বিভিন্ন নাম হয়, তবে তাহাতে 
কোন বিরোধ নাই; অন্যথায় আইকা। এবং মদয়ন উভয় এলাকার প্রতিই হযরত শুআইব (আঃ) প্রেরিত 
হইয়াছিলেন বলিয়। বলিতে হয় । 

যাই হউক হযরত শুআাইব (আঃ) তাহার জাতির সংস্কার সংশোধন এবং হিদায়তে আত্মনিয়োগ 
করেন। ঠকামী ফীকিবাজী ছিল তাহাদের দুরারোগ্য ব্যাধি। মাপ এবং ওজনে কম দেওয়া; লোক 
ঠকান ছিল তাহাদের জঘন্য অভ্যাস । শিরিক কুফুর ছিল তাহাদের মজ্জাগত | হযরত শুআইব (আঃ) 
তাহাদিগকে তওহীদের পথে আহ্বান করেন, আল্লাহ্র স্থষ্টির হক এবং স্তাষ্য পাওনা ও দাবীপুরণে 
দূর্নীতি হইতে তাহাদের বারণ করেন। তিনি বলেন_ সাদার সত্যতার প্রমাণ নিদর্শন তোমাদের 
সম্মুখে সুস্পষ্ট ; অতএব তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি তাহা কবুল কর, গ্রহণ কর এবং যে ভয়াবহ 
পরিণাম সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করিতেছি তংসম্বন্ধে সাবধান সতর্ক থাক। 

বল! বাহুল্য বন্দার হক এবং থে পারস্পারিক মৌআমেলা লেনদেন আচার ব্যবহারে আজ 
আমাদের সুখী সজ্জন মহাজনের! পর্যন্ত যথোচিত গুরুত্ব দান করেন নাঃ বথোচিত কর্তব্য পালনে ক্রটি 


অগ্রম এ ॥ EE 
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আন কুরআন (সুরা আয়রাফ্‌ ) তরজম। ও তঙ্ষসীর 


গাফলত করিয়া থাকেন, আল্লাহর দরবারে, আল্লাহ্‌র নজরে তাহার গুরুত্ব এত বেশী যে, এতছুদেশ্ে 
তিনি একজন পয়গম্বরকে পর্যন্ত বিশেষভাবে প্রেরণ করিয়াছেন। সমাজ জীবনে ইহার গুরুত্ব এত 
বেশী, ইহাতে গাফলতির পরিণাম ও মারাত্মকতা এত ভয়াবহ যে একটি গোটা জাতি এজন্য ধরাপৃষ্ঠ 
হইতে চিরতরে বিদায় লাভ করিল, আল্লাহ্‌র অভিশাপের অনলে পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল । 


হযরত শুআইব (আঃ) তাহার জাতিকে উদ্দেশ করিয়া বলেন_খবরদাঁর ! খবরদার ! পরের হক 
মারিও না, ওজনে পরিমাপে কম দিও না, ধরাপুষ্ঠে অশান্তি উপদ্রব করিও না, শাস্তি নিরাপত্তা 
বিদ্বিত করিও না, কেননা এ সমস্ত আচরণ কোন সত্যিকার মানুষ এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদারদের 
পক্ষে শোভা পায় না। 


19০. ১$-তিনি আরও বলেন__পথিক পথচারীদের ভয় দেখাইয়া তাহাদের টাকাকড়ি. 
ধনসম্পদ লুঠ করিও না, এজন্য পথে ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিও না, জনসাধারণকে মুমিনদের কাছে, 
পয়গম্বরদের কাছে যাইতে বাধ! দিও না, আল্লাহ্‌র ছ্বীনধর্মে খুঁত ত্রুটি এবং বাঁক খু জিতে যাইও না। 


19১5 ১1 +-_তোমরা তুলিয়া যাইও না যে, আজ তোমরা যে জনবল ধনবলের বড়াই করিতেছ 
একদা কিন্তু তোমরা এত প্রচুর সংখ্যক ছিলে না, তোমরা অতি মুষ্টিমেয় ছিলে ; একমাত্র আল্লাহরই 
কৃপায় আজ তোমাদের এই সংখ্যা বৃদ্ধি ও সংখ্যা প্রাচুধ লাভ হইয়াছে ; এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা 
নাফরমানী না করিয়া তাহার কৃতজ্ঞতা ও শুক্রিয়া নিবেদন, তাহার বন্দার, তাহার স্থষ্টির হক এবং 
দাবি যথাযথভাবে আদায় সংরক্ষণের আদর্শ দৃষ্টান্ত পেশ করাই তোমাদের একমাত্র কর্তব্য। আল্লাহ্‌র 
অকুপণ দানে, আল্লাহর ন্তামত লাভে অহংকার এবং বড়াই না করিয়া তাহার আযাব অসন্তোষের 
ভয়ে, তাহার অধিকতর ন্তামত এবং সন্তোষ প্রসন্নতা লাভের লোভে তাহার দরবারে বিনয় নত্রতা অবলম্বন 
এবং অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা নিবেদনই তোমাদের একমাত্র কাজ। 


৩৪ ০।১--তবুও যদি, আমি যাহা নিয়া আসিয়াছি তোমরা যদি তাহাতে দলাদলি কর 
সর্ববসম্মত এবং একত্র ভাবে তাহা! গ্রহণ না কর, সর হলি শেষ পর্যন্ত আসমান হইতেই 
আমাদের আপোষের ফয়সালা হইয়া যাইবে জানিও। 
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গড াহারাি তিতা 


NNT EEE 


তরজমা 

৮৮। ০১৬] এ তাহার জাতির উদ্ধত প্রকৃতি প্রধানরা বলে_হে শুআইব! হয় তোমরা আমাদের 
ধৰ্ম্মে ফিরিয়া আইস নতুবা আমরা তোমাকে এবং তোমার সংগের ঈমানদারদিগকে 

শহর থেকে বাহির করিয়। দিব। শুআইব বলেন_-আমাদের অনিচ্ছা সত্বেও ? 
val (8১53 তোমাদের মিল্পত থেকে আল্লাহ্‌ আমাদিগকে “নাজাত” দেওয়ার পরও যদি 
আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরিয়া যাই তবে আমর! আল্লাহ্‌র উপরই মিথ্যা বাধিব 
সন্দেহ নাই। তোমাদের ধর্মে ফিরিয়া যাওয়া আমাদের কাজ নয়, তবে যদি 
আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা করেন ; আমাদের প্রভু প্রতিটি জিনিষ তাহার 
জ্ঞানে ঘিরিয়া রহিয়াছেন, আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করিয়াছি; আমাদের 
‘lb গ্রভো ! আমাদের এবং 
iE | 2৩, নিন তি : আমাদের জাতির মধ্যে ফয়- 


টি সালা করিয়া দাও; তুমি যে 
9 টির 2৬০৮৬ NS | সর্বাপেক্ষা উত্তম ফয়সালা! 


(5 NESS (৯৫57 5 রন দাও। 
RAS SLAMS 5:85] ৯০। dbs তাহার জাতির কাফির 


প্রধানরা বলে_-তোমরা বদি 
শুআইবের অনুসরণ কর, তবে 
তোমরা উচ্ছন্ন যাইবে সন্দেহ 
নাই । 

৯১। ৮৫১৯৪ অতঃপর তাহাদিগকে ভূমি 
কম্প আক্রমণ করে, ফলে 
তাহারা সকলেই  প্রত্যুবে 
নিজের নিজের ঘরে উপুড় 
ভাবে মরিয়া পড়িয়া থাকে । 


৯২। oul যাহারা শুমাইবের তকবীৰ 
করিয়াছিল তাহারা যেন 
কখনই সেখানে ছিল না» 


AS LEI YS 
5৩6৬১৮৫৮৮30 
১ রি রী 
8485] 
রি ০৪] 
০৩০০1893595] 
৫835 
ররর তর 
ESTERASES) 


EAE Se 89852221289 98355 যাহার! শুআাইবের মিথ্যাবাদন 
২০১৮5১১০ 5:24 22৫ (2855 রে 515 রি ৬ ] করিয়াছিল তাহারাই সর্বস্বান্ত 
8১:22 2 হইয়াছে । 


৪০425 অতঃপর তিনি তাহাদের থেকে ফিরিয়া যান এবং বলেন-_-আমার জাতি ! আমি 
টি তোমারদিগকে আমার প্রভুর পয়গাম পৌছাইয়াছিলাম, তোমাদের কল্যাণ কস 
করিয়াছিলাম, এক্ষণে কাফিরদের উপর কেমন করিয়া আক্ষেপ করি । 

৯৪ | (এ.)15 আর আমি যেখানেই পয়গম্বর প সেখানকার অধিবাসীরা যাহাতে 


আক্রান্ত ছি। 
তি মিনতি করে তজ্জন্য তাহাদিগকে দুঃখকষ্টে করিয়া 
৯৫ Was eo সি আমি তাহাদের অবস্থা রে বদলে ভাল করিয়া দিই; শেষ পযন্ত 
তাহার! সীমা ডিংগাইয়া যায় এবং বলে, আমাদের বাপ দাদারাও সুখছঃখ ভোগ 
করিয়াছেন; ফলে আমি তাহাদিগকে এমন অতফিতভাবে আক্রমণ করি যে 
তাহারা টের পর্যন্ত পায় নাই 
নবম | ১৬১ ] পারা 
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আন ক্ুরআম (সুরা আয়রাফ্‌ ) উরজমা ও তফসীর 
ভক্ত সী শ্ব 


৮৮ | £১১!|U৮__কোন কিছু হইতে বাহির হইবার পর পুনরায় তাহাতে ফিরিয়া যাওয়া 
বা প্রত্যাবর্ত্তনকেই ১১০ বলে । বর্তমান আয়াতের ০১১) শব্দটি এই ১১* ধাতু হইতেই উদ্ভৃত। হযরত 
শুমাইবের সংগী সাথী মূমিনরা একদা কাফির ছিল, এক্ষণে আবার কাফির হইতে গেলে তাহাদের 
ক্ষেত্রে শব্দটার ব্যবহার প্রয়োগ সঠিক শুদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই] কিন্তু হযরত শুআইব ত কখনও কাফির 
ছিলেন না, কাফিরদের ধর্মে ছিলেন না, তাই তাহার বেলায় ১১০ বা প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নই উঠে না; 
বস্তুতঃ তাহার ক্ষেত্রে শব্দটার প্রয়োগ মুখ্য নয় বরং সংগীয়দের প্রসংগেই এক সংগে যুক্তভাবে শব্দটি 
ব্যবহৃত হইয়াছে। সংগীয় মুমিনদের প্রত্যাবর্তন যথার্থ, মুখ্য, এবং তাহার বেলায় আনুষংগিক এবং 


গৌণ। আসলে এস্থলে প্রত্যাবর্তন কিংবা নবাগমন মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, কুফুরের প্রতি তাহাদের সকলকে 
আমন্ত্রণই আসল উদ্দেশ্য | 


অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, হযরত শুআইবের সম্পর্কেও তাহাদের এই উক্তি এবং 
বাক্যটি প্রয়োগও যথার্থ, তবে কাফিরদের ধারণা মত। হযরত শুআইবের (আঃ) নবুওৎপূর্ব 
জীবনকে তাহার! কাফির জীবন বলিয়া ধারণা করিয়া থাকিবে । যতদিন তিনি তাহাদের আচার 
আচরণের প্রতিবাদ করেন নাই, ততদিন তাহারা তাহাকে তাহাদেরই মতাবলম্বী স্বধর্মাবলম্বী বলিয়া 


ধারণা করিয়াছে । অবশ্য ব্যাকরণ এবং ভাষা হিসাবে প্রত্যাবর্তন শব্দ শুধু আগমন অর্থেও ব্যবহৃত 
হইতে পারে । 


৮৯। 0০৩1 --_যাই হউক, হযরত শুআইব ( আঃ) তাহাদের উত্তরে বলেন__তোমাদের 
এই অযৌক্তিক অন্তঃসারশৃণ্য ধর্মে আমরা ফিরিয়া যাইতে না চাহিলেও, আমাদের একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও 
কি তোমরা জবরদস্তি বলপূর্ববক আমাদিগকে তোমাদের বর্মগ্রহণে বাধ্য করিতে চাও? মনে 
রাখিও__কোন বাতিল, মিথ্যা, অসত্য ধর্মকে গ্রহণ করা আর আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা বাঁধা, আল্লাহ্‌কে 
অপবাদ দেওয়া একই কথা। এমতাবস্থায় একজন পয়গম্বর এবং তাহার অনুগামীদের পক্ষে, যিনি 
নিজেকে সত্য, এবং আল্লাহ্‌র প্রেরিত পয়গম্বর বলিয়া দাবী করিতেছেন এবং যাহারা তাহাকে সত্য 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, তাহার এবং তাহাদের পক্ষে প্রকৃত হক এবং সত্যকে বিসর্জন দিয়া 


তোমাদের এই বাতিল এবং মিথ্যা ধর্ম গ্রহণ, তাহাতে আগমন এবং অনুপ্রবেশ কেমন করিয়া সম্ভব 
হইতে পারে? 


৩! এ৯_-বিশেষতঃ আল্লাহ্‌ যখন স্থচনা হইতেই হউক অথবা পরবর্তীকালে আমাদিগকে 
এই মিথ্যা এবং বাতিল ধর্ম হইতে মুক্তি দান করিয়াছেন। হযরত শুআইব (আঃ) আজন্ম এহেন 
সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান, তাঁহার সংগী অন্ুসারীগণ পরবর্তী জীবনে এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। 
তাই তাহারা তাহাদের এই মহান সৌভাগ্যের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত পাণ্ডা প্রধানদিগকে 
স্পষ্ট জবাব দিয়া বলিতেছেন__অবশ্য আমাদের প্রভুর ইচ্ছা আমরা বলিতে পারিনা ; তিনি ইচ্ছা 
করিলে তাহা রোধ করিবার সাধ্য সাহস কাহারও নাই; তাহার জ্ঞান অপরিসীম, তাহার বিবেচনা 
সুক্ষ; নতুবা বত জোর জবরদস্তি যত বল প্রয়োগ যত অত্যাচার উৎপীড়ন করনা কেন, আমরা 
কিন্তু তোমাদের ধর্মে ফিরিবার নই, কখনও ফিরিবনা ; তোমাদের বাতিল ধর্ম কখনও গ্রহণ করিব 
না, আমাদের এই সত্য ধর্ম কখনও ছাড়িবার নই, কখনও কিছুতেই ছাঁড়িব না। আমাদের আশা 
ভরসা নির্ভরতা একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ৷ এবং তোমাদের আমাদের মধ্যে শেষ মীমাংদা এবং 
সঠিক ফয়সালার জন্য আমরা তাহারই স্মরণ মাগি, তাহারই আশ্রয় নিই। তাহার চেয়ে সঠিক এবং উত্তম 


নবম [ ১৬২] পার! 
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টিটি SIS POET ০70৯ 


আন কুরআম (সুরা আয়রাফ্‌ ) তরজমা ও তীর 


মীমাংসা যে কেহই করিতে পারে না, করিবার কেহই নাই । পয়গম্বর এবং আদর্শ মুমিনরা যে সর্বাবস্থায়ই 
সর্বপ্রকার পরিস্থিতিতেই সর্বপ্রকার সাহায্য ভরসার পরিবর্তে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই অটুট নির্ভরতা 
এবং অবিচলিত আস্থা ভরসা রাখেন, হযরত শুআইব (আঃ) এবং তাহার সংগীয় মুমিনদের এই 
উক্তিউ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই । 


৯০। 0 ১-_শুআইবের (আঃ) জাতির উক্ত পাণ্ড| প্রধান কাফিররা জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া 
বলে__শুআইবকে যে মানিয়াছে সে-ই উচ্ছন্ন গিয়াছে, সবস্থান্ত হইয়াছে জানিও। মনে রাখিও, শুমাইবের 
কথা মানিলে-_ওজন এবং পরিমাপ সঠিকভাবে করিতে হইবে, লোকের পাওনা পুরাপুরি দিতে হইবে, 
বল! বাহুল্য ইহাতে অর্থনৈতিক এবং পাথিব স্বার্থের সমূহ ক্ষতি সন্দেহ নাই। 


৯১। (৪১১-_অবশেষে শুআইবের (আঃ ) জাতি আল্লাহ্‌র গযব এবং আযাবে আক্রান্ত হয়; 
তাহাদের উপর কিরূপ আযাব আসিয়াছিল সে সম্বন্ধে পাক কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনার যৌথ 
মর্ম এই হয় বে_ প্রথমে তাহাদের উপর ছায়ার আকারে আযাব আসে, অতঃপর ভয়ংকর গর্জন 
ধ্বনিত হয় এবং অবশেষে তাহারা একেবারে নিপাত নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় । ( ইবনে কসীর ) 


৯২। 9:5)- কুদরতের লীলা? প্রকৃতির অভিশাপ ; একদা যাহারা দর্পভরে হযরত শুআইব 
এবং তদীয় সংগীদিগকে নির্বাসনের ধমক এবং হুমকি দিয়াছিল, ভাগ্যের বিপর্যয়ে অবশেষে সেই 
শুমাইব (আঃ) এবং তাহার সাথীরা ত নিরাপদ অক্ষত রহিয়া গেলেন, আর দপিতদের হুংকার এবং 
অস্তিত্ব চিরতরে নীরব এবং নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। 

৯৩। এ অতঃপর হযরত শুমাইব (আঃ) এই অভিশপ্ত এলাকা ত্যাগ করতঃ অন্যত্র 
যাত্রা করেন। যাত্রাকালে এই অভিশপ্ত এবং মর্মবিদারক করুণ দৃশ্য দেখিয়া বলেন_-একদা্‌ যাহাদিগকে 
এই সর্বনাশা পরিণাম সম্বন্ধে কত সতর্ক সাবধান করিয়াছি, কত ভাবে বুঝাইতে সম্ঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছি কিন্তু তাহারা কোন হিতোপদেশ শুনে নাই, সতর্ক হয় নাই, আজ তাহাদের অবস্থা যতই 
করুণ হউক না কেন, তাহাদের জন্য আফশোৰ করিবার দুঃখ করিবার কোন যুক্তিই নাই। 


৯৪। 0.। (১১-_আল্লাহ্র পয়গন্বরদের আগমনের পর মানুষ যখন তাহাদের বিরোধিতা 
করে, তাহাদিগকে মিথ্যা বলে, তাহাদের তকধীব করে, “তাহারা অসত্য” বলিয়া তাহাদের উপেক্ষা 
করে, আল্লাহ্র তরফ থেকে তখন তাহাদিগকে আত্মদচেতন ও সতর্ক সাবধান করিবার উদ্দেশ্যে দুঃখ 
কষ্ট, দারিদ্র্য অর্থাভাব বিপদাপদ প্রেরিত পতিত হয়। যাহাতে তাহারা ঘা খাইয়া নরম পড়ে, 
আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতি করে, আশ্রয় প্রার্থন৷ করে, নিজেদেন অনাচার এবং দৌরাত্ম্য 
ধুষ্টতা বিসর্জন দিয়া স্থপথে আসে, একমাত্র আল্লাহ্রই হইয়া থাকিবে বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তজ্জন্তই 
এই ব্যবস্থা ৷ 

ইহাতে যদি তাহারা সতর্ক হয়, অনুতপ্ত হয়, স্ুপথে আসে তাবে উত্তম, অন্যথায় শান্তা, 
তাহাদের জন্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে, আরাম আয়েশের সদর দার উন্মুক্ত করিয়া দেন। আল্লাহ্‌র অকুপণ 
দানে অযাচিত অনুগ্রহে ধন্য সমৃদ্ধ হইয়া যাহাতে তাহারা মানবতার খাতিরেও তাহার বিরোধিতায় 
তাহার আদেশ অমান্ততায় লঙ্জ। বোধ করে, লজ্জা শরমের খাতিরেও আল্লাহ্র দরবারে কৃতজ্ঞতা 
নিবেদন করতঃ একুল ওকুল ছু'কুল রক্ষা করিতে পারে তজ্জন্তই এই আয়োজন । 
তাহাদের টনক না নড়ে, তাহারা আত্ম-সচেতন ও সতর্ক 


৯৫। 040 ইহাতেও যদি 
ধনবল জনবল মান মধ্যাদা বাড়িতে যায় 


সাবধান না হয় বরং যতই তাহাদের স্থখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং 
নবম [ ১৬৩, ] পার। 
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আন কুর আম (সরা আয়রাফ্‌ ) তরজমা ও তফ জীর 


ততই তাহারা ভোগ বিলাসের, আত্ম-বিস্মৃতির উদ্দাম স্রোতে, দূর্বার বানে গা ভাসাইতে থাকে; 
অতীত দুঃখ কষ্ট স্মরণ দ্বারা শিক্ষালাভ ত দূরের কথা, তাহারা ইহার সপক্ষে যুক্তি করিয়া 
বলে--ওসব কিছুই নয়, সুখ দুঃখ ত ছুন্য়ার রীতি, এ দুন্য়াতে অবিমিশ্র সুখ কোথায়? 
তাই কখনও ছুঃখ কখনও সুখ; আমাদের বেলায়ই ইহা নয়, বরং আমাদের পিতা পিতামহ বাপ 
দাদা চৌদ্দ পুরুষের আমল হইতেই এই নীতি এই রীতি চলিয়া আসিতেছে । অতএব একথা 
বলিতে যাওয়া যে-_এই দুঃখ কষ্ট বিপদাপদ আমাদের কুফুর শিরিক কিংবা অনাচার এবং ছুষ্কৃতির 
ফল, নেহাৎ গাল গল্প বই কিছু নয়। যদি এ দুঃখ কষ্ট আমাদের কুফুর শিরিক আচার আচরণের 
ফল এবং পরিণতি হইত তবে আজ এই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কেন, ইহাও কি আমাদের পাপের ফল 
বলিতে হইবে ? নতুবা আমরা ত আগে যেমন ছিলাম আজও তেমনি আছি, আগে যাহা করিতাম 
এখনও তাহাই করিতেছি, আমরা ত নিজেদের পরিবর্তন করি নাই তবু কেন এই সুখ সৌভাগ্য? 
বলা বাহুল্য স্থখের দিনেও তাহারা যখন শিক্ষালাভ না করিয়া একেবারে নিঃশংক নিভীকি 
চিত্তে অবাধে অসংকোচে নির্ধারিত সীমা লংঘন করিয়া চলিতে থাকে তখন হঠাৎ আল্লাহ্‌র আযাব 
তাহাদিগকে অতকিতে আক্রমণ করে। আক্রমণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেদের এই আশু এবং চরম 
সর্বনাশের আভাস পর্যন্ত তাহারা বুঝিতে পারে না। 


তফসীর মওযিহুল কুরআনে আছে__ছুন্য়াতে যদি মানুষ তাহার পাপের শাস্তি পায়, 
পাপ যদি তাহার সহ্য না হইয়া যায় তবে তাহার তওবার, আত্ম সতর্কতার, সুপথে আসিবার এবং শুভ 
কল্যাণের আশা। করা যায়; পক্ষান্তরে সে যদি শাস্তি না পায়, তাহার পাপ যদি সহিয়া যায়, তবে 
তাহার ভবিষ্বাং আশংকা-সংকুল এবং নিরাশাব্যপ্রক সন্দেহ নাই। বিষ খাইবার পর কেহ যদি 
বমি করিয়া ফেলে তবে যেমন তাহার বাঁচিবার আশা থাকে, আর যদি তাহা ক্রমে হযম করিতে 
থাকে তবে তাহার পরিণতি যেমন মারাত্মক রূপ ধারণ করে ইহাও অনেকটা তাহারই মত। 


নবম [ ১৬৪ ] পার! 
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তর জম 


৯৬। 91১15 বলা বাহুল্য বস্তিবাসীরা যদি ঈমান আনিত এবং সাধুতা অবলম্বন করিত, তবে 


আসমান জমীনের ন্যামত সম্পদ তাহাদের জন্য খুলিয়া দিতাম; কিন্তু তাহারা 
তকষীব ( মিথ্যাবাদন ) করে, ফলে তাহাদেরই আমল আচরণের পরিবর্তে আমিও 
তাহাদের পাকড়াও করি । 


৯৭। 20 তবে কি বস্তিবাসীরা এববয়ে একেবারে নির্ভয় হইয়! গিয়াছে যে-_নিত্রারত 
অবস্থায় রাতারাতি আমার আযাব তাহাদের উপর আসিতে পারে ? 
৯৮ 9711 অথবা নাগরিকের! একেবারে নির্ভয় যে__তাহাদের খেলাধুলায় মাতিয়া থাকা 


অবস্থায় দিন দুপুরে আমার আযাব তাহাদের উপর আপতিত হইতে পারে? 
28১95 ৯৯ 1১0 আল্লাহ্‌র গোপন কৌশল সম্বন্ধে 
কি তাহারা একেবারে নির্ভয় 
হইয়া গিয়াছে? বলা বাহুল্য 
যাহারা সর্বস্বান্ত যাইবার, এক 
মাত্র তাহাদের ব্যতীত কেহই 
আল্লাহ্র গোপন “তদবীর” 
সম্বন্ধে নিঃশংক হইতে পারে 
না। 

§ ১০০। 141 স্থানীয় অধিবাসীদের নিপাত 
যাওয়ার পর যাহারা ধরণীর 
উত্তরাধিকারী হইয়াছে, একথা 
কি তাহাদের কাছে সুপ্রকাশ 
নয় যে, ইচ্ছা করিলে আমি 
তাহাদের পাপের পরিণামে 
তাহাদিগকেও পাকড়াও করিতে 
পারি এবং তাহাদের অন্তরে 
মোহর করিয়া দিতে পারি 
যে তাহারা শুনিতে পায়না । 

১০১ | এছ এই যে বস্তিগুলির কিছুটা 
ইতিবৃত্ত আমি তোমাকে 
শুনাইতেছি, সন্দেহ নাই 
তাহাদের নিকট আমার রস্ু- 

লরা আসিয়াছিলেন স্পষ্ট নিদর্শন নিয়া; তাহারা কিন্তু প্রথমে যে বিষয়ের তকযীব 
করিয়াছিল কিছুতেই তাহাতে ঈমান আনিবার ছিলনা; এমন ভাবেই আল্লাহ 
কাফিরদের অন্তরে মোহর করিয়া দেন | ূ্‌ 

১০২। ১৯১১ আর তাহাদের অধিকাংশেরই কিন্ত আসি অংগীকার রক্ষা করিতে পাই নাই বরং 

অধিকাংশকেই আমি নাফরমান পাইয়াছি। 

১০৩। 144০... আবার আমি তাহাদের পর ফেরাউন এবং তাহার দলবলের কাছে আমার 

নিদর্শন সহ মুসাকে প্রেরণ করি; তাহারা কন্ত তং পরিবর্তে কুফুর করে; 
অতএব কাফিরদের পরিণাম কি হইয়াছে লক্ষ্য করিয়া দেখ। 

১০৪ | ৬94 এড 5 মুসা বলেন_-ফেরাউন ! আমি রব্বুল আ-লামীনের রস্থুল সন্দেহ নাই ৷ 

[ ১৬৫ ] পার! 
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আন্‌ কুর্মান (সুরা আয়রাফ,) তরজমা ও তফজীর 
তফনীর 


৯৬। ০1১) ১-_ আল্লাহ্‌ বলেন_মানুষের প্রতি আমার ব্যক্তিগত আথবা অযথা কোন 
আক্রোশ বিদ্বেষ নাই যে শুধু শুধু তাহাদের আযাব দান করিতে যাইব, তাহাদের প্রতি আপদ 
বিপদ অবতারণ করিব। বস্তুতঃ তাহারা যাহা ভুগিয়াছে, নিজের দোষেই তাহা ভোগ করিয়াছে । নতুবা 
তাহাদের জীবন-চিত্র অন্তরূপ হইত; তাহারা যদি আমার অবাধ্য না হইয়া কুফুর তকযীৰ এবং 
পয়গম্বর বিরোধিতা না করিয়া আমার কথা মানিত, তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা মুতাবিক চলিত, তাকওয়া 
তথা সাধুতা পরহেযগারী ও আত্মরক্ষার পথ ধরিত, তবে আসমান জমীনের ন্যামত সম্পদের ভাণ্ডার- 
দ্বার তাহাদের জন্য অবারিত উন্মুক্ত করিয়া দিতাম ; কিন্তু তাহারা তৎপরিবর্তে সেই তকষীবৰ মিথ্যাবাদন 
অবাধ্যতা অমান্যতার পথই ধরে, এবং আমাকেও যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় । 


প্রসিদ্ধ তফসীরকার ইমাম ফখরুদ্দীন রাষী (রঃ) বলেন__বর্কত শব্দ কখনও “স্থায়ী কল্যাণ” 
এবং কখনও “কল্যাণ বৃদ্ধি” অর্থে ব্যবহৃত হইয়৷ থাকে ; উভয় অর্থই বর্কত শব্দের মর্ম্মভুক্ত। অতএব 
ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটির ব্যাখ্যা বা তফলীর এই দীড়ায় যে-_আল্লাহ্‌র বন্দারা, মানুষেরা যদি 
ঈমান আনিত, তাকওয়া অবলম্বন করিত, তবে আকাশ, পৃথিবী, আসমান, জমীনের ন্যামত সম্পদের ভাণ্ডার 
আল্লাহ তাহাদের জন্য খুলিয়া দিতেন, এবং চিরতরে খুলিয়া দিতেন ; তাহারা ন্যামত ত লাভ করিতই, 
তৎসংগে হ্যামতের স্থিতি এবং বৃদ্ধি বাড়তিও লাভ করিত। তাহাদের ন্যামত স্থায়ী হইত, এবং 
বাড়িতে থাকিত। কাফিরদের মত নয় যে, ক্ষণস্থায়ী সুখ সম্পদ লাভ করিল এবং দুদিন পরে তাহা 


ফুরাইয়া গেল; অথবা এই স্থখ-সম্পদই শেষ পরিণামে তাহাদের চরম দুঃখ, চরম সর্ববনাশে 
পরিণত হহল। 


৯৭। ০+ 1-কুফুর শিরিক পয়গম্বরের তকযীব মিথ্যাবাদন এবং বিরোধিতা প্রভৃতি মহাপাপ 
এবং দুষ্কৃতি দৌরাত্ম্য প্রভৃতি যে যে কারণে অতীত উম্মত, পূর্ববর্তী বহু জাতি নিপাত গিয়াছে, 
সর্বস্বান্ত হইয়াছে, সে সমস্ত আচরণ এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বরের (দঃ) তকযীব মিথ্যাবাদন এবং 
বিরোধিতা সত্বেও ইহারা কিরূপে নিঃশংক, নিশ্চিন্ত, নির্ভয়, নির্ভাবনাচিত্ত রহিয়াছে? ছুন্য়ার সুখ 
সম্পদে মাতিয়া আছে, আয়েশ আরামে ডূবিয়া রহিয়াছে । তাহারা কি ভাবিয়া দেখে না যে, রাতারাতি 
হউক, রাত্রিকালের সুখনিদ্রায় মগ্ন অথবা, দিনের মধুর ঘুমে রত যে কোন অবস্থায়, রাতের অন্ধকারে 
হউক অথবা দিনে দুপুরে যেকোন সময়ে আল্লাহ্‌র আযাব তাহাদিগকে অতকিত অকস্মাৎ আক্রমণ 
করিতে পারে। বিস্ময়ের বিষয়__অতীত উম্মতের অনুরূপ দৃষ্টান্ত সত্বেও তাহারা এমন নির্ভয় নিঃশংকচিত্ত 
কেমন করিয়া রহিয়াছে । 


৯৮ 1১১--তবে কি তাহার! আল্লাহ্‌র “মকর” বা গোপন কৌশল, গোপন তদবীর ব্যবস্থা 
নিগুঢ আয়োজন সম্পর্কে একেবারে বেপরোয়া নির্ভাবনাযুক্ত হইয়া গিয়াছে। তাহারা কি বুঝিতে 
পারে না, ভাবিয়া দেখে নাঁ_তাহাদের এই সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগবিলাসের আয়োজন উপকরণ 
তাহাদের সর্ধনাশের পটভূমিকা মাত্র, মাছের পক্ষে বড়শীর টোপ স্দশ। তাহাদের এই সুখের 
টোপ, টোপ গেলার সুখ-সদৃশ বই নয়। টোপ ঠুকিতে ঠুকিতে শেষ পর্যন্ত যখন তাহারা সম্পূর্ণরূপে 
টোপ শুদ্ধ কীটীও গিলিয়া ফেলে তখনই তাহার শেষ দশা, শিকারীর জয়। দুরৃত্ত পাপিষ্ঠদের সংগেও 
আল্লাহ্‌র মক্র বা! দাও কৌশলও অনুরূপ সন্দেহ নাই। যাহারা নেহাৎ ভাগ্যের মারা, অভিশপ্ত 
ভাগ্য, একমাত্র তাহারাই এই ফাদে জড়ায়, এই সুখ বনাম অনন্ত দুঃখের জালে পতিত হয়। ইহার 
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আনন কুরআন (সুরা আররাছ). তরজমা ও তীর 


ভয়াবহ পরিণাম বিস্মৃত হইয়া নির্ভয় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে । মুমিন মুসলমান কিন্ত কোন অবস্থায়ই 
আল্লাহ্‌কে ভূলিয়। থাকিতে পারে ন৷ ; পরিণাম সম্বন্ধে উদাসীন এবং আত্মবিস্মৃত থাকিতে পারে না। 
মোঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহ যফর সত্যই বলিয়াছেন__ 
যফর, উসকে! আ-দমী না জান্য়েগ! ক্যায়সাহি হো সাহেবে ফহম্‌ ও যুকা 
জিসে আইশ মে ইয়াদে খোদা না রহি, জিসে তয়শমে খওফে খোদা নারাহা | 
আক্রোশ উত্তেজনায় যে আল্লাহকে ভয় করে না, স্থখে আয়েশে যে আল্লাহকে মনে রাখে না 
সে যতই জ্ঞানী বিচক্ষণ হউক ন! কেন তাহাকে মানুষ মনে করিতে নাই ' 


১০০ ০ 8 জাতীয় জীবনের ভাগ্য বিপর্যয়ের উত্থান পতনের, পাপের শোচনীয় পরিণামের 
জীবন্ত ইতিহাস মানুষের চোখের সম্মুখে, তবুও সে দেখিয়া দেখে না: শিক্ষালাভ করে না, তাহারও 
যে অনুরূপ সর্ববনাশ হইতে পারে একথা সে ভাবিয়া দেখে না। নতুবা ূর্বববর্তী্দের অবর্তমানে, একদা 
তাহার! এই দুন্য়াতে এই জগতেই কর্তৃত্ব করিতেছে, স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে, তাহারা কিরূপে পূৰ্ববর্তাদের 
দৃষ্টান্ত সত্বেও নিজেদের পরিণাম সম্বন্ধে নিঃশংক হইতে পারে। তাহারা কেমনে ভুলিয়া যায় যে 
আল্লাহ্‌ চাহিলে তাহাদিগকেও তাহাদেরই দুষ্কৃতি ও পাপের পরিণামে অনুরূপ আযাব দান করিতে 
পারেন। 

১০১। 5১৪ 4- এই যে সমস্ত জাতির ভাগ্য বিপর্যয়ের ইতিবৃত্ত আজ তোমায় বলিতেছি, 
তাহাদের কাহারও প্রতি আমি অবিচার করি নাই, প্রকৃতপক্ষে তাহারা নিজের দোষেই নিপাত গিয়াছে, 
নিজেরাই নিজেদের এই সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। নতুবা আমি তাহাদের কল্যাণার্থ তাহাদের 
সতর্ককরণে তাহাদের নিকটে পয়গন্মরদের প্রেরণ করিয়াছি, পয়গন্বরদের প্রত্যেকের হাতেই তাহাদের 
সত্যতার স্পষ্ট প্রকাশ্য নিদর্শন প্রেরণ করিয়াছি। কিন্ত এই হতভাগ্যরা কিছুতেই সতর্ক হয় নাই, 
সুপথে আসে নাই, একবার যে সত্যকে তাহারা মিথ্যা বলিয়াছে, অস্বীকার করিয়াছে, শেষ পর্যন্ত 
তাহাকে কিছুতেই সত্য বলিয়া স্বীকার করে নাই, শতসহত্র জান্বল্যমান প্রমাণ নিদর্শন সত্বেও 
তাহারা পয়গম্বরদের মানে নাই; নিজেদের জিদ ছাড়ে নাই, এমনই ভাবে তাহার! সত্য গ্রহণের 
যোগ্যতা হারাইয়া বসে। কোন উপদেশ, কোন নসীহত, কোন নিদর্শন, কোন প্রমাণই তাহাদের 
অন্তরে দাগ কাটিতে পারে নাই । বলা বাহুল্য তাহাদের এই সত্য গ্রহণের এই যোগ্যতা বঞ্চিতির 
নামই আল্লাহ্‌র মোহর কর! ; তাহাদের অন্তর শীলবদ্ধ করা । 

আদ সামুদ এবং নৃহের জাতির নিকট প্রেরিত সকল পয়গন্বরই যে প্রমাণ নিদর্শন সহ প্রেরিত 
হইয়াছিলেন বর্তমান আয়াত তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ । 

এতদসত্বেও হযরত হুদ (আঃ)কে লক্ষ্য করিয়। তাহার জাতির 4৪ ৮2০ “তুমি আমাদের 
নিকট কোন প্রমাণ পেশ করিতে পারনাই” উক্তি যে সর্বেবব মিথ্যা তাহাতে সন্দেহ নাই। 

১০২] ৬42 + ৮ বলা বাহুল্য কথায় বলে ক দিয়া যে কথা রাখেনা, তাকে মানুষ 
বলা যায় না। ইহাদের অবস্থাও তথৈবচ, কথা রক্ষার বালাই তাহাদের নাই। মানুষকে হউক" 
বিপদে আপদে পড়িয়া “আর কখনও ছুঙ্কুতি করিবেন! 
আদিতে আল্লাহর রুবুরিয়তের যে স্বীকৃতি দিয়াছিল সেই আহদে আ 


দেওয়া কোন কথ|। কোন প্রতিশ্রুতি রক্ষার ধাতই তাহাদের নাই। 


ৃ আঃ করিয়া বলে এবং প্রতিশ্রুতি দেয় 
তাহার দলবলের! বিপদে পড়িয়া হযরত মুসাকে (আঃ) অনুনয় : 
যে__এবারকার এই বিপদ যদি কাটাইয়! দাও, তবে আমর! অব্য অবশ্য তোমার প্রতি ঈমান আনিব, 
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এবং বনিইশ্রাইয়ীলকে তোমার সংগে যাইতে দিব; কিন্তু যখন বিপদ কাটিয়া যায়, তখন আবার যে কে 
সেই ; কথার খেলাফ করিতে তাহাদের বিন্দু মাত্র বাধে নাই। 


১০৩। (৫ *-_হ্যরত নূহ, হযরত হুদ, হযরত সালিহ, হযরত শুআইবের (আঃ) প্রভৃতি 
উল্লিখিত পয়গন্বরদের শেষে হযরত মুসার (আঃ) আগমণ । উল্লিখিত পয়গন্বরগণ এবং তাহাদের 
সংগে তাহাদের উম্মতের আচরণ এবং সেই আচরণের পরিণতি সংক্ষেপে বর্ণনার পর প্রসংগতঃ 
কাফিরদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র চির অনুস্থত নীতি বর্ণিত হইয়াছে। বর্তমান কাফিরদের সতর্ক 
সাবধান করা হইয়াছে। অতঃপর বর্তমান আয়াত হইতে আবার পূর্বপ্রসংগ তথা পয়গম্বরপ্রেরণ 
সংক্রান্ত এক সুদীর্ঘ বর্ণনার অবতারণা কর! হইতেছে । 


হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ্র তরফ থেকে মুজিষা এবং নিদর্শনাদি নিয়া ফেরাউনের কাছে 
উপস্থিত হন, কিন্তু ফেরাউন এবং তাহার সাংগপাংগরা' তাহাকে অস্বীকার করে, অসত্য বলে ; অবশেষে 
তাহাদিগকেও যালিম পাঁপিষ্ঠদের চিরাচরিত শাস্তি ভোগ করিতে হয়। 


| 
j 


তরজয়। 


১৯ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে সত্য ভিন্ন কিছুই বলিব না বলিয়৷ আমি অটল ; তোমাদের 
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১০৫ । 
নিকট তোমার প্রভুর তরফ থেকে নিদর্শন আনিয়াছি; অতএব বনীইভ্রায়ীলকে 
আমার সংগে প্যঠাইয়া দাও; 

১০৬। 901 ফেরাউন বলে-_তুমি যদি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক, তবে তাহা উপস্থিত কর, যদি 
তুমি সত্য হও । 

১০14২ সুতরাং তিনি তাহার “আস!” নিক্ষেপ করেন, তখনই তাহা প্রকাশ্য অজগর 
হইয়া যায়। 

১০৮। ৫ € ১3 আর নিজের হাত বাহির করেন, তখনই তাহা দর্শকদের চোখে শুভ্র সমুজ্জল 
পরিলক্ষিত হইতে থাকে । 

৮, 4১৩ ১০৯ ১) এ ফেরাউন-জাতের প্রধানর! 

[ডো োতোা দে কর নেহা 
০৪৮৮5) পা বগশদ575০৮, 5 2252 হত রস 

: এ৮৩৩)০৬১১৮১৬/৫৩০৫ | SCE EE তোমাদিগকে তোমাদের দেশ 

৮৬০০৯৯৬৫৩৬৬ থেকে বহিষ্কার করিতে চায়, 

11155 /087585828 অতএব তোমাদের পরামর্শ কি? 

iw 52557 নি ১১১। 15) তাহারা 'বলে__-তাহাকে এবং 


তাহার ভাইকে অবকাশ দাও 


(০৩১৮৮৩2৩৮৩৮ 0৮৬। 
১৩9০0 


[esa SE RIES GE IEG | 


০৮510572051 


i 
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এবং শহরগুলিতে হরকরা 
পাঠাও; 

১১২। 4578 যেন প্রত্যেকটি পাকা যাদুকর 
মাত্রকেই জড় করিয়া আনে ; 

১১৩। ৪৯5 যাদুকরেরা ফেরাউনের কাছে 
উপস্থিত হয়, বলে - আমরা 
যদি জয়লাভ করি তবে 
নিশ্চয়ই বড় পুরষ্কার পাইব? 

১১৪। Ub ফিরাউন বলে, অবশ্যই ; 
অধিকন্তু তোমরা আমার 


৫ প2৯০১০৫6)] টপ প্‌ রর 
SEER 75০৮৮, 


BLO VTE 51595 E 73442412600 ॥ সান্নিধ্য লাভ করিবে; 
চি Bs SHE OSE S১৫ | 1505 যাদুকরের! বলে-_ মুসা ! হয় 
৩15456৯৩১০১ তুমি ফেল নতুবা আমর! 
টিপ লছ] 


95 
11 এড মুনা বলেন_-তোমরাই ফেল, অতঃপর তাহারা যখন ফেলে, লোকের চক্ষু নজর 
বন্ধ করিয়া দেয়, তাহাদিগকে ভাতিগ্রস্থ করে এবং বিরাট যাদু উপস্থিত করে । 
৬৪২১১ . আমিও মুসাকে নির্দেশ দিই__তোমার “আসা” নিক্ষেপ কর, ফলে তখনই তাহার 
তাহাদের তৈরী ভেলকী গ্রাস করিতে থাকে । 
৮ ফলে সত্য প্রকাশ পাইয়া যায়, এবং তাহারা যাহা করিয়াছিল তাহ! মিথ্যা 
প্রমাণিত হয়। 
1১ সেখানেই তাহারা পরাজিত হয় এবং অপমানিত অবস্থায় ফিরিয়া যায় । 
sls এবং যাদুকরের! সজদায় পতিত হয় । 
15 বলে__-আমরা! রব্বুল আ-লামীনের প্রতি ঈমান আনিয়াছি । 
১৬৯ ] পারা 
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আন্‌ কুরআব (সুরা আয়রাফ্‌) তরজম। ও তফজীর 
তফসীর 


১০৫। .-_বিভিন্ন তফসীরকারগণ এই শব্দটার অর্থ যোগ্য, ঠিক, লায়েক ইত্যাদি 
করিয়াছেন। এমতাবস্থায় ব্যাকরণ হিসাবে সংশ্লিষ্ট ঞ০ হরফকে = বা হরফের অর্থে গ্রহণ করিতে 
হয়। এবং ব্যাকরণ হিসাবে তাহা অশুদ্ধও নয়। সুবিখ্যাত মনীষী হযরত শেয়খুল হিন্দ মওলানা 
মাহমুদুল হাসান (রঃ) ইহার অর্থ করিয়াছেন_-$ কায়িম তথা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অটল । এমতাবস্থায় 
হযরত মুসার (আঃ) উক্তিটির অর্থ এই দাড়ায় যে-_তোমরা আমার যতই তকযীব এবং মিথ্যাবাদন 
করনা কেন, যতই ভয় দেখাওনা কেন আমি কিন্তু আল্লাহর সম্পর্কে, আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কখনও 
বিন্দুমাত্র মিথ্যা না বলিতে, সবাবস্থায়ই সত্য বলিতে, সত্য প্রকাশ করিতে, সত্যকে আকড়াইয়া থাকিতে 
দৃঢ় সংকল্প এবং অটল রহিয়াছি। 


১০৬। ৮ 4০৪-হযরত মুসা (আঃ) ফেরাউনকে হিদায়ত করিবার জন্য বহু উপদেশ বহু 
নসীহত করিয়াছিলেন, পাক কুরআনের অন্তত্র বিভিন্ন স্থানে তাহার বর্ণনা রহিয়াছে । 


বথা--৯৪ 200 ৩] 4০০1১ S53 01 1 এ) ৭৯ ০8; উল্লিখিত আদেশ উপদেশের 
মধ্যে বনি ইত্রায়ীলের মুক্তি স্বাধীনতার দাবী ছিল অন্যতম | পয়গম্বর বংশধর বনি ইস্রায়ীলরা দুর্ভাগ্য 
বশতঃ ফেরাউনের অমানুষিক অত্যাচারে দিনের পর দিন নিম্পোষিত জর্জরিত হইতেছিল তাহাদের 
জীবনযাত্রা দূধিসহ হইয়া পড়িয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহারা মিশরের আসল বাসিন্দা ছিল না; আসলে 
সিরিয়া বা শ্যামদেশে তাহাদের জন্মভূমি । হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাহার জন্মভূমি ত্যাগ করতঃ 
সিরিয়াতেই হিজরত করিয়াছিলেন, তাই তাহার বংশধরেরা সেখানকারই আদি অধিবাসী ; পরবর্তীকালে 
হযরত ইউস্থফের (আঃ ) মিশরে অবস্থান উপলক্ষে বনি ইস্্রায়ীলরা মিশরে আসে এবং সেখানেই 
বসবাস করিতে থাকে, কিন্তু হযরত ইউসুফের (আঃ) পরে বিশেষতঃ ফেরাউনের আমলে 
ফেরাউন এবং তাহার জাতি কিবতি সম্প্রদায়ের তরফ থেকে তাহাদের প্রতি অকথ্য নির্ধ্যাতন 
এবং দাস দাসীর মত ব্যবহার চলিতে থাকে ; স্বাধীনতা বলিতে, মান মর্যাদা বলিতে তাহাদের 
কিছুই ছিলনা; এমনই অবস্থায় হযরত মুসা (আঃ) ফেরাউনের কাছে তাহাদের মুক্তি এবং 


তে, দাবী করেন এবং তাহার সংগে তাহাদিগকে তাহাদের পৈত্রিক দেশে, সিরিয়া যাইতে 
তে বলেন। 


_ ১০৭ ৬৬-_ফেরাউনের কথার উত্তরে হযরত মুসা (আঃ) তাহার হাতের “আসা” বা 
লাঠি মাটীতে নিক্ষেপ করেন, দেখিতে দেখিতে তাহা ভয়ংকর অজগরে রূপান্তরিত হয়, এ যে সত্যিকার 
অজগর, দর্শকদের মনে ইহাতে সন্দেহ মাত্র থাকে না। কথিত আছে__অজগরটি বিরাট হা৷ করিয়া 
ফেরাউনের দিকে লাফাইতে যায়; ভীত কম্পিত ফেরাউন তখন অজগরটি থামাইবার জন্য হযরত 
মুসা (আঃ) কে অনুরোধ করে: বল! বাহুল্য হযরত মুসার (আঃ) হস্ত স্পর্শ মাত্র তাহা যে 
“আসা” সেই আসা হইয়া যায় । 


১০৮। € > হযরত সুসা (আঃ) তাহার হাতখানি বুকের দিক থেকে বগলে চাপ দিয়! বাহির 
করেন ; লোকে সবিস্ময়ে দেখে তাহার হস্তখানি শুভ্র সমুজ্জল চকচক করিতেছে, বলা বাহুল্য এই 
শুভ্রতা রোগ বিশেষের শুভ্রতা সদৃশ নয়, বরং ইহা, আলৌকিক জ্যোতির বিকিরণ বিকাশ মাত্র । 


১০৯ ৮১১ এ৪-_যতদূর মনে হয় হযরত মুসার (আঃ) সংগে প্রাথমিক আলাপ এবং 
তাহার এই অলৌকিক মুজিষা দেখিবার পর ভীত সন্ত্রস্ত ফেরাউন তাহার সাংগপাংগ সভাসদ 


ন্বম ১১৫12 পার) 
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আন্‌ কুর আম (সুর! আয়রাফ্‌) ভর জমা ও তফজীর 


পারিষদদের সমবেত করে; ক্রমে তাহার। এবং ফেরাউন স্বয়ং হযরত মুসার (আঃ) মুজিযাকে 
যাদু এবং হযরত মুসা (আঃ)কে পাক! যাদুকর বলিয়া মন্তব্য করে। এতদ্যতীত ইহাকে অন্য কিছু 
বলিবার মত কোন কিছুই তাহারা খুঁজিয়া পায়না, সম্ভবতঃ হযরত মুসার ( আঃ) মুজিযা যাছু-সদৃশ 
ছিল বলিয়াই তাহারা উল্লিখিত মন্তব্য করিতে বাধ্য হয়। 


১১০। -এ১২__ফেরাউনের সভাসদ পারিষদরা জনতার উদ্দেশে হযরত মুসার (আঃ) সম্পর্কে 
বলে--এষে খুবপাঁকা যাদুকর, তাহার বাছুবলে তোমাদিগকে প্রভাবিত অনুরক্ত করতঃ দেশের মধ্যে 
প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং তোমাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কার এবং নির্বাসিত করিতে চায় ; এমতাবস্থায় 
তোমাদের পরামর্শ এবং অভিমত কি? তোমরা কি করিতে বল? 


১১১। 1১)- পরামর্শক্রমে হযরত মুসা (আঃ) এবং তদীয় ভ্রাতা হযরত হারুণকে সময় অবকাশ 
দানের এবং লোক মারফৎ যেখানে যত পাক! এবং বড় বড় অভিজ্ঞ পারদর্শী যাদুকর আছে তাহাদের 
একত্রিত সমবেত করতঃ হযরত মুসার (আই) মুকাবিলা করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 


১১৩। ৮৯ ১__যথাসয়ে যাছুকরের। যখন উপস্থিত এবং একত্রিত হয়, ফেরাউনকে বলে 
আমর! যদি জয়লাভ করি, তবে বড় রকমের পুরস্কার নিশ্চয়ই লাভ করিব? বলা বাহুল্য পয়গম্বর এবং 
পাঞিব স্বার্থপ্রিয় মানুষের ফরক এইখানেই । পাথিব স্বার্থই পাথিব স্থার্থাপ্রয়দের সকল সাধনার 
মানদণ্ড, পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র সন্তোষ প্রসন্নতা ভিন্ন পয়গম্বরদের সাধনার মানদণ্ড কিছুই নাই । পাথিব 
্বার্থপ্রিয় লোকেরা পাথিব মানুষের. কাছেই তাহাদের সাধনার প্রতিদান কামনা করে, পক্ষান্তরে 
আল্লাহ্‌র পয়গম্বরগণ আল্লাহ্র কাছেই সাধনার পুরস্কার কামনা করিয়া থাকেন। ফেরাউনের 
যাদুকরেরা তাহাদের এই উক্তি দ্বারা পাখিব স্বার্থান্বেষী এবং পয়গম্বরদের মধ্যেকার পাৰ্থক্যই 
বুঝাইয়া দিল, প্রকাশ করিয়া দিল। কেননা পয়গন্বরগণ পেশাদার নহেন, তাই তাহারা তাহাদের 
সাধনা সম্পর্কে বলেন-_আমর! ইহার পরিবর্তে হে মানুষ! তোমাদের কাছে কোন প্রতিদানই কামনা 
করিনা, আমাদের পাওনা পুরস্কার একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই রহিয়াছে, আমরা তোমাদের কাছে 
নয় এবং তাহার কাছেই তাহা কামনা করি । Bl se 91১৯1 01151 48৩ ৮৩ y 


১১৫-১৯৬ । 1১/- যেহেতু হযরত মুসা (আঃ) ফেরাউনকে “আসার” মুজিয! প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 
সম্ভবতঃ সেই জন্যই যাদুকরের! অনুরূপ মুকাবিলা করিবার জন্য তাহাকে আহ্বান করে। হযরত মুসা 
(আই) তছুত্তরে বলেন__তোমরা৷ যদি একান্তই আমার সঙ্গে যাছ্যুদ্ধ করিতে চাও এবং ইহার উপরই যদি 
শেষ মীমাংসা নির্ভর করে, তবে প্রথমে তোমরাই তোমাদের যাহা ফেলিবার ফেলিয়া দেখ, তোমাদের শক্তির 
দৌড় দেখি । মিথ্যার চরম প্রভাব প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষমতা বিকাশের পর যদি সত্যের আঘাতে তাহা পরাজিত 
হয়, মিথ্যার ইমারত চরমে গড়িয়া উঠিবার পর যদি সত্যের লঘুড়াঘাতে তাহ! চূর্ণ বিচুর্ণ হয়, তবে জনমনে 
মিথ্যার অসারতা এবং সত্যের সার্থকতা ও মহিমা অধিকতর পরিমাণে প্রকাশ পার, প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 
হযরত মুসার (আই) বিচক্ষণত! ও তাই এক্ষেত্রে অনুরূপ যুক্তিসংগত পদ্ধতিই অবলম্বন করে| 


হযরত মুসার ( আঃ) উত্তরে যহুকরের! ভেলকি দেখায়, এবং সমগ্র জনতার দৃষ্টি নজর বন্ধ 
করিয়া দেয়, চোখ ভুলাইয়। দেয়; উপস্থিত জনতা ভীত সন্ত আতংকিত হইয়া পড়ে । তাহারা 
কি ভেলকি, কি যাদু দেখাইয়াছিল সে সম্বন্ধে পাক কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত আছে__তাহারা লাঠি 
এবং দড়ি মাটিতে ফেলে ১ দেখিতে দেখিতে তাহ! সর্পাকারে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, ছুটিতে থাকে । 
জনসমাবেশের সর্বত্র শুধু সাপ আর সাপ, সে এক বিভৎস দৃপ্ত । পাক কুরআনের অন্যত্র বর্ণনায় 
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আন ক্লুরআম (সরা আয়রাফ্‌ ) তরজমা ও তঞ্চসীর 


প্রকাশ পায় যে যাছুকরেরা যাছুবলে উক্ত দড়ি এবং লাঠিকে সত্যিকার সাপে পরিণত করিতে পারে 
নাই এল; (৬) ৮৯ ১৯৭৭/৪০। ৭১৯ যাছ্বলে ইহা শুধু চোখের সম্মুখে সাপ বলিয়া মনে হইতেছিল। 


বলা বাহুল্য যাছুকরদের সর্বাপেক্ষা বড় যাদু কিংবা চরম শক্তি পরীক্ষা যে ইহাই ছিল এমন 
কথা নিশ্চয় করিয়া বল! যায় না; এমনও হইতে পারে যে তাহারা এতদ্বারাই ভবিষ্যৎ কর্ম পন্থা নিরূপণ 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। যাই হউক না কেন যেহেতু তাহারা দেশের বাছাবাছা৷ পাকা এবং 
ওস্তাদ যাদুকর ছিল তাই প্রথম রাউণ্ডেই বুঝিতে পারে যে, মুসার যাদু যাদু নয় বরং ইহা যাদু 
জগতের উর্ধে, যাদু জগতের বাহিরের কোন অসাধারণ শক্তি। এমতাবস্থায় তাহার সংগে মুকাবিলা 
এবং বাজী লড়িতে যাওয়ার মত বোকামী আর কিছুই নাই ৷ 


যাছকরদের পর হযরত মুসা (আঃ) যখন তাহার লাঠি নিক্ষেপ করেন, তখন তাহা ভয়ংকর 
অজগর আকারে বিরাট হা করিয়া যাছুকরদের ভেলকির সাপ গিলিতে আরম্ভ করে ; বুদ্ধিমান 
যাছকরেরা ইহাতেই বুঝিতে পারে যে, ইহা যাদু নয়, ইহা কোন অলৌকিক সত্য ; এবং অনুরূপভাবেই 
তাহার সত্য আমাদের সকল মিথ্যাকে অবলীলাক্রমে গ্রাস করিবে সন্দেহ নাই । ফলে তাহারা আর অগ্রসর 
না হইয়া প্রথম বাজীতেই হার মানে, পরাজয় স্বীকার করে, এবং এই অলৌকিক শক্তি ও সত্য 
মহিমার সম্মুখে প্রণতি জানায়, সজদায় পতিত হয়। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে স্বীকার এবং ঘোষণা করে__ 
আমরা হার মানিলাম, আমরা রববুল আলামীন বিশ্বপালযিতার প্রতিই ঈমান আনিলাম। হযরত 
মুসা এবং হারুণেরই প্রভুর প্রতি ঈমান আনিলাম। 


পাক কুরআনের ০:১৬ ৪১৯৮০ ৬৪১ আয়াতে প্রমাণ পায়, যাদুকরদের উপরে অন্তরে মনে 
তখন ষে অলৌকিক প্রভাব এবং সত্যের অস্বাভাবিক মহিমা প্রতিঠিত হইয়াছিল, উল্লিখিত উক্তি 
এবং সঙ্গদা ছিল সেই প্রভাব মহিমারই স্বতঃক্ষুর্ত অভিব্যক্তি এবং দুর্দমনীয় বিকাশ । তাহাদের বুঝিতে 
বাকী থাকে না যে, সর্বপ্রকার পাতিব এবং বস্তুগত সাহায্য শক্তি ব্যতীত খিনি হযরত মুসা এবং 
হারুণ ( আঃ )কে ফেরাউনের মত শক্তি শালী সম্রাটের বিরুদ্ধে সর্বসময়ে বিজয় মহিমায় মহিমান্বিত করিতে 
পারেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই রব, প্রভু, প্রতিপালক ; শুধু মিশরেরই নয় বরং নিখিল বিশ্বের একমাত্র 
প্রতিপালক “রব” তিনিই হইতে পারেন এবং তিনিই “রব” সন্দেহ নাই। যাই হউক হযরত 
মুসার (আঃ) জয়, যাছুকরদের পরাজয় অধিকন্ত তাহাদের ঈমান আনয়নে ফেরাউন এবং 


তাহার দলবল অপদস্ত অপমানিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। সর্বত্রই হযরত মুসার (আঃ) 
জয়, জয় আর জয় । 
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তরজমা 


১২২। (৬৮৮ * যিনি মুসা এবং হারুণের রব | 

১২৩। ০১০ 0. ফেরাউন বলে_ তোমরা! কি আমার অনুমতির আগেই তাহার উপর ঈমান আনিয়া 
বসিলে? ইহা তোমাদেরই ষড়যন্ত্র নগরবাসীদের নগর থেকে বহিষ্কার করিবার 
উদ্দেশ্যেই তোমরা এই ষড়যন্ত্র করিয়াছ, অতএব এখনই বুঝিতে পারিবে। 

১২৪ | ০৯৮৪১ আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং বিপরীত দিকের পা কাটিয়া ফেলিব এবং 
তোমাদিগকে ফাসি কাষ্ঠে ঝুলাইব ৷ 

১২৫। 150 তাহারা বলে__আমাদিগকে ত আমাদের প্রভুর সন্িধানে ফিরিয়া যাইতে হইবেই ৷ 

১২৬। ০:05 আর আমাদের প্রতি তোমার 


4১০১) 4৭ ৭৯।)ড বি কণ 
রা কলা ভা দ্বেষের একমাত্র কারণ ত 
৩৩৬৮০৩৮৪০৪০৩১/১১ ১৩ | ইহাই যে__আমাদের প্রভুর 


EIA ENO নিদরশনাদি যখন আমাদের 
OES Er FC নিকট উপস্থিত হয় আমর! 
ক তৎপ্রতি ঈমান আনিয়াছি 
ওগো আমাদের প্রভো ! 


চন 


EEE IEE EEE আমাদের জন্য ধৈর্য্যের দার 


le খুলিয়া দাও এবং মুসলমান 
৮ অবস্থায়ই আমাদিগকে মৃত্যু 
দান করো। 

১২৭। এড এবং ফেরাউনের জাতির 
প্রধানরা বলেতুমি কি 
তোমার ঠাকুর দেবতার পুজা- 
পাবন বন্ধ এবং দেশের মধ্যে 
অশান্তি স্যপ্তি করিবার জন্য 


পপ পে 4 21 Lars 

TSE EI HEAT 6901 Ke 
75525775552 2 55255 তZ 3 RT 

| BABA SS 3 SOHC | 


৮০০ 


পার্বণ 


AROSE IED LI AIG | 
1৬065685656] 
১০০০1 6)৭১৩।5488125-495] 
৪0055৩1525৩ 


রর ASEAN AE মুসা এবং ফেরাউনকে ছাড়িয়া 
EE TEESE দিবে ? ফেরাউন বলে-_আমি 


ECE BEE HEE 


ee লে অবশ্যই তাহাদের পুত্রদের 
OEE EE ELSIE 


হত্য। করিব এবং তাহাদের 
নারীদিগকে জ্যান্ত রাখিব ; 


(০৫ 


| 2S 2 To fb রত j 
15৩১১০৪৮৪৮৭ ৩৮৩৪৯১০৩০১৩৮। তাহাদের উপর আমার সে 


CELT 


ক্ষমতা অবশ্যই আছে। 

১২৮। ৬4৮ মুসা তাহার জাতিকে বলেন__আল্লাহ্র মদদ মাগো, এবং সবর কর; ধরণী 
আল্লাহরই, তিনি তাহার বন্দাদের যাহাকে চান তাহাকেই তাহার উত্তরাধিকারী 
করেন সন্দেহ নাই; যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিয়া চলে শেষ পরিণাম 
তাহাদেরই সুনিশ্চিত । 

১২৯। 159 তাহারা বলে_মুসা! তোমার আসিবার পূর্বেও আমরা নির্যাতিত হইয়াছি; 
এবং তোমার আসিবার পরেও ; মুসা বলেন__-অচিরেই তোমাদের প্রভু তোমাদের 
শত্রুর বিনাশ করিবেন এবং তোমাদিগকে দেশের খলীফা নিযুক্ত করতঃ তোমাদের 
কাৰ্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিবেন । 

১৩০ ১৬ আর আমি ফেরাউনীদের শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে দৃভিক্ষ এবং ফল 
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আন কর আম (সুরা আয়রাফ) তরজমা ও তফ সীর 
ভক্ষ সী 


১২২। ৩৫4 যেহেতু ফেরাউন নিজেকে মহাপ্রভু বলিয়া দাবী করিত এবং বলিত 
৬৪০ 311৮৩) ৬। যাদুকরেরা সম্ভবতঃ এই কারণেই ঈমানের ঘোষণায় সন্দেহের অবকাশ মাত্র না 
রাখিবার উদ্দেশ্যে স্পষ্ট করিয়া বলেন-_আমাদের প্রভু রববল আলামীন একমাত্র তিনিই যিনি হযরত 
মুসা এবং হারুনের প্রভু। 


আল্লাহ্র রহমতের লীলা, যাহারা সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য, পয়গম্বরের সংগে পাঞ্জা 
লড়িবার জন্য আসিয়াছিল, মূহুর্ত মাঝে তাহারাই সত্যের শিকলে বন্দী, পয়গন্বরের অনুগত, আল্লাহ্‌র 
আদর্শ ভক্তে পরিণত হইল । 


জানত না যে তোমায় প্রিয় এই ত কদিন আগে 
বন্দী যে আজ তারেই দেখি তোমার অনুরাগে । 


১২৩। ০৪-_ ফেরাউন বলে-_দেখিতেছি তোমরা পূর্ব হইতেই এই বড়যন্ত্র করিয়! রাখিয়াছিলে ; 
যুসা (আঃ) তোমাদের ওস্তাদ ; নগরবাসীকে বহিষ্কারই তোমাদের উদ্দেশ্য । পূর্ব পরিকল্পনা মুতাবিকই 
তোমাদের এ আয়োজন, এই আচরণ। তোমরা ইচ্ছা করিয়াই হার মানিয়াছ; মিশর সাম্রাজ্য 
অধিকারই তোমাদের লক্ষ্য, অতএব ইহার পরিণাম এখনই টের পাইবে । বলা বাহুল্য সমবেত জনতা! 
সমক্ষে নিজের এই প্রকাশ্য অপমান ও লজ্জা টাকিবার উদ্দেশ্যেই ছিল ফেরাউনের এই কষ্ট ভাষণ ৷ 
কিন্তু তাহাতে কি হয়, তাহাদের আশংকা শেষ পর্যন্ত সত্যে পরিণত হয়। 

৩১ ১১৯: 196 Le (৪৯ ৬৯ ১৪২৪ 0৩৬ ০১০১৪ ও (সুরা কসস) 

১২৪। ০৮৪ ১-_ফেরাউন যাছুকরদের শাসাইয়া হুমকী দিয়া বলে-_ এখনই তোমরা 
মজা টের পাইবে, আমি তোমাদের হাতপা কাটিয়া দিব, শূলীবিদ্ধ করিব, ফাঁসী দিব । 

১২৫। 1১ কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রেমের মদিরা পানে উন্মত্ত, তওহীদের স্ুরায় মত্ত 
আপনহারা, আল্লাহ্‌র প্রেমে পাগলপারা যাছুকরদের উপর ফেরাউনের হুমকীর যাদু কোন প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে নাই ; আল্লাহ্‌র মিলন, স্থখের স্বর্গধাম যেন তাহাদের চোখের সম্মুখে দেদীপ্যমান ; 
তাহারা ফেরাউনকে ভয় করিবে কেন, তাহারা [নভীঁকচিত্তে অকম্পিত স্বরে ফেরাউনের মুখের উপরে 
স্পষ্ট জবাব দিয়া বলে_কিছু পরোয়া নাই, তোমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পার, আমাদিগকে যখন 
আমাদের প্রভু সম্গিধানে এক না৷ এক সময় যাইতেই হইবে, তখন আজই না হয় তোমার ঘাড়ে চাপিয়া 


তোমার কাধে ভর করিয়াই যাই। পরকালের কষ্টের তুলনায় এখানকার কষ্ট কিছুই নয়, পরকালের 
সংগে এখানকার স্থখেরও তুলনা হয় না । 


১২৬। ৪১ ৬১ যে প্রভুর, যে প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি বলিয়া আমাদের 
প্রতি তোর এত বিদ্বেষ, এত আক্রোশ, আমরা তোর চক্ষুশূল, আমরা তোর ষড়যন্ত্রের তোর 
নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীহারই সাহায্য মাগি, তাহারই দরবারে ধৈর্য্য প্রার্থনা করি এবং শেষ নিশ্বাস 
পর্যন্ত যাহাতে আমাদিগকে মুসলমান রাখেন এবং মুসলমান অবস্থায়ই যেন আমাদিগকে মৃত্যু দান 
করেন তজ্জন্ত তাহারই দরবারে আবেদন করি । 


৯২৭। ০৩-১--হযরত মুসার (আঃ) জয়, যাছ্ুকরদের পরাজয় এবং ঈমান গ্রহণ, জনসাধারণের 
উপর ইহার প্রভাব এমনকি ফেরাউনের জাতি কিবতিদের পর্যন্ত হযরত মুসার (আঃ) প্রতি আকৃষ্ট 
হইতে দেখিয়া ফেরাউনের সাংগপাংগরা, বিপদ গুণে, এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শংকিত হয়। 


নবম [ ১৭৪ ] পারা 
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আন কুরআন (সুরা আয়রাফ্‌ ) তরজমা ও তঞ্চসীর 


তাহারা তখন ফেরাউনকে হযরত মুসার (আঃ) বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতঃ বলে-_মুসা এবং তাহার 
স্বজাতির তোমার ঠাকুর দেবতাকে ত্যাগ করতঃ তোমার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করিয়া বেড়াইতেছে, 
দেশের মধ্যে অশান্তি উৎপাৎ স্থষ্টি করিতেছে, তুমি কি তাহাদের এমনি ছাড়িয়। দিবে? তাহাদিগকে 
এমন অবাধ স্বাধীনতা দান কিছুতেই যুক্তিসংগত নয়, ইহাতে তোমার এবং দেশের সমূহ অকল্যাণ 
সুনিশ্চিত । - 


ফেরাউন নিজেকেই সর্বেসর্ববা এবং মহাপ্রভু বলিয়া দাবী করিলেও ঠাকুর দেবতা মানিত, এবং 
নান! প্রকার দেবদেবীর মূর্তি, প্রতিমাও প্রতিষ্ঠিত করিয়। রাখিয়াছিল ; কাহার কাহারও মতে সূর্য 
নক্ষত্রাদিকেও মান্য করিত, বর্তমান আয়াতে +5। তথ। * বা মাবুদ শব্দের বহু বচনে তাহার এই উল্লিখিত 
দেবদেবতা উপাস্তদের প্রতিই ইংগিত রহিয়াছে। নতুব। ফেরাউনের সাফ জবাব ছিল_ ৩-০ ৮ 
১৪ 4}! ০+ আমি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ আমি জানি নাঁ। 


Jড_ কথিত আছে ফেরাউনের জ্যোতীষীরা তাহাকে বলে__বনি ইস্রায়ীল বংশীয় কোন এক 
জনের হাতে তোমার এবং তোমার সাআজাজ্যের পতন এবং সর্বনাশ লক্ষ্য করিতেছি। জ্যোতিবীদের এই 
ভবিস্যতবাণীতে আতংকিত ফেরাউন বনী ইস্রায়ীলের প্রতিটি পুত্রসন্তানকেই এই সন্দেহে যে, কি জানি 
এই সেই না হয়, হত্যা, এবং একই আক্কোশে বনী ইস্রায়ীলের মেয়েদিগকে দাসী বাঁদীরূপে 
ব্যবহার করিতে থাকে । হযরত মুসার আবির্ভাবের পূর্বেই বনি ইস্রায়ীলের প্রতি এই নির্যাতনের 
বড় বহিতেছিল । 

অতঃপর হযরত মুসার (আঃ) আবির্ভাবের পরে ফেরাউন তাহার প্রভাব প্রতিপত্তির প্রসার দেখিয়া 
অধিকতর প্রমাদ গুণে, তাহার আক্রোশ আরও বাড়িয়া বায়। সে তেলে বেগুণে জ্বলিয়া দ্বিগুণ 
বেগে, দ্বিগুণ আক্রোশে আবার সেই নির্যাতনের অভিযান চালাইতে থাকে, চালাইবার পরিকল্পনা 
করে। স্বভাবতই ভীত সন্ত্রস্ত আতংকিত বনি ইস্রায়ীলেরা হযরত মুসার (আঃ) নিকট ফরিয়াদ 
করিয়া বলে__আমাদের ভাগ্যে নির্যাতনই নির্ধাতন দেখিতেছি ; তোমার আগমনের পূর্বেও মার খাইয়াছি, 
এবং তোমার পরেও মার খাইতেছি। হযরত মুসা (আঃ) তখন তাহাদিগকে সান্তনা দান করিয়া, 
সুদিনের আশ্বাস দিয়া ফেরাউনের নির্যাতনের মুকাবিলার জন্য অব্যর্থ অস্ত্র এবং অমোঘ ব্যবস্থা 
বাত্লাইয়া বলেন-_ছৃশ্চিন্ত। করিও না; ফেরাউনের যত দাপট যত শক্তিই থাক না কেন, আল্লাহ্‌র 
কুদরতের সম্মুখে তাহার কিছুই চলিবার নয়, চলিবে না; তোমরা ধৈর্ঘ ধর এবং সেই সর্বশক্তিমানেরই 
সাহায্য মাগো । তাহারই উপর ভরসা রাখ এবং নির্ভর কর, তাকওয়া অবলম্বন কর, একমাত্র 
আল্লাহ্‌কেই ভয় করিয়া চল, বিশ্বাস কর-_শেষ পরিণাম তোমাদেরই ; মুত্তকীদের জন্যই | 

অচিরেই দেখিবে আল্লাহর কৃপায় তোমাদের শত্রু নিপাত গিয়াছে। তিনি তোমাদের শত্রুর 
বিনাশ সাধন করতঃ তোমাদিগকেই খলীফা নিযুক্ত এবং ক্ষমতার আসনে অভিষিক্ত করিবেন এবং 
তোমরা তখন কি কর না কর, ক্ষমতার এবং তাঁহার ন্যামতের কিরূপ সদ্যবহার কর না কর, তাহা 
লক্ষ্য করিতে থাকিবেন। এক কথায় দুর্দিনে যেমন তোমাদের পরীক্ষা ছিল, সুখের দিনে, স্থদিনেও 
তাহা অনিবার্য ; দুর্দিনে নিরাশ হইতে নাই, অধৈর্য হইতে নাই, সুদিনেও নিশ্চিন্ত হইতে নাই, বেপরোয়া 
এবং অকৃতজ্ঞ হইতে নাই, মনে রাখিও । 

হযরত শাহ সাহেব (রঃ) বলেন-_মকায় অবতীর্ণ এই স্ুরাটির মধ্যে তদানীন্তন. আরবদের 
হাতে নির্যাতীত মৃসলমানদিগকে প্রকারাস্তরে তাহাদের মুক্তি সুদিন এবং উজ্জল ভবিত্যাতেরই সুসংবাদ 
দান করা হইয়াছে। 


নবম [ ১৭৫ ] টু পারা 
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(সুরা আয়রাফ্‌ ) তরজমা! ও তফসীর 


১৩০। (১৯14 ১__বিগত আয়াতে বনি ইস্রায়ীলকে তাহাদের শত্রুর নিপাত এবং উজ্জল ভবিষ্যতের 
যে সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, বর্তমান আয়াতে তাহারই কোন কোন ভূমিকার সবিস্তার বর্ণনা 
হইতেছে। ইতিপূর্বে ঘোষিত ০১০১ (৬০) ০1০2015 ০1) 0 18181 GIA NI ওম 05 Ag । ls 
নীতি অনুসারে ফেরাউন এবং ফেরাউনীদের সতর্ক সাবধান করিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহতাআলা তাহাদের 
প্রতি অকাল অনাবৃষ্ি প্রভৃতি বিপদাপদ অবতীর্ণ করেন। যাহাতে তাহারা নরম পড়ে আত্মসংশোধন 
করে, সুপথে আসে তজ্জনত তাহাদিগকে নানাবিধ ছুঃখকষ্টে নিপতিত করেন। কিন্তু যাহার কপালই 

মন্দ, সর্বনাশ যাহার অনিবার্য অবধারিত, সে কি কিছুতেই ইহাতে সতর্ক হইতে পারে, কিংবা এই সমস্ত 
টি তাহার পাষাণ হৃদয়ে দাগ কাটিতে পারে? ফলে সকল আয়োজন সত্বেও তাহারা যে তিমিরে 
সেই তিমিরেই রহিয়া গেল। 


ও 174 


তরজমা 


১৩১। 1১ আবার যখন তাহাদের ভালাই পৌঁছায়, বলে--ইহাই আমাদের মানায় ; আর 
বদি অমংগল পৌঁছায়, বলে_মুসা এবং তাহার সংগীদের দোষে ; জানিয়। রাখ, 
তাহাদের দুর্ভাগ্য ত আল্লাহ রই কাছে, তবে তাহাদের অধিকাংশরাই জানে না। 

১৩২। 91৬+ আরো বলে_-আমাদিগকে যাদু করিবার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শন নিয়া আস না 
কেন, আমর! কিন্তু তোমার উপর ঈমান আনিবার নই | 

S৩৩ | ৬ অতঃপর আমি তাহাদের, প্রতি প্রেরণ করি--বান-তুফান, পংগপাল, উকুন, ভেক, 
এব? রক্ত; ভিন্ন ভিন্ন অনেক নিদর্শন; তবুও তাহারা “তকবব,র” করিতে থাকে, 


বস্তুতঃ তাহারাই পাপিষ্ঠ ছিল। 
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মিথ্যা বলিত এবং তাহা উপেক্ষা করিয়া চলিত ৷ 

১৩৭ । 0১5 আর যাহারা দূর্ববল পরিগণিত হইত, আমি তাহাদিগকেই সেই তুখণ্ডের পূর্ব 
পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করিয়া দিই, যাহাতে আমি বর্কত নিহিত রাখিয়াছি। 
বনি ইস্রায়ীলের সবরের ফলে তাহাদের সংগে তোমার প্রভুর পুণ্য প্রতিশ্রুতি পূর্ণ 
পরিণত হয় ; আর ফেরাউন এবং তাহার জাতি যাহা কিছু তৈরী এবং যে সমস্ত 
উঁচু মহল নির্মাণ করিয়াছিল, সমস্তই আমি বিনষ্ট করিয়া দিই। 


নবম [ 


১৭৭ ] 


আর যখন তাহাদের উপর 
কোন আযাব আপতিত 
হইত, বলিত- মুসা ! তোমার 
প্রভু তোমাকে যেমন বলিয়া 
রাখিয়াছেন, সেইরূপ ভাবে 
আমাদের জন্য দুআ কর ; 
তুমি যদি আমাদের হইতে 
এই আযাব দূর করিয়া দাও 
তবে আমরা অবশ্য অবশ্য 
তোমার প্রতি ঈমান আনিব, 
এবং বনি ইস্রায়ীলকে তোমার 
সংগে যাইতে দিব । 

অতঃপর যখন আমি তাহাদের 
হইতে তাহাদের পক্ষে এক 
অবশ্য-পূরণীয় ম্যাদ পর্যন্ত 
আযাব সরাইয়া দিলাম, 
তাহারা তখনই অংগীকার 
ভংগ করিতে থাকে । 

ফলে আমি তাহাদের প্রতি- 
শোধ নেই এবং তাহাদিগকে 
সমুদ্রে ডুবাইয়া দেই, কেননা 
তাহারা আমার আয়াতগুলি 


পার! 
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আন্‌ কুরুআন (সুর! আয়রাফ.) তরজমা ও ভফসীর 
তফৃনীর 


১৩১। ৮৫০৯ 1১-_বিপদাপদে জর্জরিত হইয়াও যখন ফেরাউন এবং তাহার সাংগ পাংগরা 
শিক্ষালাভ করেনা, সতর্ক হয় না, আল্লাহ্‌র দরবারে মাথা নত করেনা ; তখন ইতিপৃবে বিঘোবিত চির 
অনুশ্থত নীতি অনুসারেই আল্লাহ তাআলা তাহাদের জন্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দ্বার খুলিয়া দেন। ফলে 
দুঃখ দুর্ভোগের পর যখন তাহারা সুখ স্বাচ্ছন্দও সুদিন লাভ করে এবং বলে-_এই-ই আমাদের মানায় : 
ইহাই আমাদের যোগ্য, আমাদের পক্ষে শৌভনীয় ; আর যদি ঘটনাক্রমে কোন অপ্রিয় অবস্থায় পড়িত 
অপ্রিয় কিছু ঘটিত, বলিত-_যুসা' এবং তাহার সংগী সাথীদের দোষেই এমন হইয়াছে ; 


আল্লাহ্তাঁআলা৷ তদুত্তরে বলিতেছেন-__ভুল কথা; বস্তুতঃ তাহাদের দুর্ভাগ্য আমারই হাতে ; 
মুসা কিংবা তাহার সংগী সাথীদের ইহাতে কোন দখল নাই ; ফেরাউন এবং তাহারই সংগী সাথীদের 
দুষ্কৃতি এবং পাপই তাহাদের দুর্ভাগ্য এবং অমংগলের কারণ। আল্লাহ্‌ বে সমস্তই জানেন ; তাইত 
তাহাদের দুষ্কৃতির সাময়িক শাস্তিস্বরূপ তাহাদের এরূপ অমংগল এবং দুর্ভোগের ব্যবস্থা করিতেছেন । 
আসল এবং সম্পূর্ণ শাস্তি ত এখনও বাকী ; তাহার নির্দিষ্ট সময় অন্যের অজানা । ছুন্যা কিংবা 
আখেরাতে যথা সময়ে তাহা অবশ্য অবশ্য তাহাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে সন্দেহ নাই । 


১৩২। 1 3-_হ্যরত মুসার (আঃ) মুজিযা এবং অলৌকিক নিদর্শনাদি দর্শনে তাহারা 
বলিত-_তুমি যতই যাদু করনা কেন, তোমার ধারণা মতে তোমার কথা মতে তোমার এই মুজিযা 
এবং কেরামতি যতই দেখাওনা কেন আমরা কিন্তু অত সহজে ভুলিবার নই, আমরা কিছুতেই 
ঈমান আনিবনা। বলা বাহুল্য তাহাদের এই জেদ যখন চরমে পৌছিল, তখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকেও 
তাহাদের উপর অনবরত নানাবিধ আযাব আপতিত হইতে থাকিল। বান বন্যা, ঝড় তুফান, উকুন 
আঠাল, ফল ফসলের ক্ষতি, ভেক, এবং রক্ত তন্মধ্যে অন্যতম | দেহ বস্তে উকুন আঠাল, ঘরে বাহিরে 
খাবারে দাবাবে ভেকের উপদ্রবে তাহার! অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে থাকে । তবুও তাহাদের শিক্ষা হয়না; 
তকববুর বা অহংকারভরে এই সমস্ত শিক্ষা উপেক্ষা করিয়া চলে ; আসলে যে তাহারা স্বভাবজাত পাপী; 
এত মার খাইয়াও তাই তাহাদের জ্ঞান হয়না । তাহারা পথে আসে না । 


স্বনামধন্য “তাবেয়ী” মনীষী হযরত সয়ীদ বিন জুবাইর (রাঃ) বলেন__ফেরাউন যখন বনী 
ইস্ায়ীলের মুক্তি-স্বাধীনতার দাবী অস্বীকার করে, হযরত মুাকে (আঃ) সাফ জবাব দেয়; তখন 
আল্লাহ্‌ তাহার জাতি এবং তাহার লোকের উপর উল্লিখিত আযাব প্রেরণ করিতে থাকেন ; ঝড় 
ঝঞ্চায় বানে বন্যায় তাহাদের শস্তাদি নষ্ট হইবার উপক্রম হয়, দৃভিক্ষ আসন্ন সুনিশ্চিত ভাবিয়া তাহারা 
আতংকিত হৃদয়ে হযরত মুসার দ্বারস্থ হয়, এবং কাকুতি মিনতি করিয়া বলে_কান মলিলাম, নাকে খত 
দিলাম, এবারকার মত এই আপদ দূর করিয়া দাও ; আমরা অবশ্য অবশ্য তোমার প্রতি ঈমান 
আনিব, বনিইস্রায়ীলকে তোমার সংগে যাইতে দিব । 


বলা বাহুল্য হযরত মুসার (আই) “ছুআ+র বদৌলতে আযাব দূর হয়, তাহাদের বিপদ কাটে; ঝড় 
তুফান বান বন্যা! বন্ধ হয়, তাহাদের ফসল অন্তান্য বারের তুলনায় আরও বেশী এবং ভাল জন্মায় ; তাহারা 
কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া যায়, আবার যে কে সেই হইয়া যায় । ফলে আল্লাহতাআলা 
তাহাদের প্রতি পংগপাল প্রেরণ করেন, আবার তাহারা প্রমাদ গুণে, হযরত মুসার (আঃ) শরণ 
নেয়, অংগীকার করে, প্রতিশ্রুতি দেয়, ফলে আপদ টলে; আবার তাহারা যে তিমিরে সেই তিমিরে 


নবম L ১৭৮ 7 পার। 
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আন কুরআন (সুরা আয়রাফ্‌) তরজমা ও তফসীর 


ফিরিয়া যায়, অংগীকার ভংগ করে, কথার খেলাপ করে; অবশেষে যখন তাহার! ফসল শহ্যাদি 
ঘরে তুলিয়া একেবারে নিঃশংক নিশ্চিন্ত হইতে গেল, আল্লাহ্‌র হুকুমে তাহাতে ব্য ধরিল, আবার 
সেই কাকুতি মিনতি এবং মুসার শরণ প্রার্থনা; মুসা ‘দুআ’ করিলেন, আযাব টলিল, তাহারা আবার 
নিশ্চিন্ত হইয়া গেল। পাপে ডুবিল, কথার খেলাফ করিল ; ফলে এবার ভেকের উপদ্রব ঘটিল। 
তাহাদের পানাহার খানাপিনা মুশকিল হইল, হাঁড়িতে ভেক, পাতে ভেক, ভাতে ভেক, কলসীতে ভেক 
গেলাসে ভেক, ভেক আর তেক, ব্যাং আর ব্যাং ; ব্যাংএর এই নিষ্ঠুর ব্যাংগ তাহাদের জীবনযাত্রা 
দুিসহ করিয়া তুলিল ; এমনকি খাবারের গ্রাস মুখে তুলিতে হা করিবা মাত্র ব্যাং তাহাদের মুখের 
মধ্যে লাফাইয়া পড়িত, তদুপরি রক্তের রংগীন লীলা ; পানীয় জল রক্ত, কলসীতে গেলাসে এবং 
মুখে যেখানেই পানি সেখানেই রক্ত, তাহাই রক্ত । দিনের পর দিন একের পর এক তাহাদের 
উপরে উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন আযাব আপতিত হয়, প্রতিবারেই তাহারা ঈমান আনিবে, বনিইআয়ীলকে 
যাইতে দিবে বলিয়া অগীকার করে, মুসার ছুআয় (আঃ) রক্ষা পায়, প্রতিবারেই কথার খেলাফ করে, এবং 
যে তিমিরে সেই তিমিরে ফিরিয়া যায় । 


৪৮ -তোমার প্রভু তোমাকে যেমন প্রার্থনা-প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন, তদনুসারে দুআ কর” 
«আল্লাহ্‌র পয়গম্বর হিসাবে ছু কর” এমতাবস্থায় 4৫৮ আহ্দ্‌ অর্থ নবুওত বা পয়গন্থরী হইবে। “কুফুর 
তকবীব পরিত্যাগ করিলে আযাব অপস্থত করিবেন বলিয়া আল্লাহ্‌ যে প্রতিশ্রুতি তাহার পয়গম্বরদের 
মারফত বারং বার দান করিয়াছেন, সেই প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে ছুমা কর” এই সমস্ত অর্থই 


উল্লিখিত উক্তিটির অর্থ হইতে পারে । 


১৩৫ | 1৪25$--“অবশ্য-পুরণীয় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত” অর্থে মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় কিংবা 
এক আযাবের পরে অন্ত আযাবের আগমণ পূর্ব মধ্যবর্তী অন্তবর্তা সময়, উভয়ই হইতে পারে । 


১৮১/-_অর্থে কোন কোন তফসীরকার শুধুমাত্র তাউন বা প্লেগ রোগই উদ্দেশ্য বলিয়া 
বর্ণন। করিয়াছেন। অধিকাংশ তফসীরকার এই নিদর্শনাদিকে পূর্ব বর্ণিত নিদর্শনাদির ব্যাখ্যা 
এবং বিশদ বর্ণনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তফপীর মওযিহুল কুরআনে আছে-_-এক সপ্তাহ পর 
পর উল্লিখিত আযাব সমূহ তাহাদের উপর আপতিত হইতে থাকে ; হযরত মুসা (আঃ) পূর্বান্েই 
ফেরাউনকে বলিয়া আদিতেন__এবার তোমাদের উপর অমুক আযাব আসিতেছে, তাহারা তাহার খোশামদ 
করিত, তিনি দুম করিতেন, আযাব টলিত ; আবার তাহারা কথার খেলাফ করিত ; অবশেষে তাহাদের 
মধ্যে মড়ক দেখ দেয়; কথা নাই, বার্তা নাই, মধ্য রাত্রে ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের প্রথম পুত্র 
অকস্মাৎ মরিয়া যায় তাহারা মৃতের শোকে অভিভূত হইয়া পড়ে; ইত্যবসরে হযরত মুসা (আঃ) বনিইআযীল- 
গণকে লইয়া মিশর ত্যাগ করেন। কয়েকদিন পর ফেরাউন সসৈন্যে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, লোহিত 
সাগরের উপকূলে তাহাদের নাগাল পায়, হযরত মুসা (আঃ) বনিইভ্রায়ীলগণ সহ নিরাপদে পার হইয়া যান 
এবং ফেরাউন তাহার দলবলসহ সাগরের জলে ডুবিয়া মরে, তাহাদের সকলেরই সলিল সমাধি ঘটে । 


১৩৭। 5) ১_-“্যাহারা দূর্ববল হীনবল বলিয়া পরিগণিত হইত” বলিতে বনিইআ্ায়ীলগণ 
এবং নির্দেশিত ভূখণ্ড অর্থে শ্যামদেশ বা সিরিয়াই উদ্দেশ্য বলিয়া অধিকাংশ তফসীরকারগণই 
মন্তব্য করিয়াছেন । শ্যাম বা সিরিয়ার বর্কত সম্পদ সুপরিচিত, বাহিরে তাহা স্জলা সুফলা শস্ত 
শ্যামলা, ্বর্ণপ্রস্থ মনোরম দৃশ্য ; ভিতরে বহু সংখ্যক নবী পয়গন্বরদের সমাধিক্ষেত্র । অন্দরে 
বাহিরে তাহার এই বর্কত অনন্যসাধারণ | 


নবম [ ১৭৯ ] পার। 
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আন ক্ুরআম (সুরা আয়রাফ্‌) তরজমা ও তীর 


~ ~ 


মিশর ত্যাগের পর বনিইআয়ীলগণ স্ুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তীহ প্রান্তরে বন্দী থাকে, চক্কর কাটিতে 
থাকে, অবশেষে হযরত “ইউশা” পয়গন্বরের সংগী হইয়া তাহার! আমালিকা জাতির সংগে জিহাদ 
করতঃ তাহাদের পৈত্রিক দেশ সিরিয়া অধিকার করে। 


৩%)ব| উল্লিখিত ভূখণ্ড অর্থে কোন কোন তফসীকার মিশর দেশ উদ্দেশ্য বলিয়া মন্তব্য 
করিয়াছেন; এমতাবস্থায় “ফেরাউন এবং তাহার দলবলকে ডুবাইয়া দিয়া আমি বনিইস্রায়ীলকে 
মিশরের রাজত্ব দান করিয়াছি”ই আয়াতটির অর্থ দ্াড়াইবে। অন্যত্র যেমন অনুরূপ মর্মেই বর্ণিত 
রহিয়াছে__ ০২১৯| Lyi. on 5+ 5১5 85 (দুখান, রুকু ১) 

( আলকসস ) ০৪)১০০৪ 150 0 ১০ ol ৬০ ৩০১ ০1 ১২১ 5 


বলা বাহুল্য উল্লিখিত ভূখণ্ড অর্থে যদি মিশর দেশই উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহার বর্কত স্থূপরিচিত ; 
বাহ্যিক বর্কত সম্পদ স্থপরিচিত সর্বজনবিদিত এবং আভ্যন্তরীণ বর্কত বলিতে হযরত ইউস্থফের (আঃ) 
সেখানে স্দীর্ঘ জীবনযাপন এবং তাহারই বুকে শেষ শব্যা গ্রহণ, হযরত ইয়াকুবের ( আঃ ) সেখানে 
হিজরত প্রভৃতিই বলিতে হইবে। প্রসিদ্ধ তফসীরকার ইমাম বগভী (রঃ) এস্থলে উল্লিখিত উভয় 
উক্তিই গ্রহণ করতঃ মিশর এবং সিরিয়া উভয় দেশই এতদর্থে উদ্দেশ্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন । 


১০১ ১__বনিইত্রায়ীলগণ হযরত মুসার (আঃ) নির্দেশমত যখন চরম নির্ধ্যাতন এবং অত্যাচার 
সত্বেও অবিচলিত এবং ধৈধ্য ধরিয়া থাকে, আল্লাহ্‌র সাহায্য মাগে, আল্লাহ্‌র পয়গম্বরের সংগ সহযোগিতা 
দেয়, তখন আল্লাহতাআলা তাহার 5942 48 01 (3) ৮০ এবং yl 02501 ০ ০০01 5৪১৪ 
প্রভৃতি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। ফেরাউনকে সদলবলে স্ববংশে নিপাত করেন, তাহাদের আকাশঢুদ্ব 
ইমারত মহলাদি বিধ্বস্ত করিয়া দেন। 
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তরজমা 

১৩৮ 0৩৬১ আর আমি বনিইভ্রায়ীলকে সাগর পার করিয়া দিলাম; অতঃপর তাহারা এমন 
এক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হয়, যাহার! তাহাদের ঠাকুর দেবতার পূজায় 

নিরত হইতেছিল; বনিইভ্রায়ীলরা, বলে-_ মুসা! 

রহিয়াছে, আমাদের পুজার জন্যও তেমনি একটি দেবতা তৈরী করিয়া দাও; 

মুসা! বলেন_-তোমরা ত মূর্খতা করিতেছ : 

১৩৯। ৮১১৬ 91 এই সকল লোক, তাহারা যাহাতে মজিয়া রহিয়াছে তাহা বিনাশ যাইবে ; এবং 
তাহারা যাহা৷ করিতেছে তাহা ভূল । 
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বলেন_- আমার জাতির মধ্যে আমার খলিফা থাক, 


এবং দৃরত্তদের পথে চলিও না । 
১৪৩। ০৬৮5 এবং মুসা যখন আমার কথামত 
টু আলাপ করেন, বলেন-_-আমার প্রভো ! 
বলেন-_তুমি কখনও আমাকে দেখিতে 
যদি তাহা স্বস্থানে টিকিয়া থাকে, তবে তুমি 
তাহার প্রভু পর্ববতের প্রতি যখন তজল্লী 
ধসাইয়৷ সমতল করিয়া দেয় এবং মুসা 
হয়, বলেন-_পবিত্র তোমার যাত; আমি তোমার 


আমিই সর্বপ্রথম বিশ্বাস আনিলাম ৷ 


নবম 


১৮৯ ] 


(জ্যে 


তাহাদের যেমন দেবতারা 


মুসা বলেন-_-তোমাদের জন্য 
কি আল্লাহ্‌ ভিন্ন কোন মাবুদ 
খুঁজিতে যাইব? অথচ তিনিই 
তোমাদিগকে সমগ্র জগত 
অপেক্ষ। প্রাধান্য দিয়াছেন | 
আর সেই সময়ের কথ। স্মরণ 
কর, যখন আমি তোমাদিগকে 
ফেরাউনের লোকদের থেকে 
মুক্তি দান করি, যাহার 
তোমাদিগকে দারুন আযাব 
দিগকে মারিয়া ফেলিত, এবং 
তোমাদের নারীদিগকে জ্যান্ত 
রাখিত ; বল! বাহুল্য ইহাতে 
তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে 
বিরাট অনুগ্রহ রহিয়াছে । 
আর আমি মুসাকে ত্রিশ 
রাতের কথা দিই এবং দশ 
দ্বারা তাহা পূর্ণ করি, ফলে 
তোমার প্রভুর ম্যাদ চল্লিশ 
রজনী হইয়া! যায় ; আর মুসা 
তাহার ভাতা! হারুণকে 
তাহাদের শোধরাইতে থাক, 


উপস্থিত হন এবং তাহার প্রভু তাহার সংগে 


আমায় তোমাকে দেখিতে দাও! তিনি 


পাঁইবেনা, তবে এ পর্ববতের দিকে তাকাও, 
ও আমাকে দেখিতে পাইবে ; অতঃপর 
[তি বিকাশ ) করেন, তাহা পর্ববতকে 
বেহুশ হইয়া পড়েন; পরে যখন জ্ঞান 
প্রতি তওবা করিতেছি, এবং 


পার! 
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আন্‌ কুরআব (সুর! আয়রাফ্‌) তরজমা ও তফজীর 
তফসীর 


১৩৮। 10১৯১ নিরাপদে সাগর পার হইবার পর বনিইআয়ীলগণ পথিমধ্যে একদল 
লোককে দেখিতে পায় যে তাহারা মূত্তি পূজা করিতেছে; কেহ কেহ বলেন__ইহারা “লখম” 
কবিলার লোক, আবার কাহারও কাহারও মতে কেনানের আমালিকা সম্প্রদায়েরই লোক তাহারা; এবং 
যে মূৰ্তি বা দেবতার তাহার! পুজা করিতেছিল তাহা ছিল গাভীর মৃত্তি গোপ্রতিমা গোদেবতা । 
যুগ যুগ ধরে পরাধীন জীবনে বিচার বুদ্ধির জড়তা এবং মিশরের পৌত্তলিক পরিবেশে সুদীর্ঘ জীবন 
জীবন যাত্রার ফলে পৌন্তলিকতার প্রতি বনিইস্রায়ীলের যথেষ্ট পরিমাণ আকর্ষণ ছিল, তাই পথি 
মধ্যে এই পূজার দৃশ্য দেখিবা মাত্র তাহাদের মনে সেই আকর্ষণের ঢেউ খেলে; তাহারা হযরত 
মুসা (আঃ)কে অনুরূপ দেবতার জন্য আবেদন করে; বস্তুতঃ ইহা তাহাদের উক্ত শিরিক-প্রিয়তা 
এবং মুর্খ মানসিকতারই অভিব্যক্তি ছিল সন্দেহ নাই। 


হযরত মুসা (আঃ) তাহাদের বলেন--তোমরা কি একেবারেই বুদ্ধিশুদ্ধির মাথা খাইয়া 
বসিয়াছ; কাহাকে ছাড়িয়া কাহার পূজা করিতে যাইতেছ, ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? সর্বশক্তিমান 


আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া জড়পদার্থ জড় প্রতিমার পুজা একমাত্র নিরেট মুর্খ এবং ভড়বুদ্ধিরাই 
করিতে পারে । 


হযরত শাহ সাহেব (রঃ) বলেন-__মুর্খলোকের মন স্বভাবতই বস্ত-প্রবণ ; তাহারা সাকারকে বাদ 
দিয়া নিরাকারকে কামনা করিতে পারেনা ; নিরাকারের পূজায় তাহাদের মন ভরেনা, তৃপ্তি পায়না । 
বনিইআায়ীলের অবস্থাও তদ্রপ ছিল। প্রতিমা দর্শনে তাহাদের মনে পুজার সখ জাগে, হযরত 


মুসা (আঃ) কে তজ্জন্ত আবেদন করে, অবশেষে তাহার অনুপস্থিতির সুযোগে গো প্রতিমা তৈরী করত 
তাহার পূজা আরম্ভ করে । 


৯৩৯। ০3১৬৯ ০1 হযরত মুসা (আঃ) বনিইআ্রায়ীলকে বুঝাইয়া৷ বলেন_-তোমরা কেন মূর্খতা 
করিতে যাইতেছ ? যাহা দেখিতেছ, তোমাদের সম্মুখে যাহা রহিয়াছে, যাহারা এই পূজা করিতেছে, 


যাহারা পুজায় মাতিয়া আছে তাহা যে বিনাশ যাইতে বাধ্য ; তাহারা যাহা কিছু করিতেছে তাহা সম্পুর্ণ 
ভুল, সর্বেবব মিথ্যা 


১৪০ | ১১! ০৩-_তোমরা একেবারেই বুদ্ধির মাথা খাইয়াছ দেখিতেছি, নতুবা যে আল্লাহ্‌ 
তোমাদিগকে নিখিল স্থষ্টির সেরা মধ্যাদা, প্রাধান্য দান করিয়াছেন, তাহাকে বাদ দিয়া, এই স্বহস্ততৈরী 
প্রতিমার সম্মুখে প্রণতি নিবেদন যে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন এবং নিজের মধ্যাদার সদ্যবহার 
নয়, ইহা যে চরম অকৃতজ্ঞতা এবং আত্মমধ্যাদা বিরোধী আচরণ এই স্পষ্ট সত্যটাও তোমরা কেন 
বুঝিতে পারিতেছনা। তোমরাই বল--এমন নির্জলা মুর্খতা, আমি করিতে যাইব কেমন করিয়া ! ইহার 
চেয়ে বড় লজ্জার কারণ আর কি হইতে পারে । 


১৪৯। ০ 02। 1১ ১-তোমরা ইতিমধ্যেই তোমাদের অতীত এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র 
মহান অবদানের কথা ভুলিয়া গেলে; নতুবা যিনি এই মাত্র সেদিন তোমাদিগকে ফেরাউনের অকথ্য 
অত্যাচার থেকে নেহাৎ তাহার করুণাগুণে নিষ্কৃতি দিয়াছেন, যাহার কৃপায় তোমরা যুগ যুগ ধরিয়া 
ফেরাউনের অত্যাচার, পরাধীন জীবন, পুত্র হত্যা ও নারী নিধ্যাতন থেকে অব্যাহতি পাইয়াছ, 
আজ তাহাকে বাদ দিয়া তাহার অবাধ্যতা করিয়া জড়পদার্থের সম্মুখে পাথর প্রতিমার কাছে মাথা নত 
করিবার প্রণতি জানাইবার কথা কল্পনা, করিতেও কষ্ট বোধ করিতে । . 


নবম [ ১৮২ ] পার! 
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আনু কুর আম (সুরা আয়রাফ্‌ ) তর জম। ও তফ সীর 


১৪২। 8১০1১ নানাবিধ দূর্গতি পেরেশানী হইতে বনিইভ্রায়ীলর। যখন অব্যাহতি পায়, তখন 
তাহারা হযরত মুসা (আঃ) কে বলে-_আমাদের জন্য কোন আসমানী শরীয়ত আন, যাহাতে আমরা 
নিশ্চন্ত মনে আমল করিতে পারি। হযরত মুসা আল্লাহ্‌র দরবারে তাহাদের এই আবেদন পেশ 
করেন; আল্লাহ্‌ মুসা (আঃ) কে বলেন_ন্্যন পক্ষে ত্রিশ, উর্দপক্ষে চল্লিশ রজনী তুর পর্বতে 
ইতেকাফ কর এবং রোজা রাখ ; আমি তোমাকে তওরাত দিব। একই ইতেকাফ উপলক্ষে ত্রিশ 
এবং চল্লিশ এই দুইটি সংখ্যা উল্লেখের তাৎপধ্য সম্পর্কে বিভিন্ন সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইতেকাফ 
যদি নির্ৃত, ক্রটী বিচ্যুতিহীন এবং উন্নত হয়, তবে ত্রিশ দিনই যথেষ্ট; নতুবা আরও দশদিন ইতেকাফ 
দ্বার ইহার ক্রটী সংশোধন করিতে হইবে, অথবা ত্রিশ রজনী বাধ্যতামূলক এবং বাকী দশদিন 
ইচ্ছাধীন কিংবা আসল ম্যাদ ত্রিশ, পরবর্তী দশদিন উক্ত ত্রিশেরই পরিশিষ্ট এবং উপসংহার স্বরূপ, 
সব সম্ভাবনাই হইতে পারে। হযরত শুআইব (আঃ) তাহার মেয়ের বিবাহ উপলক্ষেও 
অনুরূপ উক্তি করিয়। হযরত মুসাকে ব্লিয়াছিলেন__অ;ট বৎসর তোমাকে আমার সেবা করিতে হইবে, 
যদি দশ বৎসর পূর্ণ করিতে পার তবে তাহা তোমার ইচ্ছা__ 
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আধুনিক কালের কাহারও কাহারও মতে উক্ত দুইটি সংখ্য! দৃশ্যতঃ দুইটি হইলেও আসলে 
একই; চল্লিশ রজনী ম্যাদেরই এক বিশেষ বর্ণনা পদ্ধতি । অর্থাৎ আমি দশ রজনী উপসংহার 


বিশিষ্ট ত্রিশ রজনী ইতেকাফের ওয়াদা করি। বলা বাহুল্য হিলকদ চাদের পহেলা তারিখ হইতে, 
ধিলহজ টাদের দশ তারিখ পর্যন্ত উক্ত চিল্লাহ বা চল্লিশদিন পূর্ণ হয়, এবং হযরত মুসা (আঃ) তওরাত 


লাভ করেন। 

তফসীর মওধিহুল কুরআনে আছে_ _আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আই)কে ত্রিশ রজনী ইতেকাফের 
সর্ত তওরাত দানের প্রতিশ্রুতি দেন। ইতিমধ্যে হযরত মুসা (আঃ) একদা মিসওয়াক করিয়া বসেন, 
উ্ত ইতিকাফ এবং রোযা অবস্থায় মিসওয়াক আল্লাহ্‌র এবং ফিরিশতাগণের তথা উর জগতের উ্ঘ 
মহলবাসীদের অপ্রিয় । অতএব এই ত্রুটির ফলে হযরত মুসাকে (আঃ) প্রতিকার স্বরূপ আরও 
দশদিন ইতেকাফ করিতে হয়, সর্ববসাকুল্যে চল্লিশ দিন। 

৬৭৪ এড 5 নিজের অনুপস্থিতিতে বনি ইক্সায়ীলের তন্ববধান ও পরিচালনার দায়িত্ব স্ুপর্দ 
করতঃ হযরত হারুণ (আই)কে তদীয় প্রতিনিধি এবং খলীফা নিযুক্ত করিয়া, হযরত মুসা (আঃ) 
অল্লাহ্র নির্দেশ মত তুর পর্বতে ইতেকাফ করিতে এবং তওরাত আনিতে যান। বনি হল্রায়ীলের 
নাড়ী ন্ত্র সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন ১ তাহাদের বক তারি নান বিশ্বাস এবং 
দ্রুত পরিবর্তন-প্রবণতা সম্পর্কে তাহার সুদীর্ঘ এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা! ছিল, তাই যত্রাকালে হযরত হারুণকে 
বারে বারে উপদেশ দিয়া, সতর্ক করিয়া যান__আমার অবর্তমানে ইহাদের তত্বাবধানের দায়িত্ব 
সতর্ক সঠিকভাবে পালন করিও, আমার অবর্তমানে ইহারা যদি গণ্ডগোল করে, তবে তাহাদের 
শোধরাইতে ত্রুটি করিও না; তাহাদিগকে ঠিকপথে রাখিতে দৃঢ়ত৷ অবলম্বন করিও, খবরদার কখনও 
দুর্বৃত্তদের কথায় নরম পড়িও না, তাহাদের মতে ও পথে চলিও না। 

এই বলিয়া হযরত মুসা, (আঃ) তুর পর্বতে চলিয়া যান। আল্লার লীলা; এদিকে হযরত 
মুসা (আই) তুর যাত্রা করিলেন। আর ওদিকে বনিইস্রায়ীলরা একটি সোনার গোবৎস-প্রতীমা তৈরী করতঃ 
তাহার পুজা আরম্ভ করিয়া দেয়। হযরত হার (আই) তাহাদিগকে নিবৃত্ত রাখিতে সথাসম্তব চেষ্টা 
করিয়াও বিফল হন। তিনি তাহাদিগকে দ্যর্থহীন ভাষায় জোরাল কে বলেন_আমার জাতি! 


নবম [ ১৮৩ ] পার! 
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আম্‌ কুর আৰ (সুরা আয়রাফ্‌ ) ভরজমা ও ভফ সার 


তোমরা বিপথে ভূলপথে চলিয়াছ; কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছ, তোমাদের এই মত এবং 
গতিপথ সম্পূর্ণ ভুল; অতএব ইহা৷ বাদ দাও; একমাত্র রহমান রহীম আল্লাহতাআলাই তোমাদের 
প্রভু, প্রতিপালক ; অতএব তোমরা আমারই পথে চল এবং আমার কথা৷ মান। 
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১৪৩। ০৯4১ তুর পর্ববতে চল্লিশ রজনী ইতেকাফের পর আল্লাহতাআলা হযরত মুসা (আইঃ)কে 
তাহার মধুর আলাপে ধন্য করেন সরাসরি ভাবে, তবে পর্দার অন্তরাল থেকে ; হযরত মুসা (আঃ) পরম 
প্রিয়তম আল্লাহতাআলার পাক পবিত্র মধুর কালাম সরাসরি শুনিতে পান কিন্তু তাহার দিদার সৌভাগ্য 
থেকে বঞ্চিত থাকেন। ভক্তের মন তাহাতে ভরে না; প্রেমের অনল অধিকতর তীব্র হইয়া উঠে, 
পিপাসা আরও বাড়িয়া যায়; এমন সরাসরি ভাবে, এমন অপূর্বভাবে আল্লাহ্‌র কালাম শুনিতে 
পারিয়া হযরত মুসার প্রেমের ঢেউ আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠে; ঢেউয়ের সংগে ঢেউ মিলিয়া শান্ত 
হয় শা, আরও ঢেউ উঠে; বিনীত আবেদন করিয়া তিনি বলেন-_ওগো প্রিয়তম! তুমি আমায় 
তোমাকে দেখিতে দাও, “কথাতে কি ভরে মন বিনা দরশনে।” “তোমার ওরূপ দেখতে এ মন 
চায় যে বারে বার ৷? 

আর সহে না লুকোচুরি অরূপ এরূপ নিয়ে 
আমি আকব তোমার মোহন ছবি প্রেমের তুলি দিয়ে । 

এত কাছে, এত নিকটে, একটুখানি পর্দ। শুধু মাঝে ; দূরের হইলে সয়, কিন্তু এত কাছে থাকিয়াও, 
এত দূরত্ব কেমনে সহিতে পারি । 

আল্লাহ্‌ বলেন_মুসা! আমার অপরূপ রূপ দর্শনের যোগ্যতা যে তোমার নাই, তুমি যে 
আমায় দেখিতে পারিবে না; আমার তজল্লী, আমার জ্যোতি তোমার সহোর অতীত বলিয়াই তুমি 
আমায় দেখিতে পাইবে না; তবু যদি মন না মানে, না বুঝিতে চায়, তবে এ পর্বতের দিকে তাকাইয়া 
দেখ; তাহার উপরে আমার তজল্লী জ্যেতিবিকাশ করিতেছি, না দেখার কারণও বুঝিতে বাকী থাকিবে' 
না অথচ সরাসরি না হউক আরশীতেই রূপের ঝলক দেখিয়া লইবে, একেবারে বঞ্চিত থাকিবে না । 


“হাসিটুকু কথাটুকু নয়নের দৃষ্টিটুকু প্রেমের আভাস 
যাহা পাস তাহা ভাল 
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস 
একি দুঃসাহস ৷” 

পৰত যদি আমার রূপ, আমার জ্যোতি, আমার তজল্লী সহা করিতে পারে, আমার তজল্লীতে 
টিকিয়া থাকিতে পারে, তবে তোমার পক্ষেও তাহা সম্ভব হইতে পারে, নতুবা মনে রাখিও_ পর্বতের মত 
কঠিন স্থষ্টিও যাহা সহা করিতে পারে ন/ পাথরের চোখ যাহাতে টিকিয়া থাকিতে পারে না, দূর্বল 
মান্গুষ তুমি তোমার চর্মচক্ষে তাহা৷ সহ্য করিবে কেমন করিয়া । 

বলা বাহুল্য অন্তনিহিত যোগ্যতা৷ এবং অন্তর্্িতে মানুষের মত শক্ত সবল সমগ্র স্থষ্টি মধ্যেই 
কিছু নেই; এই হিসাবে পাহাড় পর্বত এবং অন্যান্য স্থষ্টি মানুষের শক্তির সম্মুখে নগন্য তুচ্ছ। 
এই জন্যই হযরত মুসা (আঃ) ওহী এবং নবুওতের যে গুরুভার বহন করিতেন, তুরের কি সাধ্য তাহা 
বহন করিতে পারে ; এই জন্যই সৃষ্টির আদিতে যে গুরুভার বহন করিতে জমীন আসমান পাহাড় পর্বত 
সতয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করিল স্ষ্টির আদিতে মানুষ নিল সেই ভার। 
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আনব কুৰ্জাম (সুরা আয়রাফ,) তরজমা ও তফজীর 


কিন্ত এতদসত্বেও, জ্ঞানবলে গুণবলে বুদ্ধিবলে মনোবলে অতুলনীয় হওয়া সত্বেও বাহুবল এবং 
বস্তুগত ভাবে মানুষ অন্যান্ত স্থষ্টির অনেকেরই তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে বহুগুণে দুর্বল সন্দেহ নাই। 
4৩5২৮ OLN ৮৮2 সিএ ৮৯ ৩০৩ ০০)১। 5 oll ০ আলোচ্য আয়াতে মানুষের এই 
দুর্বলতার প্রতিই হযরত মুসার ( আঃ) দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে । 


যুক্তির দিক দিয়া অসম্ভব না হইলেও মৃত্যুপূর্বে মানুষের পক্ষে ছুন্যার বুকে যে আল্লাহর দিদার 
হইতে পারেনা, বর্তমান আয়াত এবং হযরত মুসার ঘটনা তাহারই জীবন্ত প্রমাণ। মানুবের দুর্বলত। 
এবং অযোগ্যতাই ইহার প্রতিবন্ধক; নতুব! প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর দিদার যে অসম্ভব নয়, হযরত মুসার (আঃ) 
মত শীর্ষ স্থানীয় পয়গম্বরের উল্লিখিত আবেদনই ইহার প্রমাণ ; কেনন! একজন পয়গম্বর কোন অবস্থায়ই 
আল্লাহর দরবারে কোন অসম্তবের আবেদন করিতে পারেন না, আল্লাহর দিদারের সম্ভবত৷ অসস্তবতা 
সম্বন্ধে তিনি কেন কোন মুমিনই অজ্ঞ থাকিতে পারেনা । 


আল্লাহর দিদার সম্বন্ধে আহলে সুন্নত ওল জমাতের সর্বসম্মত মত এই যে_যুক্তিগত ভাবে আল্লাহ্‌র 
দিদার সম্ভব হইলেও ছুন্যার বুকে মানুষের দুর্ধলত| হেতুই তাহ। সংঘটিত হইতে পারেন৷ ৷ কিন্তু দুন্য়ার 
জীবনে ছুনয়ার বুকে মানুষ এই সৌভাগ্য লাভ না৷ করিতে পারিলেও পরকালের জীবনে, পরলোকের 
বুকে পরলোকের মানুষ, মুমিন মুসলমানেরা তখনকার যোগ্যতা বলে এই মহ সৌভাগ্য এবং আল্লাহর দিদার 
দর্শন লাভ করিবে বলিয়৷ কুরআন সুন্নতের অকাট্য দলীল প্রমাণাদি দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত 
রহিয়াছে । 4590 0৬) || 2১904452০৯5” প্রভৃতি আয়াত এবং aI eg PRY ০9০ Ril? 
“তোমরা কিয়ামতের. দিন আল্লাহ্র দিদার অবশ্য অবশ্য লাভ করিবে, আল্লাহকে দেখিতে পাইবে সন্দেহ 
নাই” প্রভৃতি হুযুরের (দঃ) সুস্পষ্ট দ্যর্থহীন ভাষায় বিশুদ্ধ ঘোষণার পর এই মহান সৌভাগ্য সম্বন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ মাত্র থাকে না। 


মেরাজের রাতে আমাদের প্রিয়নবী (দঃ) আল্লাহ্‌র দিদার লাভ করিয়াছিলেন কিনা এসম্পর্কে 
বর্ণিত হদীস সমূহের বর্ণনায় আপাত দৃষ্টিতে বিরোধ বোধ হইলেও গভীর দৃষ্টির বিচারে নিবিরোধে স্পষ্ট 
প্রমাণিত হয় যে__হুযুর (দঃ) মেরাজের রাতে আল্লাহ্‌র দিদার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তবে এই 
মত্যের বুকে নয়, উর্ধ লোকের উর্ধমহলে ; হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) হযরত আনস (রাঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট 
সাহাবারা এই অভিমত এবং ঘোষণাই প্রকাশ করিয়াছেন | (বিস্তারিত বিবরণ সুর! নজ মের টীকায় দ্রষ্টব্য) 


হযরত মুসার (আঃ) অদর্শন-সংক্রান্ত আল্লাহ্‌র উত্তর এবং আহলে সুন্নত ওল্জমাতের 
উল্লিখিত সিদ্ধান্তের সংগে হুযুরের (রঃ) উক্ত দিদার দর্শনের কোন বিরোধ নাই । কেননা হুযুরের (রঃ ) 
দিদার ছুন্য়ার বুকে নয়, উর্ধলোকের উর্ধমহলে, স্বাভাবিক শক্তিতে নয় বরং মেরাজের রাতের অস্বাভাবিক 
শক্তিতে, এসত্য সর্বজনবিদিত । আসলে দর্শকের যোগ্যতা উপযুক্ততা এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং 
কপার উপরই তাহার মহান দিদার, পুণ্য দর্শন নির্ভর করে ; স্থান কাল পাত্র পরিবেশ হিসাবেই 
ইহার সংঘটন, সৌভাগ্য । এই জন্যই আল্লাহ তাআলা মুস। (আঃ) কে. শুধু বলেন-তুমি কখনও 
আমাকে দেখিতে পাইবেনা ; একথা বলেন নাই যে, আমার দিদার আদৌ সম্ভব নয়, আমি কখনও 
কাহাকেও দেখ। দিই না, দিবনা, কেহই কখনও কোন কালেও কোন স্থানেও আমাকে দেখিতে 
পাইবেন ; শুধু বলিয়াছেন__বর্তমান অবস্থায় তুমি কখনও আমাকে দেখিতে পাইবেন! ৷ তুরের উপর 
ত্জল্লীর দৃষ্টান্ত দ্বার! ইহার কারণ এবং নিগৃঢ় তথ্য সম্বন্ধে অবহিত করিয়াছেন, ভক্তের মনে সান্তনা 
দিয়াছেন, বুঝাইয়া দিয়াছেন ঘে--আর কোন কারণে নয় বরং ভক্তের মংগলার্থেই আপাততঃ তাহার এই 
দর্শন না দেওয়ার নীতি ৷ 


নবম [ ১৮৫ ] পার। 


__২৪ 


CC-0. In Public Domain. eGangotri Urdu. Digitized by eGangotri Foundation 


আন কুরআৰ (রা আয়রাফ) তরজমা ও তফজীর 


৬ ৬৪-_-অতঃপর আল্লাহ তাআলা সত্যসত্যই যখন তুরের উপরে তজল্লী করেন, পর্ববত চুর্ণ-বিচুর্ণ 
হইয়া ধ্বসিয়া গিয়া সমভূমি হইয়৷ যায়; নিজের প্রতি নয় বরং তুরের প্রতি এই তজল্লী, রূপ নয় 
বরং রূপের ঝলক মাত্র দর্শনেই হযরত মুসা (আঃ) বেহুশ হইয়া পড়েন। 


01 ৬১_ যখন জ্ঞান ফিরিয়া পান, প্রকৃতিস্থ হন, তখন তাহার সম্মুখে দিদার-মাহাত্ময 
এবং অদর্শন-রহস্ত দিবালোকের মত স্পষ্ট। তিনি স্বতঃস্কর্তভাবে বলিয়। উঠেন_ প্রেমময়! ওগো 
মহিমময় ! তুমি পবিত্র, তুমি মহান, সকল স্থষ্টির সাদৃশ্য অনুমান হইতে উর্ধে তুমি, উর্ধে তোমার 

“শান।” দিদার-পাগল মন আমার, সাধ্যের বাড়া আবেদন করিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, তজ্ঞন্ত 
আমি তোমারই কাছে আশ্রয় চাই, তোমারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমার সমসাময়িক 

উষা, সকলের আগে সর্ববপ্রথমে আমিই তোমার মহিমায় অটুট বিশ্বাস রাখি; নশ্বর জগতের নশ্বর চোখে 
অবিনশ্বরের রূপ দর্শন এবং দিদার-সৌভাগ্য যে সম্ভব নয় এ নিগৃঢ় তথ্য রহস্ত, জ্ঞানে মনে বিচার 
বুদ্ধিতে আমিই সকলের আগে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। 


তরজমা 


১৪৪। ৬৪ 0 আল্লাহ্‌ বলেন_মুসা! সবার উপরে তোমায় আমি আমার পয়গাম প্রেরণ 
এবং আমার আলাপের বিশেষত্ব দান করিলাম, অতএব তোমায় যাহ! দিলাম 
তাহা নিয়া যাও এবং কৃতজ্ঞ থাক । 

১৪৫। 4)1453 আর তাহাকে আমি সববিষয়ে নসীহত এবং সর্ববকিছুর বিশদ বিবরণ ফলকপৃষ্ঠে 
লিখিয়া দিই; অতএব তাহা শক্ত করিয়া ধর এবং তোমার জাতিকে ইহার 
উত্তম উত্তম বিষয় সমূহ আকড়াইয়! থাকিতে বল, অচিরেই আমি তোমাদিগকে 
নাফরমানদের ঘর দেখা ইব | 
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১৪৬ | ৩,৮৮ যাহারা ধরাধামে নাহক 
“তকববুর” করে আমি তাহা- 
দিগকে আমার আয়াত 
থেকে ফিরাইয়া দিব 
তাহারা যাবতীয় নিদর্শন 
দেখিলেও ঈমান আনিবে 
না। হিদায়তের পথ দেখি- 
লেও তাহা ধরিবে না, 


(oe 
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পথ দেখিতে পায়, তবে সে 
পথ ধরিবে; কারণ তাহারা 
আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে 
করিয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে 


উদাসীন রহিয়াছে। 


১৪৭ | 0:51 5 আর যাহার! আমার 
আয়াত এবং আখেরাতের 
মুলাকাত মিথ্য। জানিয়াছে, 
তহোদের সকল সাধনা পণ্ড 
গিয়াছে, তাহারা তাহাদেরই 
কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ 
করিবে। 


টি 

১৪৮। 19 5স৪।এ আর মুসার জাতি তাহার অনুপস্থিতিতে তাহাদের অলংকার দারা একটি গোবৎস, 
গাভীর স্বর বিশিষ্ট একটি প্রতিমা দাড়ে; তাহারা কি লক্ষ্য করে নাই যে, 
তাহা তাহাদের সংগে কথা পর্যন্ত বলে না, পথও বলিয়া দেয় না; তবুও তাহারা 
তাহাকে “মাবুদ” করে; বস্তুতঃ তাহারা পাপিষ্ঠই ছিল। 

১৪৯। ৮. ০১ এবং তাহারা যখন অনুতাপ করে এবং বুঝিতে পারে যে ভুল করিয়াছে, বলিতে 

আরম্ভ করে--আমাদের প্রভু! যদি আমাদের দয়া এবং ক্ষমা না করেন 

তবে আমরা নিপাত যাইব সন্দেহ নাই | 
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আন কুরআন (সুরা আয়রাফ্‌) তরজমা ও তফ গীর 
তফ সীর 


১৪৪ । ৬2 9- আল্লাহ্তাআলা হযরত মুসা ( আঃ)কে বলেন__মুসা ! আমার 
দিদার নাই বা পাইলে, তবুও ইহা কি কম গৌরবের কথা যে, তোমাকে পয়গম্বর করিয়াছি, তওরাত 
দিয়াছি, তোমার সংগে সরাসরি কথা বলিয়াছি এবং এই সমস্ত অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব তোমাকে দান 
করিয়াছি? অতএব আমার এই ন্যামতসমূহ তুমি সযড়ে রক্ষা কর এবং আল্লাহ যাহাদের “শাকির” 
বা কৃতজ্ঞ আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন তুমিও তাহাদের অন্তভূক্তি থাক। 


১৪৫। 4145 ১আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত 051 “আলওয়াহ” তথা তখতি বা ফলক 
মধ্যে কি লিখিত ছিল, এতদসম্পর্কে তফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। কাহার কাহারও মতে 
এসমস্ত ফলক মধ্যে তওরাত লিখিত ছিল; আবার কেহ কেহ বলেন__না, ইহা তওরাত নয় 
বরং তওরাত অবতারণের পূর্বেকার ঘটনা এবং ইহাতে তওরাত ব্যতীত অন্য কিছু সারগর্ভ উপদেশ 
ছিল। যাহাই হউক না কেন, আসলে আল্লাহ্‌র দিদার লাভে মহরম, দর্শন লাভে বঞ্চিত হযরত 


মুলার মনে যে আক্ষেপ এবং আফশোস ছিল, উক্ত ফলক প্রদানে তাহার যথেষ্ট পরিমাণ সান্তনা 
নিহিত রহিয়াছে। 


(৯০৯৪__আল্লাহ্‌ বলেন-_ মুসা! আগ্ঘোপান্ত উত্তম এই তখতি সমূহ এবং ফলকগুলি, শক্তভাবে 
সতর্কভাবে ধরিয়া চল, কোন অবস্থায়ই ইহাকে হাত ছাড়া করিওনা, অরধিকন্ত তোমার জাতিকে 
ইহার উত্তম উত্তম নির্দেশাদি সযত্বে পালন করিয়া চলিবার জন্য বলিয়া দাও, সমঝাইয়া দাও ; 

1৫০৫ 1১১৯ ৬ইহার উত্তম সব বিষয় যেন আকড়াইয়া ধরে ; অনুরূপ নির্দেশহেতু স্বভাবতঃই 
প্রশ্নঃজাগে যে, তবে কি ইহাতে কিছু অনুত্তম বিষয়াদিও সন্নিবেশিত ছিল যে, অনুত্তমকে বাদ দিয়া উত্তমকে 
ধারণের নির্দেশ প্রদত্ত হইতেছে? এতছুত্তরে বলা যায়__উক্ত ফলকগুলিতে বর্ণিত উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় 
নির্দেশই উত্তম; তন্মধ্যে উত্তম, অতি উত্তম এবং উত্তমতম হইতে উত্তম বিভিন্ন স্তরভেদ থাকিলেও 
অনুত্তমের গোচর যে তাহাতে নাই, উল্লিখিত বর্ণনা প্রণালীর একমাত্র উদ্দেশ্য ইহাই ৷ 


অত্যাচারীর প্রতিশোধ গ্রহণ জায়েয এবং ভাল; সবর করা ততোধিক ভাল এবং ক্ষমা কর! 
এই ততোধিক ভাল হইতেও ভাল । অতএব ভাল এবং উত্তম বলিতে সব স্তরের ভালই আসিয়া 
যায়; সব ভাল উত্তমকে উত্তমরূপে আকডাইয়া ধরার নির্দেশ এবং সর্বস্তরের সর্বপ্রকারের 
পুণ্য সাধনায় একাগ্রচিত্তে সাধনারত আল্লাহর উন্নত আদর্শ একান্ত বাধ্য অনুগত বন্দা হইবার অনুপ্রেরণা 
ও উৎসাহ প্রদানই বর্তমান আয়াতের উদ্দেশ্য । অধিকন্তু ইহার অন্যথা অবাধ্যতার ভয়াবহ পরিণাম 
সম্বন্ধে সতর্ক করতঃ বলা হইয়াছে ষে__এমতাবস্থায় তাহাদিগকে নাফরমানদের, অবাধ্য ছুরাত্মাদের 
জন্য নির্দিষ্ট ঘর দেখান হইবে, তথা তাহাদিগকে অবাধ্যতা অমান্ততার শান্তি ভোগের জন্য উক্ত নির্ধারিত 
শাস্তি ঘরে যাইতে হইবে, কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে । (ইবনে কসীর বগভী প্রভৃতি) 


নাফরমান অবাধ্যদের ঘর বলিতে কেহ কেহ এক্ষেত্রে শাম অথব। মিশর দেশ অর্থ করিয়াছেন । 
তথা বনিইস্ৰায়ীলগণকে তাহাদের উজ্বল ভবিষ্যতের পূর্ব ঘোষণা শুনাইয়া বলা হইতেছে যে_-তোমাদের 
ফলকগুলিতে সন্নিবেশিত বিষয় সমূহ যদি যথাযথ ভাবে মানিয়া পালন করিয়া চল, তবে অবাধ্যদের 
দেশ সিরিয়া অথবা মিশর তোমাদের করায়ত্ব করিয়া দিব। 
[ও ১৪৬। ১৮৮ যত বড় গুণী জ্ঞানী হউক না কেন, আত্মগরিমা এবং অহংকারের 
মত বড় অভিশাপ মানুষের পক্ষে বরং কোন স্থষ্টির পক্ষেই আর দ্বিতীয় নাই । এই সর্বনাশা 
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আন্‌ কুর আধ (সুরা আররাফ্‌) তরজমা ও তফগীর 


অভিশাপেই ইবলীস আল্লাহ্র রহমত থেকে চির বঞ্চিত, তাহার সান্নিধ্য সৌভাগ্য হইতে চিরবিতাড়িত 
এবং চিরদিনের মত মুক্তি-পথরুদ্ধ হইয়াছে । আল্লাহর কাছে অহংকার মারাত্মক অপরাধ । অহংকারের 


পরিণাম বড় বিষম এবং মারাত্মক | 


তাই যাহারা আল্লাহ্র এবং আল্লাহ্‌র পয়গম্বরের বিরুদ্ধে তকব্ব,র করে, অহংকার এবং বড়াই ভরে 
আল্লাহ্‌র আযাব নিদর্শনাদি উপেক্ষা করিয়া চলে, আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে তাহার আয়াত নিদর্শন গ্রহণে 
পথবন্ধ করিয়া দেন, তাহা থেকে তাহাদের মন ফিরাইয়! দেন, ফলে তাহার! অতঃপর আল্লাহ্‌র 
আয়াত নিদর্শন যতই দেখিতে পাক, শুনিতে পাক কিছুতেই টলেনা, কিছুতেই তাহা গ্রহণ করেনা 
তাহাদ্বারা উপকৃত হইতে পারেনা ; সুপথ হিদায়তের যতই উদ্বল এবং প্রশস্ত পথ দেখুক না কেন 
তাহ। ধরেনা, তাহাতে চলেনা ; আবার ভুলের পথ, গোমরাহীর পথ দেখিবা মাত্র তাহাতে ছটিয়া 
যায় ; তাহাদের প্রকৃতিই তাহাদিগকে সেই পথে হাকাইয়া লইয়া যায় । 


তকধীৰ তথা আল্লাহ্‌র আয়াত নিদর্শনাদিকে মিথ্যাবাদন এবং মিথ্যা মনে করা এবং অহংকার 
ভরে সবই উপেক্ষা করিয়া চলার অনবরত অভ্যাসহেতু মন যখন বিকৃত জভবুদ্ধি হইয়া যায়, তখনই 
মানুষের এমন দশা এমন সবনাশ হইয়া থাকে। তাহার মুক্তি উন্নতি এবং কল্যাণের পথ রুদ্ধ 
হইয়া যায়। 


১৪৭ | 9 - আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের সৌভাগ্য এবং “তওফীক” তাহাদের ভাগ্যে 
জুটেনা ; নিজের মনে নিজের মতে নিজের বুদ্ধিতে তাহারা যাহা কিছু ভাল মনে করিয়া করে, তাহাও 
ভাল থাকেনা, পণ্ড হইয়| যায় ; ভিত নাই বলিয়া টিকিয়া থাকেনা, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান নাই বলিয়া 
আল্লাহ্‌র দরবারে তাহা কবুল হয় না, গৃহীত হয়না; ফলে তাহাদের এই নিষ্প্রাণ এবং অন্তঃসার শূন্য 
নশ্বর পুণ্যসাধনার প্রতিদান প্রতিফল নশ্বর জগতেই চুকাইয়| দেওয়া হয়, পরকালের অবিনশ্বর জীবনের 
জন্য তাহাদের হাতে কিছুই থাকেনা, সেখানে তাহারা রিক্তহস্ত হৃতসর্বন্ব । বস্তুতঃ যেমন কর্ম তেমনি 
ফল। তাহারা তাহাদের কৃতকর্মেরই সমীচীন প্রতিফল ভোগ করিতে বাধ্য | 


১৪৮। 15 ১০। ১__হযরত মুসার (আঃ) তুর যাত্রার অবসরে ব্নিইশ্রায়ীলের পৌত্তলিকতা- 
প্রবণতা চাংগা হইয়া উঠে, তাহারা সোনার অলংকার দ্বারা একটি গোবৎস প্রতিমা তৈরী করে; 
প্রতিমাটির মধ্যে গাভীর স্বর ধ্বনিত হইত; তাহারা এই গোপ্রতিমার পুজা! করিতে থাকে । বলা বাহুল্য 
গোবৎস প্রতিমার উপাদান উল্লিখিত অলংকার সমূহ তাহারা ফেরাউনের জাতি কিবতিদের নিকট হইতেই 
আত্মসাৎ করিয়াছিল | (বিশদ বিবরণ সুরা “তাহা”-তে দ্রষ্টব্য ) 


এ. বর্তমান আয়াত বনিইআয়ীলের এহেন বোকামী এবং ূর্খতার মুখোস খুলিয়া বলিতেছে__ 
ইহাদের কাণ্ডজ্ঞান বিচার বুদ্ধি বলিতে কিছু নাই, নতুবা নিজের হাতের তৈরী গোবৎস প্রতিমার 
স্বরে আসক্ত হইয়া তাহারা কোন বুদ্ধিতে তাহাকে খোদা বলিয়া ধারণা করিল, অথচ অন্তঃসার 
শুন্য অর্থহীন সেই স্বরে না ছিল কোন কথা, না ছিল কোন সম্বোধন ; না ছিল কোন অর্থ এবং দ্বীন 
ছুন্য়ার কল্যাণ পথের কোন নির্দেশ ; এহেন স্বর-সর্ববস্কে কোন স্ুস্থবুদ্ধিই আল্লাহর এবং মাবুদের মর্যাদা 
দিতে পারেন! ৷ বলাবাহুল্য বনি ইস্রায়ীলের আবোল তাবোল এলোপাত্তাড়ি অযৌক্তিক আচরণ এবং 
মজ্জাগত পুরাতিন অভ্যাস মাঝে মাঝে চাংগা হইয়া উঠিত: ইতিপূর্বের হযরত মুসা (আঃ)কে 
তাহাদের *$)| ৮৫) ৬5 4! 0 ০৯। আবেদন ও তাহাদের এই জঘন্য প্রবৃত্তিরই নিদর্শন । 
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(সুর! আয়রাফ্‌ ) ভরজমা ও তফসীর 


১৪৯। 4+1/১-হযরত মুসার (আঃ) সতর্কবাণীর পর যখন তাহাদের চেতনা হয়, 
তাহারা কি মুখত! কি সর্বনাশী বোকামী এবং মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে বুঝিতে পারে, যখন 
তাহাদের “বাতিল”-প্রবণত৷ এবং মিথ্যা-আসক্তির জোয়ারে ভাটা পড়ে, তাহার! প্রকৃতিস্থ হয়, হুশবুদ্ধি 
ফিরিয়া পায়, পৌত্তলিকতার নেশা কাটে, তখন অত্যন্ত লজ্জ৷ অনুতাপ সহকারে ইহার পরিণাম চিন্তা 
করিয়া মহা প্রমাদ গুণে; লজ্জায় শরমে অধোবদন হয়, হাতের উপরে ঝুকিয়া পড়ে, ভয়ে 
আতংকে তাহাদের হাতের তোতা উড়িয়া যায়; একমাত্র আল্লাহর দয়া এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র 
মার্জনা ব্যতীত তাহাদের যে উপায় নাই, নিস্তার নাই, একথ বুঝিতে বাকী থাকেনা । তাই আল্লাহর 
দরবারে অনুতপ্ত হৃদয়ে কীদিয়া ভাসিয়া বলে--দয়াময় ! তোমার রহম তোমার দয়া তোমার ক্ষমা 
(তোমার মার্জনা ব্যতীত আমাদের উপায় নাই, তোমার কৃপাগুণে আমাদের ক্ষমা কর। রা 
ইহকাল পরকাল সব গেল। কোথাও আমাদের আশ্রয় নাই, ঠাই নাই। 


তরজম। 

১৫০| ৫) ৮/১ আর মুসা যখন উত্তেজিত অবস্থায় আক্ষেপ করিত করিতে স্বজাতির মধ্যে ফিরিয়া 
আসেন, বলেন__ আমার অবর্তমানে তোমরা কিই না জঘন্য কাজ করিয়াছ; 
তোমাদের প্রভুর নির্দেশের পূর্বেই কেন তোমরা তাড়াহুড়। করিতে গেলে ? তিনি 
ফলকগুলি ফেলিয়া দেন এবং নিজের ভ্রাতার মাথা ধরিয়। নিজের দিকে টানিতে 
থাকেন; ভাই বলেন__আমার মাতার পুত্র! লোকে যে আমাকে দূর্বল ভাবিয়াছিল 
এবং মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল; অতএব তুমি আমাকে শক্রসমক্ষে 

হাস্তাম্পদ করিওনা, পাপিষ্ঠদের দলভুক্ত করিও না। 
lS তে 71105778518 মুস। বলেন_ প্রভো ! আমাকে 
এবং আমার ভাইকে ক্ষমা 
কর; আমাদিগকে তোমার 
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তুমি যে যারপর নাই 
করুণাময় । 

১৫২। 3:5)19। যাহারা গোবৎসকে মাবুদ করি- 
য়াছে, ছুন্য়ার জীবনে তাহাদের 
উপর তাহাদের প্রভুর গযব 
এবং লাঞ্চনা পতিত হইবে, 
এমনভাবেই আমি তাহাদের 
শাস্তি দান করি, যাহারা 
অপবাদ রচিয়। থাকে । 

১৫৩ । ০৬:১9 আর যাহার! অসৎ কাজ 
করিয়াছে, আবার অতঃপর 
তওবা করিয়াছে এবং ঈমান 
আনিয়াছে; তোমার প্রভু 
তওবার পরে তাহাদের পক্ষে 
মার্জনাকারী মেহেরবান সন্দেহ 
নাই ৷ 

roc silos | ১৫৪। ০%. আর মুসার উত্তেজনা যখন 

EES EA প্রশমিত হয়, তিনি ফলকগুলি 

তুলিয়া নেন; বলা বাহুল্য যাহারা তাহাদের প্রভূকে ভয় করে, তাহাদের জন্য 
তন্মধ্যে হিদায়ত এবং রহমত বিদ্যমান ছিল; 

১৫৫। ০০১+351 5 আমার প্রতিশ্রুতির সময়ে উপস্থিত করিবার জন্য যুসা তাহার জাতির মধ্য 

হইতে সত্তর জন প্রতিনিধি মনোনীত করেন, অতঃপর যখন তাহাদিগকে ভূমিকম্প 
আক্রমণ করে, মুসা বলেন-_আমার প্রভো ! তুমি ইচ্ছা করিলে ইতিপূর্বেই ত 
তাহাদিগকে এবং আমাকে নিপাত করিতে পারিতে; আমাদের জাতির 
আহাম্মকদের কর্মদোষে কি তুমি আমাদের নিপাত করিবে? এ সমস্তই তোমার 
পরীক্ষা ; তুমি যাহাকে চাও, পিছলাইয়া দাও এবং যাহাকে ইচ্ছা সরলপথে 
রাখ; তুমিই আমাদের প্রভু, অতএব আমাদিগকে মার্জনা কর, আমাদিগকে রহম 
কর, বস্তুতঃ তুমিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ মার্জনাকারী ! 
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রহমত মধ্যে প্রবেশ দাও; , 


আম কুরআ (সুর! আয়রাফ্‌ ) তরজমা ও তফনীর 


~ 


ভক্ষ সীত 


১৫০। (2১ 4 4_ তুর পর্ববতে অবস্থান কালেই আল্লাহ্‌ৃতাআল| হযরত মুসা (আঃ) কে 
বনিইস্রায়ীলের কুকীতি সম্বন্ধে অবহিত করিয়া বলেন__তোমার জাতি গোবৎস পুজিতেছে এবং দ্ররাত্মা 
সামিরীই তাহাদিগকে গোমরাহ করিয়াছে, এই পাঠ পড়াইয়াছে। ইহাতে হযরত মুসা যার পর নাই 
ক্ষুব্ধ উত্তেজিত এবং রাগে অগ্নিশর্ম। হইয়া জাতির এই অধঃপতনে আক্ষেপ করিতে করিতে প্রতাবর্ত্তন 
করেন এবং পুজারীদের লক্ষ্য করিয়া বলেন-_তোমরা বেশ করিয়াছ, এই জন্যই ত তোমাদের 
বলিয়া গিয়াছিলাম? আমার দুদিনের অনুপস্থিতিতে তোমরা দিব্যি স্বর্গের পথ রচনা করিয়াছ ? 
নিরংকুশ তওহীদ এবং আল্লাহ্র অদ্বিতায়তার পরিবর্তে প্রকাণ্ঠ শিরিকের এই নিলজ্জ বেসাতি? 
নিজের হাতের গড়া স্বর-সর্বন্য একটি গরুর বাচ্চাকে মহিমময় অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র স্থলে, 
মুসা এবং তোমাদের মাবুদের মধ্যাদায়, সকলের উপাস্যের আসনে বসাইয়াছ। 


হযরত হারণকে লক্ষ্য করিয়াও তাহার এই উক্তি হইতে পারে; তথা আমি বারংবার 
তোমাকে জোর দিয়া বলিয়া যাই যে ইহাদের তত্বাবধানে আমার প্রতিনিধিত্বের গুরুদায়িত্ব যথাযথ 
ভাবে পালন করিও; কোন ব্যাপারেই শিখীলতা৷ নস্রপন্থ। অবলম্বন করিওনা । এতদসত্বেও আজ এই 
অবস্থা; আমার প্রতিনিধিত্বের খুবই মান তুমি রাখিয়াছ। 


“অথবা একই সঙ্গে হযরত হারূণ এবং গরুর বাচ্চার পূজারীদের উদ্দেশ্যে হযরত মুসার 
এই সম্বোধন ৷” 


2০1 মাত্র কয়টি দিন বইত নয়, ইতিমধ্যেই তোমাদের এই কীত্তি; মাত্র চল্লিশটি দিনই ছিল 
আমার অনুপস্থিতি; এবং তাহাও ছিল তোমাদেরই প্রাথিত তওরাত আনিতে আল্লাহ্র নির্দেশ 
ক্রমে । তোমাদের এতটুকু তর সহিলনা, ইতিমধ্যেই এমন কাণ্ড কারখান৷ করিয়া বসিলে, আল্লাহ্‌র 
আযাব এবং গববকে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া আনিলে। 

5০০৪৭ > 6 SS) U4 ০5 ২০৬ ০০১ 01 >i el Ag als 0091 


হযরত হারণ শক্তভাবে প্রতিরোধ করিলে, সুষ্টুভাবে তাহার দায়িত্ব পালন করিলে 
আল্লাহ্‌র এতবড় না ফরমানী এমন ভয়ংকর কাণ্ডকীতি এতবড় মহাপাপ হইতে পারিত না, তাহার 
নত্রপন্থা অবলম্বন, দায়িত্ব সম্পাদনে শৈথিল্য প্রদর্শনেই এই মারাত্বক অঘটন এবং এই সর্বনাশা মহাঁপাপের 
জন্য তিনিই দায়ী, একথা ভাবিয়া হযরত মুসা রাগে উত্তেজনায় হযরত হারূণের চুল দাড়ি ধরিয়া 
টানিতে থাকেন। 

বলা বাহুল্য তাহার এই আচরণ হযরত হারূণের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ কিংবা হযরত 
হারূণের অপমানের উদ্দেশ্যে নয় বরং ইহ! আল্লাহ্‌-ভক্তি ও আল্লাহ -প্রেমের এমন অপমান, এবং আল্লাহ্র 
এমন অবাধ্যতা দর্শনে আহত অত্যধিক আল্লাহ্‌-ভক্তি ও আল্লাহ্‌-প্রেমেরই অভিব্যক্তি এবং বিকাশ মাত্র ৷ 

হযরত হারুণ একজন পয্রগন্ধর, হযরত মুনা অপেক্ষা, বয়সে বড়, ইহা যেমন সত্য, তেমনি 
একথাও সত্য যে হযরত মুসা নবী হিসাবে বড়, হযরত হারণের নবুওৎ হযরত মুসার (আঃ) ছুআর 

» তাহার সহযোগিতার্থে , হযরত মুন! (আঃ) নবী, নবুওৎ হিসাবে বয়সে বড়, হযরত 

হারূণ তাহার সহকারী । 

তদুপরি একথা অস্বীকার্য যে, যিনি যত বড়ই হউন না৷ কেন ম্মাল্লাহ্‌র চেয়ে বড় নন; 
আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা কিংবা আল্লাহ্‌র কাজে ক্রটা করিলে তাহারও মর্ধ্যাদা নামিয়া আসে, আল্লাহ্র 
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আম কর আম (সথরা আয়রাফ্‌ ) তরজমা ও তফ নীর 


বিরুদ্ধে তাহাকে মর্য্যাদা দেওয়া যায় না; অতএব আল্লাহ্‌র কাজের মর্যাদা রক্ষায় নিজের 
ধারণা মতে হযরত হারূণেরই ক্রটী মনে করিয়াই হযরত হারণের প্রতি হযরত মুসার (আঃ) 
উল্লিখিত আচরণ । দৃশ্ততঃ তাহা অশৌভনীয় হইতে পারে, তবে অপরাধ নয়, অন্যায় ছিলনা 
হযরত মুসার (আঃ) অন্তরে আল্লাহর প্রেম যে কত গভীর কত বেশী ছিল বর্তমান ঘটনা ইহার 
জ্বলন্ত নিদর্শন ৷ 

হযরত মুসা (আঃ) যে তাহার এই আচরণে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ নির্দোষ নিরপরাধ, অতঃপর 
একথা বুঝিতে বাকী থাকেনা । বল! বাহুল্য উত্তেজিত অবস্থায় অসতর্ক মুহূর্তে তাহার হাত হইতে 
তওরাত-ফলক পড়িয়া যায়, অথবা কোন কোন তফসীরকারের মতে তিনি তাহা তাড়াতাড়ি রাখিয়া 
দিয়া হবরত হারূণের চুল দাড়ি ধরিতে যান। ইহাতেও হযরত মুসাকে উল্লিখিত একই কারণেই 
অপরাধী এবং দোষী বলা যায় না। 


এসব সত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে_-পাপ না হউক, অন্যায় অপরাধ না হউক, 
তবুও আচরণটি দৃষ্টিকটু এবং হযরত মুসার (আঃ) মত শীর্ষস্থানীয় পয়গন্বরের উন্নত আদর্শের সংগে 
ইহার কল্পনা করিতে বাধে, কষ্ট বোধ হয়; হযরত মুসা (আঃ) তৎক্ষণাৎ এ সম্বন্ধে সচেতন হন এবং 
এই সমান্য অধর্তব্য ক্ৰটীর জন্যও আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন । 


&! 0ড__যদিও হযরত হারুণ হযরত মুসার (আঃ) সহোদর এবং সাক্ষাৎ ভাই; তবু 
আমার মায়ের ছেলে বলিয়া সাম্বোধন করতঃ তাহার উত্তেজনা প্রশমিত এবং ভ্রাতৃন্সেহ উদ্বেলিত 
করিবার উদ্দেশ্যেই তাহাকে অনুরূপ সম্বোধন করিতেছেন। হযরত মুসার (আঃ) কাছে নিজের 
নির্দোষিতা৷ এবং পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে-ভ্রাতঃ! আমার সাধ্যমত আমার 
কর্তব্য পালনে আমি বিন্দুমাত্র ক্রটী করি নাই, আপনি আমাকে ভুল বুঝিবেন না । আমি ইহাদিগকে 
কঠোর ভাবে নিষেধ করি, কিন্তু দূরাত্মা হতভাগ্যরা আমার উপদেশ এবং নিষেধাজ্ঞা শুনা ত দুরের 
কথা, তাহারা আমাকে মারিতে আসে, আমাকে মারিতে উদ্যত হয়; এখন বদি আপনিও আমাকে 
মারেন, তবে তাহাতে তাহাদেরই হাসির খোরাক জুটিবে বই নয়; আমার কোন দোষ নাই, দয়া করিয়া 
আপনি আমাকে তাহাদের কাছে উপহসিত এবং খেলো করিবেন না । 


১৫২। 9:51 0- উক্ত গরুর বাচ্চার যাহারা পুজা করিয়াছিল তাহাদের প্রতি আপতিত 
এবং বর্তমান আয়াতে উল্লিখিত গষবের কথা ইতিপূর্বে সুরা বকরায় বর্ণিত রহিয়াছে । যাহারা এই 
গরুর বাচ্চার পুজা করিয়াছিল, আল্লাহ্‌র হুকুমে তাহাদিগকে তাহারাই হত্যা করিতে বাধ্য হয়, যাহার! 
এই পুজা করে নাই বটে তবে পুজারীদের বাধ! দানের দায়িত্ব পালনও করে নাই । কেননা ইহাদের 
মধ্যে স্তরভেদ এবং তারতম্য থাকিলেও উভয়ই অপরাধী; এক পক্ষ পুজার অপরাধে অপরাধী, অন্তরা 
তাহাদিগকে মানা করিবার কর্তব্য পালন না করায় অপরাধী । এক পক্ষের শান্তি স্বয়ং নিহত হওয়া! 
জীবন দান, অন্য পক্ষের শাস্তি স্বজন-নিধন। ইহাই ছিল ছুন্য়াতে তাহাদের দুর্গতি এবং তাহাদের 
প্রতি আল্লাহ্‌র গযব ৷ 

হত্যাই যে মুরতদের একমাত্র শাস্তি, বর্তমান আয়াত তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সন্দেহ নাই! 


3২51১ মন্দ কাজ, এমনকি শিরিক কুফুর করিয়াও যদি কেহ শুদ্ধচিত্তে খালিস নিয়তে 
তওবা করে, আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, ঈমান আনে, তবে আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে মার্জনা 
করিতে ক্রুটি করিবেন না । তাহারা অবশ্যই মার্জনা পাইবে । বলা বাহুল্য পরকালের মার্জনা সম্পর্কেই 
এই ঘোষণা । ছুন্য়াতে কিন্তু যে অপরাধের জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে, তাহ! তাহাদিগকে 


নবম [ ১৯৩ ] পার। 
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আন্‌ ক্ুরআম (সুর! আররাফ.) তরজমা ও তীর 


অবধ্য অবশ্য ভোগ করিতে হইবে, তাহা হইতে রেহাই নাই; বনিইশ্রায়ীলের উল্লিখিত পুজারীদের 
আত্মনিধন বা জীবনদানই ছিল তাহাদের তওবার অংগ ৮1 151530$15)0 ৩11 1915) 2 ছুন্যাতে এই 
শাস্তি বর্ণনার পর আখেরাতের শাস্তির উল্লেখ এক্ষেত্রে কতকটা অন্যত্র ৯৫২-১! 1505 53011 3 5)0০11 s 
উল্লেখের পর ২০ ০% এ 09 শর 544 ১৯ ৩+ ০১ ০৯ বাকাটির উল্লেখের মত। 


১৫৫। ১/৯15--বনি ইস্রায়ীলগণ হযরত মুসা (আঃ)কে বলে-__আমরা সরাসরি আল্লাহ্‌র 
কথা শুনিতে চাই, তুমি আমাদিগকে তোমার আল্লাহ্‌র কথ সরাসরি প্রকাশ্যে শুনাইয়া দাও, তবেই 
আমরা তোমার উপর ঈমান আনিতে পারি নতুবা নয়। হযরত মুসা (আঃ) তখন তাহাদের মধা 
হইতে সন্তরজন প্রতিনিধি সহ তুর পরতে যান। সেখানে তাহারা যখন সরাসরি এবং স্বকর্ণে 
আল্লাহ্‌র কালাম শুনিতে পায়, তখন বলিয়া বসে__না, না দেখিলে মন বুঝিতেছে না, তুমি আমাদিগকে 
তোমার আল্লাহ্‌ও সামনে প্রকাশ্যে দেখাইয়া দাও; নতুবা আমরা ঈমান আনিবার নই, আমাদের 
মন মানিতেছে না। তাহাদের এই অত্যধিক বাড়াবাড়ি এবং চরম ধৃষ্টতা আল্লাহ্র গযব এবং রোবের 
কারণ হয়; ফলে তাহাদের উপরে উপর হইতে বজ্রনির্ঘোষ এবং নীচে হইতে ভূমিকম্প হয়, তাহারা 
কাপিতে কাপিতে মরিয়া যায় অথবা মরার মত পড়িয়া যায়। হযরত মুসা এই ঘটনায় যার পর নাই 
মর্মাহত হন এবং আল্লাহর করুণাসিন্ধু উদ্বেলিত করিবার জন্য নিরপরাধ নিজেকে অপরাধীদের তালিকাভুক্ত 
করিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে দুআ! করতঃ বলেন__ওগো আমার প্রভু ; মারিবার যদি ইচ্ছা ছিল তবে 
এখানে আসিবার পূর্বেই ত মারিতে পারিতেন, এবং শুধু তাহাদেরই মারিবেন কেন, অপরাধে শরীক 
না হইলেও এ যাত্রায় আমিও যে তাহাদের সহযাত্রী, মারিতে হয় তাহাদের সংগে আমাকেও মারিতে 
পারেন। আপনার ইচ্ছায় বাধা দানের সাধ্য সাহস ত কাহারও নাই। যখন আপনি সেরূপ করেন নাই, 
তিখন এখানে নিজের কাছে ডাকিয়া আনিয়া আপনি সকলকে মারিয়া ফেলিতে চাহিতেছেন একথা 
কেমনে বিশ্বাস করিব। নিজের কাছে ডাকিয়া আনিয়া বেওকুফদের বেওকুফী হেতু আমাদের সকলকেই 
মারিতে চাহিতেছেন একথা বিশ্বাস করিতে পারি না। হউক না হউক ইহাতে আপনার তরফ থেকে 
নিশ্চয়ই কোন কঠিন পরীক্ষা রহিয়াছে, কিন্ত আমরা যে দূর্বল অযোগ্য ; অতএব এ পরীক্ষায় টিকাইয়া 
রাখিবার, উত্তীর্ণ করিবারও যে আপনি ব্যতীত অন্ত কেহই আমাদের নাই। এই সংগীন পরিস্থিতিতে, এ 

ংকট মূহুর্তে একমাত্র আপনিই আমাদের আশা ভরসা ও একমাত্র সহায় । আমাদের সকল দোষক্রটি 
ক্ষমা করতঃ আমাদিগকে আপনার অনন্ত রহমতের কোলে আশ্রয় দান করুন, আপনার দরবারে ইহাই 
আমাদের প্রার্থনা। বলা বাহুল্য হযরত মুসার দুআ কবুল হয় এবং তাহার সংগীরা সকলেই পুনজীবিন 
লাভ করে। 

এই ঘটনা কবে ঘটিয়াছিল এ সম্পর্কে সঠিকভাবে বলা মুশকিল। কেননা বর্তমান আয়াতের 
ূর্বপর সম্পর্ক ও বর্ণনা পদ্ধতিতে ঘটনাটি গরুর বাচ্চার পূজার পরবর্তী বলিয়া প্রকাশ পায় অথচ 
স্থর। নিসার এইস ১২৯০] od really ২০০০০ ০৪3০৪ 2১৪৮ ও। )1 1510 আয়াতটিতে ঘটনাটি গোবৎস 
পুজার পূর্ববর্তী বলিয়া স্পষ্ট বণিত রহিয়াছে। যাহাই হউক উক্ত ঘটনা এবং অংগীকার যে তওরাত লাভ 
সংক্রান্ত অংগীকার এবং তুরযাত্রা হইতে স্বতন্ত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। 


[ ১৯৪ ] পারা 
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তরজমা 


১৫৬ | 


৮) ৮515 আর ইহলোকে পরলোকে আমাদের মংগল লিখিয়া দাও; 


আমর। তোমার 


প্রতিই “রুজু” (প্রত্যাগমন) করিয়াছি; আল্লাহ্‌ বলেন-_আমার আযাব যাহার 
উপরে ইচ্ছ। আমি পতিত করি, এবং আমার রহমত বস্তু মাত্রেই ব্যপ্ত রহিয়াছে ; 


অতএব আমি তাহা তাহাদিগকেই লিখিয়া দিব-_যাহারা ভয় রাখে, 


দেয় এবং যাহারা আমার আয়াতে বিশ্বাস রাখে । 
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বন্দেগী চলে না; 


১৫৮। 


(62115 45 


যকাত 


যাহারা সেই উন্মী নবীর “পয়রভী” করে, নিজেদের কাছে তওরাত এবং ইঞ্জিল 
১ 


মধ্যে যাহাকে লিখিত পায়, 
যিনি তাহাদিগকে সৎ 
কাজের নির্দেশ দেন অসৎ 
কাজে বারণ করেন ; প্রতিটি 
পবিত্র বস্তু তাহাদের জন্য 
হালাল করেন; প্রতিটি 
নাপাক জিনিষ তাহাদের 
পক্ষে হারাম করিয়া দেন, 
তাহাদের উপরে চাপান বোঝা! 
এবং শিকল নামাইয়া দেন। 
অতএব যাহারা তাহার প্রতি 
ঈমান আনিয়াছে, তাহার 
সহযোগিতা করিয়াছে 
এবং তাহার সংগে অবতীর্ণ 
নুরের অনুগত হইয়াছে, 
তাহারাই সফল-মনোরথ 
সন্দেহ নাই! 

তুমি বল--জনগণ! আমি 
তোমাদের সকলের প্রতি সেই 
আল্লাহরই প্রেরিত রসুল, 
ছ্যলোক ভূলোকের সাআজ্য 
যার, যিনি ব্যতীত কাহারও 


তিনিই জ্যান্ত করেন এবং মৃত্যু দেন; অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র 


প্রতি ঈমান আন, এবং তাহার প্রেরিত সেই উন্মী নবীর প্রতি, যিনি স্বয়ং 
আল্লাহ্‌তে এবং তাহার যাবতীয় কথায় বিশ্বাস রাখেন; তোমরা যাহাতে পথ 
পাইতে পার, তজ্জন্থ তাহারই পয়রভী কর ৷ 


তদনুসাবেই ইন্সাফ করিয়া থাকে । 


নবম [ 


১৯৫ ] 


মুসার জাতে এমনও এক সম্প্রদায় আছে, যাহার! সত্যের পথ দেখায় এবং 
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আনব কুরআন (সুর! আয়রাফ্‌ ) তরজমা ও তফ সীর 
তফসীর 


১৫৬ । ৮৩51 5 ম্ুবিখ্যাত তফসীরকার মনীষী হযরত শাহ আবদুল কাদির (রঃ) বলেন 
ইহলোকে পরলোকে ছুন্যাতে আখেরাতে যাহা সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং সবচেয়ে ভাল, হযরত 
মুসা (আঃ) তাহার উম্মতের জন্য আল্লাহ্র দরবারে তাহাই কামনা করিতেছিলেন। আল্লাহতাআলা 
তদুত্তরে বলিতেছেন__দেখো ! আমার আযাব এবং আমার রহমত উভয়ের কোনটাই জাত বিশেষ 
ব্যক্তি বিশেষ কিংবা যুগ বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং নির্দিষ্ট নয় । আমি যখন যাহাকে ইচ্ছা আযাব দিই ; 
আমার রহমতও সবত্র সর্বকিছুতে ব্যাপ্ত প্রসারিত রহিয়াছে । তবে যে বিশেষ রহমতের জন্য তোমাদের 
আবেদন, তাহা কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য এবং সাবজনীন নয়; এই অনন্যসাধারণ রহমত একমাত্র 
তাহাদেরই প্রাপ্য, একমাত্র তাহারাই এই বিশেষ রহমত লাভে ধন্য হইতে পারিবে, যাহারা আল্লাহ্‌কে 
ভয় করে, ধনের যকাত দেয় তথা অর্থশুদ্ধি এবং আত্মশুদ্ধি করে, আল্লাহ্‌র সকল কথায় যাহাদের অটুট 
বিশ্বাস; যাহারা উম্মী নবীর “ইত্তেবা” অনুসরণ করে, তাহার প্রতি ঈমান আনে, তাহার সাহায্য সহ- 
যোগিতায় আত্মোৎসর্গ করে এবং তাহার সংগে অবতীর্ণ নূরের অনুসরণ করে । একমাত্র তাহারাই 
সফলকাম এবং সফল মনোরথ সন্দেহ নাই। 


১৫৭ | ০১৭৩ 9:51 হুযুরের (দঃ) অন্যতম বিশেষত্ব এবং বিশেষ গুণ_তিনি উন্মী; আরবী 
অভিধানে ধাতু হিসাবে “উদ্মী” শব্দের বিভিন্ন মানে হইতে পারে। যথা উন্মী উম্ম" শব্দ হইতে 
উদ্ধৃত কর্তা, মাতৃজাত বা “মাদর যাদ” তথা কোন প্রকার সাধনা না করিয়াই যে সর্গুণের অধিকারী; 
লেখাপ্ড়া না করিয়াই জ্ঞান পাণ্ডিত্যের অসাধারণ পাত্র, মাতৃগর্ভ হইতেই, জনমের সাথে সাথেই যে 
সাধনা-সাপেক্ষ উন্নত গুণে শীর্ষ স্থানীয় সাধকদের অন্যতম, তাহাকেই উন্মী বলা হইয়া থাকে ; 
স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষা দীক্ষা লীভে বঞ্চিত থাকিয়াও প্রিয়নবী (দঃ) জ্ঞানে মনীষায়, গুণে 
পাণ্ডিত্যে বিশ্বের সাধক মণ্ডলীকে যেমন ভাবে হার মানাইয়াছেন, সবার উপরে সবার নাগালের 
উর্ধে যে জ্ঞান ভাণ্ডার তিনি লাভ করিয়াছেন, সমগ্র বিশ্বের সাধকমণ্ডলী সার! জীবন উৎসর্গ করিয়া 


মাথা খুড়িয়াও তাহার সমকক্ষতা ত দূরের কথা সহস্র ভাগের একভাগও লাভ করিতে পারে নাই, 
পারিবেও না । 


মক্তব মাদ্রাসায় না গিয়া স্বাভাবিক নিয়মে কোন শিক্ষক এবং গুরুর কাছে জানু না পাতিয়া 
কাহারও সম্মুখে হাটু গাড়িয়! না বসিয়াও সবার সেরা পণ্ডিত যেই মহাজন, তিনি মুহম্মদ (দঃ); সর্বজনের 
প্রশংসা পাত্র। যে নিরক্ষর পণ্ডিতের কাছে বিশ্বের সাধক শিক্ষিত পণ্ডিত মণ্ডলী জ্ঞানে পাণ্তিত্যে 
হার মানে, সেই নিরক্ষর নবীর মান যে অতুলনীয়, তাহার এই নিরক্ষরতাই যে তাহার জ্ঞানের তাহার 
শ্রেষ্ঠত্বের উদ্ধল মুকুট সন্দেহ নাই; এই জন্যই উন্মী বিশেষণ হুযুরের (দঃ) মর্যাদা বর্ণনায় যে 
গর্বের সংগে উল্লেখযোগ্য, একথা অস্বীকার করা যায় না। উন্মী উপাধি এই হিসাবে হুযুরের (দঃ) 
উচ্চ স্তরের প্রশংসনীয় উপাধি । 


উদ্মী শব্দ “উম্মুল কুরা” হইতেও উদ্ভূত হইতে পারে; মক্কা শরীফের আর এক নাম উন্মুল 
কুরা ; মক্কা হুযুরের জন্মভূমি । এতদর্থে উদ্মী অর্থ মক্কায় জন্ম গ্রহণকারী । 


হুযুর (দঃ) যে স্বাভাবিক ভাবে লেখা পড়া না করিয়াও অদ্বিতীয় জ্ঞানী ও পণ্ডিত হইবেন, উ্মী 
তিনি সকলকে জ্ঞানে পাণ্ডিত্যে ডিংগাইয়া যাইবেন, বিশ্ববাসীকে জ্ঞান পরিবেশন করিবেন, তাহার 
জন্মস্থান ষে উম্মুল কুরা বা মক্তাই হইবে ইত্যাদি এমনকি তাহার আকার আকৃতি এবং পরিচয়, 


‘নবম . | ১৯৬ ] পারা 
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আন কৃর আম সরা আরাফ) তরজমা ও তফসীর 


তিনি যে উন্মী হইবেন, এ সমস্ত ঘাষণ। স্বয়ং তওরাত মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে ৷ খ্রীষ্টান 
ইহুদিদের শত অপচেষ্টা সত্বেও সেই সমস্ত বর্ণনার বহু কিছু আজ পর্যন্ত বাইবেল মধ্যে সুস্পষ্ট 
ভাবে বিদ্যমান । 


৮৫৬ ইহুদি জাতি তাহাদের শরীয়তের যে সমস্ত কঠিন নির্দেশ এবং দৃর্বহ ভার বহিতে বাধ্য ছিল, 
এবং তাহাদের অন্যায় অনাচার হেতু তাহাদের খাগ্াখাগ্য ব্যাপারে যে সমস্ত বাঁধাবন্ধনে ছিল তাহারা 
কঠিন ভাবে বাধা, প্রিয় নবী (দঃ) তাহা সহজ করিয়া দেন, তাহাদের দুর্ববহ ভার নামিয়া বায়; 
বাধ। বন্ধন এবং শিকল কাটিয়। ঘায়। অধিকন্ত শুকরের মাংস, সুদ প্রভৃতি যে সমস্ত জঘন্য বিষয় বস্তু এবং 
অথাগ্যকে তাহারা হালাল এবং বৈধ-ভোগ করিয়া রাখিয়াছিল, হুযুর (দঃ) তাহা হারাম, নিষিদ্ধ 
ভোগ এবং ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষণা করেন; সার কথা, এই উন্মী পয়গন্বরের (দঃ) বদৌলতে তাহাদের 
অনেক দূর্বহ ভার নামিয়া বায়, বহুবিধ কঠিন বাধাবদ্ধন থেকে তাহারা অব্যাহতি পায় ; অধিকন্তু উত্তম 
সুখান্ত, উপাদেয় বিষয় বস্তু উত্তমরূপে ভোগ উপভোগের সদর দ্বার তিনি সকলের জন্য খুলিয়া দেন । 


1341 ০১4 নুর বলিতে এস্থলে ‘ওহী’ই উদ্দেশ্য । “মত লু? “অমতলু” অর্থাৎ যাহা তিলাওৎ করা 
হয় এবং যাহা হয়না উভয়বিধ ওহীই তথা কিতাব এবং সুন্নত, আল্লাহ্‌র কালাম এবং হুযুরের ( দঃ) বাণী 
আদর্শ সবই এই নূরের অন্তভূক্তি। উভয়ই উদ্দেশ্য ৷ 


১৫৮ $3! 0:4৮ আমাদের প্রিয়নবী ( দঃ ) হযরত মুহম্মদ (দঃ) আরব অনারব প্রাচ্য প্রতীচ্য 
খ্ৰীষ্টান, ইহুদি কালো গোরা ইত্যাদি জাতিবর্ণ এবং দেশ বিদেশ নিবিশেষে সমগ্র বিশ্বমানবের 
প্রতি প্রেরিত, তাহার নবুওৎ সার্বজনীন ; সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য তিনি বিশ্ব নবী। আল্লাহৃতাআলা 
বিশ্ব-প্রভু, রব্বুল আ-লামীন: প্রিয়নবী (দঃ) বিশ্বনবী, রহমাতুল লিল্‌ আ-লামীন। বর্তমান আয়াত এই 
মহান অভূতপূর্ব অনন্সাধারণ এতিহাসিক সত্যই বিশ্বমানবের সম্মুখে দ্যর্থহীন ভাবায় ঘোষণা করিতেছে । 
আল্লাহ্‌র একচ্ছত্র আধিপত্য এবং সাত্রাজ্য যেমন হ্যলোক ভুলোকে আসমানে জমীনে সবত্র, তাহাকে 
মানিয়া চলিতে সকলে যেমন বাধ্য, তাহার অবাধ্যতায় রেহাই কাহারও নাই, তেমনি তাহারই প্রেরিত 
রস্থল প্রিয়নবীর (দঃ) নবুওৎও সার্বজনীন, পৃথিবীর বুকে ধর্ম জগতে একমাত্র তাহারই আধিপত্য ; 
তাহাকে না মানিয়া তাহার অবাধ্যতা করিয়া ধর্ম জগতে কাহারে! ঠাই লাভ সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় 
হিদায়ত ও মুক্তির পথ চিররুদ্ধ। যে একজন পয়গন্বরের প্রতি ঈমান আনিলে সমগ্র পয়গম্বরদের 
প্রতি ঈমান আনা হইয়া যায়, যাহাকে অস্বীকার করিলে সকলকেই অস্বীকার করা হয়, সবশেষ নবী 
আমাদের প্রিয়নবী ( দঃ )ই সেই মহামান্য নবী । 


১৫৯। 15 ০+_ দূরাত্মা ইহুদিরা যতই সত্যদ্রোহীতা এবং ইসলাম-দ্রোহিতা করুক ন! কেন, 
তাহাদের কিতাবে বর্ধিত প্রিয়নবীর লক্ষণ পরিচয় সমূহ লুকাইয়া রাখিতে যত চেষ্টাই পাক না কেন, 
তাহাদের মধ্যেকার কিছু লোক বথা --হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম এবং তাহার সংগী সাথীরা তবুও 
পরম নিষ্ঠা সহকারে সত্যকে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন, হুযুরের (দঃ) প্রতি ঈমান আনিয় অসাধারণ উন্নত 
আদর্শ এবং এঁতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করেন । 
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১৬০ । 


১৬১ । 


১৬২। 


১৬৩। 


(২০ 5 


JU Sly 


এ১৬ 


তরজমা 


দ্বাদশ পিতামহের বংশধর, তাহাদিগকে আমি বারটি দলে বিভক্ত করিয়া দিই 
এবং মুসার জাতি যখন তাহাকে তাহাদের পানির জন্য বলে, আমি তখন 
মুসাকে নির্দেশ দিই -- তোমার লাঠি দিয়া এ পাথরে মার, ফলে তাহ! হইতে 
বারটি নিঝ'র ফুটিয়া বাহির হয়, প্রত্যেকটি দল তাহাদের পানীয়-ঘাট চিনিয়া 


লয়; আর আমি তাহাদের উপরে দেই মেঘের ছায়া এবং তাহাদের জন্য 

অবতারণ করি মান্নাসালোয়া;  4১৮১। or ১৪১১৭ 

বলি-আমি তোমাদের যে 7 ই ই উল 
তামাদের ৫ 3 ু চল | 


উত্তম জীবিকা দান করিয়াছি, 
তোমরা তাহা আহার কর; 
প্রকৃতপক্ষে তাহারা আমার 
কোন ক্ষতি করে নাই তবে 
নিজেদেরই অনিষ্ট কবিতে- 
ছিল। 

আর যখন তাহাদের বল৷ 
হয়__এই শহরে বসবাস কর, 
যেখান হইতে ইচ্ছা 


আহার কর আর 'ক্ষমী' 


চাই, বল এবং সজদা 
করিতে করিতে শহরে প্রবেশ 
কর, আমি তোমাদের পাপ 
মার্জনা করিব, অধিকত্ত সজ্জন- 
দিগকে অধিকতর বাড়াইয়া 
দিব। 
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তাহাদের পাপিষ্টরা কিন্তু তাহা 
এমন শব্দে ব্দলাইয়া ফেলে 
যাহ! তাহাদের বলিতে বল৷ 
হয় নাই, ফলে আমি তাহা- 


358995০252০ 


i ৪ 2 ৯৮৮৩৫৮১ ৯9 ১৩৫০৬ | 


দের ভুঙ্কৃতি হেতু আসমান থেকে তাহাদের উপর আযাব প্রেরণ করি। 


আর তাহাদিগকে সাগর সৈকতে অবস্থিত সেই বস্তিবাসীর কথা জিজ্ঞাসা কর = 
তাহারা শনিবারের দিন সীমা লংঘন করিত; যখন উক্ত শনিবারেই তাহাদের 
কাছে পানির উপরে মাছ ভাসিয়া আসিত এবং শনিবার ভিন্ন অন্ত দিন 


আসিত না; 
পরীক্ষা নিই। 


তাহারা! 


L 
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আন কৃর্আৰ (সুরা আয়রাফ্‌) তরজম! ও তফসীর 
ভক্ষ সীশ্ব্ 


১৬০ । ০৯৮৯৮; ৪__পিতামহ প্রপিতামহ হিসাবে বনি ইসত্রায়ীলকে বারটি দলে বিভক্ত করিয়া 
দেওয়া হয়; তাহাদের জীবন শূংখলার সুব্যবস্থা এবং সুনিয়ন্তরই ইহার উদ্দেশ্য । প্রত্যেকটি দলের 
জন্য এক একজন দলপতি বা প্রধান নিযুক্ত ছিলেন। প্রধানরাই তাহাদের অধীনস্থ সম্প্রদায়ের 
হালচাল গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন এবং যথা প্রয়োজনে তাহার সংস্কার সংশোধন করিতে প্রয়াস 
পাইতেন । 

১৬১। ০% ১৪-__আয়াতটিতে উল্লিখিত বস্তি বা শহর বলিতে আরিহা নগরই উদ্দেশ্য বলিয়া 
অধিকাংশ তফসীরকারদের মত। 

১4১ আরও, অধিকতর বাড়াইয়া দিব। এখন ত তোমাদিগকে শুধুমাত্র একটি নগরীর 
আধিপত্য দেওয়া হইতেছে কিন্তু তোমরা যদি সৎপথে চল, ক্ষমতার সদ্ব্যবহার এবং উন্নত 
আদর্শ পেশ কর, তথ। রেকর্ড ভাল কর, তবে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র দেশটাই তোমাদের অধীন করিয়া 
দিব। তোমাদের দোষ ক্রটি ত মার্জনা করিবই অধিকন্ত পুণ্যবানদের পুণ্যের পুরস্কার আরও বাড়াইয়া দিব! 

১৬২। ০৭4--সুরা বাকারাতে তীহ প্রান্তরের অবস্থা বর্ণনায় ইহার বিশদ বিবরণ দ্রষ্টব্য ৷ 

১৬৩। ৮৪০৪ আল্লাহর অবাধ্যতায় রেহাই নাই, আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে ফন্দি কৌশল করতঃ 
তাহাকে ফাকি দেওয়! যায় না বরং নিজেদেরই ঠকিতে হয় ; ধর্মীয় নির্দেশের বিরুদ্ধে ফন্দী কৌশল 
আবিষ্কার যে যার পর নাই মারাত্মক অভিশাপ, বনি ইজ্রায়ীলের বর্তমান ঘটনা তাহার জীবন্ত 
প্রমাণ | মহৎ উদ্দেশ্যে অসৎ আদর্শ যেমন নিন্দনীয়, উদ্দেশ্যের মহতুও যেমন ইহাতে নষ্ট কলংকিত 
হয়, তেমনি অসৎ উদ্দেশ্যে মহৎ আদর্শও চির পরিহার্ধ ; সর্বনাশ ডাকিয়া আনে । বনি ইত্রায়ীলের 
উক্ত দৃষ্টান্তে এই শিক্ষাও বিদ্যমান রহিয়াছে । 

মদয়ন এবং তুর পর্বতের মধ্যস্থলে লোহিত নদের উপকূলে অবস্থিত “আইল!” নগরীই আয়াতে 
নির্দেশিত নগরী । মাছ ধরা, মৎস্ত শিকার ছিল আইলাবাসীদের পেশা । সাগর পারে অবস্থান 
হেতু তাহাদের পক্ষে ছিল ইহার অবাধ স্থযোগ। আল্লাহ্র তরফ থেকেও তাহাদের পরীক্ষা আসে 
এই শিকারকেই কেন্দ্র করিয়া । নির্দেশ আসে-_শনিবারে মাছ ধরা তোমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ, অন্য 
দিনে করিতে পার। বল! বাহুল্য এ নিষিদ্ধ বারেই যত সব মাছ পানির উপরে, চোখের 
সন্মুখে, হাতের কাছে ভাসিয়া আসে; অন্য দিন কিন্তু একেবারে উধাও, মাছের পান্তাও চলে না। 
এমতাবস্থায় হাতের কাছের এমন সুবর্ণ সুযোগ হারাইয়া অন্য দিনে শুধু হাতে থাকা আইলাবাসীর 
পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে, অথচ এদিকে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা এবং নির্দেশও অমান্য করিতে নাই। 
এহেন উভয় সংকটে পড়িয়া তাহার! “ধরি মাছ ন! ছু'ই পানি”র কৌশল অবলম্বন করে; মব্স্ত 
সমাগমের কাছাকাছি তাহারা পূর্বেই জলাধার তৈরী করতঃ সাগর জলের সংগে তাহার যোগাযোগ 
করিয়া দেয়। শনিবারে সমাগত মাছ উক্ত জলাশয়ে ঢুকিয়া পড়িলে তাহারা তাহার মুখ বন্ধ করতঃ 
মংস্তকুলকে বন্দী করিয়া রাখে এবং পরের দিন তাহা ধরে। সাপও মরিল লাঠিও ভাংগিল না; 
মাছও ধরিলাম অথচ আল্লাহ্‌র নির্দেশও অমান্য করিলাম না, ইহাই ছিল তাহাদের শয়তানী বুদ্ধি 
শয়তানী যুক্তি। অন্তর্ধামী আল্লাহ্‌কে কিন্ত এই হীন প্রচেষ্টা এবং অপকৌশল দ্বারা ফাকি দিতে পারে 
নাই; বরং একেত নিষেধাজ্ঞা অমান্য, তদুপরি এই অপকৌশল তাহাদের অপরাধের মাত্রা আরও বাড়াইয়া 
দেয়; পাপ এবং পাপের জন্য ভাওতা হেতু তাহাদের উপরে আল্লাহ্‌র অভিশাপ অধিকতর পরিমাণে 
নামিয়া আসে । আল্লাহ্‌র হুকুমে তাহারা বানরে রূপান্তরিত হয় এবং ইতিপূর্বে যেমন উল্লিখিত 
হইয়াছে, তিন দিনের মধ্যেই তাহারা সকলে মারা যায় । 


নবম [ 5৯৯ ] পার! 


CC-0. In Public Domain. eGangotri Urdu. Digitized by eGangotri Foundation 


তর জয়া 


অযোগ্য পরবতীরা আসে, 
তাহারাই কিতাবের উত্তরা- 
ধিকারী হয়, ইহ জীবনের 


১৬৪। ৪ ১4 আর তাহাদের একদল যখন বলে-_আল্লাহ্‌ যাহাদিগকে নিপাত করিতে অথবা 
সংগীন আযাব দিতে চান, তোমরা তাহাদিগকে নসীহত করিতে বাইতেছ কেন? 
ইহারা বলে--তোমাদের প্রভুর সমীপে কর্তব্য সম্পাদনের কৈফিয়ত দানের জন্য 
এবং হয়ত তাহারা সতর্ক হইতে পারে এই ভরসায় । 

১৬৫। ১4১ তবুও যখন তাহাদের যাহ! কিছু সমঝাইয়াছিলাম সকলই তাহারা ভুলিয়া গেল, 
তখন যাহারা বারণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে আমি অব্যাহতি দেই এবং পাপিষ্ঠদিগকে 
তাহাদের অবাধ্যতা হেতু কঠিন আযাবে পাকড়াও করি । 

১৬৬। 1১2০ তবুও তাহারা যখন উক্ত নিষিদ্ধ কাজে সীমা লংঘন করিতে থাকে, তখন আমি 
তাহাদের বলি--তোমরা ইতর বানর হইয়া যাও ৷ 

১৬৭। ১১০ ১3 আর তখনকার কথা স্মরণ ০২১৮০১। 1৫৮ জা 
কর, যেদিন তোমার প্রভু 5 ৯১ 299, 0502 ৃ 
জানাইয। দেন বে - কিয়ামত > 0 দু টা 
সত তিনি ইহুদিদের উপরে (55১০০ 6১৯49১০৯৯৮০। 
এমন ব্যক্তি প্রেরণ করিতে ৬৫৮৩ 93১৬৬ Sess 
সি যে তাহাদিগকে 3 রি রহ sil 

দারুণ আযাব ভোগাহতে AEA AE 

IE DAE AAC রবে ১815 

থাকিবে ; তোমার প্রভু আযাব ৮৮৮৬৪ 2৮15৪ ও ৬৮৮৩০ ১৬৮ 
গর পর্ণ গার 43 AEA 

প্রদানে দ্রুত এবং ক্ষমাপ্রিয় 9958৩ $৬%$১১%৩ ES laid 
করুণাময় নাহ || 24165733522 ERE 

১৬৮ | ৮৯৮৯৮; 9 আর আমি তাহাদিগকে রাহি রানা তো 

৪5 oN 2558. ই 
দেশের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দলে : “ PIES 
বিভক্ত করিয়া দিই; তন্মধ্যে [22535৩১১2৫১ ১১) 2৫ | 
কেহ কেহ সৎ এবং কেহ ভিন্ন ক Sod রর 
রূপ; বল৷ বাহুল্য যাহাতে 732) তৰ 7-77 ০ 
ৃ 9৩১ FELLA টী = 
তাহারা ফিরিয়া আসে তজ্জন্য 0৯০৩৯ ই - 
আমি তাহাদিগকে ভালমন্দে 48 525 
দিতে > রে মা 
পরীক্ষা করি । রি i SAS AS) রে 
১৬৯ | ৮4০৪ তাহাদের পরে তাহাদের 


টি 
টারজান 22১3৬18১৮৩5 
UU Ia 


সম্পদ গ্রহণ করিতে থাকে এবং বলে_আমরা ক্ষমা পাইয়া যাইব, পুনরায় 


যদি তাহাদের কাছে অনুরূপ বস্তু আসে 


তাহারা তাহা পুনর্ববার গ্রহণ 


করে ; কিতাব মধ্যে কি তাহাদের অংগীকার নেওয়া হয় নাই যে_ তাহার! সত্য ভিন্ন 
আল্লাহর সম্পর্কে কিছুই বলিবে না? তাহারা তন্মধ্যে লিখিত সব কিছু পড়িয়াছেও ; 
বলা বাহুল্য যাহার! ভয় করিয়া চলে, আখেরাতের ঘর কিন্তু তাহাদের পক্ষে 
খুবই উত্তম ; তোমরা কি বুঝিতে পাও না। 


১৭০। ১১১ 9:5313 আর যাহারা শক্তভাবে কিতাব আকড়াইয়া ধরে এবং নামায ঠিক রাখে, 


(তাহাদের সাধনা ব্যর্থ যাইবার নয়) আমি সজ্জনদের পুরষ্কার অবশ্যই নষ্ট যাইতে 


ই দেই না । 


নবম ২০০ 


] পার 
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আনন কুর আৰ (সুরা আয়রাফ্‌) তরজমা ও তফস্ীর 
তঞ্চসীর 


১৬৪। এ ১14-_ছুরাত্মাদের এই দৌরাত্ম্যকে কেন্দ্র করিয়া স্থানীয় বনিইভ্রায়ীলরা চার 
ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এক পক্ষ স্বয়ং শিকারী, এক পক্ষ নীরব দর্শক, এক পক্ষ ছুচার 
বার বারণ করিয়া নীরবতা অবলম্বন করে এবং এক পক্ষ শেষ পর্যন্ত মান৷ করিতে থাকে। এই 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দলই চতুর্থ দলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, কেন মিছামিছি ইহাদের বারে বারে 
বারণ করিয়া নিজেদের মাথা ধরাইতেছ, ইহার! কি বারণ শুনিবার পাত্র; যতদূর মনে হইতেছে 
ইহাদের সবনাশ সুনিশ্চিত, হয় একেবারে নিপাত যাইবে নতুবা কোন মারাত্মক এবং সংগীন আযাবে 
পতিত হইবে । ইহাই যাহাদের ভাগ্যের লিখন, এহেন হতভাগ্যরা কি তোমার আমার কথায় উপদেশে 
কর্ণপাত করিবে মনে করিতেছ? অতএব মিছামিছি কষ্ট স্বীকার এবং সময় নষ্ট করিয়া কি লাভ। 


2১৯ 15/6--এতছুত্তরে তাহার! বলে_-তোমাদের কথা ঠিক, ইহারা হয়ত আমাদের কথা 
মানিবেন। সত্য ; তবুও যে আমাদের নিজেদের দায়িত্ব রহিয়াছে; তাহার| মানুক আর নাই মানুক, 
ফল হউক আর নাই হউক আমাদিগকে আমাদের কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে; তাহারা 
মানিবেনা, তাহারা মানিলনা, তাহারা অপরাধ করিতেছে বলিয়া__-আমরা ত কর্তব্যত্যাগের অপরাধে 
আল্লাহ্‌র দরবারে অপরাধী হইতে পারিনা ৷ তাই আমরা নিজের গরযেই, আল্লাহ্‌র দরবারে 
যাহাতে বলিতে পারি যে আমরা আমাদের কর্তব্য পালনে ক্রটী করি নাই তজ্জন্যই তাহাদের শেষ পর্যন্ত 
বারণ করিয়! চলিয়াছি। অধিকন্ত আমরা ত আর অন্তধ্যামী নই, গয়বী খবর জানিনা, অতএব তাহারা 
যে কোন মতেই সতর্ক হইবেনা, পথে আসিবেনা, একথা নিশ্চয় করিয়া কিরূপে বলি। হয়ত চলিতে 
চলিতে শেষ মুহুর্তে ফিরিয়াও যাইতে পারে । 


১৬৫ | 1১4 4৬_ বলা বাহুল্য দূরাত্মারা সকল উপদেশ উপেক্ষা করতঃ যখন অনাচারে মাতিয়া 
রহিল, তখন আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে পাকড়াও করিলেন, তাহাদের নাফরমানী এবং অবাধ্যতাহেতু 
তাহাদিগকে ভয়ংকর এবং জঘন্যতম আযাবে নিপতিত করিলেন । পক্ষান্তরে যাহারা প্রথম প্রথম 
অথবা শেষ পর্যন্ত বারণ করিয়াছিল, তাহাদের উভয় দলই এই আযাব থেকে রেহাই পাইল; হযরত 
আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এবং তদীয় শিষ্য হযরত: ইকরামার (রাঃ) ইহাই মত। আর 
যাহারা নীরব দর্শক ছিল তাহাদের দশ! কি হইল পাক কুরআন এ সম্পর্কে নীরব । তফসীর 
বিশারদ হাফিয ইবনে কদীর (রঃ) বলেন -_-আল্লাহতাআলা-_বারণকারীদের নিষ্কৃতি, ছুরাত্মাদের 
দর্গতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ঘোষণ! করিয়াছেন, নীরব দর্শকদের সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার 
রত কিছুরই যোগ্য নয় কোন হিসাবে ভ্রুক্ষেপ যোগ্য নয় প্রকারান্তরে ততপ্রতিই ইংগিত 
কারয়াছেন। 


১৬৬। 1১০_ সম্ভবতঃ ইতিপূৰ্বে কোন প্রাথমিক আযাব তাহাদের উপরে পতিত হইয়াছিল, 
কিন্তু তাহাতেও যখন সতর্ক না হইয়া আরও বাড়াবাড়ি করিতে থাকে, তখন তাহারা ইতর বানরে 
পরিণত হয় । 


অথবা 1১০ এ “যখন তাহার! সীমালংঘন করিল, কথাটি পূর্ববর্ণিত 1১7 14$ র তফসীর বা 
ব্যাখ্যা স্বরূপ অর্থাৎ উল্লিখিত আযাব অর্থে এই বানরে পরিণত করার আঘাবই উদ্দেশ্য | 


নবম [ ২০১] পারা! 
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আন কুরআন (স্থরা আয়রাফ্‌) তরজমা ও তফসীর 


হযরত শাহ সাহেব বলেন-_অন্ান্তরা শিকারীদের সংগে সম্পর্ক সং্রব ত্যাগ করিয়া উভয়ের 
মধ্যে পাঁচিল তুলিয়া দেয়। একদা সকালে উঠিয়া ওপাশের কাহারও কোন স্বর কথাবার্তা একেবারে 
শুনিতে না পাইয়া, ওদের এলাকা একেবারে নিঝঝুম দেখিয়া তাজ্জব বোধ করে; সন্ধান নিয়া দেখে, 
তাহাদের মধ্যে মানুষ বলিতে কেহই নাই, শুধু বাঁদর আর বীদর, পাপিষ্ঠরা সকলেই বাঁদরে পরিণত 
হইয়াছে । বলা বাহুল্য হতভাগ্যরা বাঁদরাকৃতি হইয়া গেলেও তাহাদের মানব সুলভ বোধ অনুভূতি বর্তমান 
ছিল; তাহারা ইহাদের দেখিয়! তখন কাদিতে থাকে; কিন্তু কাদিলে কি হয়, অবশেষে তিন দিন এই 
অবস্থায় থাকিবার পর মরণেই তাহাদের কান্নার অবসান ঘটে । 


১৬৭। 9১ ১1 $--তওরাতের নির্দেশ মুতাবিক না চলিলে, তওরাতকে ন| মানিলে আল্লাহ্‌ 
তামাল। ইহুদিদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত এমন দূর্ধর্ষ লোক এবং দূর্জয় শক্তি চাপাইতে থাকিবেন, 
যাহারা ইহুদিদিগকে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দান এবং নির্য্যাতন করিতে থাকিবে বলিয়া আল্লাহতাআলা বনি 
ইস্রায়ীলকে অনেক পুর্বে জানাইয়া দেন । এতদসত্বেও তাহারা সতর্ক হয় না; তওরাত মানিয়া চলা ত 
দূরের কথা, দিনের পর দিন তাহার বিরুদ্ধাচরণে সীমালংঘন করিতে থাকে । এমনকি শেষ পর্যন্ত সর্ব 
শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ( দঃ )কে অস্বীকার এবং অমান্য করিয়া নিজেদের দুঞ্কৃতি বেঈমানীর ভরা 
ষোল কলায় পুর্ণ করিয়া তুলে । অথচ তাহাদেরই তওরাতের নির্দেশ মুতাবিক, তাহাদের তওরাত মধ্যে 
বিগ্মান সবশেষ নবীর ( দঃ ) বর্ণনা পরিচয় অনুসারে তাহারা হুযুর ( দঃ )কে মানিতে ছিল বাধ্য ৷ 

ফলে তাহাদের জাতীয় জীবনে আল্লাহ্‌র উল্লিখিত ঘোষণা অত্যন্ত শৌচনীয়ভাবে রূপ পরিগ্রহ 
করিতে থাকে : কখনও বুখতে নসর, কখনও জালুত, কখনও ইউনানী, কখনও কিলদানী, কখনও মুসলমান, 
কখনও অন্যের হাতে তাহারা তাহাদের দুষ্কৃতির পরিণতি এবং অবর্ণনীয় নির্যাতন নিগ্রহ ভোগ 
করিতে থাকে ২ কখনও নির্যাতন, কখনও নির্ববাসন, কখনও হত্যানিধন প্রভৃতি যার পর নাই লাঞুনা 
দূ্গতি তাহাদের জীবনসংগী হইয়া যায়। কখনও মুসলমান, কখনও খ্রীষ্টান, কখনও অন্য কাহারও 
না কাহারও অধীনে পরাধীন জীবনযাপন করিতে হয় তাহাদিগকে ; পরাধীনতা, পরনির্ভরশীলতা 
এবং ইহুদি জীবন অবিজ্ছেগ্চ এবং অংগাংগি সম্পর্ক হইয়া দাড়ায় ইতিহাসের বুকে । 

পাক কুরআনের ঘোষণা, ইহুদি জীবনের এই অভিশাপ তাহাদের জাতীয় জীবন থেকে মুছিয়া 
যায় নাই, অতীতের মত আজও তাহা তাহাদের জাতীয় জীবনে শোচনীয় ভাবে আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে এবং রোষ কিয়ামত পধন্ত করিতে থাকিবে । 

হিটলারের ইহুদি নির্য্যাতন, জার্মানীতে ইহুদি জীবনের উপর হিটলারের অবর্ণনীয় মার, পাক 
কুরআনের উল্লিখিত ঘোষণারই তাজ! এবং প্রকাশ্য নিদর্শন ; পরবর্তীকালে বৃটেন আমেরিকার আশ্রয় 
গ্রহণ এবং তাহাদেরই প্রচেষ্টায় তাহাদেরই শক্তি সাহায্য ও সহযোগিতায় ইস্রায়ীল রাষ্ট্র নামে রাষ্ট্র 
গঠনও ইহুদি লাগ্ছনারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ; দৃশ্যতঃ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলিলেও আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতাই তাহাদের 
রাষ্ট্রীয় মূলধন, প্রকৃত পক্ষে তাহারা আমেরিকার অধীন, তাহাদের এই আপাত দৃশ্য স্বাধীন জীবনও 
আমেরিকার অধীনস্থ পরাধীন জীবন এবং ছুন্যার বুক থেকে ইহুদি নির্বাসনেরই আয়োজন ২ ইত্রায়ীল 
বাষ্ট্রকে ইহুদিদের “কালাপানি” বলিলে অসত্য হয় না। আমেরিকা! প্রভৃতি বৃহৎ শক্তি জোটের আপ্রাণ 
চেষ্টা সাহায্য সত্বেও দুন্য়ার বহু রাষ্ট্র তাহাকে রাষ্টিয় মধধ্যাদী দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত নয়। নাসেরের মার 
থেকেও কেহ তাহাদেররেহাই দিতে পারে নাই। 

কিয়ামত পর্যন্ত এই সর্বনাশা অভিশাপের হাত থেকে তাহাদের অব্যাহতি নাই ।. কিয়ামতের 
নিকট মুহুর্ত পর্যন্ত তাহার! দজ্ঞালের সংগে মুসলমানদের মার খাইবে এবং হযরত মসীহের (আঃ) 
সহযোগী মুসলমানদের তরবারী আঘাতে ছুন্যার বুক হইতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইবে | 
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আন কৰ্জা (সুরা আয়রাফ্‌ ) তরজম। ও তফ নার 


যে সমস্ত দুষ্কৃতিকারীর। তাহাদের দুষ্কৃতি ত্যাগ করেনা, তাহার! অনেক সময় পরকালের পূর্বেই, এই 
দুনয়াতেই চরম শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে অনেক বড় বড় মহাপাপীও আত্মসতর্ক হইয়া 
সময়ে তওব। করিয়া দারুণ শাস্তি হইতে অব্যাহতি পায়; আল্লাহ্‌র কাছে মার্জনা চাহিয়া তাহার 
রহমতের কোলে আশ্রয় লাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়। থাকে । 

১৬৮। ৪৯৯৮; ১ইুদিদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিলে তাহার। আন্তদ্রন্দে মাতিয়। উঠে, বিভিন্ন 
দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়, তাহাদের জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হয়, বারেবারে তাহার! মাথা তুলিতে 
চেষ্টা করিয়। থাকিলেও তাহাদের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিতে পারে নাই। বল! বাহুল্য ইজদিদের 
এই অভিশপ্ত ইতিহাসের অবতারণায় প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদিগকেও সতর্ক সাবধান করা হইয়াছে। 

১৬৯ । (৪১৬ ১--ইহুদিদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক সৎ এবং ভাল থাকিলেও তাহাদের 
অধিকাংশই কাফির নাফরমান ছিল। সুখ দুঃখ ভাল মন্দ বিভিন্ন অবস্থায় আমি তাহাদের 
পরীক্ষা নিয়াছি। বিভিন্নরূপে তাহাদিগকে আত্মচেতনা ও আত্মসংশোধনের অবকাশ এবং সুযোগ 
দান করিয়াছি: যাহাতে তাহাদের জ্ঞানোদয় হয়, চোখ খুলে, তাহারা সতর্ক হয়, পথে আসে, তজ্ছন্য 
যথোচিত আয়োজনের কিছুমাত্র ক্রটী হয় নাই । 

১৬৯।  ৩+০৫৪-_বলা। বাহুল্য অতীত ইহুদিদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক সাধু এবং সৎ 
থাকিলেও তাহাদের পরবর্তীরা অত্যন্ত অযোগ্য অপদার্থ ছিল। ক্রমে এই অযোগ্য অসৎ প্রকৃতির 
লোকেরাই তওরাতের উত্তরাধিকারী হয়; তওরাত তাহাদের হাতে আসে, তাহারাই হয় তওরাতের 
মুহাফিব এবং বিধানদাতা ৷ হতভাগ্য ছুরাত্মারা তখন তওরাত নিয়া খেলা আরম্ভ করে; ছুন্য়ার তুচ্ছ 
স্বার্থের বিনিময়ে তওরাতে বর্ণিত সত্য তথ্য এবং আয়ত গোপণ করে, ঘুষ রিশৎ নিয়া দ্বীন ঈমান 
বিক্রী করিতে থাকে; এতদসত্বেও বলিহারি যাই তাহাদের বুষ্টতা দেখিয়া; বলে_ আমাদের 
কোন ভয় নাই ; আমাদের সাতখুন মাক, আমরা যাহাই করিনা কেন, আমাদের ক্ষমা অনিবাধ্য সুনিশ্চিত ; 
আমরা যে পয়গম্বর বংশ, আমরা আল্লাহ্‌র প্রিয় পুত্র, প্রিয় সন্তান। অতীতের দুষ্কৃতি অপরাধে 
অনুতাপ অনুশোচনা ত দূরের কথা, ইহাই ছিল হতভাগ্যদের নিলজ্জ ইতিহাস ৷ 

3১৯ ০।-ব্সত্য ভিন্ন কোন কিছুই আল্লাহ্‌র সম্পর্কে বলিবেনা৮ তাহাদের এই 
অংগীকাঁর কি তাহারা ভুলিয়! গিয়াছে; অথচ তাঁহার! যে তওরাত পড়ে এবং পড়ায়, সেই তওরাত 
মধ্যেই তাহাদের এই অংগীকার সুস্পষ্ট বিদ্যমান । এমতাবস্থায় তাহারা তাহা জানেনা, কিংবা ভুলিয়া 
গিয়াছে একথ! কে বিশ্বাস করিবে। আসল কথা পার্থিব স্বার্থ, যশ লিন্স। অর্থলগ্নায় তাহার! অন্ধ, 
তাহাদের হৃদয় মন, বিচার বুদ্ধি, হিতাহিত জ্ঞান তাহাদের রিপুর উগ্র প্রভাবে আচ্ছন্ন প্রভাবিত; তাই 
তাহারা উৎকুষ্টের বিনিময়ে নিকৃষ্টকে, মহতের পরিবর্তে তুচ্ছকে, আখেরাতের বদলে ছুন্য়াকে গ্রহণ 
করিতেছে এবং সত্যের পরিবর্তে মিথ্যা এবং অসত্যের মায়াজালে জড়াইয়া রহিয়াছে । এবং এই 
আচরণ এবং নীতি পরিত্যাগ করতঃ আত্মরক্ষা এবং যথার্থ কল্যাণের আয়োজন ত দূরের কথা, তাহার! 
তাহাদের কৃতকর্মের সঠিক অবস্থ। উপলব্ধি এবং মাত্মচেতনা পর্যন্ত হারাইয়া বসিয়াছে। 

১৭০ । 9851 5__নতুব যাহারা পথের সন্ধান করেঃ মুক্তি চায়, উদ্ধার চায়, সত্যিকার কল্যাণ 
সৌভাগ্য লাভ করিতে চায়, তাহাদের তওবা এবং আত্মসংশোধনের পথ ও পন্থা চিরউন্মুক্ত চির অবারিত ৷ 
যাহারা আজও তওরাতকে মানিবে এবং তওরাতের নির্দেশান্ুসারে হযরত মুহ'মদ (দঃ)কে সত্য নবী, 
সর্ববশেব নবী, তওরাতে বর্ণিত সেই প্রতিশ্রত এবং নির্দেশিত নবী বলিয়া মানিবে, স্বীকার করিবে, তাহারাই 
কুরআনের সত্যতা স্বীকার করতঃ তাহার নির্দেশাদি এবং তাহার ইত্তেবা অনুসরণে আত্মসংশোধন ও 
আত্মসংগঠন করিবে ; আল্লাহ্‌র ক্ষমা, আল্লাহ্‌র মার্জনা, আল্লাহ্‌র করুণা আজও তাহারা অকাতরে : 
লাভ করিতে পারিবে ; আল্লাহতাআলা' তাহাদের পুণ্য সাধনা এবং সৎকাজ কিছুতেই বরবাদ করিবেন 
না, পণ্ড যাইতে দিবেন না। তাহারা তাহাদের পুণ্য সাধনার পুণ্য ফল অবশ্য অবশ্য ভোগ করিবে। 
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তর জয়৷ 


আর যখন তাহাদের উপরে আমি পর্বত উত্তোলন করি টাদোয়ার মত, এবং 
তাহা তাহাদের উপরে পড়িল বলিয়। আতংক বোধ করে: আমি বলি-_তোমরা 
যাহাতে রক্ষা পাও, তজ্জন্য তোমাদের যাহ! দিয়াছি তাহা শক্ত করিয়া ধর এবং 
তন্মধ্যে বণিত বিষয় স্মরণে রাখ । 

আর তোমার প্রভু যখন আদম সন্তানদের পুষ্ঠদেশ থেকে তাহাদের সন্তান সন্তুতি 
বাহির করেন এবং তাহাদের প্রাণের উপরে তাহাদের “একরার” (স্বীকৃতি) নেন 
আমি কি নই তোমাদের “রব”? তাহারা সমস্বরে বলে__অবশ্ই ; 
আমরা “একরার” করিতেছি; “কিয়ামতের দিন যেন তোমরা বলিয়া না বস 
যে আমরা ত ইহা জানিতাম 4৩১০১ 1৫৫৮ ৭৯০) 
না” তজ্জন্যই এই অংগীকার। ন? | 
অথব। বলিয়া বস যে__-শিরিক 
ত আমাদের বাপ দাদারাই 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন, 
আমরা ত তাহাদের পরবর্তী 
বংশধর মাত্র ; তুমি কি তবে 
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তজ্জন্তই আমি এমন ভাবে 
সব কথা খুলিয়া বলিতেছি। 
আর তাহাদিগকে তুমি সেই 
লোকটির অবস্থা জানাইয়া 
দাও, যাহাকে আমি আমার 
আয়াত দিয়াছিলাম, সে কিন্তু 
তাহ। পারিত্যাগ করিয়া চলে, 
ফলে শয়তান তাহার পিছনে 
লাগে এবং সে “গোমরাহ” 
হইয়া যায়৷ ৃ 
আমি ইচ্ছা করিলে কিন্তু { S34 ROS 
উক্ত আয়াতগুলির বদৌলতে সু 

তাহার মর্ধাদা বৃদ্ধি করিতে পারিতাম কিন্তু সে যে মাটিরই হইয়া রহিল এবং 
নিজেরই প্রবৃত্তির অনুসরণ করিল, ফলে তাহার অবস্থা হয় কুকুরের মত ; কুকুরের 
উপরে যদি তুমি বোঝা চাপাও, তবে সে হাপাইতে থাকে, আর যদি ছাড়িয়া দাও 
তবুও হাপাইতে থাকে; আমার আয়াতকে যাহারা মিথ্যা বলিয়াছে, তাহাদের 
দৃষ্টান্ত ইহাই, অতএব তুমি তাহাদিগকে এই সব অবস্থা বলিয়া দাও যাহাতে 
তাহারা ভাবিয়া দেখে ৷ 

যাহারা আমার আয়াতগুলি মিথ্যা বলিয়াছে এবং নিজেদের প্রতি অবিচার 
করিতে থাকিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টান্ত খুবই খারাপ ৷ 


আল্লাহ যাহাকে পথ দেন, সে-ই পথ পায়, আর তিনি যাহাকে গোমরাহ করেন 
সে-ই সর্বনাশের মধ্যে পতিত থাকে। 


ভাতা | ্‌ পার! 


শি পানি 
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আন কুরআন সুরা আয়রাফু) তর জম! ও তফ সীর 
তফসীর 


১৭১। 55 ১১--উপরে উল্লিখিত অংগীকারও কি তাহারা সহজে করিয়াছিল; তাহারা 
তওরাতের জন্য নিজেরাই আবদার করে; ফলে যখন সত্যসত্যই তওরাত আসে তখন তাহারা ইহার 
নির্দেশ বড়ই কঠিন, মানিতে পারিব না, বলিয়া বসে। ফলে তাহাদের উপরে পর্বত উত্তোলন করতঃ 
যখন বলা হয়,_হয় মান নতুবা পর্বত এই তোমাদের মাথায় পড়িল; এমন অবস্থায় যখন সত্যসত্যই 
পর্বত তাহাদের উপর পড়িয়া যাইবে বলিয়া স্থনিশ্চিত হয়, একমাত্র তখনই তাহার! ইহার অন্যথা 
করিবে না, তওরাতের নির্দেশাদি যথাযথভাবে মানিয়। চলিবে বলিয়া অংগীকার করে ; কিন্তু এতদসত্বেও 
তাহাদের অযোগ্য পরবর্তারা এমন গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক অংগীকারকে অবলীলাক্রমে বিসর্জন দেয়, 
বেমালুম ভুলিয়া যায়। 

১৭২। ১৬। ১ ১-_সম্প্রদায় বিশেষের অংগীকার সংক্রান্ত আলোচনা প্রসংগে একটি সামগ্রিক 
এবং বিশ্বমানবের সার্বজনীন অংগীকারের কথাই বর্তমান আয়াত ঘোষণা করিতেছে ; প্রকৃতপক্ষে বর্তমান 
আয়াতের বণিত অংগীকারই যাবতীয় অংগীকার প্রতিশ্রুতির মূল উৎস। বিগত আয়াতে উল্লিখিত 
অংগীকার বিশেষ এবং অনুরূপ যাবতীয় অংগীকার এই সার্বজনীন অংগীকারেরই প্রবাহ এবং 
ধার। মাত্র । 


দে আজ অনেক দিনের কথা; ইতিহাস তখনও জন্মায় নাই, পৃথিবীর বুকে মানুষের অভিযান 


তখনও শুরু হয় নাই, হইবে হইবে প্রায়। দুর্গম মাত্রা, সুদীর্ঘ অভিযান ; প্রবাস জীবন, কাটায় ঘেরা 


পথ; সুখের কাঁটা, দুঃখের কাটা, মোহনীয় পরিবেশ, লোভনীয় টোপ ; প্রবাসীর পক্ষে, অভিযাত্রী 
পক্ষে আত্মবিম্মৃতি আবাপ-বিস্মৃতি, লক্ষ্য বিস্মৃতির ভয় প্রতিটি পদে; যাত্রাপথে মূল যোগাযোগ ছিন্ন 
হইবার আশংকা দারুণ । তাহাকে তাহার সার্থক যাত্রার আবশ্যিক পাথেয়, প্রয়োজনীয় উপদেশ 
দানের গুরুত্ব এবং প্রয়োজন অসাধারণ । মাঝ পথে ঘরও গেল, বাহিরও গেল, ঠাই কোথাও নাই; 
এমন অবস্থার সম্মুখীন যাহাতে হইতে না হয় তজ্জন্ত চাই তাহাকে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দান। 


বিশ্বমানবের পৃথিবী অভিযানের পূর্বব মূহুর্তে অনুরূপ কারণেই আল্লাহতাআলা! তাহাদের নিকট 
হইতে তাহার রুবুবিয়তের, তাহার প্রভূত্ব এবং প্রতিপালকতার একরার নেন, স্বীকৃতি আদায় করেন ; 
পৃথিবীর বুকে আসিয়া, স্থষ্টির বুকে ভাসিয়া মানু যাহাতে তাহার আদি উৎস এবং ঠাই ভুলিয়া 
না যায়, কেন্দ্রীয় যোগসূত্র ছিন্ন করতঃ সর্বনাশে পতিত না হয়, একুল ওকুল ছুকুল হারাইয়া না বসে, 
তজ্জন্তই তাহার দরদী খোদা, তাহার মূল.কেন্দ্র আল্লাহ তাআলা পূর্ববাহ্ছেই তাহার যাত্রাপথের অনিবার্য 
পাথেয়, তাহার যাত্রা সার্থকতার মৌলিক এবং অবিচ্ছেদ্য অংগ, তাহার রুবুবিয়তের সত্য, তাহাদিগকে 
স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। এতদ্যতীত মানুষের সকল অভিযান, সকল কল্যাণ সাধনা, সর্বপ্রকার 
কল্যাণ ব্যবস্থা ও আয়োজন ব্যর্থপরিণাম। এতৎ্যতীত, রুবুবিয়তের এই ভিত্তি স্থানীয় বিশ্বাস 
প্রত্যয় ব্যতিরেকে ধর্শ্মের ক্ষেত্রে, মানবতার ক্ষেত্রে, কল্যাণের ক্ষেত্রে, বুদ্ধির বিচার, জ্ঞানের মশাল, 
চিন্তার উদ্ভাবন, পয়গন্বরের হিদায়ত কোন কিছুই সার্থক হইতে পারে না। ওহী, ইলহাম, সুস্থ 
বিচারবুদ্ধি এই “রুবুবিয়তের” সত্যকেই ব্যাখ্যা করে মাত্র। 


এক কথায় রুবুবিয়তের এই একরার, স্বাকৃতি, প্রত্যয় এবং বিশ্বাসই মানুষের যাবতীয় কল্যাণ 


সাধনার, মানুষের জীবন যাত্রার সার্থকতার বীজ-সদৃশ মানুষের অন্তরে নিহিত, বর্তমান । মানুষের 


নবম [ ২০৫ ] পারা 
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আম কৃর্আৰ (সুর! আয়রাফ্‌) তরজমা ও তক্ষসীর 


যাবতীয় কল্যাণ সাধনা ও হিদায়তের লতাপাতা, গাছবৃক্ষ এই একটি মাত্র মূল এবং বীজ হইতেই 
উদ্ভূত, উৎপাদিত। এমনকি এই রুবুবিয়তের বিশ্বাস এবং অংগীকারকে যাবতীয় আসমানী শরীয়ত, 
আসমানী কিতাব এবং হিদায়তের আদি এবং অন্ত, শুরু এবং শেষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না, অসত্য 
হয় না। এই জন্যই বিশ্বের বুকে মানুষের কল্যাণ অভিযানের স্ুচনাতেই প্রতিটি মানুষের, প্রতিটি 
অভিযাত্রীর অন্তরে মনে, হৃদয়ের গভীরতলে এই মহান বীজ ছড়াইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল অনিবার্য ; 
ওহী ইলহাম, এবং বিবেক বুদ্ধির জল সরবরাহে যাহাতে তাহা অংকুরিত পল্পবিত হইতে পারে তজ্জন্তাই 
ছিল এই বুন্য়াদী আয়োজন, প্রাগৈতিহাসিক ব্যবস্থা ৷ 


বলা বাহুল্য আল্লাহ্‌র বিশেষ মেহেরবানী এবং মানুষের পরম সৌভাগ্য যে, আদিতে, যাত্র। শুরু 
করিবার পৃৰেই তাহাকে এই এই রক্ষাকবচ, অমূল্য পাথেয় এবং সম্পদ দান করা হইয়াছে ; রুবুবিয়তের 
আকীদা বিশ্বাস এবং স্বীকার একরারের এই অমূল্য মুক্তা সে তাহার মনের আঁচলে বাঁধিয়া আনিয়াছে ; 
অন্যথায় মানুষ তাহার জীবন সাধনায় হিতাহিত বিচারে সঠিক সত্য নিরূপণ এবং সত্যের সত্যতা 
সম্বন্ধে নিশ্চিতি লাভে দার্শনিকদের গোলক ধাধাঁয় ফাসিয়া থাকিত, তাহার ' বিচার বুদ্ধি কোন কিছুই 
তাহাকে মুক্তি দান করিতে পারিত না; তাই প্রকৃতি যেখানে মানুৰকে বিবেকবুদ্ধি এবং বিচার শক্তিতে সমৃদ্ধ 
করিয়াছে, তেমনি তাহার এই শক্তি এবং যোগ্যতার সঠিক বিকাশ এবং সার্থকতার জন্য রুবুবিয়তের 
বিশ্বাস এবং অংগীকারের এই মহান বীজ তাহার অন্তরে, তাহার প্রকৃতি এবং স্বভাব মধ্যে নিহিত 
রাখিয়াছে, মানুষের মহ! কল্যাণ করিয়াছে । নতুবা, এই মূল ভিত্তি ধর্মের ছুন্য়া এবং মানবতার মহান 
ইমারত ছুদণ্ডও টিকিয়া থাকিতে পারিত না । 


আল্লাহতাআলাই যে সমগ্র বিশ্বজগতের একমাত্র প্রতিপালক, যুগ যুগ ধরে বিশ্বের কোণায় 
কোণায় বিশ্বমানবের এ বিষয়ে কোন না কোন আকারে এক্যমতই উল্লিখিত রুবুবিয়তের বিকাশ 
এবং উক্ত অংগীকারের প্রকাশ অভিব্যক্তি সন্দেহ নাই ৷ 


অপ-প্রভাবে প্রভাবিত জ্ঞান গবেষণী ও বিচার বুদ্ধি যদি কখনও কোথাও উক্ত নির্থাৎ সত্যের 
বিরুদ্ধে মন্তব্য করে, তবে তাহা যে জরীক্রান্ত অথবা ব্যাধি প্রভাবে প্রভাবিত বিকৃত রুচির অভিমত, 
অথবা৷ বস্তবাদিতার উগ্রনেশীয় উম্মন্ত অবস্থায় বাস্তব সত্যের অস্বীকৃতি 'তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই 
দেখা যায়, শিক্ষা এবং পরিবেশ গুণে, অথবা কঠিন পরীক্ষার, তিক্ত অভিজ্ঞতার আঘাতে যখন তাহাদের 
চেতনা হয়, নেশার ঘোর কাটে, তাহারা আত্মস্থ হয় তখন অতীতের ভুল বুঝিতে পারে এবং নিজেরই পূর্ব 
সিদ্ধান্ত অভিমতকে বর্তমানের চিন্তাও সাধনার জগৎ থেকে নির্বাসিত বরখাস্ত করিয়া সঠিক সত্যের 
সৌম্য সুন্দর কল্যাণ প্রতিমা আকডাইয়া ধরে । 


মানুষের পৃথিবী অভিযানের পূর্বেই, তার স্থষ্টির আদিতেই যে সে কুবুবিয়তের মহান সত্যকে 
চিনিয়াছে, জানিয়াছে, মানিয়াছে; যুগ যুগ ধরে বিশ্ববাসী বিশ্বমানবের উল্লিখিত সর্বসম্মত স্বীকৃতিই 
ইহার নিদর্শন। এখানে আসিবার পূর্বেই যে সে এই মহান শিক্ষা লাভ করিয়াছে, আল্লাহ্‌র রুবুবিয়ত 
সম্বন্ধে তাহার আকীদা বিশ্বাসই ইহার জীবন্ত প্রমাণ। অতএব আমরা যদি আজ সেই অতীতকে 
সেই শুভ যুহুর্তকে ম্মন্রণ করিতে নাও পারি, তখনকার স্মৃতি যদি আমাদের মনে মোটেই না জাগ্রত 
হয়, তবে তাহাতে তাহার সত্যতা বিদ্বিত হয় না| কেননা আমাদের এই বিস্মৃতির মূলে আমাদের 
পারিপাশ্থিকতা এবং পরিবেশের প্রভাব : আমাদের ভোলা মনের উপরে তাই এই ভুলের পর্দা। 
জীবনের যাত্রাপথে এমন কত সত্যই রহিয়াছে, যাহার স্মৃতি, যাহার ইতিহাস, যাহার দিন ক্ষণ সময় কাল 
পাত্র পরিবেশ কিছুই আমাদের কিছুতেই মনে পড়েনা, অথচ তাহার প্রভাব প্রতিক্রিয়া আমাদের 
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আন্ত ক্লুরআম (সুর! আয়রাফ.) তরজমা ও তফ সার 


জীবনে অনন্বীকাধ্য ভাবে পরিক্ষুট, এবং তাহার আদিবৃত্তের কিছুই আমাদের মনে না পড়িলেও 
আমরা তাহার সত্যতা এবং বাস্তবতা স্বীকার করিতে বাধ্য ; কেননা সত্যের স্বরূপ এবং ইতিহ'স 
স্মরণে না থাকিলেও তাহার প্রভাব প্রতিপত্তিই তাহার অস্তিত্বের জীবন্ত স্বাক্ষর সন্দেহ নাই । 


একজন বক্তা এবং লেখক বদি কে কবে তাহার অক্ষরজ্ঞান দিয়াছিল, কার হাতে তার হাতে 
খড়ি, কোন পরিবেশে কবে কিরূপে তাহার পরবর্তী ও পরিণত জীবনের আদি এবং সুচনা কিছুতেই 
স্মরণ করিতে না পারে, কিছুতেই যদি তাহা তাহার মনে ন| পড়ে, তবুও কি সে বলিতে পারিবে 
যে, কখনও কোন অবস্থায়ই কেহ তাহাকে অক্ষরজ্ঞান দেয় নাই, কাহারও কাছে তাহার শিক্ষার শুরু 
হয় নাই? শুরুর ইতিহাস, গুরুর স্মৃতি তাহার মনে থাক আর নাই থাক তবুও যে শুরুও সত্য, 
গুরুও সত্য একথা সে কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারে না। তাহার লেখক জীবন, তাহার 
নিক্ষাদীক্ষাই যে এই বিশ্বাত অতীতের বাস্তবতা এবং সত্যতার জীবন্ত স্বাক্ষর, দ্বলন্ত সাক্ষী ৷ 


অনুরূপ ভাবেই কবে কোথায় কোন পুণ্য লগনে কোন শুভ মুহুর্তে কোন পবিত্র পরিবেশে 
আমর! রুবুবিয়তের এই শিক্ষালাভ দীক্ষাগ্রহণ এবং একরার অংগীকার করিয়াছিলাম কিংবা আদৌ 
করিয়াছিলাম কিনা তাহা যদি আজ কোন মতেই কিছুতেই আমাদের মনে না পড়ে, কিছুতেই 
যদি সে অতীত স্মৃতি মনে আনিতে ন। পারি, তবে তাহাতে তাহার সত্যতা বাস্তবতা ম্লান হয় না 
বিদ্িত হয় নাঁ। কেননা “আল্লাহই যে আমাদের প্রতিপালক” সর্বযুগে সর্বকালে সর্বত্র সকল মানুষের 
এই সর্ব সম্মত এবং স্বতঃস্কর্ত বিশ্বাসই উক্ত সত্য এবং অংগীকারের সত্যতা ও বাস্তবতার জীবন্ত 
স্বাক্ষর, অকাট্য নিদর্শন । যাহ! মনে নাই তঙ্জন্য যাহা মনে আছে, যাহা ভুলিয়া গিয়াছি তজ্জন্য 
যাহা, ভুলি নাই, তাহাও নাই একথা বলিতে যাইব কোন বুদ্ধিতে কোন যুক্তিতে! যাহা মনে আছে, 
যাহা তুলি নাই তাহাত কোন মতে অস্বীকার করিতে পারিনা । 


অনুরূপ ভাবে উল্লিখিত অংগীকার কবে কোথায় এবং তাহার আনুষংগিক বৃত্তান্ত মনে না 
থাকিলেও, স্মরণে আনিতে না পারিলেও আল্লাহ আছেন, আল্লাহ্‌ই “রব”, আল্লাহই সব ; বিশ্বমানবের 
এই যে স্বাভাবিক জ্ঞান, স্বাভাবিক এবং আন্তরিক বিশ্বাস তাহাই ইহার অতীতের ইতিহাসের, উল্লিখিত 
অংগীকারের সত্যত! বাস্তবতার সপ্রমাণে যথেষ্ট সন্দেহ নাই । 

১৭৩। 1155 4-_বলা বাহুল্য মানব প্রকৃতিতে বিদ্যমান স্পষ্ট প্রকটিত এই অনস্বীকাধ্য 
বাস্তব এবং সত্যের প্রভাবই মানুষকে আল্লাহ্‌র দরবারে দায়ী এবং জবাবদিহিতে বাধ্য রাখিয়াছে | 
অতএৰ এমতাবস্থায় আমরা ত আল্লাহ্‌কে জানি নাই, চিনি নাই, বাপদাদা পূব পুরুষেরা শিরিক 
কুফুর করিয়াছে, আমরা ত তাহাদের দেখা দেখি করিয়াছি মাত্র, আমাদের দোষ নাই ইত্যাদি বলিয়া 
নিজেদের শিরিক কুফুর অনাচারের সাফাই দিবার অধিকার মানবের নাই। কেননা উল্লিখিত 
অংগীকার স্বীকৃতি এবং আল্লাহ্‌র রুবুবিয়তের এই একরারের পরে, এবং নিজের মধ্যে তাহার অনস্বীকার্য্য 
নিদর্শন ও প্রভাব বর্তমানে আল্লাহকে না জানা না চেনার কৈফিয়ত একেবারেই বাজে, একেবারেই 
অচল ৷ বর্তমান আয়াত এই সত্যই দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা! করিতেছে। 

স্বনামধন্য, তফসীরকার শাহ আবদুল কাদির (রঃ) বলেন__আল্লাহ তাআলা আদমের পৃষ্ঠদেশ 
থেকে তাহার সন্তান সন্ততি এবং সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদের সম্তান সন্ততি বাহির করতঃ 
নিজের খোদায়ী এবং রুবুবিয়তের অংগীকার একরার নেন, আবার তাহাদের প্রত্যেককে উক্ত পৃষ্ঠ 
দেশেই যথাযথভাবে প্রবিষ্ট করিয়া দেন; তাই উল্লিখিত একরার অংগীকার প্রত্যেকেরই যেমন 
পিতা পিতামহের মাধ্যমে নয়, সরাসরি, তেমনি তজ্জন্য মানুষ মাত্রেই সরাসরি ভাবেই দায়ী ; এমতাবস্থায়, 
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আন কুরআন (সুরা আয়রাফ্‌ ) তরজম। ও তফনীর 


নিজেদের শিরিক কুফুরের দায় ভার বাপদাদা পূর্বপুরুষের মাথায় চাপান যায় না। এক্ষেত্রে বাপ 
দাদার অন্কুকরণে তাহার সন্তান সন্ততরা বাধাও নয়। বরং বাপ যদি শিরিক করে কুফুর করে 
তবুও পুত্র তাহার বিপরীত আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিতে উল্লিখিত সরাসরি অংগীকার এবং একরার 
হেতুই বাধ্য । অংগীকারের কথা মনে নাই বলিলে বলা হইবে__তাহাতে কিছু আসে যায়না ; 
কেননা প্রত্যেকের অন্তরে মনে উক্ত অংগীকারের প্রভাব প্রতিক্রিয়। সুস্পষ্ট বর্তমান, প্রত্যেকের মুখে 
ইহার স্বতঃক্ষুর্ত জয়গানই ইহার সত্যতার জ্বলস্ত প্রমাণ । এতদসত্বেও কাহারও অস্বীকৃতি স্বয়ং তাহারই 
বুদ্ধি বিকৃতি এবং বুদ্ধির অভাবের নিদর্শন, সময় বিশেবে অবশেষে তাহার নিজের কাছেই তাহার 
অস্বীকৃতি মিথ্য| বলিয়া ধরা পড়াই ইহার সত্যতার জীবন্ত প্রমাণ 


১৭৪। +4:354বলা বাহুল্য মুশরিকদের মত ইুদিরাও অংগীকার ভংগ করিত: তাই 
তাহাদিগকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যও এস্থলে এ প্রসংগের অবতারণা । 


১৭৫। ৪4০ 451+-_ ইহুদিদের মধ্যে 'বল'মবাউরা” নামক জনৈক জ্ঞানী স্থপর্ডিত সাধু তপস্বী 
ব্যক্তি ছিল। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিলে এবং সে তাহার গুণজ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিলে অধিকতর উচ্চ মর্যাদা 
ও মানসম্মান লাভ করিতে পারিত কিন্তু হতভাগ্য নিজের কপালেই নিজে পদাঘাত করতঃ সকল 
গুণজ্ঞানের অপব্যবহার করে; নারী অর্থ এবং পাধিব সুখ স্বার্থ ভোগ বিলাসের পিছনে কুকুরের 
মত হন্যে হইয়া ছুটে ; আল্লাহ্‌র প্রিয় পয়গম্বর হযরত মুসার (আঃ) অনুসরণের পরিবর্তে তাহার বিরুদ্ধাচরণ 
এবং অনিষ্ট সাধনে আত্মোৎসর্গ করে। হযরত মুসার (আঃ) ত কিছুই করিতে পারে নাই, তবে নিজের 
অনেক কিছু করিয়াছে, নিজের হাতেই নিজের দ্বীন ছুন্য়া বরবাদ করিয়াছে । « মাল্লাহর আয়াত 
নির্দেশ নিদর্শন বিসর্জন দিয়া নিজের প্রবৃত্তির নির্দেশে চলিতে থাকে, শয়তান তাহার পিছু নেয়, 
চাবুক লাগায়, ফলে সে অধিকতর দ্রুতবেগে নিজের চরম সর্ববনাশে ছুটিয়৷ চলে; পথহারা ভ্রষ্ট 
গোমরাহদের দলবৃদ্ধি করে। যে কুকুর স্নায়বিক দুর্বলতা হেতু সবসময় জিভ লটকাইতে থাকে, 
হাপাইতে থাকে, তাহার উপরে বোঝ! চাপাও কিংবা তাহাকে এমনি ছাড়িয়া দাও, কিছুতেই তাহার 
অবস্থার হেরফের হয় না, যেমন ছিল তেমনি এ একই অবস্থায় ইাপাইতে থাকে ; ঝুলন্ত জিভ, 
হাপের উপরে হাপ, সব সময় হা করিয়া থাকে; হতভাগা বল’মের অবস্থাও তদ্দপ; পাধিব স্বার্থের দাস, 
প্রবৃত্তির বশে পরিচালিত কুকুর বল'অমের অবস্থাও এ কুকুরের মত। পাথিব স্বার্থের লোভের 
দূ্দিমনীয় চাপে, নৈতিক দুধলতার কারণে সবসময় অস্থির এবং যন্ত্রণাকাতর, মানসিক শান্তি বঞ্চিত ; 
তাহার পক্ষে আল্লাহর আয়াত পাওয়া না পাওয়া উভয়ই সমান; তাহার অবস্থা যথপুর্বৰ তথা পর, 
কোন পরিবর্তন তাহাতে হয় না। ছুন্য়ার লোভে সব সময় জিভ বাহির করিয়া, আল্লাহ্র আয়াত 
নির্দেশ নিদর্শন উপেক্ষা হেতু সবক্ষণ সে অস্থিরচিন্ত হাপানীরত। 


বল৷ বাহুল্য এই অভিশপ্ত বলঅম বাউরার অবস্থা এবং পরিণাম সম্পর্কেই বর্তমান আয়াতের 
অবতারণ বলিয়া অধিকাংশ তফসীরকারদের মত; এবং তাহারই অবস্থা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত 


উপমার অবতারণা । ছুন্যাতে ত তাহার অবস্থা এই, এবং কিয়ামতের দিনেও তাহার শাস্তি অনুরূপ 
হইবে, একথা বর্ণনাও আয়াতের উদ্দেশ্য হইতে পারে ৷ 


আয়াতের অবতারণ প্রসংগ বাহাই হউক না কেন ইহাতে সন্দেহ নাই বে, যাহারা হক এবং 
সত্যকে কবুল এবং গ্রহণ করিবার অথবা সম্পূর্ণ বুঝিয়া লইবার পরও শুধু পাথিব স্বার্থের লোভে 
যশ খ্যাতি অথবা অর্থের মোহে আল্লাহ্‌র আদেশ নির্দেশাদি বিসর্জন দিয়া প্রবৃত্তির তাড়নায়, রিপুর 
নির্দেশে শয়তানের পরিচালনায় চলিতে থাকে, আল্লাহ্‌র রুবুবিয়তের একরার অংগীকারের কোন 


নবম [ ২৯৮] র পার) 
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আম কুরআম (সুরা আয়রাফ্‌ ) তরজম। ও তফীর 


গুরুত্ব দেয় না, মোটেই পরোয়া করে না, যে কোন যুগে, যে কোন সম্প্রদায়ের, যত গুণী জ্ঞানী 
হউক না কেন তাহারাও উক্ত বলঅম বাউরার গুষ্টিভুক্ত, অভিশপ্ত সন্দেহ নাই ! 


আয়াতটি প্রকারান্তরে ইহুদি দূরাত্মাদিগকেও সতর্ক করিয়। বলিতেছে যে-_গুধু জ্ঞান এবং ইল্মই বড় 
কথ৷ নয়, সার্থক নয়, ফলপ্রদ নয়, যতক্ষণ ন! তদনুরূপ আমল আদর্শ গড়িয়। উঠিয়াছে ; তাই জ্ঞানের সংগে 
আদর্শ এবং ইলমের সংগে আমল চাই । নতুবা আদর্শহীন আলিম, বে-আমল আলিমের দৃষ্টান্ত এ গর্দভটির 
মত, যাহার পিঠে জ্ঞান-গ্রন্থাবলীর বিরাট ভার, অথচ ভারের চাপ ব্যতীত ইহা, তাহার কোন 
কাজেই আসিতেছে না; তাহার পিঠে কি অমূল্য রত রহিয়াছে সে তাহার বিন্দুবিসর্গও টের পাইতেছে 
না, সব সময় সে তার খাদ্যের চিন্তায়ই আছে, ঘাসের সন্ধানে ছুটিয়াছে, জ্ঞানের মণিমাণিক্যের কোন 
মূল্যই নাই তার কাছে। 

_.. বে-আামল আলিমদের পক্ষে বর্তমান আয়াতটি যে এক স্মরণীয় চাবুক তাহাতে সন্দেহ নাই । 


১৭৭। ১৬ =! মুশরিকদের অবস্থা বিশ্লেষণে পাক কুর্‌আন তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাণী বথা মশা 
মাকড়সার ও উপমা দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছে কিন্তু আমলহীন আলিম, বাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতের তকফীব 
করে, তাহাদের অবস্থা তাহাদের দৃষ্টান্ত এতদপেক্ষা ও নিকৃষ্ট জঘন্য যে, আত্ম-মর্ধাদ-সচেতন কোন ব্যক্তিই 


নিজের সম্পর্কে এমন জঘন্য দৃষ্টান্ত কিছুতেই সহ করিতে পারে ন!। 

১৭৮ 4৬ ৩*__মানুষের গুণ জ্ঞানও তখনই সার্থক হয়, সুফল দেয়, যখন আল্লাহ্‌র 
সাহায্য, আল্লাহর অভিপ্রায়, আল্লাহর তওফীক তাহার সংগে থাকে; তিনি যাহাকে চান সেই 
জনই সুপ পায়, স্থপথে চলিতে পারে। তাহার অনুগ্রহ এবং কৃপা করুণা ব্যতীত কোন গুণজ্ঞানই 
সার্থক হয় না, হইতে পারে না। এমতাবস্থায় নিজের জ্ঞানগুণের বড়াই না করিয়া তাহাতে মাতিয়া 
না থাকিয়া সর্ববসময়, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র তওফীক এবং সাহায্য প্রার্থনাই মানুষের কর্তব্য ৷ 


নবম ৃ্‌ [ ২০৯ ] পারা 
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তর জয়৷ 


১৭৯। এ আমি জাহান্নামের জন্য বহু সংখ্যক জ্বিন এবং মানুষ স্থষ্টি করিয়াছি, তাহাদের 
হৃদয় আছে তবে তাহারা বুঝিতে পারে না, চোখ আছে তবে তাহা দ্বারা 
দেখে না, কান আছে তবে তাহা দ্বারা শুনে না, তাহারা চতুষ্পদ জীবের মত, 
বরং তদপেক্ষা ও পথভ্রষ্ট ; বেখবর লোক তাহারাই। 

১৮০। 4১ আল্লাহ্‌র জন্যই ত সকল উত্তম নাম; অতএব এ নামেই তাহাকে ডাক; যাহারা 
তাহার নামের ব্যাপারে বাঁকা পথ ধরে তাহাদের বাদ দাও; তাহারা তাহাদের | 
কার্যকলাপের বদ্লা পাইতে থাকিবে। 


১৮১। ০-3 আর আমার স্থষ্টি মধ্যে ৬৯৮৯, 148, ৭১৩৩৩ 
এমন ও একদল আছে, ] ৮০554) 1 


যাহারা সত্যের পথ প্রদর্শন: | কিউ চ্ 
করে, এবং তদনুসারেই ন্যায় : | 5৩9257৩5০৮5) 
৪১1৯১১০৬৬এ০৩$৬৬৩৯৫ 


বিচার করিয়া থাকে। 
গোর 2৫ 2৮ পপ ৮61 টি টি ন 
EESTI AVERSA ENA) 


১৮২। oly আর যাহারা আমার আয়াত- 
গুলি মিথ্যা বলে, আমি 


ক্রমে ক্রমে এমন জায়গা হইতে 
eX 3৯ APES ০০০২১৬০ ৃ 


তাহাদিগকে ধরিব যে, তাহারা 
বুঝিতেও পারিবে না। 
১৮০৷ ৬/5 য় জামি তাহাদিগকে সম 2 
ছ, আমার দহ so en A? 2 
নিঃসন্দেহে পাকা । sk 5 ৪ ১৮৩ 
১৮৪ । 1131. তাহারা কি ভাবিয়া দেখে নাই : SERIE 6০৩০] 
যে, তাহাদের সংগীটার মধ্যে || 25$৩১৬৮১,১১৪৩:৫৪১্৬০। 
| ETS LRTI Fes 
চিরিক 


পীগলামীর কিছুমাত্র নাই, সে 
ত প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র ৷ 
১৮৫ | 155% 51 তাহারা কি আসমান জমীনের 
রাজত্বে, আল্লাহ্‌ যাহা কিছু 
স্থষ্টি করিয়াছেন তাহাতে এবং 


সম্ভবতঃ নিকট সমাগত EB 
তাহাদের ওয়াদা সম্পর্কে লক্ষ্য করে নাই? অতঃপর তবে কিসের উপরে তাহারা 
ঈমান আনিবে । 


১৮৬। 4.৯২০১ আল্লাহ্‌ যাহাকে গোমরাহ করেন, তাহাকে পথ দেখাইবার কেহ নাই ; আল্লাহ্‌, 
তাহাদিগকে তাহাদের দৌরাত্ম্য ছাড়িয়া দেন, তাহার! অন্ধ হইয়া ছুটিতে থাকে । 

১১৮৭1 4194৮ তাহারা, তোমার কাছে কিয়ামতের কথ! জিজ্ঞাসা করে যে, তাহা কোন সময়ে 
ঘটিবে ? তুমি বলিয়া দাও-_ইহার খবর ত একমাত্র আমার প্রভুর কাছে; যথাসময়ে 
তিনিই তাহা প্রকাশ করিবেন, আসমান জমীনের পক্ষে তাহা খুবই দূর্ববহ 
বিষয় ; তোমাদের উপরে তাহ! যখন আসিবে, অতকিত ভাবেই আসিবে ; তাহারা 
তোমায় এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করে, যেন তুমি ইহারই সন্ধানে রহিয়াছ ; তুমি বলিয়া 
দাও ইহার খবর ত বিশেষ ভাবে আল্লাহরই নিকটে, তবে অধিকাংশ লোকেই 
বুঝেনা | 

নবম [ ২১০ ] পার! 
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আন্‌ কুরআন (সুর! আয়রাফ,) তৰজম। ও তফীর 
তফসীর 


১৭৯। 01১ -4৪/১__ম্থুরা যা-রিয়াতে “আমি মানব দানবকে আমার ইবাদতের জন্যই 
তৈরী করিয়াছি” 0৪:৯3] 3। ০০১ 9 ০7! ০৪৬ ০ বর্ণিত অনুরূপ মর্মের এই আয়াতটিতে বিশ্বমানবের 
এবং স্বিন জাতের সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র ইবাদত বলিয়া ঘোষিত হইলেও কার্যত; অনেকেই 
যেহেতু তাহ। পূর্ণ করিবে না, ফলে শেষ পরিণামে জাহান্নামেই যাইবে, তাহাদের এই পরিণাম 
হিসাবেই বলা যায় যে তাহারা জাহান্নামের জন্যই তৈরী হইয়াছিল । 


ফেরাউন হযরত মুসা (আঃ)কে সন্তানবৎ প্রতিপালন উদ্দেশ্যে, তাহার সন্তান-ক্ষুধা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই 
উঠাইয়া নিয়াছিল, কিন্তু ফলতঃ পরিণামে হযরত মুসা! (আঃ) ফেরাউনের দুঃখের কারণ এবং দুশমন 
প্রমাণিত হইলেন । এমতাবস্থায় আমরা যেমন বলিয়া থাকি__ফেরাউন তাহার দুঃখের, ছুশমনির 
জন্যই হযরত মুসা (আঃকে উঠাইয়। নিয়াছিল, নিজের আদর-যত্বে লালন-পালন করিয়াছিল, বলা! 
বাহুল্য পাক কুর্‌আনও এই কথা ঘোধণ। করিয়া বলিয়াছে__ 
Uys 915০ (৮৪) 0555) 955) dl 44282) 


অনুরূপ ভাবেই 0১4) ১ ০৭3 ১ ০৯)। ৬৪৯০ আয়াত মধ্যে মানব দানবের স্থষ্টির আসল 
উদ্দেশ্যই বিঘোধিত হইয়াছে; বর্তমান আয়াতে তাহার পরিণামগত ঘোষণা; আরবী ব্যাকরণ হিসাবে 
০১৯ র লাম উদ্দেশ্যবাচক এবং (৫! র লাম পরিণাম বাচিক। 


সৃন্মদশী তফসীর বিশারদর। কিন্তু একথা না বলিয়া স্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য করিয়াছেন__উভয় 
আয়াতের “লাম”ই উদ্দেশ্যবাঁচক । তবে উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যে ফরক্‌ আছে। এস্থলে ৪ র লাম 
দ্বারা “তকভানী” ব্যবস্থাগত, এবং ০১১৬ দায়িত্বগত উদ্দেশ্যে বর্ণিত রহিয়াছে । তথা আলোচ্য আয়াত 
0১১৪) 9 এবং সুরা যারিয়ার আয়াত ০৯ 13 মধ্যে যথা ক্রমে তত্ব বা রহস্তগত উদ্দেশ্য এবং 
দায়িত্গত উদ্দেশ্যই বৰ্ণিত রহিয়াছে । 


০৪৩ ৮৫) জাহান্নামের জন্য স্থজিত এই হতভাগ্যরা মন থাকিতেও বুঝে না, চোখ থাকিতেও 
দেখে না, কান থাকিতেও শুনে না| জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাইবার জন্য, সুপথে চলিবার এবং 
আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য-বেহেশতে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য আল্লাহতাআলা তাহাদিগকে বিবেকবুদ্ধি চোখ 
কান প্রভৃতি যে সমস্ত উপকরণ ও আসবাব দান করিয়াছিলেন; হতভাগ্যরা আল্লাহর দেওয়া এই 
সমস্ত ্তামত উপকরণের সদ্যবহার ও কদর না করিয়া তাহা অনাদরে; অপব্যবহারে নষ্ট করিয়া ফেলিল ; 
বিবেকবুদ্ধি দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি কিছুই কাজে লাগাইল না, ফলে নিজেদেরই চরম সর্ববনাশ ডাকিয়া 
আনিল, জাহান্নামের ইন্ধন হইল। তাঁহারা যদি আল্লাহর দেওয়া অন্তর দিয়া আল্লাহর আয়াত 
এবং নিদর্শন ভাবিয়া দেখিত, ধ্যান করিত, প্রকৃতির লীলা নিদর্শন গভীর দৃষ্টিতে গবেষণ! করিত, 
মানিয়া চলিবার, মনেপ্রাণে গ্রহণ করিবার পুণ্য প্রেরণা নিয়া যদি আল্লাহর আয়াত, তাঁহার বাণী 
এবং বিধিনিষেধ শ্রবণ করিত, তবে এমনভাবে যুক্তিপথ হারাইতনা এমন ভাবে সর্বস্বান্ত হইত না । 


কিন্তু তাহারা তাহা না করিয়া শুধুমাত্র খানাপিনাই যে চতুষ্পদ জন্তর জীবন সর্বন্য, যাহার 
ধ্যান ধারণা বোধ অনুভূতি চলাফেরা এবং গতিবিধি শুধু আহারবিহার কেন্দ্র করিয়া এবং ইহাতেই 
তাহার সকল শক্তি সীমাবদ্ধ; সেই চতুষ্পদের মতই _এই হতভাগ্যরা শুধুমাত্র ভোগবিলাস এবং 
বস্তপাগল প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় আল্লাহ্‌র দেওয়া যাবতীয় কল্যাণ-সম্পদ এবং মুক্তির উপকরণ উৎসর্গ 


নবম ॥ ২১১ ] পার 
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আন্‌ কুরআম (সুরা আয়রাফ্‌ ) তরজমা ও তফ সীর 


করিয়া দিল। ফিরিশতা-নুলভ আদর্শ এবং মানবীয় গুণসম্পদের সংগে তাহারা কোন সম্পর্কই রাখিল 
না; এমন ভাবেই তাহার! নিজেই নিজেরা পশুর পর্যায়ে নামিয়া গেল। 


ভাবিয়া দেখিলে, সত্য বলিতে গেলে ইহারা পশুর চেয়েও অধম, পশ্বাধম | পশুরাও 
অন্ততঃ তাহাদের চোখ কান মন কাজে ব্যবহার করে, মালিকের ডাক শুনে, কাছে আসে, বুঝে 
এবং কথা রাখে ২কিন্তু এই মানব পশুদের সে বালাইও নাই। তাহাদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্‌র 
কথা তাহারা, বুঝিতে চায়না, শুনিতে চায়না, তাহার লীলা নিদর্শন দেখিতে পায় না। পশুরা তবু 
আল্লাহ্‌র দেওয়া চোখ কান বোধ অন্ভূতির সদ্ব্যবহার করে, এই হতভাগ্যরা তাহার সদ্যবহার ত 
দূরের কথা অপব্যবহারকেই জীবনের ব্রত করিয়া নিয়াছে; ইহার! পশুর চেয়েও নীচ, ইহাদের স্থান 
পশুর নীচে। এই মানব পশুর। পাশবিক অভিযানে সকল পশুকেও ডিংগাইয়া গিয়াছে । 


১৮০। 4১- উল্লিখিত গাফিল উদাসীন মানব পশুদের অবস্থা ও ভয়ংকর পরিণাম বর্ণনার 
পর মুমিন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ__তোমরা খবরদার! কখনও এ হতভাগ্যদের 
অনুসরণ করিও ন।' তাহাদের মত হইও না। সব থাকিতেও সব হারাইয়া সর্বহারা হইও না। 
উক্ত পাশবিকতা৷ গাফলত এবং উদাসীনতার নিষ্ঠুর এবং সর্বনাশা আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার্থ তোমরা 
সবাবস্থায় সবসময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়া চল, অনুরূপ আক্রমণ প্রতিরোধে নিজেদের সর্বনাশ 
ঠেকাইয়া রাখিতে একমাত্র তাহার আশ্রয় নেও, তাহাকেই ডাক। তাহার স্মৃতি এবং তাহার স্মরণই 
এই মহাসব্বনাশ থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়, অবলম্বন । তাহার সব নামই উত্তম, সব স্ুন্দরএবং 
উত্তম নামই তার, সেই মহান নামে, সুন্দর নামে উত্তম নামেই তাহাকে ডাক, তাহাকে স্মরণ 
কর; যাহারা তাহার নাম গুণের ক্ষেত্রে বীকা পথ অবলম্বন করে, তোমরা তাহাদের বাদ দিয়া, উপেক্ষা 
করিয়া, সংস্রব ত্যাগ করিয়া চল। তাহার। যেমন করিবে তেমনি ভুগিবে ; তোমরা তাহাদের চিন্তা 
করিতে যাইও না। 


বলা বাহুল্য__শরীয়তে নিষিদ্ধ, শরীয়ত অনুমতি দেয় না, আল্লাহর মহান মধ্যাদার সংগে 
শোভা! পায়না, মানায় না, আল্লাহ্‌র সম্পর্কে এমন সব নাম ব্যবহার, আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট, তাহার 
সম্পূর্ণ রূপে নিজস্ব নাম অন্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার, তাহার নামের অপব্যাখ্যা, তাহার পুণ্য নাম পাপ অবৈধ 
অসাধু উদ্দেশ্যে যথা যাদু টোন! ইত্যাদিতে ব্যবহার প্রভৃতি সমস্তই আয়াতে উল্লিখিত বাঁকা পথের 
অন্তভূক্ত এবং নিশ্চিত রূপে নিষিদ্ধ। 


১৮১। ৬৪৯ ০৯+১-_ বৰ্তমান আয়াত প্রিয়নবীর (দঃ) উন্মত সম্পর্কেই সপ্রশংস ঘোষণা করিতেছে । 
নিখিল স্থষ্টির মধ্যে হুযুরের (দঃ) উম্মতই একমাত্র আদর্শ উন্মত, যাহারা উপরোক্ত বাড়াবাড়ি এবং 
বাকা পথ বিসর্জন দিয়া সত্য ন্যায় এবং মধ্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, নিজের! ত স্বয়ং এই উন্নত 
আদর্শ ও কল্যাণ পথে চলিয়াছেই অধিকন্তু তাহাদের কর্তব্পরায়ণ দরদী মন অন্যান্তদিগকেও এই 
মহান সৌভাগ্য লাভের জন্য, এই যুক্তি পথে আসিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছে। 


১৮২। ৩:১)0১--বলা বাহুল্য যাহার! এই আদর্শ উম্মতের আদর্শ গ্রহণ ন! করিয়া বরং তাহাদের 
বিরোধীতা এবং সত্যদ্রোহীতায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে, আল্লাহ্‌র আয়াতের তকযীব এবং মিথ্যাবাদন 
করিয়াছে, তাহাদের অবস্থা খুবই সংগীন, খুবই ভয়াবহ; তাহাদের প্রতি আল্লাহর নীতি অত্যন্ত সুক্ষ 
এবং ভয়ানক ৷ তৎক্ষণাৎ তাহাদের দুর্নীতির এবং অপরাধের শাস্তি বিধান না করিয়া আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে 
সময় দেন, অবকাশ দেন, দুঃখ কষ্টের পরিবর্তে সুখ সম্পদের দ্বার তাহাদের জন্য খুলিয়া দেন, ফলে তাহারা 


নবম চূ SSS পার! 


CC-0. In Public Domain. eGangotri Urdu. Digitized by eGangotri Foundation 


আন কুর্আৰ (সুরা আয়রাফ্‌ ) তরজয়। ও তফসীর 


নিজেদের অপরাধের শান্তি সম্বন্ধে, আল্লাহর নিদারুণ আযাব সম্বন্ধে একেবারে নিঃশংক নিশ্চিত 
হইয়া নিজেদের দূর্নীতি দৌরাজ্ম্যে গ! ভাসাইয়া দেয়, সবেগে ছুটিয়া চলে এবং এমন ভাবে 
নিজেদেরকে আল্লাহর আযাবের অধিকতর যোগ্য উপযুক্ত করিয়া তুলে! পাপিষ্ঠদের প্রতি আল্লাহ্‌র 
অনুরূপ নীতি অবলম্বনই তাহার দাও, কৌশল বা সুক্ষ কন্দী। পাপিষ্ঠরা নির্বোধের মত ক্রমে এই 
সুক্ষ ফাদে জড়াইয়া গিয়াই শেষ পধন্ত নিজেদের মৃত্যুবাণ, ডাকিয়া আনে | বল! বাহুল্য একমাত্র 
আল্লাহ্‌ রক্ষা না করিলে সময়ে সতর্ক না হইলে এই সর্বনাশ এই মৃত্যুবাণ ঠেকাইতে পারে এমন 
কেহই নাই। ৃ 

১৮৪ | 19১92 "| 51-_এই সর্ববনাশের পথের যাত্রী যাহারা, তাহাদের উদ্দেশ্যেই বর্তমান আয়াতের : 
জিজ্ঞাস। ; ফলতঃ আল্লাহ্র আয়াতের মিথ্যাবাদন ও তকঘীব এবং ইহার ভয়ংকর পরিণতি সম্বন্ধে 
তোমাদের এত গাফিলতি এত উদ্াসীনতার কারণ কি? আজ যিনি আল্লাহ্র আয়াত আল্লাহ্‌র 
কালাম, আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমাদের মুক্তি ও কল্যাণ সম্পদ নিয়া তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত, 
তিনি যে উন্মাদ পাগল বুদ্ধিত্রষ্ট বিকৃত মস্তিষ্ক নহেন এ সত্য তোমাদের সম্মুখে সুস্পষ্ট; তিনি ত 
আবাল্য তোমাদের সম্মুখে তোমাদেরই মধ্যে লালিত পালিত, তোমাদের সম্মুখেই তাহার শৈশব কৈশোর 
এবং যৌবনের আচার আচরণ এবং মহান আদর্শ জ্বাজল্যমান ; তাহার কাণ্ডজ্ঞান বিচার বুদ্ধি সততা 
সাধুত বিশ্বস্ততা নির্ভরযোগ্যতা “আমানত” দিয়ানত” যে অনন্যসাধারণ এবং তোমাদের সকালের 
উর্ধে তার মহান আদর্শ, তোমাদের সবার উপরে তাহার স্থান, ইহাত স্বয়ং তোমাদেরই সর্বসম্মত 
সিদ্ধান্ত এবং অভিমত ; তিনি তোমাদের সুপরিচিত, সর্বজন বিদিত, সর্বসাধারণের প্রশংসিত অভিনন্দিত; 
আর ধাহার পাক পবিভ্রবাণী, মহান আয়াত এবং কালাম নিয়া তিনি আসিয়াছেন, তিনি নিখিল 
বিশ্বের মালিক, একচ্ছত্র অধিপতি সব শক্তিমান সর্বেসর্ববা ৷ তাহার স্থষ্টির কৌশল, স্থষ্টি ব্যবস্থা 
নিয়ম শৃংখল! ও রাষ্ট্র পরিচালনা এমনকি তাহার ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুত্রতর স্থষ্টি মধ্যেও গবেষণা করিয়া 
দেখিলে, চিন্ত। করিলে তোমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে, ইহাদের সকলেই, যাবতীয় স্থষ্টি মাত্রেই তাহারই 
সুষ্টি মাহাজ্য তাহারই জয় মহিম! কীর্তন করিতেছে । অতএব এতদ সত্বেও অতঃপর তাহাকে স্বীকার 
করিতে, তাহাকে মানিয়া চলিতে আপত্তি কেন, কিসের বাধা । 

১৮৫ | 19584 ৭: ১-_বলা বাহুল্য পাক কুরআনের পবিত্র আয়াতে যাহারা ঈমান আনে নাই 
তাহারা আর কিসের উপরে, এমন কোন বাণী এমন কোন কালাম রহিয়াছে যাহার উপর তাহারা 
ঈমান আনিতে পারে, ঈমান আনিবে ? না, তাহাদের সম্বন্ধে কোন আশাই করা যায় না। 


১৮৬। 0৮০ ০”_তর্ক করিয়া লাভ নাই, অভিযোগে সার্থকতা নাই | সুপথ বিপথ, হিদায়ত 
গোমরাহী সমস্তই আল্লাহ্‌র হাতে, তিনি না৷ চাহিলে কেহ সুপথ পাইতে পারে না, হিদায়তের সকল 
উপকরণ সকল আয়োজন তাহার পক্ষে ব্যর্থ এবং অসার হইয়া যায় ' কিছুই তাহার কাজে আসে 
না। তবে স্বভাবতঃ তিনি তখনই হিদায়তের তওফীক দেন, যখন মানুষ তাহার সাধ্যমত এই পথে 
চলিতে থাকে ; পক্ষান্তরে যাহারা জানিয়া শুনিয়া এই পথ পরিত্যাগ করে, বিপথে চলিতে যায়, 
তাহাদিগকে রক্ষা করিতে যাইবেন আল্লাহ্‌র এমন কি গরব পড়িয়াছে। 

১৮৭। এ ইতিপূর্বে একশত পঁচাত্তর নম্বর আয়াতে জাতি বিশেষের কিয়ামত বা শেষ 
মৃত্যুর দিন, ক্ষণ, মূহুর্ত সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞতা ঘোবণা, করা হইয়াছিল; বর্তমান আয়াত নিখিল 
বিশ্বের শেষ মৃত্যু বা মহা কিয়ামতের দিনক্ষণ সম্বন্ধে বিশ্বমানবের অজ্ঞতা, অজ্ঞানতার কথা ঘোষণা! 
করিতেছে । সতর্ক করিয়া বলিতেছে যে__নিজের মৃত্যুর ক্ষণ কাল সম্বন্ধে যাহারা অজ্ঞ নিজের 
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আন কুরআন (সুরা আয়রাফ্‌) তরজমা ও তফজীর 


মৃত্যু কবে আসিবে, কোন দিন, কোন সনে, কোন মূহুর্তে নিজের কিয়ামত ঘটিবে, যাহারা তাহাও 
জানে না, জানিতে পারে না, তাহারা নিখিল বিশ্বের শেষ মরণ ও কিয়ামত কবে, কোন সনে, 
কোন মূহুর্তে ঘটিবে একথা কিরূপে জানিতে পারিবে? কিয়ামতের দিনক্ষণ, সঠিক মৃহ্র্ত নিশ্চিত 
করিয়া বলিতে পারে এমন গয়বী জ্ঞানী ত একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাই ; একমাত্র তাহারই নিকটে 
ইহার জ্ঞান। এবং যথাসময়ে, নির্দিষ্ট ক্ষণে তিনি তাহা অবশ্যই প্রকাশ করিবেন । অবশ্য ইহার 
পূর্বাভাষ এবং পূর্ব লক্ষণ সম্বন্ধে তিনি পয়গম্বরদিগকে এবং বিশেষতঃ আমাদের প্রিয়নবী (দঃ)কে 
যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত করিয়াছেন। বোখারী শরীফ প্রভৃতি বিশুদ্ধ হদীস গ্রন্থে ইহার ভুরি ভুরি 


লক্ষণ বর্ণিত রহিয়াছে। তবুও, এতদসত্বেও তাহা যখন ঘটিবে অকম্মাংই ঘটিবে, অতঙ্কিত ভাবেই 
সংঘটিত হইবে । 


লোকের জিজ্ঞাসার ধরণ দেখিয়া মনে হয়__আপনার যেন আর কোন কাজ নাই, আপনি সব 
সময় শুধু কিয়ামতের খোজে, কিয়ামতের দিনক্ষণের সন্ধানে নিরত রহিয়াছেন এবং আপনার জ্ঞান গবেষণা 
দ্বার! ইহা জানিতেও পারিয়াছেন। অথচ আল্লাহ ব্যতীত যে ইহার জ্ঞান কাহারও নাই, কেহ পাইতে 
পারে ন! ; তাই আল্লাহ্‌র পয়গম্বর এবং মহাজনেরা এই দূর্তে জ্ঞানের পিছনে পড়িয়া কালক্ষেপ 
করেন না। তাহারা এরূপ বিষয়ে অযথা মাথা না ঘামাইয়া নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য পালনে সর্বদা 
সচেষ্ট থাকেন। সাধারণ লোকেরা কিন্তু তাহা বুঝে না, বুঝিয়াও যথাকর্তব্যে সক্রিয় হয় না! 
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তরজমা 


১৮৮ 414 ১০৮ তুমি বলিয়া দাও-_-আমি আমার নিজেরই হিতাহিতের মালিক নই, তবে আল্লাহ্‌র 


১৮৯ | 


rr 
L 
nl 


Sl 5৯ ও 


৫০৬৮৯, 


ৃ Ea ERIS 


যাহা ইচ্ছা; আমি যদি গয়বি কথা জানিয়া নিতে পারিতাম তবে অনেক কিছু 
কল্যাণই সঞ্চয় করিয়া নিতাম এবং আমার কোন অমংগল ঘটিত না; আমি ত 
ঈমানদারদের জন্য শুধু সতর্ক কর্তা এবং সুসংবাদ পরিবেশক মাত্র ৷ 
আসলে তিনিই ত, একজন হইতেই তোমাদের সকলকে স্থষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহা- 
থেকেই তাহার সংগীনি স্থষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তাহার নিকটে সে সান্তনা লাভ 
করিতে পারে; অতঃপর স্বামী যখন স্ত্রীকে ঢাকিয়! লয়, গর্ভ লঘুভার থাকে, তাহা লইয়া 
i ১৩৩৬, সে চলাফেরা করিতে পারে, 
পন) অতঃপর তাহা যখন গুরুভার 
EEN হইয়া যায় তখন উভয়ে 
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আল্লাহকে ডাকিয়া বলে 
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| আমাদের যদি নিখুঁত, সুস্থ 
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চাংগা সন্তান দাও, তবে 
আমরা অবশ্যই তোমার 
চিরকৃতজ্ঞ থাকিব ৷ 
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‘১৯০ | ৬%! U১ অতঃপর আল্লাহ্‌ যখন তাহা- 
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দিগকে নিখুত সুস্থ চাংগা 
দেওয়া বস্তু মধ্যে তাহার 
ঠা শরীক-ভাগীদার করিতে যায়ঃ 
রর উর্ধে কিন্তু আল্লাহ্র শান ; 
 ১৯১। 055542431 তাহার! কি এমন সবকে 
? আল্লাহ্‌র শরীক করিতে যায়, 


ভিত 


১৩০ 


এ রর ঘন ঢু যাহারা কোন কিছুই তৈরী 
[৩ পর ৃ ৩১০] ॥ | I 
! পর ৫ 5:05 করিতে পারেনা, বরঞ্চ নিজে 
রে ট রাই তাহারা অন্যের তৈরী । 


১৯২1০১৯০৮০৪ ) 9 এবং তাহারাত অন্যের মদদ 
করিতে পারেনা, নিজেরই 
সাহায্য করিতে পারেনা । 


21১৩ | 


১৯৩। (৯১০৭১ 019 এবং তাহাদিগকে তুমি পথের দিকে যদি ডাক, তাহারা তোমার ডাকে চলেনা, 
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তৌমরা তাহাদের ডাক অথবা চুপ করিয়া থাক তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান! 
আল্লাহকে বাদ দিয়া তোমরা যাহাদের ডাক, তাহারা তোমাদেরই মত বন্দা বই ত 
নয়; তোমরা যদি সত্য হও তবে তাহাদের ডাকত দেখি, সাড়া দিক ত 
তোমাদের ডাকে। 

তাঁহাদের কি পা আছে যে চলিতে পারে, হাত আছে যে ধরিতে পারে, চোখ আছে 
যে দেখিতে পায় অথবা কান আছে যে শুনিতে পায়? তুমি বল__ তোমাদের 
শরীকদের ডাক; অতঃপর আমার অমংগল চেষ্টা কর এবং আমাকে সময় মাত্র দিওনা । 
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আন্‌ কুরুআম (স্থর৷ আয়রাফ, ) ভরজম। ও তফমীর 
তফৃসার 


১৮৮। 41413 মানুষ যত বড় যত উন্নত যত গ্রণীজ্ঞানী এবং শক্তিধর হউক না তাহার 
নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র কোন জ্ঞান নাই, কোন ক্ষমতা নাই; তাহার যাহা কিছু সমস্তই আল্লাহ্‌র দান, 
অক্ষমতায় ঘেরা । যে প্রিয় নবী (দঃ)কে আল্লাহ্‌ তাহার সবাপেক্ষ। প্রিয় এবং সবার সের৷ 
পয়গম্বর করিয়াছেন, নিখিলের বুকে গুণে জ্ঞানে উন্নত আদর্শে যাহার সমকক্ষ কেহ নাই, জন্মায় 
নাই, জন্মাইবেওনা, সেই প্রিয় নবী (দঃ) দ্বার্থহীন ভাষায় ঘোষণ! করিতেছেন,_-আমার নিজের ভাল 
মন্দ হিতাহিত মংগল অমংগলের উপরই আমার কোন এক্তিয়ার ক্ষমতা এবং অধিকার নাই, আমার 
সমস্ত কিছুই আল্লাহর অনুগ্রহের অবদান, তাহার দরবার পর্যন্তই আমার দৌড়। আমি যদি অদৃশ্য 
বিষয় এবং গয়বী কথা জানিতে পারিতাম, তবে অনেক কিছু কল্যাণ এবং মংগল লাভ করিয়া লইতাম, 
নিজের অজ্ঞাত বলিয়া তাহ! হইতে বঞ্চিত খাকিতাম না। অনেক কিছু অকল্যাণ অমংগল হইতেই 
পুবজ্ঞান হেতু আত্মরক্ষা, করিতাম, অনেক অপ্রিয় পরিস্থিতিই এড়াইয়। চলিতে পারিতাম । 


শুধু বর্তমান আয়াতই নয় বরং এতদ্যতীত আরও বহু আয়াত এবং পয়গম্বর জীবনের বহু ঘটনাই 
হুযুরের এই ঘোষণ। এবং বর্তমান আয়াতের সত্যতার হ্বল্ত স্বাক্ষর, জীবন্ত সাক্ষী । “ইফিক” তথা হযরত 
আয়েশার (রাঃ) প্রতি মুনাফিকদের অপবাদ আরোপ, ুজ্জাতুল বেদ! বা বিদায় হজের কুরবানী 
সংক্রান্ত ঘটনায় “আমি যদি আগে জানিতে পারিতাম তবে কুরবানীর পশু আমার সংগে আনিতাম 
না” বলিয়া হুযুরের (দঃ) বর্ণনা, এমনকি নবুগতের শেষ জীবনে একদা হযরত জিত্রীলের ( আঃ) 
অগমন, উপবেশন প্রশ্নোত্তর সত্বেও তাহার ফিরিয়া না বাওয়া পর্যন্ত হুযুর (দঃ) তাহাকে চিনিতে 
পারেন নাই বলিয়া বর্ণনা, এমনকি উক্ত বৈঠকে কিয়ামত সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে “জিজ্ঞাসাকারী 
অপেক্ষা জিজ্ঞাসিত জন বেশী জানেনা” বলিয়া হুযুরের (দঃ) উত্তরদান প্রভৃতি বিশুদ্ধ হদীস এবং অনস্বীকার্য 
ঘটনা, একবাক্যে এই চিরশ্বাশ্বত নিথ্যাৎ সত্যই ঘোষণ। করিতেছে যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কাহারও 
নিজস্ব স্বতন্ত্র অদৃশ্য জ্ঞান বা গয়বী জ্ঞান নাই; যিনি যত বড় যত মহান গুণী জ্ঞানী সুপণ্ডিত 
সাধক তপস্বী ওলি দরবেশ পীর পয়গম্বর হউন না কেন, “আ-লিমুল গায়িব” বা গয়বী জ্ঞানী হইতে 
পারেন না। ইল্মে গায়েব গয়বীজ্ঞান ভবিষ্যতের খবর ত স্বতন্ত্র কথা বর্তমানের জ্ঞানও মানুষের নিজস্ব 
নয়, ইহাও আল্লাহ্‌র করুণার দান, নতুবা মানুষ বর্তমানকেও জানিতে পারিতনা । 


সার কথা, গয়বী জ্ঞান অদৃশ্য জ্ঞান ভবিষ্যৎ জ্ঞান এবং স্বতন্ত্র ও ব্যাপক ক্ষমতা সাধারণ মানুষের . 


ত নাই-ই, এমনকি তাহা পয়গম্বরদের পয়গম্বরীরও অবিচ্ছেন্ অংগ নয়। অবশ্য শরীয়ত সম্পকিত 
আদেশ নিষেধ, নির্দেশীদি ও বিধি বিধান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান তাহাদের নবুওতের দায়িত্বের অবিচ্ছেগ্ 
অংগ বলিয়া আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে এ বিষয়ে মোটেই অতৃপ্ত রাখেন নাই । তাই বলিয়া স্থষ্টির ভবিষ্যৎ, 
সষ্টির রহস্ত, স্থষ্টি পরিচালনায় নিগুঢ় তথ্যও তত্ব জানিতে তাহারা বাধ্য নহেন এবং এজন্য তাহাদের 
মাথা ব্যথাও নাই, ইহার অভাবে তাহাদের মধ্যাদাহানিও হয় না। তবে আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিলে তাহার 
বন্দাদের, পয়গম্বরদের যাহাকে ইচ্ছা যতটুকু ইচ্ছ। এ বিবয়ে এতদ সংক্রান্ত জ্ঞান দান করিয়া থাকেন এবং 
স্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞান আমাদের প্রিয় নবী (দঃ)-কেই দিয়াছেন সন্দেহ নাই । 


১৮৯। ১1 ১৯__ মানুষ কত শীন্ত যে রূপ পাণ্টাইতে পারে, অসময়ে কেমন করিয়া কান্না 
কাদে, আবার সময়ে সব ভুলিয়া! যায়, এমনকি তার নিজের এবং সন্তান সম্ভতির ক্ষেত্রেও স্বলম্ত 
সত্যকে বিসর্জন দরিয়া মিথ্যার আশ্রয় নিতে তার বাধে না, বর্তমান আয়াত তৎপ্রতিও ইংগিত এবং 
সতর্ক করিতেছে । | 
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আন কর আধ (সুর! আয়রাফ্‌ ) তরজমা ও তক সীর 


লক্ষ্য করিয়া দেখুন--আল্লাহ্‌ সমগ্র মানুষকেই আদি পিতা হযরত আদম হইতে স্থষ্টি করিয়াছেন ; 
আদমের আরাম এবং সুখ শান্তি নিমিত্ত তাহার জীবন সংগিনী হযরত হাঁওয়াকে স্থষ্টি করিয়াছেন 
আদম হইতেই ৷ অতঃপর মানুষের বংশ চলে। নরনারী স্বামী স্ত্রীর মিলনে গর্ভ সঞ্চার হয়, প্রথমে 
লঘুভার, ক্রমে গুরুভার, প্রসব সময় জন্ম-লগ্ন নিকট সমাগত, পিতামাতার তখন কত স্বপ্ন; কত 
আনন্দ; আল্লাহ্‌র কাছে কত «. তি মিনতি, সুস্থ সবল নিথু'ত নাধুস সন্তান হইলে তাহারা আল্লাহ্‌র 
চির কৃতজ্ঞ এবং “শুকুর গুধার” থাকি, বলিয়া কত প্রতিশ্রুতি। সন্তান জন্মিল, কাড়। কাটিয়। গেল, 
নোবাসন। পূর্ণ হইল, অমনি সব অতীত সে ভুলিয়া! গেল। আল্লাহ্‌র দেওয়া দানে অন্যের ভাগ বসাইতে 
লাগিল। অমুক ঠাকুর অমুক দেবতা, অমুক পীর অমুক পুরোহিতের দান বলিয়া প্রচার করিতে 
লাগিল। কেহ কেহ এই আকীদা বিশ্বাস না রাখিলেও শিরিক-ম্থলভ, শিরিক প্রকাশ পায় এমন সব 
আচার আচরণ করিতে লাগিল, যথা আবছুল উয। আবদুস শমস ইত্যাদি নাম রাখিল, মোট কথা 
ঘে অধিকার একমাত্র আল্লাহ্রই নিজন্ব অবিমিশ্র অধিকার, কথায় কাজে আচারে বিশ্বাসে তাহা 
অন্যকে দান করিয়া বসিল। ইহাতে আল্লাহ্‌র অবশ্য কিছু যায় আসেনা, তাহাদের এই সমস্ত 
শিরিকের বহু উর্ধে তিনি, বহু পবিত্র তার “শান” । 


বর্তমান আয়াতটির বুচনাতে হযরত আদম হাওয়ার প্রসংগ উল্লেখ হইলেও তাহা পরবর্তী 
বর্ণনার ভূমিকান্বরূপ। আয়াতটিতে সমগ্র বিশ্বমানবের অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে । আদম হাওয়ার 
প্রসংগ হইতে ক্রমে সাধারণের প্রসংগ আসিয়াছে । বক্তৃতা কিংবা সাহিত্যে এরূপ প্রায়ই হয় এবং ইহাতে 
বক্তব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে । কুরআনের মধ্যেও এমন বন নযীর রহিয়াছে, ব্যক্তি প্রসংগ ক্রমে 
সাধারণ প্রসংগে উপনীত হইয়াছে । 

লক্ষ্য করুণ ৬2) ১৯১ ৬৬৪ ৪৬৭ Hall ০৮৭। 50 43) যে সমস্ত তারকারাজি 
আকাশের শোভা, তাহা এবং শয়তান তাড়াইবার তারকা এক নয়, ভিন্ন ভিন্ন, অথচ আয়াতটির শুরুতে 
“শোভা-তারকার” উল্লেখের পর প্রসগতঃ সাধারণ তারকার প্রসংগ আসিয়া গিয়াছে বলিয়া শয়তান 
তাড়ানর তারক। উল্লেখ এবং অনুরূপ বাক্য বাধুনি শুদ্ধ সুন্দর দেখাইতেছে। 


উল্লিখিত ব্যাখ্যার পর একথা বুঝিতে বাকী থাকে না৷ যে, আয়াতটিতে উল্লিখিত 2০2 এ! ১? 2 
“তাহারা আল্লাহ্‌র শরিক করিয়া বসে” উক্তিটি হযরত আদম হাওয়ার প্রসংগে নয়, তাহারা শিরিক 
করেন নাই বরং তাহাদের বংশ প্রসংগেই এই উক্তি; আদম হাওয়া না করিলেও তাহাদের বংশধরের 

বর্তমান আয়াতটি তাই আদম হাওয়া, তথ বিশ্বমানবের স্থষ্টির আদি কথা আলোচনা প্রসংগে 
তাহাদের জীবনযাত্রার, আত্মবিন্মৃতি, আত্মপরিবর্তন এবং আল্লাহ্‌র নিমকহারামী অকৃতজ্ঞতার 
জঘন্ চিত্র পরিবেশন করিতেছে । 

একাধিক মনীষী অবশ্য বর্তমান আয়াতটিকে মানব সাধারণের নয় বরং শুধুমাত্র হযরত আদম হাওয়ার 
(আঃ) প্রসংগেই সীমাবদ্ধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের মতে হযরত আদম 
হাওয়াই ০৬১৩ এ ১৬৮ আয়াতের ক্রিয়া-কর্তা ; তাহাদের দোষ যত ছোট এবং নগণ্য পর্যায়ের হউক না 
কেন, তাহাদের উচ্চ মর্ধাদা হেতু ইহার গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া, এমন কঠিন ভাষায় তাহার উল্লেখ 
রহিয়াছে। এ প্রসংগে বলা হয় যেঁ_হযরত আদম হাওয়ার একটি পুত্র জন্মায়, শয়তানের পরামর্শমত 
তাহারা তাহার নাম আবছুল হারিস রাখেন। হারিসের বন্দ; শয়তানের আরেক নাম হারিস, 
ফিরিশতা৷ মহলে সে এ নামেই কথিত হইত । বল! বাহুল্য নামের ক্ষেত্রে অর্থ সামঞ্জস্ত অনিবার্য 


নবম [ ২১৭ ] পার! 


5 


- 


CC-0. In Public Domain. eGangotri Urdu. Digitized by eGangotri Foundation 


আন কুরআন (সুর! আয়রাফ) ভরঅঘ। ও তফসীর 


না হইলেও যেহেতু এ ধরণের নামে শিরিকের গন্ধ, তাই পরিহার করাই বাঞ্চনীয়, এমন নাম শোভা 
পায় না, উল্লিখিত 2৮১৫ এ ১৬৯ বর্ণনা পদ্ধতির মধ্যে এতদপ্রতিই সতর্ক কর! হইয়াছে । 


বিশ্ববরেণ্য তফসীরবিশারদ এবং হদীস-শীস্ত্রবিদ হাফিয ইবনে কসীর (রঃ) হযরত আদম 
হাওয়ার সন্তান এবং তাহার নামকরণ সংক্রান্ত উক্ত বর্ণনা তিন তিনটি কারণে “মালুল৮ ; নির্ভরযোগ্য নয় 
বলিয়া ঘোষণ। করিয়াছেন । 


১৯১। 955১221--এক প্রকার শিরিকের বর্ণনার পর এক্ষণে বুৎ-পরস্তি বা পৌত্তলিকতার 
রদ এবং প্রতিবাদ করিয়া বলা হইতেছে যে_-যে সমস্ত ঠাকুর-দেবতা, দেবদেবীকে তোমরা আল্লাহ্‌র 
শরীক করিয়াছ, আল্লাহ্‌র মর্ধাদা দান করিতেছ, তাহাদের অবস্থা তাহাদের অক্ষমতা কি একবার 
ভাবিয়া দেখিয়াছ ? যাহারা নিজের! কোন কিছু স্থষ্টি করা ত দূরের কথা, তাহারাই স্বয়ং তোমাদের 
অনুগ্রহের স্থষ্ি, তোমাদেরই হাতের গড়া । তোমাদের কল্যাণ সাধন, তোমাদের রক্ষা করা ত দুরের 
কথা তাহারা নিজেরাই আত্মরক্ষায় অক্ষম । অবশ্য দৃশ্যত: তাহাদের চোখ কান হাত পা রহিয়াছে 
সত্য, কিন্তু ইহা কোন্‌ কাজের? এই চোখ এই কান দিয়া কি তাহারা দেখিতে পায়, শুনিতে 
পায়, না হাত দিয়া কোন কিছু করিতে পারে? এমনকি একটি মশা মাছিও তাড়াইতে পারে? হাযার 
ডাকিয়া মরিলেও তাহারা কি কখনও তোমাদের ডাকে সাড়া দিতে পারে, শুনিতে পায় ? টেঁচাইয়া ' 
মর, অথবা চুপ করিয়া থাক তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তাহাদের উপর ইহার কোন ফরক 
পড়ে না। এতদসতেেও তোমরা বিচারবুদ্ধির মাথা খাইয়া, তোমাদের চেয়ে নিকৃষ্ট ও নিগুণ যাহারা 
তাহাদিগকে তোমাদের উপাস্তের মধ্যাদায এবং তোমাদেরই স্ষ্টিকে তোমাদের স্রষ্টার আসনে বসাইতে যাও 
কোন যুক্তিতে। অধিকন্ত এমন নির্বুদ্ধিতায় তোমাদিগকে যে বারণ করিতে যায়, তোমরা তাহাকে 


ভুতের ভয় দেখাইতে যাও, বল--সতর্ক থাক ; আমাদের ঠাকুর দেবতা তোমার আচরণে চটিয়া গিয়া 
তোমার কোন সবনাশ না করিয়া বসে। 4035৯ 5 


তাহাদের এই ভয় প্রদর্শনের উত্তরে আল্লাহ্তাআলা হুযুর (দঃ)কে বলিতেছেন__আপনি তাহাদের 
স্পষ্ট উত্তর দিন-__তোমরা তোমাদের ঠাকুর দেবতাদের ডাক, এবং আমার বিরুদ্ধে, আমার অনিষ্ট 
সাধনে যাহা কিছু করিতে পার কর, এক মিনিট, এক মূহুর্ত সময় আমাকে. দিও না, দেখি তোমরা 
আমার কি করিতে পার। 
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লা লিটল লিগা লীলা চারার 


তরজমা 


১৯৬] 5 0। যে আল্লাহ্‌ এই কিতাব অবতারণ করিয়াছেন_-তিনিই আমার সহায়, এবং 
তিনিই সঙ্জনদের সহায়তা করিয়া থাকেন । 

১৯৭ । ১8515. আর তোমরা তাহাকে বাদ দিয়া যাহাদের পুজা করিতেছ, তাহারা কিন্তু তোমাদের 
কোন সাহায্যই করিতে পারে না এবং না পারে নিজেদের রক্ষা করিতে | 

১৯৮ 123845 01১ তোমর। যদি তাহাদিগক পথের দিকে ডাক, তবে কিছুই শুনিতে পাইবে না, তুমি দেখিতেছ 

তাহারা তোমার দিকে তাকাইয়া আছে অথচ তাহার! কিছুই দেখিতে পায় না। 

১২৮৮, ee ৭১৬৬ ১৯৯। ১৯1১৯ ক্ষমার অভ্যাস কর, সং 

1৩ GIES CHIH HM YS রি he 

| 5S ৩৮৯০১৯১১৬৬৮ SANG ২০০ | 47598 ০1৪ আর যদি শয়তানের উক্কানী 

| তোমায়, উত্তেজিত করে, তবে 
আল্লাহ ব্র আশ্রয় চাও, তিনিই 
শুনেন, তিনিই জানেন । 

২০১। 0:21 901 যাহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র 
ভয়, শয়তানের গোচর তাহা- 
দের উপর যখনই হয়, তাহারা 
তখনই সতর্ক হইয়া যায়, তখনই 
তাহারা তাহা বুঝিতে পারে । 

২০২। ০৪1৯5 আর যাহারা শয়তানের ভাই, 
শয়তানরা তাহাদিগকে বিপথে 
টানিয়। নেয় এবং ভাহাতে 
কোন ক্রটী করে না! 

২০৩। ৮1515 আর যখন তুমি তাহাদের 
নিকট কোন নিদর্শন লইয়া 
না যাও, বলে-__নিজের তরফ, 
থেকে কিছু নির্ববাচন করিয়া 
লও না কেন? তুমি বলিয়া 

টু দাও__আমার প্রভুর তরফ 
থেকে যে হুকুম আসে, আমি শুধুমাত্র সেই মুতাবিকই চলি । তোমাদের প্রভুর তরফ 
থেকেই ঈমানদারদের জন্য এই সমস্ত বুদ্ধির কথাঃ হিদায়ত এবং রহমত আসিয়াছে | 

২০৪1 ০1315 আর যখন কুরআন পাঠ হয়, তখন কান পাতিয়া! শুন এবং চুপ করিয়া থাক, 
যাহাতে তোমর! আল্লাহর করুণা লাভ করিতে পার । 

২০৫। 40 531» আর অন্তরে মনে, কাকুতি মিনতি করিয়া, ভয় করিয়া করিয়া, অনুচ্চ স্বরে সকাল 
সন্ধ্যায় তোমার প্রভুকে স্মরণ কর, এবং গাফলতি করিও না 

২০৬। 9:01 সন্দেহ নাই যাহারা তোমার প্রভুর সন্নিধানে, তাহারা কখনও তাহার ইবাদতে 
তকববূর করে না, তাহারা তাহার পবিত্র মহিমা স্মরণ করে এবং তাহাকেহ 
স্জদা করে । 


নবম [ ২১৯ ] পার৷ 
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আন্‌ কুর আন (সুরা আয়রাফ্‌) তরজমা ও তফসীর 
তফসীর 


১৯৬। ৮৪ 0--ওগো! নবী আপনি বলিয়া দিন_তোমরা তোমাদের যত শক্তিই আমার 
বিরুদ্ধে প্রয়োগ করন! কেন, আমি ভজ্জন্ত ভীত নহি; যে মহিমময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ আমাকে 
এই কুরআন দিয়! তোমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন, তিনিই আমাকে সর্বপ্রকার শক্রতা এবং অনিষ্ট 
হইতে রক্ষা করিবেন, তিনিই আমার সাহায্য সহায়। সাধুসজ্জন পুণ্যাত্মাদের তিনিই রক্ষা করিয়া থাকেন । 


১৯৭। 23844 0! 9--মুশ রিকদের ঠাকুর দেবতা কি করিতে পারে ? ইহাদের না আছে চোখ 
না আছে হাত; তুমি দেখিতেছ তাহারা তাকাইয়া আছে কিন্তু তাহাদের চোখ কই যে দেখিতে পাইবে, 
পাথরের চোখে পাথরই আছে, দৃষ্টিশক্তি কই ? 


১৯৯। ৯ ১৯_ পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে মুশরিকদের ঠাকুর, দেব দেবতা এবং পৌনত্তলিকতার 
নিন্বাবাদ রহিয়াছে; ইহাতে স্বভাবতঃই মুশরিকদের উত্তেজিত হইবার এবং অপ্রিয় আচরণ করিবার 
সন্তাবনা। তাই বর্তমান আয়াত সতর্ক করিয়া বলিতেছে যে--তাহাদের উত্তেজনার উত্তরে উত্তেজনা 
এবং অপ্রিয় আচরণের উত্তরে অপ্রিয় আচরণ না করিয়া তাহাদের প্রতি উত্তরে না জড়াইয়া 
তাহাদের উত্তরে ক্ষমা অবলম্বন কর তাহাদিগকে সছুপদেশ দানে ক্রটী করিওনা, এবং বতদূর সম্ভব এরূপ 
মুখদের এড়াইয়া চল, পাশ কাটাইয়া চল। এমন কি তবুও যদি ঘটনাক্রমে তাহাদের আচরণের 
উত্তরে আপনার রাগ এবং উত্তেজনা আসে, শয়তান যদি আপনার দ্বারা আপনার উচ্চ মর্যাদা 
এবং উন্নত আদর্শ-বিরুদ্ধ কোন ব্যবহার করাইতে এবং আপনাকে তাহাতে জড়াইতে প্রয়াস পায়, তবে 
আপনি তৎক্ষণাৎ সতর্ক হইবেন এবং আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করিবেন। আপনার নিষ্পাপতা বা 
“মাসুমিয়তের” সন্মুখে শয়তানের কিছুই চলিবে না; যে আল্লাহ্‌ সকল শরণার্থীর শরণ দাতা, 
হাফিয এবং রক্ষা কর্তা তিনি সকলের শুনেন এবং তিনিই আপনাকে রক্ষা করিবেন । | 


৩: ০। শয়তানের আক্রমণ কালে হুযুর(দঃ) এবং তত্মাধ্যমে সমগ্র উম্মতকে আল্লাহ্‌র শরণ নিবার 
নির্দেশ দানের পর এক্ষণে মুত্তকী সাধারণ তথা আল্লাহ্‌-ভীরু পরহেষগার সাধু সঙ্জনদের সম্বন্ধে বলা 
হইতেছে যে-তাহাদের উপরেও শয়তানের গোচর সহজ নয়, আক্রমণ টিকিয়া থাকিবার নয়। তাহারা 
আক্রান্ত হইলে ও, ভূল করিয়া বসিলেও তাহাতে পড়িয়া থাকে না, তৎক্ষণাৎ সতর্ক সচেতন হইয়া 
‘পড়ে, বুঝিতে পারে । হোচট খাইবা মাত্র তাহাদের চোখ খুলিয়া যায়, গাফলতের পর্দা সরিয়া যায়, 
পাপ পুণ্যের পরিণাম তাহাদের সম্মুখে মূর্ত হইয়া ওঠে, অতি সত্তর উক্ত অপ্রিয় অশোভনীয় আচরণ 
পরিত্যাগ করতঃ ভুলের জন্য অনুশোচনা করে। আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্‌র রহমতের 
আশায় বুক বাঁধিয়া অপেক্ষাকৃত তীব্রগতিতে পুণ্য পথে অভিযাত্রা করে এবং বলে-_ 


ভুল করেছি বারে বারে তোমায় ভুলে ভুলে 
তবু তোমার মেহের বাধন খানি নাওনি তুমি খুলে ; 
তাইত আজো গুণী ! 
শুনতে যে পাই আমি তোমার 
পায়ের নুপুর ধ্বনি; 
ডি 
তোমার পথের পানে চেয়ে চেয়ে কাদে আমার মন। 
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আন কুরআন (সুর! আয়রাফ্‌) তরজম। ও তফসীর 


যাহার! মুত্তকী এবং আল্লাহ্‌ ভীরু নহে, আত্মরক্ষার প্রয়াস তাহাদের নাই, আল্লাহ্‌র 
ভয় তাহাদের অন্তর স্পর্শ মাত্র করেনা, তাহাদিগকে শয়তানের ভ্রাতা এবং স্বগোত্র বলিলে অসত্য 
হয় না । তাহারা অনবরত পাপের পথে গোমরাহীর পথে চলিতেছে ত চলিতেছেই, ফিরিবার থামিবার 
নামই করে না, তাহাদের শয়তান বন্ধুরা তাহাদিগকে দিনের পর দিন দৌরাত্য্যের পথে ভ্রান্ত পথে 
টানিয়া নিয়া চলিতেছে । এক কথায় মুত্তকী যাহার! হোচট খাইলেও সামলাইয়া নেওয়া, ভুল করিলেও 
সতর্ক হইয়া শোধরাইয়া যাওয়াই তাহাদের কর্তব্য ; অন্যথায় অনবরত বদ অভ্যাস হেতু আল্লাহ্‌র 
প্রতি রুজু এবং প্রত্যাগমণের তওফীক সৌভাগ্য হারাইয়। যাইবার সম্ভাবনা ও আশংকা বিদ্যমান । 


২০৩। ৮৫7 15-_কোন আয়াত অবতীর্ণ হইতে যখন বিলম্ব হইত, কাফিররা তখন 
হুযুর (দঃ) কে কটাক্ষ করিয়া বলিত__এত ইন্তেযার কিসের? নিজের থেকে একটা কিছু গড়িয়া রচিয়া 
নির্বাচন করিয়া নিয়া আসিলেই ত পারিতে ? 

কখনো কখনো তাহার! হুযুর (দঃ )কে তাহাদের ইচ্ছামত মুজিযা ফরমাশ করিত, বলিত-_ 
তোমার আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আমাদের জন্য অমুক মুজিয! কেন বাছাই করিয়া নিয়া আসনা ? 

তদুত্তরে হুযুরের (দঃ) প্রতি বর্তমান আয়াতের নির্দেশ আপনি তাহাদের স্পষ্ট বলিয়! দিন যে 
আমার নিজের তরফ থেকে কিছু গড়িয়া রচিয়া আল্লাহ্‌র নামে প্রচার কিংবা তোমাদের ফরমাশী 
মুজিযা নিদর্শন পেশ আমার কাজ নয়; আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবিক চলাই আমার কাজ । তাহার 
সম্পর্কে মিথ্যা রচনা সিথ্যা প্রচার অপেক্ষা বড় অপরাধ আর নাই। কাহারো ফরমাশ 
হেতু কাহারো অনুরোধ উপরোধে আল্লাহ্র দরবারে এমন কোন আবেদন করিতে মানা করিয়াছেন; 
এমন কোন মুজিয। চাহিতে তিনি মানা করিয়াছেন যাহা তাহার মঞ্জি-বিরুদ্ধ বিবেচনা-বিরুদ্ধ ৷ 


আর মুজিব! মুজিয! করিতেছ ? জানিয়া রাখ, পাঁক কুরআনের মত উচ্চাংগের এবং উন্নত মুজিয়া 
হইতে পারেনা । একাধারে জ্ঞানের ভাণ্ডার, বুদ্ধির উৎস, হিদায়তের মশাল, রহমতের আকর 
কুরআনের তুল্য মুজিযা বা অলৌকিক অবদান আর কি হইতে পারে । মুমিনরা ইহাতে বিশ্বাস করিতেছে, 
উপকৃত হইতেছে, এমন কুরআনকেই তোমরা যখন মাননা, তখন অন্য কৌন মুজিযার কি সার্থকতা হইতে 
পারে। 

২০৪। ৮ 151--পাক কুরআন স্বয়ং আল্লাহ্‌র কালাম, তাহার মহিমা অতুলনীয়, পাক 
কুরআনের উপস্থিতিতে তৎপ্রতি অসনোযোগিতায় যেমন তাহার অনাদর অপমান প্রকাশ পায়, তেমনি 
তাহার হিদায়ত ও জ্ঞানের অমূল্য সম্পদ থেকেও বঞ্চিত থাকিতে হয়। তাই যখন কুরআন পাঠ হয় 
তখন কায়মমে একাগ্রচিত্তে তৎপ্রতি মনোযোগ ও মনোনিবেশ, একান্ত জরুরী; চুপ করিয়া থাকিয়া 
কান পাতিয়া ধ্যান করিয়া থাকা মুমিন মুসলমানের একান্ত কর্তব্য ৷ কাফিররাও যদি এরূপ ভাবে 
মনে প্রাণে কুরআন শুনে, তবে বিচিত্র নয় আল্লাহ্র রহমত লাভ করে, মুসলমান হইয়া যায় ; আর 
মুসলমান হইলে আল্লাহর ওলী হইয়া যায় ; নিদান পক্ষে আল্লাহ্র রহমত এবং ছওয়াব লাভে মে ধা 
হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
নামাষ মধ্যেও ইমাম যখন কিরাত পড়েন তখন মুক্তদির পক্ষে চুপ করিয়া শুনা চাই, বলিয়া হযরত 
আবু হুরাইরা (রাঃ) হযরত আবু মুসা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবাগণ বণিত হুযুরের নির্দেশ 1১০9 15191 
“কুরআন পাঠ কালে চুপ করিয়া থাক”-_বিশুদ্ধ হদীস গ্রন্থে উল্লিখিত রহিয়াছে। 

২০৫। 35515 মুখ যাহা! উচ্চারণ করে, মনও যেন তাহা বলে তথা মনের সংগে মুখের 
উচ্চারণের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া ভিত শংকিত কাদ কীদ চিত্তে বরং সজল নয়নে 


ন্বম [ ২২১ ] পার! 
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(সুরা আয়রাফ.) তর জমী ও তীর 


অশ্রু জলে ভামিয়। ভাসিয়! কায়মনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ যিকির করাতেই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌র যিকিরের 
সার্থকতা এবং এমনভাবেই চাই আল্লাহর যিকির করা। অনুরূপ অবস্থায়ই স্বভাবতঃ মানুষের স্বর 
নঅ নীচু হইয়া আসিতে বাধ্য; তাই উচ্চস্বরে চেচাইয়া চিল্লাইয়া আল্লাহ্র যিকির নিষিদ্ধ এবং 
ধীর নীচু নত্রমধুর অনুচ্চ স্বরে যিকিরের এই নির্দেশ। অনুরূপভাবে যিকির করিলে প্রতি উত্তরে 
আল্লাহও তাহার ভক্ত প্রেমিককে স্মরণ করিয়া থাকেন এবং জানা কথা প্রিয়তম প্রিয়জনের স্মৃতি 
প্রতিস্থৃতি অপেক্ষা ভক্ত প্রেমিকের পক্ষে আনন্দ সৌভাগ্যের আর কিছু হইতে পারেনা । 


রাত্রিদিন, বিশেষ করে সকাল বিকাল আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং যিকির থেকে গাফিল উদাসীন 
থাকিতে নাই; আল্লাহর ফিরিশতারা যাহারা তাহার একান্ত নিকট মহলে, তাহারাও উক্ত 
সময়ে বিশেষ ভাবে সবিনয়ে আল্লাহ্র যিকির এবং স্মৃতি তর্পনে নিরত থাকেন। তাহাকে সঙজদা 
করেন, প্রণতি জানান । 


9৯48 ৫*৩৮৮ 


দুখ 
৭1 ৮০০: ১15 আর আল্লাহ্‌ যখন 


তরজম। 


সুর! আনফাল, মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত পঁচাত্তর ; রুকু দশ 
লা 15201 2 
| ৮৯৯ 15২250141৯১ 


পরম করুণাময় অনন্ত দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ £ 


১ 4750-5 গণীমতের ধন সংক্রান্ত নির্দেশ তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে; তুমি বলিয়া দাও 


গণীমতের ধন আল্লাহ্‌র এবং রম্থলেরই। অতএব আল্লাহকে তোমরা ভয় কর, 
নিজেদের মধ্যে মিট মাট কর, এবং আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্র রসুলের হুকুম মান, 


যদি তোমরা মুমিন হও । 
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05:45)! এ। ঈমানদার তাহারাই, আল্লাহর নামে যাহাদের প্রাণ কীপিয়া উঠে, আর যখন তাহার 


কালাম পড়া হয় তাহাদের 
কাছে, তাহাদের ঈমান বাড়িয়া 
যায় এবং তাহারা আল্লাহ্র 
উপরে ভরসা রাখে । 


94501 যাহারা নামায ঠিক রাখে এবং 

আমার দেওয়া জীবিকা হইতে 
খরচ করে। 

1219 তাহারাই সাচ্চা ঈমানদার, 

তাহাদের নিমিত্ত তাহাদের 


প্রভুর নিকট উচ্চ মর্যাদা, মার্জন। 

এবং সম্মানের “রোজী” রহিয়াছে; 
4৯1৮5 তোমার প্রভু তোমাকে যেমন 
ন্যায্য কর্তব্য সম্পাদনে তোমার 
ঘরের বাহির করেন, অথচ 
ঈমানদারদের এক পক্ষ তাহাতে 
সম্মত ছিল না । 
সত্য পরিষ্কার হইয়া যাইবার 
পরও তাহারা তোমার সংগে 
তাহাতে কলহ করে; যেন 
তাহাদের চোখের সম্মুখে 
তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে হাকাইয়! 
দেওয়া হইতেছে। 


40)51১12 


তোমাদিগকে দুইটি দলের একটি দল তোমাদেরই বলিয়! কথা 


দেন, তোমরা কিন্ত চাহিতেছিলে যাহা নিষ্ষণ্টক তাহাই যেন তোমাদের হয়; 
অথচ আলাহ্‌র অভিপ্রায়_তাহার কথায় সত্যকে সত্য করেন; এবং কাফিরদের 


মূলোচ্ছেদ করিয়া দেন। 


মিথ্যা সাব্যস্ত করেন; 


[ ২২৩ ] 


5 কাফিররা যতই “নারাষ” হউক না কেন, তিনি সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে 


পারা 
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আম কুরআঘ (সুর! আনফাল ) তরজমা! ও তফ তীর 
ভক্ষ সীন্ব 


১।  494--মদীনায় হিজরত এবং বদর যুদ্ধের পরই বর্তমান সুরা অবতীর্ণ হয়। 
হিজরতের পূর্বে মক্কায় সুদীর্ঘ তেরটি বৎসরের জীবন হুযুর ( দঃ ) এবং মুসলমানদের পক্ষে চরম ধৈর্য্য 
ও সহিষ্ণুতার জীবন। এমন কোন অত্যাচার নাই এই তেরটি বৎসরে আরবের মুশরিকরা যাহা 
হুযুর (দঃ) এবং মুসলমানদের উপরে করিতে বাকী রাখিয়াছে। এতদসত্বেও তাহাদের বিরুদ্ধে 
মুসলমানেরা অস্ত্র ধারণ করেন নাই , আল্লাহ্র অনুমতি পান নাই বলিয়াই করেন নাই। মুশরিকদের 
সকল অত্যাচার সকল নির্ধ্যাতন তাহাদিগকে চোখ বুজিয়া সহ্য করিতে হইয়াছে একমাত্র আল্লাহ্‌র 
খাতিরে। মক্কায় মুসলমানদের হিজরত-পূর্বব জীবন যার পর নাই ধর্মনিষ্ঠা সত্যনিষ্ঠা এবং আল্লাহ্র 
রস্থুলের প্রতি একান্ত বাধ্যতাও যার পর নাই ভক্তি ভালবাসার এীতিহাসিক এবং অনন্থসাধারণ 
নিদর্শন। এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র রসুলের প্রতি ইসলামের প্রতি তাহাদের অবিচলিত নিষ্ঠা 
এবং ভালবাসা হেতু আল্লাহ্‌ রস্থুলের সস্তোষ প্রসন্গতা লাভে, আল্লাহ-রন্থলের নির্দেশেই তাহারা মদীনায় 
হিজরত করেন; দৃর্ত্তিদের অত্যাচারই এই দেশত্যাগের মুলে । 


এমনই ভাবে সুদীর্ঘ তেরটি বৎসর প্রতিপক্ষের অকথ্য অত্যাচার সহিয়া সহিয়া, এবং শেষ 
পর্যন্ত নিজেদের বিষয়সম্পদ, ঘরদোর, আত্মীয়স্বজন এবং জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া মদীনায় হিজরত 
করতঃ তাহাদের ঈমানী শক্তির চরম পরাকাষ্ট প্রদর্শন করেন; সব কিছুর মায়ামমতা এবং মোহ 
বন্ধন কাটাইয়া একমাত্র দ্বীনধন্্ম এবং আল্লাহ্র রসুলের ভক্তি ভালবাসার অনন্যসাধারণ উন্নত আদর্শ পেশ 
করেন; তাহাদের হৃদয়মন যখন একমাত্র আল্লাহ্‌ রস্থুলের প্রেম ভালবাসায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তখন 
অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, সুদীর্ঘ তের বৎসর যাবত যাহাদের অত্যাচারে জর্জরিত, নিস্পেষিত, তাহাদের 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের অনুমতি এবং নির্দেশ আসে এই উৎপীডিত মযলুমদের প্রতি । 


(সুরা হন্ব রুকু ৬) | ১১118 01 NI... rash 0530 985) 031 


যুদ্ধের অনুমতি এবং নির্দেশ পাইলেও মক্কায় গিয়া অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতিবন্ধক 
ছিল মক্কার মান, হরমের সম্মান। তাই হিজরতের পর প্রায় দেড় বৎসর পর্যন্ত মুসলমানদিকে শক্রর 
বিরুদ্ধে অন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়! সরাসরি মক্কায় অভিযান এবং শক্রর সংগে সংগ্রাম 
নাকরিয়া তাহারা শত্রুর অর্থবল এবং জনবল ভাংগিয়৷ দিতে প্রয়াস পান । এতছদ্দেশ্ঠেই, বদর 
যুদ্ধের পূর্ব্বেই বুওয়াত উশাইরা প্রভৃতি ছোটখাট যুদ্ধ বাঁধে । মক্কার মুশরিকদের অর্থবল ভাংগিয়। 
দিবার, তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত পযুদস্ত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সিরিয়া এবং ইমন 
দেশের বাণিজ্য যোগাযোগ ও যাতায়াত বন্ধ করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। 


হিজরী দ্বিতীয় সনে হুযুর (দঃ) জানিতে পারেন-__মকার মুশরিকদের এক বিরাট বাণিজ্যবাহিনী 
আবু সুফয়ানের নেতৃত্বাধীনে সিরিয়া হইতে ফিরিতেছে। ষাট জন লোক এক হাযার উট এবং পঞ্চাশ 
হাযার দিনার বা স্বর্ণমুদ্র। তাহাদের সংগে বহিয়াছে। এই খবরটি জানিবা মাত্র হুযুর (দঃ) সাহাবাদের 
সংগে যথাকর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করেন। কোন বড় রকমের সংঘর্ষ নাই ভাবিয়া অনেকেই ইহার 
উপর কম গুরুত্ব দেন! তদুপরি মদীনায় আক্রান্ত হইলে হুযুরের (দঃ) হেফাযত ও সাহায্য সহযোগিতার 
প্রতিশ্র্মতিই মদীনাবাসীরা দিয়াছিল, মদীনার বাহিরে নয়; এমতাবস্থায় বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহাদের 
মতামত ও পরামর্শের গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট । সমবেত সকলের, সম্মুখে হযরত আবুবকর, হযরত উমর, 
আনসার-প্রধান হযরত সাদ বিন উবাদ! (রাঃ) প্রমুখ বর্তমান: পরিস্থিতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতঃ যথা 
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আন রুবআত ( সুর| আনফাল) তরজম! ও তফ সার 


কর্তব্য সম্বন্ধে ভাষণ দেন। অবশেষে কিঞ্টিদধিক তিনশত সংগী সহ হুযুর (দঃ) আবুসুফয়ানের বাণিজ্য 
বাহিনীর উদ্দেশ্যে অভিযান করেন। মাত্র ষাটজন লোক সমন্বিত আবু সুফয়ান বাহিনীর সংগে খুব 
বড় রকনের যুদ্ধ বাঁধিবার আশংকা নাই মনে করিয়া বিশেষ প্রস্তুতি এবং আয়োজন ব্যতীতই তখনকার 
মত যাহা কিছু হাতের কাছে ছিল তাহাই লইয়া মুসলমানেরা আবু সুফয়ান বাহিনীর উদ্দেশ্যে 
যাত্র। করিয়াছিলেন । 


সহীহ্‌ বোখারীতে আছে__হযরত কাব বিন মালিক (রাঃ) বলেন__বদর যুদ্ধে যাহারা শরীক 
হইতে পারেন নাই, তাহাদের কাহাকেও ভৎপন! তিরস্কার করা হয় নাই । কেননা এ অভিষান 
মুখ্যতঃ যুদ্ধের জন্য নয় বরং বাণিজ্য বাহিনীর উদ্দেশ্যে ছিল; ঘটনাক্রমে আল্লাহর ইচ্ছায় শেষ পর্যন্ত 
তাহা এঁতিহাসিক যুদ্ধে পর্যবসিত হইয়া যায় । 


বলা বাহুল্য হুযুরের (দঃ) এই অভিযান এবং উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া আবু স্ুফয়ান সাহায্য 
চাহিয়।৷ মক্কায় লোক পাঠায়; ফলে সর্বপ্রকার অস্ত্রণস্র ও সাজসরপ্রাম সহ এক সহস্র কুরাইশ 
সৈন্যের বিরাট বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে মদীনাভিমুখে অভিযান করে । 


কুরাইশ সৈন্যদের এই অভিযানের কথা হুযুর (দঃ) “সফর!” অঞ্চলে জানিতে পারেন | মুসলমানদের 
সম্মুখে এখন দুইটি বাহিনী-_-আবু স্ুফয়ানের বাণিজ্য বাহিনী এবং আবু জেহেলের সৈন্য বাহিনী ৷ 
আল্লাহতাআলা মুসলমানদের কথা দেন যে, উক্ত দুইটি বাহিনীর একটি বাহিনীই তোমরা জয় করিবে, 
অতএব কোনটা চাও বাছিয়া নাও। যেহেতু সাহাবাগণ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রণ প্রস্তুতি করিয়া রণ সরঞ্জাম 
নিয়া বাহির হন নাই, এমনকি বড় রকমের কোন সংঘর্ষ পর্যন্ত ছিল তাহাদের ধারণার বাহিরে; 
তাই স্বভাবতঃই তাহার! যুদ্ধের কাটা! এডাইয়া, যুদ্ধ পরিহার করিয়া চলিতে চান এবং সৈন্য বাহিনীর 
পরিবর্তে বাণিজ্য বাহিনীকেই নির্ববাচন করিতে যান। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা কিন্তু অন্যরূপ ছিল; হুযুর 
(দঃ) তাই সাহাবাদের এই নির্বাচনে প্রসন্ন হইতে পারেন নাই ; অবশেষে হযরত আবুবকর (রাঃ) 
হযরত উমর (রাঃ), হযরত মিক্দাদ বিন আসওদ (রাঃ) প্রমুখ মুহাজির আনসার নায়কদের স্বালাময়ী 
উদ্দীপনাময় বক্তৃতার পর বাণিজ্য বাহিনীর পরিবর্তে আবুজেহেল-পরিচালিত কুরাইশ বাহিনীর সংগেই 
যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে বদরের রণাংগণে উভয় পক্ষের সম্মুখ সংঘর্ষ ঘটে । মুষ্টিমেয় নিরক্তপ্রায় 
অপ্রস্তুত মুসলমানের! আল্লাহ্‌র কৃপায় জয়লাভ করেন ; কাফিরদের সত্তরজন প্রধান নিহত ও সন্তরজন 
বন্দী হয় এবং কুফুরের বিষদাত এমনইভাবে চিরদিনের মত ভাংগিয়া যায়|” বর্তমান স্থুরায় এই 
বদর যুদ্ধেরই যথেষ্ট পরিমাণে বিশদ বর্ণনা রহিয়াছে । 


এক্ষেত্রে যাহারা বলিতে চান যে হুযুর (দঃ) শুরু হইতেই, মদীনা হইতে রওনা দেবার 
সময়েই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে, আবুজেহেল বাহিনীর সংগে সংঘর্ষের সংকল্প করিয়া বাহির হইয়াছিলেন, 
যুক্তি এবং উক্তি, ইতিহাস এবং বিচার কোনটাই তাহাদের এই উক্তির সমর্থন করে না। তাহাদের 
এহেন উক্তি সম্পূর্ণরূপে তাহাদের স্বরচিত ধারণার উৎপাদন মাত্র। তাহাদের মতে আবু স্ফস্তানের 
বাণিজ্য বাহিনীর উপর আক্রমণ ছিল সভ্যতা-বিরুদ্ধ, এবং বলা! বাহুল্য একজন পয়গম্বরের উন্নত আদর্শের 
পক্ষে তাহ! শোভা পায় না।৮ এই ধারনাকে কেন্দ্র করিয়াই তাহাদের সকল বক্তব্য মন্তব্য; 


লক্ষ্য করিবার মত- হে দুর্্তদের নিরধ্যাতনে বিগত তের চৌদ্দ বৎসর যাবৎ মুসলমানেরা নির্য্যাতীত 
নিপীড়িত অতিষ্ঠ; এমনকি দেশ ছাড়িয়া আসিয়াও তাহাদের পক্ষে শাস্তি পাওয়া দায়, সব সময়ই যে দৃবৃত্তিরা 
আরবের বিভিন্ন কবীল।কে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে, উস্কানি দিতেছে; 
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আন্‌ কুরআন (সুরা আনফাল ) তরজম! ও তফজীর 


বড় রকমের আক্রমণের জন্য আয়োজন করিতেছে; এমনকি এই যে আবু স্থুফয়ানের বাণিজ্য বাহিনী, ইতিহাস 
সাক্ষী, তাহাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযানের রসদ সংগ্রহ ও প্রস্তুতি উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হইয়াছিল; 
এরূপ ছুবৃত্তদের ধন সম্পদ লুটিয়া তাহাদের অর্থবল দূর্বল করিয়া তাহাদের মেরুদণ্ড ভাংগিতে যাওয়া 
যদি সভ্যতা-বিরুদ্ধ হয় তবে শত্রু যাহাতে নিধিদ্বে শক্তি সঞ্চয় বলবৃদ্ধি এবং আক্রমণের আয়োজন করিতে 
পারে, অজ্জন্ত তাহাকে এমনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া স্থযোগ দেওয়া নিঃসন্দেহে আত্মহত্য। অনূরদর্রিত। 
এবং নিবুদ্ধিতা বলিতে হইবে। শক্রু কুরাইশদের জীবন নিতে, সৈন্যবাহিনীর সংগে যুদ্ধ করিতে 
দোষের কিছুই নাই অথচ তাহাদের ধনে হস্তক্ষেপ সভ্যতা-বিরুদ্ধ ; অন্ত কথায়, এক কথায় “তাহাদিগকে 
মারিতে পার, কাটিতে পার, প্রাণ নিতে পার, কোন দোষ নাই, তবে তাহাদের ধন নিওনা, জীবন ধারণের 
উপকরণ নিওন। ; কুরাইশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে পার, তাহাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে পার, তবে 
তাহাদের বাণিজ্য দ্রব্যে হাত দিওনা; তাহাদের জনবল বাহুবল ভাংগিতে দোষের কিছু নাই, সভ্যতা 
মানবতা বিপন্ন হয়না, কিন্তু যদি তাহাদের অর্থবল ভাংগিতে যাও, তবে তদপেক্ষা সভ্যতা-বিরুদ্ধ 
অপরাধ আর কিছু হইতে পারেনা” ; এমন উদ্ভট উক্তির যৌক্তিকতা বুঝিতে অক্ষম আমরা । তাই 
আবু সুফয়ানের কাফিলা বা বাণিজ্য বাহিনীকে আক্রমণ সভ্যতা-বিরুদ্ধ, পয়গন্বরের মধ্যাদা-বিরুদ্ধ না 
বলিয়া পয়গম্বরের মর্ধ্যাদার : চাহিদা, তাহার নবুওতের অবিচ্ছেন্ অংগ দুরদশিতা ও বিচক্ষণতার উদ্বল 
নিদর্শন বলিতে বাধ্য । বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত বিশুদ্ধ হদীস এবং পাক কুরআনের বর্ণনায় হুযুরের ( দঃ ) এই 
মাহাত্্যই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 


কাফিররা স্বয়ং আক্রমণ না করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ” বলিয়া উক্তিও অঙ্গুরূপ- 
ভাবে অযৌক্তিক এবং প্রমাণশৃম্ত । এপ্রসংগেপাক কুরআনের 5190 0251 Bl due 5 LU 9 
“যাহারা তোমাদের সংগে যুদ্ধ করে তোমরাও তাহাদের সংগে যুদ্ধ কর” আয়াতের উল্লেখও অপ্রাসংগিক 
বলিতে হয় । প্রথমতঃ কিছুক্ষণের জন্য তাহাদের এই উক্তি মানিয়। লইলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তাহার কোন 
সার্থকতা নাই। কেননা যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে এই অস্ত্রধারণ, বিগত তের চৌদ্দ বৎসর যাবৎ 
তাহারা নিজের থেকে আক্রমণ ও সংঘর্ষের কিছুই বাকী রাখে নাই। এবং এখন পর্যন্ত অনবরত 
মুসলমানদের পিছনে লাগিয়াই আছে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের -তরফ থেকে তাহাদের বাণিজ্য 
বাহিনী হউক অথবা সৈন্য বাহিনী, তাহাদের ধনবল কিংবা জনবল কোন কিছুর উপর আক্রমণকেই 
মুসলমানদের তরফ থেকে প্রাথমিক আক্রমণ বলা যাইতে পারেনা । 


অধিকন্তু উল্লিখিত আয়াত ০৯ ৬; 1596১.র যে অর্থ ও ব্যাখ্যা তাহারা পেশ 
করিতেছেন, তাহা সঠিক নয়, শুদ্ধ নয়। কেননা আযাতটির অবতারণকাল হিজরতের প্রথম 
জীবন। পরবর্তীকালে অবতীর্ণ বহু আয়াতেই আক্রান্ত অনাক্রান্ত নিিশেষে সর্বাবস্থায়ই প্রয়োজন 
বোধে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ও যুদ্ধের অনুমতি সুস্পষ্ট বিদ্যমান । “তদুপরি আক্রমণকারীকে 
প্রতিরোধ কর” নির্দেশে অনাক্রমণকারীকে আক্রমণ নিষিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয়না ৷ জিহাদ সংক্রান্ত বিশদ 
বিবরণের জন্য “রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও ইসলাম” দ্রষ্টব্য ৷ 


যাই হউক বদরষুদ্ধে যে সমস্ত ধন বা গণীমত মুসলমানদের হাতে আসে, তাহার ভাগ বিতরণ 
সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে মতভেদ হয়। বলা বাহুল্য এতদসংক্রান্ত কোন নির্দেশ আল্লাহ্‌র তরফ 
থেকে তখনও আসে নাই। তাই যে সমস্ত নওজোয়ানরা যুদ্ধের পুরোভাগে ছিলেন, তাহারা বলেন বিজয় 
গৌরব আমাদেরই যুদ্ধের ফলে, অতএব গণীমতের ধনেও আমাদেরই অগ্রাধিকার ; যে সমস্ত 
ও্ধানেরা ছিলেন তাহাদের সংগে সহযোগী, তাহার! বলেন আমাদের সহযোগিতার ফলেই বিজয় 
গৌরব, অতএব গণীমতের ধনে আমাদেরও ন্যায্য অধিকার ; হুযুরের (দঃ) দেহরক্ষীরাও নিজেদেরকে 
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আন্ত কুরআন (সরা আনফাল) তরজমা ও তফসীর 


ইহার ন্যায্য অধিকারী বলিয়া মনে করেন। অবশেষে হুযুরের (দঃ) নির্দেশ প্রার্থনা করেন। 
বর্তমান আয়াত সেই নির্দেশই ঘোষণ৷ করতঃ বলিতেছে__বিজয় গৌরব তোমাদেরই প্রচেষ্টার 
ফল বলিয়া তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভূল। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ইহা আল্লাহরই কৃপা এবং করুণার 
অবদান মাত্র। অতএব আল্লাহতাআলাই গণীমত বা যুদ্ধলন্ধধনের একমাত্র অধিকারী সন্দেহ নাই । 
পয়গম্বর (দঃ) তাহার প্রতিনিধি। অতএব আল্লাহ এবং তাহার রস্থুলের নির্দেশই তোমরা মানিয়। 
চলিবে, তাহাদের নির্দেশ মতই ইহার ভাগ বাটোয়ারা করিবে । (বিস্তারিত বিবরণ আসিতেছে ) 


আপোবের মধ্যে দ্বন্দ কলহ বিসর্জন দিয়া পরস্পর সৌহার্দ সম্প্রীতি সহকারে জীবন যাপন, 
নিজের মত অভিমত রুচি অভিরুচি বিসজন দিয়া আল্লাহর, আল্লাহর রসুলের নির্দেশ পালনই প্রকৃত 
মুমিনের কর্তব্য, ঈমানের নিদর্শন । 


২। 5০০ 1-সত্যিকার এবং উন্নত মুমিনের আদর্শ নিদর্শন সম্পর্কে বর্তমান আয়াতের 
সুষ্পষ্ট ঘোবণা__আল্লাহর নামে তাহাদের প্রাণ কম্পিত হয়, আল্লাহর ভয়ে তাহাদের বুক কাপে, আল্লাহ্‌র 
কালাম শ্রবণে তাহাদের ঈমান একীন বাড়ে, একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরেই তাহারা ভরসা রাখে, 
আল্লাহ্‌র দেওয়া ধন আল্লাহর পথে অকুঠচিত্তে খরচ করে। এক কথায় যাহারা ধনপ্রাণে আচারে 
আদর্শে নিজেদিগকে, এমন কি নিজেদের রুচি অভিরুচি পর্যন্ত আল্লাহ্‌র রসুলের জন্য উৎসর্গ করিয়াছে, 
তাহারাই প্রকৃত মুমিন, আদর্শ যুমিন। প্রতিদানে পুরস্কারে আল্লাহ্‌র দরবারেও তাহাদের জন্য সম্মানের 
জীবন জীবিকা সুনিশ্চিত রহিয়াছে । তাহাদের ছোটখাট ক্রটী বিচ্যুতি মাফ, অধিকন্তু উচ্চ মর্যাদা 
অবধারিত। 


৫ এ০৯১৯। ৮5-বদরের যুদ্ধ আগ্যোপান্ত মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্র অনন্ত কৃপার 
জীবন্ত নিদর্শন ; বদর যুদ্ধ শুধু মুসলিম বিশ্বেরই নয় বরং নিখিল বিশ্বের ইতিহাসের অভূতপূর্ব 
অসাধারণ এবং উজ্বল অধ্যায়। মুষ্টিমেয় নিরন্ত্রপ্রায়, অপ্রস্তুত মুসলমান একদিকে, অন্যদিকে 
সশস্ত্র, রণসম্তারে সজ্জিত যুদ্ধোন্ত্ত শত সহত্র সৈন্য সামন্ত; মুষ্টিমেয় লোকের তত্বাবধানে আবুস্বফয়ানের 
নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত নিষ্ন্টক সহজ লভ্য বিরাট বাণিজ্য বাহিনীর উদ্দেশ্যেই ছিল এই অভিযান, 
বিরাট সেনাবাহিনীর সংগে মুকাবিলা ও যুদ্ধ ছিল কল্পনার অতীত; অথচ অপ্রত্যাশিত ভাবে, ঘটনা 
ক্রমে মুসলমানেরা এখন সেই যুদ্ধেরই সম্মুখীন ৷ এমতাবস্থায়, এই অপ্রস্তুত অপ্রত্যাশিত অবস্থায়ই আল্লাহ্র 
মদদ নামিয়া' আসে তাহাদের প্রতি, বলে- পরিস্থিতি যাহাই হউক না৷ কেন বাণিজ্য বাহিনী এবং 
সেনাবাহিনী দুইটির একটি অবশ্য অবশ্য তোমাদের করিয়া দিব, তোমরা তাহা জয় করিবে সুনিশ্চিত, 
অতএব তোমরা কোন্টা চাও বল? 


জানা কথা আল্লাহ্‌র কথার নড়চড় নাই; আবু সুফয়ানের বাণিজ্য বাহিনী হউক অথবা আবু 
জেহেলের সশস্ত্র বাহিনী, মুসলমানের! সংখ্যায় যতই মুষ্টিমেয়, অস্ত্র শস্তরে যতই দুর্বল হউক না কেন 
দুইটি দলের যে কোনটা তাহারা চাহিবে আল্লাহ্‌ তাহা তাহাদের হাতে তুলিয়া দিবেন, তাহাই 
তাহাদের কবলিত করিয়া দিবেন সন্দেহ নাই । কোন অবস্থায়ই তাহার প্রতিশ্রুতির খেলাপ হইবার নয় । 
ইসলাম এবং মুসলমানদের জয় সুনিশ্চিত ৷ এতদসত্বেও কেহ কেহ আবুজেহেলের নেতৃতবাধীনে পরিচালিত 
কুরাইশ সেনার সংগে যুদ্ধ করিতে ভয় পায়; যেন তাহাদিগকে কেহ চোখের সন্মুখে মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া 
দিতেছে, মরণের পথে হাকাইয়া চলিয়াছে, যুদ্ধের নামে এমনই তাহাদের অবস্থা! যাহা নিষ্কণ্টক 
নিৰঞ্চাট তথা আৰু স্ুফয়ানের বাণিজ্য বাহিনীই তাহার! কামনা করিতে যায়। জানা কথা এমতাবস্থায় 
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বিশ্বের ইতিহাসে অভূতপূর্বব অধ্যায় স্কচিত হইত না, মুসলমানদের জাতীয় জীবনের মোড় ঘুরিতনা, 
শত্রুর মেরুদণ্ড ভাংগিতনা, অনন্যসাধারণ এবং ইতিহাসের অবিস্মরণীয় বিজয় গৌরব লাভ হইতনা, 
অথচ আল্লাহ্‌ তাহাই চাহিতেছিলেন। শত্রুর বিষ দাত ভাংগিয়া দিয়। মুসলমানদের মাথায় অনন্ত- 
সাধারণ চির-সমুজ্জল বিজয় মুক্ট পরাইয়া দিয়া এই অভূতপূর্বব ইতিহাস স্থষ্টি করিতেই ছল তাহার 
অভিপ্রায় । তাই তিনি তাহাদের প্রায় অনিচ্ছা সত্বেও তাহাদের ঘর হইতে ক্রমে ক্রমে রণক্ষেত্রে 
উপস্থিত করতঃ কল্পনার অতীতরূপে একমাত্র নিজের সাহায্য দ্বারাই তাহাদিগকে বিজয় মাল্যে 
ভূষিত করেন । একমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও সাহায্যেই যে বিজয় গৌরব, বিজয়লদ্ধ অর্থ বা গণীমতের 
ধানেও একমাত্র তাহারই অধিকার, তাহারই নির্দেশ মুতাবিক হইবে ইহার ভাগ বাটোয়ারা। ঘর 
হইতে রণক্ষেত্রে উপস্থিতি ও জয় এবং শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত যে, মুসলমানেরা আল্লাহ্‌র বিশেষ 
অনুগ্রহে নিমজ্জিত, করুণায় ঘেরা । 


বলা বাহুল্য_ বৰ্ত্তমান আয়াতের ব্যাখ্যায় 42,১! র কাফ হরফটি শুধুমাত্র উপমার জন্য গ্রহণ 
না করিয়া প্রসিদ্ধ তফসীরকার আবুহাইয়ানের গবেষণা অনুসারে কারণ বর্ণনার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়াছি । 
যেমন ৮514৯ ৮5 ০০ঠ ১৪ “তাহাকে স্মরণ কর, কেননা তিনি তোমাদের হিদায়ত করিয়াছেন ৷” 
অনুরূপ ভাবেই বর্তমান আয়াতের অর্থ হইবে__তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানিবে, গণীমতের ধনে 


তাহারই অধিকার ; এবং তাহার নির্দেশ মতই বাটোয়ার! ইত্যাদি হইবে, কেননা তিনিই এই অভিযানে 
তোমাদিগকে ঘরের বাহির করিয়াছেন । 


অনুরূপ ভাবেই বর্তমান তফসীরে তফসীর রুহুল মাআনীর বর্ণনা অনুসারে শুধু বাহির হওয়ার মুহুর্ত 
মধ্যেই উক্ত কারণ উপমাকে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া ঘরের বাহির হওয়া হইতে যুদ্ধ পর্যন্ত, শুরু হইতে শেষ 
পর্যন্ত সমস্ত কিছুর প্রতি এই শব্দ দ্বারা ইংগিত করা হইয়াছে; 0১৯৪ 9::-./। ০০ ৬০৪ ০1 » প্রভৃতি 
অবস্থাও ইহারই, এই ইংগিতেরই অস্তভূক্তি। কেননা মদীনার বাহিরে যাইতেই যে এক পক্ষের অনিচ্ছা 
ছিল, একথা মদীনাতেই প্রকাশ পায় বলিয়া সহীহ মুসলিম, তবরাণী প্রভৃতি হদীসগ্রন্থে প্রকাশ; 


অতঃপর “সফব্লা” অঞ্চলেই সম্ভবতঃ কুরাইশ সৈন্যের আগমন সংবাদ পাইবার পর যথা কর্তব্য সম্বন্ধ 
তাহাদের মধ্যে অনুরূপ বিতর্ক বীধে । 


বলা বাহুল্য_আমাদের উল্লিখিত এই তফসীর যথাযথভাবে অনুধাবন করিলে পর এতিহাসিকতার 
নামে বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত অনেক ভ্রান্ত মন্তব্য ও গবেষণার অসারতা এবং ভ্রান্ততা সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়িবে; 


5০ ১।১--উপরে যেমন বমিত হইয়াছে, তখনকার পরিস্থিতিতে, মুসলমানের! নিজেদের অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে পারত পক্ষে যুদ্ধ পরিহার করিতে চাহিতেছিলেন, অথচ তাহাদের পথের কীটা দূর করতঃ 
শত্রুর মেরুদণ্ড ভাংগিয়া দিয়া তাহাদের উজ্জল ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতেই ছিল আল্লাহ্‌র ইচ্ছা । ফলতঃ 


তাহাই হয়; আল্লাহ্র ইচ্ছারই জয় হয়, মুসলমানদের সৌভাগ্য অধ্যায় রচিত হয়। আয়াতটিতে এই 
জ্বলন্ত সত্যের প্রতিই ইংগিত রহিয়াছে । 
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৯1 


১০ 


কিল 


তরজমা 


করিব, তাহারা একের পর এক আসিতে থাকিবে । 


তোমর। যখন তোমাদের প্রভুর কাছে ফরয়াদ করিতে থাক, তিনি তোমাদের 
বলেন_-আমি এক সহস্র ফিরিশতা দ্বার! 


তোমাদের মদদ 


আসলে আল্লাহ্‌ তোমাদের সুসংবাদ এবং মনের নিশ্চিন্ততার জন্যই হাহা করিয়াছেন; 


প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র মদদ ব্যতীত মদদই নাই; আল্লাহ, প্রবল পরাক্রমশালী 


055০ SI 
ফরয়াদ শুনেন; 
|| 4৯১৯ L 9 
সুবিবেচক সন্দেহ নাই । 
2 14. SUI 
৫৭ 2৮25! EN 252 মী প্‌ 


[রতি ডি 
2 


৪৫ EF 


FF টি ০ 


“9/2 
৪৪ 


৪ A 


23 


৬৬১) 


চট তা a 


পু | 
ৰ বটি উই ১24 ৩ 
yo 99984 


| Sr? এ 2 


ৰ ৩৮ টি 


99 পাপা 


1০4১9 2৩১ 


0 ৮৪ 


bl 
EF | 


A লি 


2 তা হু ৪ তি = 
জা তে 
সপ 


১৯. 


১৩। 


৮55 Sl 


JIS 


যখন তিনি তোমাদের সান্তনার 
জন্য তাহার তরফ থেকে, 
তোমাদের উপর তন্দ্রা চাপাইয়! 
দেন; এবং তোমাদের থেকে 
শয়তানের অপবিভত্রত। দূর 
করিতে, তোমাদের মনোবিল 
সুদৃঢ় করিতে এবং তোমাদের 
কদম অবিচলিত রাখিতে তিনি 
তোমাদের উপর আকাশ 
হইতে জলবর্ষণ করেন; 

আর যখন তোমার প্রভু 
ফিবিশতাদের নির্দেশ দেন 
যে__আমি তোমাদের সংগে 
আছি, অতএব তোমরা 
ঈমানদারদের মন অবিচলিত 
রাখ, আমি কাফিরদের অন্তরে 
ভয় ঢালিয়া দিতেছি ; অতএব 
তোমরা তাহাদের ঘাড়ের 
উপরে মার এবং প্রতিটি 
অংগ-সন্ধী কাটিতে থাক। 

কেননা তাহারা আল্লাহ্‌ এবং 
আল্লাহ্‌র রসুলের বিরোধিতা 


করিয়াছে; বলা বাহুল্য আল্লাহ্‌ এবং তাহার রুলের বিরোধিতা যে কেহ করে, 
আল্লাহ্‌ ও 'কিন্তু তাহাকে কঠিন আযাব দান করিয়া থাকেন। 


তোমরা! ইহা ভোগ করিয়া লও এবং কাফিরদের নিমিত্ত দোযখের আযাব সুনিশ্চিত 


১৪ । 59594$ (৮51১ 

রহিয়াছে জানিও ৷ 
-১৫। 9801 ৫৬ ঈমানদারগণ! তোমরা! যখন রণক্ষেত্রে কাফিরদের সংগে সংঘর্ষ সম্মুখীন হও, 
তখন তাহাদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিওন!; 

১৬। ৮৪5: ০+5 আর যে কেহ সেদিন রণকৌশল অথবা স্বসৈন্যে মিলনের উদ্দেশ্য ব্যতীত 
তাহাদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, সে আল্লাহ্‌র গযব লইয়া ফিরে, জাহান্নমই 
তাহার একমাত্র ঠাই এবং বলা বাহুল্য তাহা অতি জঘন্য ঠাই ৷ 

নিবৰ [ ২২৯ ] পারা 
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আম. কুরআন (সুর! আনফাল ) তরজমা ও তফ মীর 
তফসীর 


১১। 5১০০ মুসলমানদের জাতীয় জীবনে বদরের যুদ্ধ ছিল সর্বপ্রথম এবং সংঘাতিক 
পরীক্ষা | ইতিপূর্বেব তাহাদিগকে কখনও এমন সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সম্মুখীন হইতে হয় 
নাই। অথচ আজ প্রথম পদক্ষেপে জনবল, অস্ত্রবল, শক্তিসামর্থ, সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতি আয়োজনে 
অভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ফরক, একের সংগে অন্যের তুলনাই হয় না। কুরাইশরা পূর্বাহ্ন প্রস্তুতি 
সর্বপ্রকার আয়োজন ও সাজ সরঞ্জাম সহ বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়া একমাত্র যুদ্ধের উদ্দেশ্যেই অভিযান 
করিয়াছে, পূর্ব হইতে রণাংগনের অনুকুল স্থান নিজেরা দখল করিয়া বসিয়াছে ; পানীয়জল এবং আন্ুষংগিক 
স্থযোগ সুবিধা তাহাদেরই দখলে ; আর মুসলমানদের অবস্থান স্থল অপেক্ষাকৃত নীচু; সেখানে 
শুধু বালু আর বালু, পা টিকান মুশকিল ; এক পা আগাইতে গেলে তিন পা পিছাইতে হয়, ধুলাবালির 
ঝড়, পানীয়জল, ওযুগোসলের পানি পর্যন্ত তাহাদের হাতে নাই, অস্ত্র নাই, রসদ নাই ; এমতাবস্থায় 
জয়ের উল্লাস ত স্বতন্ত্র, নিজেদের পরাজয় স্নিশ্চিত মনে করতঃ স্বভাবতঃই অন্তর মন শংকিত 
বিচলিত হইবার কথা । শয়তান সেই সুযোগই নেয় এবং তাহাদের অন্তরে বিষ পরিবেশন প্রয়াসে 
বলে--তোমরা যদি সত্যসত্যই সত্যের পথের পথিক হইয়া থাক, তোমাদের মত ও পথ যদি অভ্রান্ত 
নিভূল হয়, তোমরা যদি একান্তই আল্লাহ্‌র পিয়ারা বন্দা হও, তবে আজ তোমাদের এই মহা সংকট কেন? 


আল্লাহ্‌র লীলা কে বুঝিতে পারে, দেখিতে দেখিতে আল্লাহ্‌র রহমত নামিয়া আসে, মূহুর্তে রণক্ষেত্রের 
দৃশ্য বদলাইয়া যায়। প্রবল বর্ষণে বালু বসিয়া যায়, মাটি শক্ত হইয়া যায়, ওযু গোসল এবং পানীয় 
জলের অভাব ঘুচে, ধুলাবালির ঝড় থেকে নিষ্কৃতি লাভ হয়। অপর দিকে মুশরিকদের এলাকা 
পিচ্ছিল হইয়া! যায়, কীদামাটিতে চলা মুশকিল হইয়া পড়ে। বাহিরের এই সমস্ত অসুবিধা দূর এবং 
অনুকুল পরিবেশ তৈরী করিবার পর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি এবং অটুট রাখিবার 
আয়োজন করেন। এক বিশেষ প্রকার তন্দ্রা তাহাদের উপর চাপাইয়া দেন; তন্দ্রাশেষে চোখ খুলিবামাত্র 
তাহারা মনের ছুন্যা বদলাইয়া গিয়াছে দেখিতে পান। মূহুর্ত পূর্বের ভয়ভীতি দুশ্চিন্তার নাম গন্ধও 
তাহাতে নাই বরং তৎপরিবর্তে নৃতন উদ্যম, নূতন উদ্দীপনা তাহাদের হৃদয়-মন উদ্বেলিত করিয়া 
তুলে। হদীস শরীফে প্রকাশ--হুযুর (দঃ) এবং হযরত আবুবকর (রাঃ) সারা রাত তীবুর ভিতরে 
আল্লাহ্‌র নিকট ‘দুম!’ করিতে থাকেন, শেষের দিকে হুযুরেরও (দঃ) তন্দ্রা আসে, তন্দ্রা শেষে 
তিনি সুসংবাদ ঘোষণা করতঃ বলেন---_স্ুসংবাদ, হযরত জিত্রীল স্বয়ং সাহাযার্থে আসিতেছেন, 
০২441 ০519২ 5 শট 1১৬ শক্রর পরাজয় ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন সুনিশ্চিত । 


সার কথা উল্লিখিত করুণাবৃষ্টিতে মুসলমানরা পাক পরিচ্ছন্ন জাত পরিতৃপ্ত হয়, তাহাদের দেহ 


মনের সব ধুলা ময়ল! কাটিয়া বায়, সাফ হইয়া যায়। তাহাদের মনোবল বৃদ্ধি পায়, শয়তানী 
প্ররোচনার অস্ত্র ব্যর্থ এবং ভোতা হইয়া যায়৷ 


৩৩২ ১|_ বদর যুদ্ধের গুরুত্ব এবং অসামান্তা বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে, স্বয়ং ইবলীস 
কাফিরদের পক্ষে সদল বলে নামিয়া আসে; কেনানা সম্প্রদায়ের প্রধান, স্থুরাকার বেশে আত্মপ্রকাশ 
করতঃ আবুজেহেলের নিকট যায়, এবং তাহাদিগকে উৎসাহিত উত্তেজিত করতঃ বলে-_-তোমাদের জয় 
সুনিশ্চিত, আমি এবং আমার সম্প্রদায় তোমাদের সাহায্যে রহিয়াছি ; ইবলীসের সংগে' তাহার চেলা 
চামুগ্ডাদের এক বিরাট বাহিনী ছিল। কাফিররা তাহা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করে, এবং 
ইবলীসের কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, উৎসাহ পায়৷ 
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আনু কুরআব (সুরা আনফাল) তরজমা ও তফলীর 


অন্যদিকে আল্লাহতাআলা৷ মুসলমানদের সাহায্যের জন্য হযরত জত্রীল ও মীকাইলের নেতৃত্বাধীন 
ফিরিশতাদের সেনাবাহিনী প্রেরণ করতঃ নির্দেশ দেন__শয়তানের দল যদি কাফিরদের সাহায্য করে 
উৎসাহ দেয়, তাহাদের হইয়া যুদ্ধ করে, মুসলমানদের মনে নানাবিধ প্ররোচন। দিয়া তাহাদের মনোবল 
ভাংগিতে যায়, তবে তোমরাও আমার নাম লইয়া যাও, মুসলমানদের মনোবল অটুট রাখ, কাফিরদের 
ঘাড় ভাংগ, গর্দান মার, তাহাদের অংগ সন্ধীতে আঘাত কর, কচু কাট! করিয়া দাও। তাহারা ইহারই 
যোগ্য, আল্লাহ্‌ আল্লাহ্র রন্থুলের বিরোধিতা যাহারা করে, ইহাই তাহাদের শাস্তি । ইহারা মানুষের 
বেশে শয়তান ; আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌র রন্থুলের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে নামিয়াছে, যুদ্ধে মাতিয়াছে, তাহাদের বড় 
বাড় বাড়িয়াছে, আজ তাহারা টের পাইয়া যাক ইহার পরিণাম কি, কত ধানে কত চাল। আর 
আখেরাতে ত তাহাদের জন্য ভীষণ শাস্তি আছেই । 


বদর যুদ্ধে অবতীর্ণ ফিরিশতাদিগকে লোকে স্বচক্ষে দেখিতে পায়, তাহাদের হাতে নিহত এবং 
অন্তের হাতে নিহত আহতদের মধ্যে স্ুুম্পষ্ট ফরক পরিচয় পরিলক্ষিত হয় বলিয়। হদীস শরীফে প্রকাশ । 


বলা বাহুল্য আল্লাহৃতাআল| কোন কিছুতেই কাহারো মুখাপেক্ষী এবং সাহায্যের ভিখারী নন ; 
মান্ুষেরও ন! ফিরিশতাদেরও ন! , কোন কাহারও না; অবস্থা এবং পরিস্থিতি হিসাবে, তিনি নিজের 
বিবেচনা হিসাবে স্বীয় শক্তি সাহায্য প্রয়োগ করেন, যাহাকে ইচ্ছা ব্যবহার করেন। মানুষ এবং 
জিরাৎবেশী শয়তানের দল যখন একজোটে সত্যের বিরুদ্ধে অস্বাভাবিক ভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় 
এবং তাহাদের বিরোধিতা চরমে পৌছায়, তখন আল্লাহতাআলাও তাহার প্রিয় বন্দাগণের সাহায্যে 
ফিরিশতাদের প্রেরণ করিয়া থাকেন বলিয়! বর্তমান ঘটনায় প্রকাশ পায়। তিনিই ফিরিশতাদের না 
পাঠাইয়াও পারেন এবং একজন ফিরিশতার দ্বারাও ধরণী উলট পালট করিতে পারেন; এতদসত্বেও 
ফিরিশতাদের প্রেরণ এবং বিভিন্ন সংখ্যায় প্রেরণ ইত্যাদির নিগুট রহস্য একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন । 
এস্থলে শুধু শয়তানী প্রচেষ্টার উত্তরেই অনুরূপ দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন মাত্র। 


৮৪৯4 ১+১ জিহাদ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন বা পলায়ন তথা “ফিরার মিনা যহফ” যার পর 
নাই মারাত্মক পাপ বলিয়া হদীস শরীফে প্রকাশ । কাফিরদের সংখ্যা যদি মুসলমানদের দ্বিগুণ 
হয়, তবে এই পলায়নের অনুমতি রহিয়াছে বলিয়া শান্ত্রবিদদের কেহ কেহ মন্তব্য করিলেও বিখ্যাত 

মুহম্মদ বিন হাসান (রঃ) সম্মুখ সমর থেকে পলায়ন কোন অবস্থায়ই জায়েয নয় বলিয়া 
মন্তব্য করিয়াছেন । 


অবশ্য রণাকৌশল হিসাবে, অপেক্ষাকৃত জোরাল আক্রমণ অথবা নিজের সৈন্যদের সংগে মিলিত 
হইবার উদ্দেশ্যে পশ্চাদপসরণে দোষ নাই । 
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তরজম। 

১৭। (৮৯১৪ 4; বস্তুতঃ তোমরা তাহাদের মার নাই বরং আল্লাহই তাহাদের মারিয়াছেন এবং 
তুমি যখন মাটীর মুঠো ছু ডিয়! মারিয়াছিলে তখন তুমি তাহা ছুড় নাই বরং আল্লাহ্‌- 
তাআলাই তাহা ছু'ডিয়া মারিয়াছিলেন, কেননা ঈমানদারদের উপর যে তিনি 
খুব কূপ! করিতে চান, আল্লাহ্‌ অবশ্যই সব শুনিতে পান, সব জানেন। 


১৮। ৮15 ইহা ত হইয়া গেল, অধিকন্ত জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্‌ কাফিরদের ষড়যন্ত্র 
দূবল করিয়া দিবেন । 
১৯। 13০৪- 01 তোমর! যদি ফয়সালা চাও ১৩১১ As ৭১৩১৩ 


ত ফয়সালা তোমাদের কাছে 
আসিয়া গিয়াছে, আর যদি 
নিরস্ত থাক তবে তাহা তোমা- 
দের পক্ষে ভাল। আর যদি 
আবার ইহাই কর তবে 
আমিও আবার ইহা করিব, 
বলা বাহুল্য যত বেশী সংখ্যক 
হউক না কেন তোমাদের দল- 
বল কোন কাজেই আসিবে 
না, আর জানিয়া রাখ যে 
আল্লাহ্‌ অবশ্যই ঈমানদার- 
দের সাথে। 

২০। 025 21 ৬ ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌ এবং 
আল্লাহ্‌র রস্থুলের হুকুম 
মীনিয়া চল এবং শুনিয়া বুঝিয়া 
তাহা! হইতে মুখ ফিরাইওন। ; 

২১। 195% ১১ আর তাহাদের মত হইওনা, 
যাহারা বলে আমর! শুনিয়া 
নিয়াছি অথচ তাহার! 
শুনেনা । 

এ৷ 24 0! যাবতীয় পশুর মধ্যে আল্লাহ্‌র 
কাছে সর্ববাপেক্ষা নিষ্কৃষ্ট সে-ই, যে বধির, বোবা, যাহার! কিছুই বুঝেনা । 

২৩। ৮ আর আল্লাহ্‌ যদি তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্রও ভাল জানিতেন তবে তাহাদিগকে 
শুনাইয়া৷ দিতেন; আর যদি তাহাদের শুনাইয়া দিতেন, তবে তাহারা নিশ্চয়ই 
মুখ ফিরাইয়া পলায়ণ করিত। 

32341 181 & ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র এবং তাহার রস্থলের হুকুম মানিয়া চল, তিনি 
যখন তোমাদিগকে সেই কর্তব্যে আহ্বান করেন যাহাতে তোমাদের জীবন রহিয়াছে; 
জানিয়া রাখ__আল্লাহ্‌ মানুষ এবং তাহার অন্তরের মধ্যে অন্তরাল স্থষ্টি করিয়া 
দেন; অধিকন্ত ইহাও জানিয়া রাখ যে, তোমাদের সকলকেই তাহার কাছে 
ফিরিতে হইবে। 

২৫ ৩1519 আর সেই পাপ থেকে তোমরা বাঁচিয়া থাক, যাহার আযাব তোমাদের যালিমদের 

ই, | হে আরও জানিয়! রাখ-_আল্লাহ্‌র আযাব খুবই কঠিন! 
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আন কৃরআৰ (সুরা আনফাল) তরজমা ও তফসীর 
তফজীর 


১৭। (৯97 ০$-_হদীস শরীফে প্রকাশ, বদর যুদ্ধের অবস্থা যখন চরমে পৌঁছায়, খুবই 
সংগীন রূপ ধারণ করে, তখন প্রিয়নবী (দঃ) এক মুষ্টি কাকর হাতে লইয়া ৯১ ৯ বলিয়া 
কাফিরদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেন, ছুড়িয়া মারেন। আল্লাহ্র কুদরতের লীলা, নিক্ষিপ্ত কাকর 
কণ প্রতিটি কাফিরের চোখে যাইয়া পড়ে, তাহারা রগড়াইতে থাকে এবং এই সুযোগে মুসলমানের! 
প্রবল বিক্রমে তীরবেগে তাহাদের উপরে ঝাপাইয়া পড়ে এবং কচুকাটা! করিতে থাকে। ফলে বনু 
সংখ্যক কাফির তাহাদের শেষ দশ। লাভ করে। বর্তমান আয়াত এই ঘটনার প্রতি ইংগিত করিয়া 
বলিতেছে__এই যে কাকর নিক্ষেপ, দৃশ্যতঃ তুমিই তাহা করিয়াছিলে সত্য কিন্তু এক মুষ্টি কাকর কণার ত 
স্বভাবতঃই এই ক্ষমতা নয়, প্রতিটি কাফিরের চোখে ত তাহ ঠিক ঠিক পড়িবার নয় ; অতএব ইহার পিছনে 
কাহারো কোন অদৃশ্য হস্ত কাজ করিতেছে একথা মানিতেই হয়। সেই অদৃশ্য হস্ত আর কাহারো! 
নয় স্বয়ং আল্লাহ্‌র, দৃশ্যত তুমিই ইহা ছুড়িয়া মারিয়াছ সত্য কিন্তু মূলতঃ আল্লাহ্‌ই ইহা নিক্ষেপ করিয়াছেন, 
ইহাই প্রকৃত তথ্য । 

এই যে কীকর নিক্ষেপ এবং তাহার অস্বাভাবিক ক্রিয়া, সংখ্যায় তোমরা অতীব নগণ্য, 
অধিকন্ত নিরস্ত্র অপ্রস্তুত, এতদসতেও তোমাদের অস্বাভাবিক এবং এঁতিহাসিক বিজয় গৌরব, এমন 
একটি দৃদ্র্য শত্ৰু বাহিনী ও শক্ত পক্ষের মেরুদণ্ড চিরদিনের মত ভাংগিয়া দেওয়া সমস্তই যে আল্লা 
অদৃশ্য হস্ত, এবং কুদরতের লীলা একথা অস্বীকার করিতে পারনা। 


দৃশ্যতঃ তোমরাই লড়িয়াছ, তোমরাই যুদ্ধ করিয়া, একথা যেমন সত্য, তেমনি তোমাদের 
শক্তি সামর্থ্য অস্ত্র শন্ত্র দ্বারা যে তোমরা যে কোন মতেই এই অস্বাভাবিক ইতিহাস স্থষ্টি করিতে 
পারিতেনা, এমন এতিহাসিক বিজয় গৌরব ছিল তোমাদের কল্পনার অতীত, তোমরা এযুদ্ধে 
অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছ মাত্র, তোমাদিগকে শক্তি সরবরাহ এবং পরিচালনা করিয়াছে আল্লাহরই 
অদৃশ্য হস্ত ইহাও ততোধিক সত্য। আল্লাহ্‌ তাহার ভক্ত পেয়ারা বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত করুণ! 
বৃষ্টি করিতে চান বলিয়াই ছিল তাহার এই লীলা খেলা । 

১৮। :৮05-_বলা বাহুল্য প্রিয় বান্দাগণের প্রতি আল্লাহর এই অদৃশ্য সাহায্য, অসাধারণ 
কৃপাবর্ষণ এবং অনুগ্রহ বদর যুদ্ধেই শেষ হইয়া যায় নাই ; বদর যুদ্ধে ত যাহা হইবার হইয়াছেই, অধিকন্ত 
ভবিষ্যতেও এমনভাবে আল্লাহ্তাআলা-. কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ তাহাদের ফন্দি ফিকির দূর্বল 
করিবেন। মুসলমানের জাতীয় জীবনে আল্লাহ্র এই প্রতিশ্রুতি আজও প্রতিফলিত হইতে 'পারে, 
তবে এজ্জন্য নিজেদের যোগ্যতা এবং উন্নত আদর্শ পেশ করিতে হইবে । 


১৯। 1১৯৪০ 0- হুযুরের (দঃ) কাছে আসন্ন বিজয় মীমাংসার কথ! শুনিয়া কাফিররা 
বলিত__কবে সে বিজয়, মীমাংসার দিন? তোমাদের আমাদের শেষ ফয়সাল! কবে হইবে? বর্তমান 
আয়াত তাহারই উত্তরে বলিতেছে_যদিও আসল এবং সর্বশেষ মীমাংসা শেষ বিচারের দিন কিয়ামতের 
দিনই হইবে, তবুও এক প্রকার ফয়সালা ত আজ এই বদরের যুদ্ধেই হইয়া গেল; এতদ্বারা যদি 
তোমাদের শিক্ষা হয়, তোমরা যদি ভবিষ্যতে অনুরূপ আচরণে মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণে বিরত নিবৃত্ত 
থাক, তবে উত্তম, আর এই অদ্ুতপূর্ধ অস্বাভাবিক মার খাইয়া এবং এই এঁতিহাসিক পরাজয় বরণ করিয়াও 
যদি তোমাদের জ্ঞান না! হয়, চেতনা না হয়, আবার যদি তোমরা এরূপ আচরণ এবং দুঃসাহস করিতে 
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আন্‌ কুরআন (সুরা আনফাল) ভরজমা৷ ও তফজীর 


কোন কোন হদীসে প্রকাশ-_-বদর যুদ্ধে অভিযানকালে আবুজেহেল কাবা শরীফের গেলাফ 
ধরিয়া দুআ! করিয়াছিল__-ওগো আল্লাহ! উভয় পক্ষের মধ্যে যে সত্য এবং সত্য পথে, এই যুদ্ধে 
যেন তাহারই বিজয় লাভ হয়। বর্তমান আয়াতের 03) 5০0 ৪--বিজয় ত তোমাদের 
সম্মুখে আসিয়। গিয়াছে” বাক্যে এই প্রার্থনার প্রতিই ইংগিত রহিয়াছে । 


২০। 9851 (৬1 বিগত আয়াতে ০5৭ ত এ 0১-আল্লাহ্‌ মুমিনদের সাথে” বলিয়া 
ঘোষণার পর বর্তমান আয়াত এই মহা সৌভাগ্যবান এবং ইহার উপযুক্ত যোগ্যপাত্র মুমিনদের 
যথা কর্তব্য এবং অপরিহাধ্য নিদর্শন বর্ণনা করিতেছে। আল্লাহ্র কথা সত্য, আল্লাহ্র ওয়াদা 
অটল অপরিবর্তনীয়, তবে তাহা অপাত্রে প্রতিফলিত হইবার নয়। এজন্য নিজেকে যোগ্য উপযুক্ত বলিয়া 
প্রমাণ করিতে হইবে। পরিস্থিতি যতই জটীল. যতই সংগীন, যতই ভয়াবহ এবং দুঃসহ হউক না 
কেন, যতই প্রতিকূল অবস্থা এবং ঝড় ঝঞ্চা থাক না কেন, সর্বাবস্থায় সব সময়ই প্রতি পদক্ষেপে 
একমাত্র আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা, পূর্ণ নির্ভর, অটল বিশ্বাস ও ভরসা, আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহর 
রস্থলের একান্ত বাধ্যতা, মনে প্রাণে কথায় কাজে আচারে আচরণে, ভাবে বিশ্বাসে তাহাদের 


পূর্ণ আনুগত্য এবং তাবেদারীর উন্নত আদর্শ প্রকাশ প্রতিষ্ঠাই উল্লিখিত সৌভাগ্য লাভের পক্ষে 
যোগ্যতা উপযুক্ততার নিদর্শন | 


২১। 1১5 } ১__অধিকন্ত এই মহান সৌভাগ্য-প্রত্যাশী মুমিনদিগকে অন্যান্যদের ঘৃণিত 
আচরণ থেকে দুরে থাকিতে হইবে, তাহাদিগকে সেই সমস্ত হতভাগ্যদের মত হইতে নাই, যাহারা 
মুখে বলে__শুনিলাম অথচ তাহারা শুনিয়াও শুনেনা, বুঝিয়াও বুঝে না; মানিবার ইচ্ছাই 
নাই তাহাদের, মানিয়া! চলেনা ; জানা কথা এমন শুনার এবং স্বীকৃতির কোন মানে হয় না; হীহারা 
শুধু কথার তুবড়ীতে কেল্লা ফতে করিতে চায়, আদর্শের ধার ধারেনা |: 


ইহুদিরা হযরত মুসা (আঃ) কে বলিত- (০ ১ ০.৯. শুনিয়াছি কিন্তু মানিনা, মক্কার মুশরিকরা 
হুযুর (দঃ)কে বলিত :-: ৮45) (০৯ এঃ । তোমার কুরআন আমরা শুনিলাম, আমরাও ইচ্ছা 
করিলে এমন বলিতে, তৈরী করিতে পারি। আর মদীনার ইহুদিদের অভ্যাসই ছিল এই যে__ 
তাহারা হুযুরের ( দঃ) মজলিসে আসিলে, মুসলমানদের আসরে বসিলে নিজেদিগকে মুসলমান বলিয়া 
স্বীকার করিত অথচ অন্তরে মনে তাহা অস্বীকার করিত। তাই বলা হইতেছে-_প্রকৃত মুমিনের 
কথার এবং কজের মিল থাকা চাই। ইহুদি মুশরিকদের উল্লিখিত আচরণ তাহাদিগকে সর্বদা সতর্ক 
ভাবে পরিহার করিয়া চলিতে হইবে ; এহেন কপটতা, ভণ্তামী এবং শুধু কথায় কেল্লাফতের স্বপ্ 
বিলাসিতা হইতে দূরে থাকিতে হইবে । একমাত্র তখনই তাহারা উপরে উল্লিখিত মহান সৌভাগ্য 
সৌভাগ্যবান হইতে পারিবে । 


২২। ১১০।--যাহারা আল্লাহ্‌র দেওয়া হ্যামতের সদ্যবহার করেনা, কান থাকিতে সত্যের 
বাণী শুনেনা, বিবেকবুদ্ধি থাকিতেও তাহ! বুঝিতে চায়না, ভাবিয়া দেখেনা, মুখ থাকিতেও সত্য কথা 
বলেনা, সত্যের বাণী উচ্চারণ করিতে চায়না, তাহারা প্রকৃতপক্ষে পশুর চেয়ে অধম এবং নিকুষ্ট'জীব 
সন্দেহ নাই। : 

২৩। (০/-১-_বলা বাহুল্য সত্যস্পৃহা, সত্যকে কবুল ও গ্রহণ করিবার পুণ্য প্রেরণাই মানব 
কল্যাণের বীজ ৷ যে হৃদয়ে সে বীজ নাই সেখানে অংকুরের, কল্যাণ বৃক্ষের সম্ভাবন! স্থদূর পরাহত। 
যাহারা, যে সমস্ত হতভাগ্যরা এই মহৎ এবং মৌলিক প্রেরণ! হইতে বঞ্চিত, অধিকন্ত যাহারা আল্লাহ্‌র 
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লালা চা আল মল পতান ন 2৯ 


আনু কুৰ্আাৰ ( সুরা আনফাল ) তরজয়। ও তফ সীর 


দেওয়া ন্যামত এবং যোগ্যতার অপব্যবহার করতঃ ইহা বিনষ্ট করিয়া চলে, নিজেদের যোগ্যতা 
নিজেরাই হারাইয়া বসে, তাহাদের উদ্ধারের আশা! কল্যাণের প্রয়াস দূরাশা এবং ব্যর্থ প্রয়াস সন্দেহ 
নাই। বর্তমান আয়াত এই অপ্রিয় সত্যের প্রতি ইংগিত করিয়াই বলিতেছে যে__আল্লাহ্তাআলা৷ যদি 
তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্র ভাল ও এবং যোগ্যতা দেখিতে পাইতেন, তবে অবশ্য অবশ্য তাহাদিগকে নিজের 
আয়াত শুনাইয়া বুঝাইয়া দিতেন; কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তাহা নিরর্থক ; তাহাদিগকে যতই শুনাও, 
যতই বুঝাওন। কেন, কোন ফল নাই বরং ইহাতে তাহাদের ধুষ্টতা দৌরাত্ম্য বাড়িয়াই চলিবে বই নয়। 


২৪। 8:51 01 &__ঈমানদারগণ ! আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্র রসুল (দঃ) যখন জিহাদ 
প্রভৃতি তোমাদের জীবন এবং কল্যাণ-নিহিত বিষয়ে আহ্বান করেন, নির্দেশ দেন, তখন তোমরা! তাহা 
তৎক্ষণাৎ অস্্রান বদনে পালন করিও, কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিওনা । মনে রাখিও__আল্লাহ, আল্লাহ্‌র 
রস্থুলের প্রতিটি আহ্বান, প্রতিটি নির্দেশ মধ্যেই তোমাদের ইহ পরকালের মান সম্মান সত্যকার জীবন, 
জীবনের সার্থকতা এবং কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে । ভুলিয়া যাইওন! যে--আল্লাহ, এবং তাহার রসুলের 
(দঃ) আহ্বানে সাড়া দানে, তাহাদের নির্দেশ পালনে ইতস্তততা, কুড়েমি কাহিলী অযথা বিলম্ব সাংঘাতিক 
সর্বনাশ এবং আশংকার কারণ। তাই তাহাদের আদেশ পালনে বিন্দুমাত্র দেরী করিতে নাই। 
মনে রাখিও__মনের অবস্থা কোন্‌ সময় কেমন হয় কেহ বলিতে পারে না। মান্গুষের মন আল্লাহ্র 
হাতে, যখন ইচ্ছা যেদিকে ইচ্ছা ফিরাইয়া দিতে পারেন। তবে তাহার নেহাৎ অনুগ্রহ, যে পর্যন্ত 
না মানুষ নিজে থেকে তাহার আদেশ নিষেধ পালনে বিলম্ব এবং কাহিলী না করিয়াছে, তিনি 
তাহার কল্যাণ গতিতে বাধা দেনা, প্রতিবন্ধক স্থষ্টি করেন না। তাহার মনকে মোহর করিয়া দেন ন|। 
যখন মানুষ নিজে আল্লাহ্র আদেশ নির্দেশ পালনে কুড়েমি কাহিলী এবং ইতস্তত করতঃ নিজের অকল্যাণ 
ডাকিয়া আনে, তাহার বাধ্যতা তাবেদারীর পরিবর্তে তাহার অবাধ্যতা ও নাফরমানীকেই জীবনাদর্শে 
পরিণত করিতে যায়, আল্লাহতাআলাও তখন তাহাদের মনে মোহর করিয়। দেন ; ( মওযিহুল কুরআন ) 


কেহ কেহ ০১ ০4 ৯৫ 4 | বাক্যের অর্থ আল্লাহ্র অতি নিকটতা বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন 
অর্থাৎ আল্লাহতাআলা মানুষের মনের চেয়েও মানুষের বেশী নিকটে? অন্যত্র যেমন অনুরূপ মর্মেই 
বর্ধিত আছে_+54)5 ০: ০+ 491 ৮১ ৩” আমি তাহাদের গলার শির! হইতেও নিকটতম | এমতাবস্থায় 
আয়াতটির অর্থ এই হইবে যে-:তোমরা আল্লাহ্‌র হুকুম মানিয়া চল, এবং জানিয়া রাখ আল্লাহ, 
তোমাদের অত্যন্ত নিকটে, তোমাদের কোন কিছু এবং মনের অবস্থা পর্যন্ত তাহার অবিদিত নাই৷ 
কোন প্রকার ফাঁকি ফন্দি তাহার কাছে চলিবার নয়। সকলকেই একদা অবশ্য অবশ্য তাহার 
কাছে ফিরিয়া বাইতে হইবে, সেখানে সকলের সকল কাধ্য-কলাপ সর্বসমক্ষে প্রকাশ পাইবে । 


২৫। 1551১ সামাজিক নিরাপত্তার পক্ষে বর্তমান আয়াতটির গুরুত্ব অত্যধিক ৷ সমাজের 
এক শ্রেণী যদি দুর্নীতি দুষ্কৃতিতে অভ্যস্ত হইতে যায়, অন্যেরা নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে, 
বারণও করেনা, সভয়ে দ্বণাভরে দূরেও সরিয়া থাকেনা, ঘৃণা বিরক্তিও প্রকাশ করেনা ; তবে ইহার 
খেসারত সকলকেই দিতে হইবে, পরিণাম এবং দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইবে সকলকেই । আযাব 
যখন আসিবে তখন সক্রিয় এবং নিষ্কীয় নীরব দর্শক কেহই রেহাই পাইবে না। নৌকার আরোহীদের এক 
পক্ষ যদি নৌকায় ছিন্র করিতে যায় এবং অপরের! বারণ না করে, তাহাদের বাধা ন! দেয় কিংবা 
পূর্ববাহ্নেই নৌকা হইতে সরিয়া না যায়, তবে তরী যখন ডুবিবে, কেহই রেহাই পাইবেনা, যাহারা 
ছিদ্র করিয়াছে তাহারা, আর যাহারা নীরব নিঙ্ছীয় রহিয়াছে তাহারাও কেহই বাদ পড়িবেনা, সকলেরই 
সলীল সমাধি সুনিশ্চিত । সমাজ তরীর অবস্থাও তন্রপ। অতএব মুমিন মুসলমানগণ! তোমরা আল্লাহ 
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আন. কুরআন (সুর! আনফাল) ভরজমা ও ভফ মীর 
! 


আল্লাহ্‌র রসুলের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করিয়া! চল, নাফরমান অবাধ্য দূরাত্মাদিগকে নসীহত 
কর এবং উপদেশ দাও, তোমাদের কর্তব্য তোমরা করিয়া যাও, তাহারা যদি অতঃপর না মানে, 
বিরত তে তবে তোমরা ঘৃণা বিরক্তি প্রকাশে ক্রটী করিওনা। অন্যথায় তোমরাও আযাবে 
পতিত | 


মত্তধিন্ছল কুরআনে আছে- আয়াতটি মুসলমানদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছে ষে_-তোমর। 
এমন সব পাপ হইতে বিশেষভাবে দূরে সরিয়া থাকিবে, সভয়ে বাঁচিয়া থাকিবে, যাহার প্রতিক্রিয়া 
ও প্রভাব পাপীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা অন্যান্যদেরকেও আঘাত করে। আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌র রস্থুলের 
আদেশ পালনে বিলম্ব করিতে নাই, ক্রটী করিতে নাই, বিলম্ব হেতু কি জানি কখন মন ফিরিয়া 
যায়, একথা ইতিপূর্বেব বণিত হইয়াছে; এক্ষণে সতর্ক করতঃ বলা হইতেছে যে__সংলোকেরা, 
সম্জন এবং বিশিষ্ট লোকেরা যদি তাহাতে কাহিলী কুড়েমী করে, তবে ' সাধারণেরা তাহা একেবারে 
ছাড়িয়া দিবে ; ফলে সমাজে কুপ্রথা বিস্তার লাভ করিবে এবং তাহার খেসারত সবাইকে দিতে হইবে, 
তাহার পরিণাম সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। যথা যুদ্ধে যদি বীর সৈনানীর। টিলেমী কুড়েমি করে 
ই দিবে, পলায়ন করিবে এবং পরাজয় সকলকেই ভোগ 

রতে হইবে । 
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তর জম 


আর মনে কর--তোমরা যখন অল্প সংখ্যক ছিলে, মক্কাদেশের মধ্যে অসহায় 
ভাবে পড়িয়া রহিয়াছিলে ; লোকে তোমাদিগকে ছু মারিয়৷ লইয়া যাইতে পারে 
বলিয়া ভয় করিতে, অতঃপর আল্লাহই তোমাদিগকে আশ্রয় দেন, নিজের মদদ দ্বারা 
তোমাদের বলবৃদ্ধি করেন, পরিচ্ছন্ন জীবিকা! দেন, যাহাতে তোমরা তাহার কৃতজ্ঞতা 
নিবেদন কর । 

ঈমানদারগণ! আল্লাহ, আল্লাহ্র রন্থুলের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করিওনা, 
নিজের মধ্যেকার আমানতেও জানিয়! শুনিয়! বিশ্বাস ঘাতকত। করিতে নাই । 

iat ৭১০১৬ ২৮ 114০৪ আর জানিয়! রাখ__তোমা- 

০৮056 দের ধন-সম্পদ সন্তান সম্ভতি 
তোমাদের অনিষ্টের কারণ 
এবং আল্লাহ্র নিকটে মহান 
প্রতিদান রহিয়াছে । 

২৯।  85)1 ৫! ৬ ঈমানদারগণ ! তোমরা যদি 
আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চল 
তবে তিনি তোমাদের মধ্যে 
ফয়সালা করিয়া, দিবেন, 
তোমাদের পাপ বিদুরিত 
করিবেন, এবং মার্জনা দিবেন, 

; অনেক বড। 

৩০। ১% 55 আর যখন কাফিররা 
তোমাকে বন্দী করিবার কিংবা 
হত্যা করিবার অথবা বাহির 
করিয়া! দিবার ফন্দি আটিতে- 
ছিল, বলা বাহুল্য তাহারা'ও 
ফন্দি আরটিতেছিল এবং 
আল্লাহ্‌ও ফন্দি করিতেছিলেন, 
আল্লাহ্র ফন্দি কিন্তু অতীব 

rds উত্তম ৷ 

আর যখন কেহ তাহাদের সন্মুখে আমার আয়াত পড়ে, তাহারা বলে 
শুনিয়! নিয়াছি, আমরাও ইচ্ছা তা এমন বলিতে পারি ; পুর্বববর্তীদের ইতিবৃত্ত 
বই ইহ! কিছুই নয় । ৃ 
আর যখন তাহারা বলিতে থাকে-_-আল্লাহ্‌ ওগো! এই ধর্মই যদি তোমার 
তরফ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপরে আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি কর 
অথবা আমাদিগকে কোন মর্মান্তিক আযাব দাও । 

তুমি যতক্ষণ তাহাদের মাঝে রহিয়াছ, আল্লাহ, কিন্ত তাহাদিগকে আযাব দিবার নন, 
এবং যে পর্যন্ত তাহারা ক্ষমা চাহিতে থাকিবে, তিনিও তাহাদিগকে আযাব 


দিবেন না । 


পর্ণ 
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আনন কুর্আঘ (সুরা আনফাল) তরজয। ও তীর 
তফনীর 


২৬ | 1১১531 ১__-শক্তির অভাব, দুর্বলতা, এবং সংখ্যালঘুতা হেতু মুসলমানদিগকে আল্লাহর 
আদেশ পালনে ইতস্তততা এবং পশ্চাদপসরণ করিতে নাই, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ হইতে পিছপা হইতে 
নাই। আসল শক্তি এবং প্রকৃত মদদ ত আল্লাহরই । জয় পরাজয় তাহারই হাতে; তাহার ডাকে 
সাড়া দেওয়া, তাহার নির্দেশ পালনে তৎপরতাই মুমিনের কাজ। ফলাফল তাহার ইচ্ছাধীন। 
তিনি ইচ্ছা করিলে দূর্বলকে সবলের বিরুদ্ধে বিজয় দান করিতে পারেন, সংখ্যালঘুদিগকে সংখ্যা গরিষ্ঠের 
উপর, মাইনরিটীকে মেজরিটীর উপর প্রভাব প্রাধান্য দান করিতে পারেন । আসলে চাই__তাহার আদেশ 
পালনে তৎপরতা, তাহার রস্থুলের অনুসরণ। তোমাদের নিজেদের ইতিহাসই ইহার জীবন্ত স্বাক্ষর! 
এই ত সেদিনকার কথা'। হিজরতের পূর্বে মক্কার বুকে তোমরা দুর্বল অসহায় মাইনরিটী এবং সংখ্যা 
লঘু ছিলে। হিজরতের পরেও তোমাদের অবস্থা ছিল প্রায় তথৈবচ ; কে কখন তোমাদের গ্রাস করিয়া 
লয়, ছু মারিয়া লইয়া যায়, এই ভয়ে তোমরা ছিলে সবদা কম্পিতহৃদয় শংকিতচিত্ত। এরূপ অবস্থায় 
আল্লাহ্তাআলাই মদীনায় তোমাদের আশ্রয় দেন; আনসার মুহাজিরদিগকে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ 
করেন, বদরের যুদ্ধে প্রকাশ্য গয়বি মদদ দেন; অস্বাভাবিক এবং অলৌকিক শক্তি সাহায্যে কাফিরদের 
শিকড় কাটিয়া দেন, মেরুদণ্ড ভাংগিয়া দেন, তোমাদিগকে বিজয় গৌরবে ভূষিত এবং গণীমতের ধনে 
সমৃদ্ধ করেন, বন্দী মুক্তির বিনিময়ে মুক্তিপণ তোমাদের হস্তগত করেন। তোমরা যাহাতে তাহার 
শুকুর গুষারি কর, কৃতজ্ঞতা-মুখর থাক, তজ্জন্ তিনি তোমাদিগকে হালাল পাক পরিচ্ছন্ন এবং উৎকৃষ্ট 
জীবিকা পরিবেশন করেন । 


২৭। 985 ৬1 ১__আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র রস্থালের (দঃ) আদেশের বিরোধিতা, অবাধ্যতা, মুখে, 
ইসলাম প্রকাশ, কাজের বেলায় ইসলাম-বিরুদ্ধ কাজ, মুখে ঈমানের দাবী অন্তরে কুফুর, বেঈমানী, 
আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র রসুলের নির্দেশিত কাজে ফীকী বাজী, গণীমতের ধনে চুরি, ইত্যাদি যাবতীয় আচরণই 
বর্তমান আয়াতে উল্লিখিত এবং নিষিদ্ধ “খিয়ানত” বা বিশ্বাসঘাতকতা । এক কথায় আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র 
রস্থল এবং অন্তান্ত মানুষের কোন প্রকার হক এবং দাবী দাওয়া আদায়ে খিয়ানত এবং বিশ্বাস ঘাতকতা 
হইতে দূরে থাকিয়া আল্লাহ্‌র এবং তাহার বন্দীর যাবতীয় হক ও দাবী আদায়ে তৎপরতার জোরাল 
নির্দেশই বর্তমান আয়াতে বিদ্যমান ৷ 


হদীস শরীফে প্রকাশ-_বনধু কুরাইয়ার ইহুদিরা অভিযুক্ত হইয়া হুযুরের (দঃ) দরবারে সন্ধির প্রস্তাব 
করে এবং বলে-_বন্ধু নযীরের ইহুদিদের সংগে যে ব্যবহার কর! হইয়াছে, যে শাস্তি বন্ধু নযীরের দূরৃত্ত 
ইহুদিদের দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের প্রতিও যেন তদ্রুপ শাস্তি বিধান হয় ; তখন হুযুর (দঃ) বলেন__আমি 
এবিষয়ে “সাদ বিন মাআয” কে বিচারক নিযুক্ত করিতেছি, যাহা কিছু করিবার তিনিই করিবেন; তীহার 
বিচার বিবেচনা মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তাহাকে দান করিতেছি। বন্ধু কুরাইয়ার ইহুদিরা তখন 
হুযুরের অন্ুমতিক্রমে হযরত আবুলুবাবা (রাঃ) কে নিজেদের কাছে ভাকিয়া নিয়া জিজ্ঞাসা করে, সাদ বিন 
মাআয কে বিচারক মানিয়া নিতে তোমার অভিমত কি? হযরত আবুলুবাবার আত্মীয় স্বজন পরিবার 
পরিজন বনু কুরাইয়ার নিকট ছিল বলিয়া তিনি স্বভাবতই তাহাদের হিতৈষী ছিলেন; তিনি মুখে 
কিছু না বলিয়া শুধু নিজের গলার দিকে ইংগিত করেন, অর্থাৎ সাদের বিচার মানিলে তোমাদের 
গুলা কাটা যাইবে ; হযরত আবুলুবাবা (রাঃ) ইংগিতের বেলায় ত ইংগিত করিয়া ফেলেন কিন্তু পরক্ষণেই 

সম্ঘিৎ ফিরে, বুঝিতে পারেন কাজ তিনি ভাল করেন নাই, ইহা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌র 


তাবু 
নবম [ ২৩৮ ] পারা 


CC-0. In Public Domain. eGangotri Urdu. Digitized by eGangotri Foundation 


আন্‌ কুর আম (সুর আনফাল) তর জম! ও তফসীর 


রন্থুলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ৷ মনের অন্ৃতাপে তিনি তখন হুযুরের (দঃ) মসজিদের একটি খু'টার 
সংগে নিজেকে বাঁধিয়া নেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন__ষে পর্যন্ত না মৃত্যু আসিয়াছে কিংবা তাহার তওবা 
কবুল হইয়াছে, তিনি খানা পিনা কিছুই করিবেন না। সাত আটদিন এই ভাবেই কাটে; ক্ষুধাতৃষ্ণায় 
বেহুশ হইয়া পড়েন; অবশেষে তাহার তওবা কবুল হয়, এবং স্বয়ং হুযুর (দঃ) স্বহস্তে তাহাকে বন্ধন 
মুক্ত করেন। এই প্রসংগেই বর্তমান আয়াতের অবতারণ। কাহারো কাহারো মতে তবুক সুদের 
ঘটনাই ইহার অবতারণের কারণ । 

২৮। 194০1 5 মানুষের ধন-সম্পত্তি এবং সন্তান সন্ততি তাহার দুর্বলতার অন্যতম কারণ। 
ধন-সম্পত্তির লোভে সন্তান সন্ততির মায়! মমতায় মানুষ অনেক সময় অকাজ, অন্যায়, খিয়ানত, বিশ্বাস- 
ঘাতকতা প্রভৃতি আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রস্থুলের মর্জি বিরুদ্ধ কাজ করিয়া থাকে । বর্তমান আয়াত তাই 
সতর্ক করিয়া বলিতেছে যে_-ধন-সম্পদ সন্তান সম্ভতি তোমাদের কঠিন পরীক্ষা এবং অকল্যাণের 
কারণ মনে রাখিও। এজন্য নিজেদের আদর্শ বিচ্যুত হইওনা, মনে রাখিও আমানত রক্ষা এবং 
বিশ্বস্ততার মূল্য এতদপক্ষো অনেক বেশী। আল্লাহ্‌র নিকটে ইহার বিরাট এবং মহান প্রতিদান, 
পুরস্কার রহিয়াছে। 

২৯। 33011 8-_অতএব ঈমানদারগণ তোমরা তাকওয়া তথা আল্লাহ্‌-ভীরুতা সাধুত! 
অবলম্বন করিয়া! চল; তাকওয়া! অবলম্বন করিয়া চলিলে আল্লাহ্‌ তোমাদের এবং তোমাদের শক্র 
পক্ষের মধ্যে স্পষ্ট ফয়সালা এবং মীমাংসা করিয়া দিবেন ; ছুন্যাতেও তোমরা মান সম্মান লাভ করিবে 
এবং তোমাদের শত্রু নিপাত যাইবে । আখেরাতেও তোমরা সুখ সম্পদ সম্মানজনক, অনন্ত জীবন 
লাভ করিবে, স্বর্গধামে বেহেশতের বুকে বাস করিবে, পক্ষান্তরে তোমাদের শক্ররা যাইবে জাহান্নমে ; 
জাহান্নমেই তাহারা চিরকাল যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবে । 
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অধিকন্ত তাকওয়ার বদৌলতে হক বাতিল, সত্য এবং মিথ্যা, ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য যাচাই 

করিবার, পরিচয় করিবার মত এক প্রকার অস্তর্জ্যোতি লাভ করিবে । 


মন্তযিছুল কুরআনে আছে__বদর যুদ্ধের বিজয় সাময়িক, নেহাৎ কপালগুণে ভাবিয়া কাফিরদের 
প্রতি ইহসান অনুগ্রহ করতঃ তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করতঃ নিজের এবং নিজের আত্মীয় 
স্বজনের নিরাপত্তার ব্যবস্থার ইচ্ছা! স্বভাবতঃ কোন কোন মুসলমানের মনে জাগিতে পারিত। বর্তমান 
আয়াত তাই তাহাদিগকে সতর্ক করতঃ বলিতেছে যে_এমন কথা ভাবিতে যাইওনা ; এমন করিতে 
যাওয়া, ইতিপূর্বে বর্জিত খিয়ানত, আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রসুলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহ নাই; তোমরা 
আশ্বস্ত থাক, শেষ মীমাংসা সমাগত, অচিরেই তোমাদের শব্দের সংগে শেষ মীমাংসা হইয়া যাইবে, 
তোমাদের পরিবার পরিজন শত্রুর কবলমুক্ত হইয়া তোমাদের কাছেই আসিবে । 


৩০ | ১54 315- দ্রিনের পর দিন ইসলামের প্রভাব প্রসার এবং হুযুরের (দঃ) ক্রমবর্ধমান ভক্ত 
বৃদ্ধি দেখিয়া আরবের মুশরিকরা প্রমাদ গুণে এবং অবিলম্বে ইহার একটা বিহিত কিছু করিবার উদ্দেশ্যে 
সলাপরামর্শের জন্য তাঁহাদের দাংরুন্ন দওয়া বা পরামর্শ হলে একদা আবুজেহেল প্রভৃতি তাহাদের 
পাণ্ডা প্রধানরা সমবেত হয়। পরামর্শ চলে, কেহ বলে__হুযুর (দঃ )কে বন্দী করতঃ নিষ্ঠুর ভাবে 
প্রহার করিতে, কেহ বলে কাতল করিয়া দাও, কেহ বলে নির্বাসিত কর। অবশেষে আবুজেহেলের 
কথামত সিদ্ধান্ত হয় যে__আরবের প্রতিটি কবীলার এক একজন করিয়া লোক সমবেত ভাবে আক্রমণ 
করতঃ হুযুর ( দঃ )কে কাতল করিবে । ইহাতে বনিহাসিম তথা হুযুরের (দঃ) সম্প্রদায় সারা আরবের 
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আন কুরআন (সুর! আনফাল) তরজঘা ও তফসীর 


সংগে যুদ্ধ করিতে পারিবেনা, আর বদি দিয়ং বা রক্ত পণ চায়, তবে সকলে মিলিয়া সহজেই 
তাহ। আদায় করিতে পারিবে । 


এদিকে তাহারা উল্লিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ফন্দি আটিতে থাকে এবং নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট 
রাত্রে নির্দিষ্ট সময়ে সকলে মিলিয়া হুযুরের (দঃ) বাসগৃহ অবরোধ করে, আর ওদিকে আল্লাহ ও 
কৌশল করিতে থাকেন; তিনি হুযুর (দঃ) কে তাহাদের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে যথা সময়ে অবহিত করেন 
এবং হিজরতের নির্দেশ দেন। হুযুর (দঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত হযরত আলী ( রাঃ )-কে নিজের 
শয্যায় শায়িত করিয়া এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করিয়া তাহার রক্ত পিপাসু সমবেত ছুবৃর্তাদের 
চোখে ধুলা দিয়া তাহাদের সম্মুখ পথেই বাহির হইয়া যান। কোন কাফির তাহার কেশ পর্যন্ত স্পর্শ 
করিতে পারে নাই, এমনকি টের পর্যন্ত পায় নাই। বলা বাহুল্য যে সমস্ত পাণ্ডা পাষগুরা ছিল এই 
জঘন্য ষড়যন্ত্রের নায়ক, বদর যুদ্ধে সকলেই তাহারা শেষ দশা লাভ করে, তাহারা সকলেই বদর যুদ্ধ 
নিহত হয়। তাহাদের ফন্বির উত্তরে ইহাই ছিল আল্লাহ্‌র ফন্দি এবং শেষ পর্যন্ত ইহারই জয়। 
অতএব মুসলমানগণ! তোমরা তোমাদের আত্মীয় স্বজন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাক; যে আল্লাহ্‌ তাহার 
প্রিয় পয়গম্বর (দঃ)কে এমন অভাবিত ভাবে রক্ষা করিয়াছেন, কাফিরদের কবলমুক্ত করিয়াছেন: 
তোমাদের দুঃস্থ দুর্গত আত্মীয় স্বজনকেও তিনিই মুক্তি দান করিবেন; রক্ষা করিবেন। 


৩১। ৬51 ১১-_নযর বিন হারিস নামক জনৈক দুব্‌ত্ব মুশরিক কুরআন শুনিয়া বলিত__ইহা 
আর এমনকি; পূর্ববাঁদের কিছু কাহিনী বইত নয়, ইচ্ছা করিলে আমরাও এমন বলিতে পারি। 
“আমার ঘোড়া ইচ্ছা করিলে একদিনেই বিলাত যাইতে পারে, কিন্তু ঘোড়ার ইচ্ছাও হয় না, বিলাত 
যাত্রাও ঘটেনা” ; ইহাও অনেকটা তদ্রপ, ইচ্ছা করিলে এমন বলিতে পারি কিন্তু ইচ্ছাও হইল না, 
বলাও ঘটিল নাঁ। সার কথা যাহারা অনুরূপ উক্তি করিয়া কুরআনের অপমান করিত, অতীতের 
কিচ্ছ। কাহিনী বলিয়া, উপহাস করিত, বদর যুদ্ধে তাহারা এই কিচ্ছা কাহিনীর বাস্তবতা ও সার্থকতা 
হাড়ে হাড়ে টের পীইয়াছে, ইতিহাস তাহাদের জীবনেও, তাহাদের ক্ষেত্রেও অক্ষরে অক্ষরে তাহার 
পুনরাবৃত্তি করে। আল্লাহ্‌র আযাব অতীত দুর ত্তদের মত বর্তমানদেরও আক্রমণ করে । 


৩২। 1১ ১ ১আয়াতটিতে বণিত উক্তি আরবের মুশরিকদের চরম ধৃষ্টতা র জ্বলন্ত 
নিদর্শন । হতভাগ্যরা চরম ধৃষ্টতা সহকারে বলিত-_ওগো টা | টি টা 
ইহাই যদি হয় তোমার মনোনীত ধর্ম, তবে আমরা এতদিন ধরে ইহার মিথ্যাবাদন বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি, 
আমাদের উপর অতীত জাতির মত কোন আযাব আসেন! কেন? সত্যমিত্যার চরম মীমাংসা করিয়া দেয়না 
কেন, বিলম্ব কিসের? অতীত জাতির মত প্রস্তর বর্ষণ, শিলাবৃষ্টি হউক অথবা অন্ত রি এবং 
সাংঘাতিক আযাব ছারা আমাদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া দিলেই ত হয়? | 


কথিত আছে বদর যুদ্ধের সময় মক্কা হইতে যাত্রা, কালে আবুজেহেল কাবা শরীফের. গেলাফ ধরিয়া 
এই প্রার্থনাই করিয়াছিল ; বল৷ বাহুল্য আল্লাহ্‌ তাহার ছুআ৷ কবুল করেন এবং আরও উনসত্তর জন সংগী 
মহ আবুজেহেল বদর যুদ্ধে নিহত হয় ; অতীত জাতির মত তাহাদের উপর আকাশ থেকে 
করিতে হয় নাই বরং হুযুরের (দঃ) পবিত্র হস্ত নিক্ষিপ্ত এক মুষ্টি কাকর বর্ষণই তাহাদের শেষ সমাপ্তির জন্য 
যথেষ্ট হইয়াছিল। দূর্বল মুষ্টিমেয় নিরস্ত্র অপ্রস্তুত মুসলমানদের হাতে আরব প্রধানদের এই অপমান 
একমাত্র আল্লাহ্‌র কুদরতের লীলা এবং দ্বীনে ইসলামের সত্যতার জ্বলন্ত নিদর্শন সন্দেহ নাই । 
২ ৪ 21090 3 ৮৪ এ ০. টু 
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আন্‌ কুরআৰ (সুরা আনফাল) তরজমা ও ভফ পার 


৩৩। 40105 জাতির মধ্যে পয়গন্বরের বিদ্যমানতা এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাহাদের ক্ষমা 
প্রার্থনা তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র আযাবের অন্তরায় । তাই যখন কোন জাতির প্রতি আল্লাহ্‌ আযাব 
করিতে চান, তখন পুর্বাহ্ছেই পয়গম্বরকে তাহাদের মধ্য হইতে সরাইয়া নেন! ইহাই আল্লাহ্র চির 
পরিচিত রীতি । মক্কার মুশরিকদের আযাব দিবার আগেই হুযুর (দঃ) কে তাহাদের মধ্য হইতে সরাইয়! 
নেন। অতঃপর বদর যুদ্ধের কঠিন আযাবে তাহাদের পাকড়াও করেন । 


অনুরূপ ভাবে যে যত বড় মহাপাপী হউক না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 
ও ইস্তেগফার করিতে থাকে আল্লাহ্‌ তাহাকে আযাব দেন না! হুযুর (দঃ) বলেন_ আমার অস্তিত্ব এবং 
ইস্তেগফারই গোনাহগারের দুইটি ঠাই । 


আরবের মুশরিকরা যে ধরনের আযাব দাবী করিতেছিল, তত্ত্তরেই বর্তমান আয়াত 
ঘোষণা করিতেছে যে, যাহা জাতকে জাত নিপাত নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়, সামগ্রিকভাবে সমগ্র জাতি 
যাহাতে আধাবগ্রস্থ এবং নিপাত যায় এরূপ সর্বনাশা যে আযাবের দাবী তাহারা করিতেছে, তাহার 
অবতারণে দুইটি প্রতিবন্ধক, নবীর বিদ্যমানত! এবং ইস্তেগফার। এই জন্যই হুযুরের (দঃ) বর্তমানে শুধু 
আরবের মুশরিকরাই নয় বরং সমগ্র উম্মত, বিশ্ব মানব এক সংগে সামশ্রিক আযাবের আক্রমণ থেকে 
নিরাপদ রহিয়াছে; অনুরূপভাবে মুসলমান অমুসলমান নিবিশেষে সকলেই কোন না কোন আকারে 
আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চায়, আরবের মুশরিকরাও কাবা প্রদক্ষিণ বা তওয়াফের সময় 40145 41১55 তোমার 
ক্ষমা ভিক্ষা! করি, তোমার মার্জনা চাই বলিত, তাই অতীত উম্মতের উপর অবতীর্ণ সামগ্রিক আযাব থেকে 
এই উম্মত রক্ষা পাইয়াছে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে স্থান বিশেষে মড়ক মহামারি দৃভিক্ষ অকাল ইত্যাদির 
দুর্ভোগ ও আযাব থেকে রেহাই নাই এবং উল্লিখিত দুইটা বিষয় অনুরূপ আযাবের অন্তরায়ও নয় । 
বরঞ্চ ইহা অনিবার্য্য ; লোকের ছুষ্কৃতির শাস্তি ত দিতেই হইবে । পয়গম্বরের অস্তিত্ব এবং ইস্তেগফার 


সত্বেও তাহা আসিতে পারে । 
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তরজম। 
৩৪ | ১৷০৫!৮১ আর তাহাদের এমন কি আছে যে আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে আযাব দিবেন না, তাহারা 


ত লোকদিগকে মসজিদুল হারাম প্রবেশে বাধা দান করে অথচ তাহারা ইহার 


অধিকর্তা নয়, মুত্তকী লোকেরাই ইহার একমাত্র অধিকর্তা কিন্তু তাহাদের অনেকেই 
একথা জানেনা । 


৩৫। (৪215৮ 0514১ তাহাদের নামায কাবা ঘরের নিকটে শিস্‌ এবং তালি দেওয়া ভিন্ন ত অন্য কিছু 
ছিলনা, অতএব কাফিরগণ ! তোমাদের কুফুরের পরিবর্তে আযাব ভোগ করিতে থাক৷ 
0! যাহারা, কাফির, তাহার! - , ১৬১। টু 4১৩ - 
আল্লাহ্র পথ হইতে বারণ ( দ্র টা টু 
করিবার উদ্দেশ্যে অবশ্যই ' 


সে ই 


থাকে; এখন আরও খরচ 


করিবে, অবশেষে ইহাই 552 ৩2 রা 


hah A 


তাহাদের আফশোসে পরিণত ০১০ ৩৮ 
হইবে, তাহারা পরাজয় বরণ ] 5 (৪ টি 
করিবে এবং কাফিরদিগকে : || 
| খের দিকে ই হইবে ৩9 পাও 72 € ০০৩ % 213 
৩৭ | | ১৯৬০ কেননা আল্লাহ্‌ যে পাক 45 2 ০ 
হইতে না পাঁককে পৃথক ০ > : 
করিতে এবং ন! পাককে = 2 1৩০৪] 
একের পর এক উপধ্যোৌপরি 
স্বপীকৃত করতঃ জাহান্নমে টি রি 
ফেলিতে চান; তাহারাই এ ২৫০ 
ই যে সবস্বান্ত । 2 
৩৮। ০২৭১ ০১ কাফিরদের তুমি বলিয়া দাও 
যে-_তাহারা যদি বিরত থাকে 
তবে তাহাদের অতীতের 
সবই মাফ হইবে, আর যদি 
আবার তাহা করে, তবে 
ূর্ববতীদের পথ ত পড়িয়া রহিয়াছে। 
যে পর্যন্ত ফাসাদ না মিটে এবং যাবতীয় হুকুম আল্লাহ্র হুকুম না হয়, 
হাদের সংগে লড়াই করিতে থাক ; আর যদি তাহারা নিবৃত্ত থাকে, তবে আল্লাহ্‌ 
তাঁহাদের কাৰ্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছেন সন্দেহ নাই ৷ 


আর যদি তাহারা না মানে, তবে জানিয়! রাখ, আল্লাহ্‌ তোমাদের সহায় ; 
কত উত্তম সহায় এবং কত উত্তম সাহায্যকারীই তিনি । 


৩৯ | (৯৯১৩ 


Sel 1915 915 
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আন কুরআ (সুর! আনফাল) তরজম৷ ও তফসীর 
ত্ুসীর 


৩৪। 31 ৫! (১ উল্লিখিত দুইটি বিষয়ই ছিল, কাঁফিরদিগকে আযাবের অন্তরায়, নতুবা আযাব 
না আসিবার কোন কারণই তাহাদের মধ্যে ছিল না। তাহাদের ধ্ৃষ্টত| দুষ্কৃতি দৌরাত্ম্য এত চরমে 
পৌঁছিয়াছে যে, আযাব না আসাই বরং বিস্ময়ের বিষয়; মসজিদুল হারাম প্রবেশে, আল্লাহ্‌র ঘরে 
আসিতে আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে বাধা দান, সেখানে ইবাদত বন্দেগী যাহাতে কেহ করিতে না 
পারে তজন্য নানাবিধ ফন্দি ফিকির আবিষ্কার এমনকি স্বয়ং হুযুর (দঃ) এবং তার প্রিয় সাহাবার্ন্দকে 
সেখান থেকে বহিষ্কার ইত্যাদি এমন কোন্‌ মহা পাপ তাহারা করিতে বাকী রাখিয়াছে_ যে, তাহাদের 
উপর আল্লাহ্‌র আযাব আপতিত হইবে না? অধিকন্ত তাহারা গায়ের জোরে মসজিদুল হারামের 
কর্তা এবং মোড়ল মাতওলী সাজিয়া বসিয়াছ যে, তাহাদের অনুমতি ভিন্ন কেহ সেখানে যাতায়াত 
করিতে পারেনা, ইবাদত করিতে পারেনা, যেন ইহা আল্লাহ্‌র নয় বরং তাহাদেরই ঘর, তাহারাই 
ইহার হর্তাকর্ত| সর্বেদবা। অথচ মসজিদে নামায পাঠে বাধা দানের অধিকার স্বয়ং মতওল্লীরও 
নাই। কাফির মুশরিকরা ত মসজিদের মুতওল্লীই হইতে পারেনা। একমাত্র মুত্তকী পরহ্যেগার 
আল্লাহ্‌. ভীরু মুমিন মুসলমান বন্দারাই ইহার মুতওল্ী হইবার অধিকার রাখে!  এবানে বসের 
দোহাই চলেনা ; আমরা ইত্রাহীমের (আঃ) বংশধর ; অমুক কবীলা হইতে এ অধিকার মৌরশী সুত্রে 
লাভ করিয়াছি, এরূপ যুক্তি এক্ষেত্রে অচল । ইব্রাহীমের (আঃ) বংশধরদের মধ্যেও যাহারা জালিম নয়, 
অন্যায়কারী নয়, একমাত্র তাহারাই এই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে, অন্যেরা নয়। যাহারা অন্যায়কারী 
্বেচ্ছাচারী, ইব্রাহীমের (আই) বংশধর হইলেও ইহাতে তাহাদের কোন অধিকার নাই। 


৩৫ । ৮৪715 153 তাহারা প্রকৃত নামাধী মুসল্লীদের ত মসজিদে আসিতে দেয়না অথচ 
নিজেরা নামাযের নামে সেখানে শিস দেয়, সিটি বাজায়, তালি দেয়, উলংগ অবস্থায় তওয়াফ করে ; 
এমন ভাবে পুণ্যের নামে ইহার অসম্মান করিয়। থাকে । ঘন্টা বাজানো! মহাপুণ্য বলিয়া মনে করে, 
এমন সম্প্রদায় আজও দেখা যায়। মূলকথা তাহারা নিজেরাও ইবাদত বন্দেগী করে না, 
অন্যকেও করিতে দেয়না অথচ এই স্বেচ্ছাচারিতাকেই ইবাদত এবং পুণ্য কর্ম বলিয়া মনে 


করিয়া থাকে । 


কাহারো কাহারো মতে 
শিস্‌ দিত, সিটি বাজাইত ৷ 

৩৬ 3010 _বদর যুদ্ধের সৈন্যবাহিনীর খাদ্য সরবরাহের ভার বার জন মুশরিক 
প্রধান নিজেদের দায়িত্বে নেয়। তাহারা রো ই 
যুদ্ধের পরিণামে তাহাদের পরাজয়, অর্থ ব্যয় আফশোস অনুতাপ এবং অন্তন্ধালাই সার হয়। 
মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহারা আবু স্ফয়ানের বাণিজ্য বাহিনীর সমস্ত অর্থ সম্পদও বদরের 
পাণ্টা প্রতিশোধে ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত নেয়! বর্তমান আয়াত তাহাদের এই অর্থ ব্যয় এবং 
অর্থ ব্যয়ের সিদ্ধান্ত প্রসংগেই বলিতেছে যে তাহারা খরচ করিবেই, করিতে দাও, তাহাদিগকে যে 
তাহাদের শেষ পরিণতি ভোগ করিতে হইবেই। এই অর্থব্যয়ই তাহাদের কাল হইবে ৷ যখন দেখিবে, 
ধনও গেল মানও গেল; লকল আশা মাটী, সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল, সার হইল শুধু পরাজয়ের 


লজ্জা অপমান ; তখন তাহাদের আফশোস অনুতাপ এবং অন্তত্বণলার অস্ত থাকিবে না। ছুন্যাতে 
পরাজয়ের অপমান এবং আখেরাতের আযাব ভোগ করিয়াই তাহারা তাহাদের এই অতি উৎসাহে 


নবম [ ২৪৩ ] ও পারা 


ইবাদত বলিয়! নয় বরং অন্যের ইবাদতে বাধা দানের জন্যই তাহারা এই 
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আন্ন কুর্আব (সুর! আনফাল) তরজম। ও তফসীর 


অর্থব্যয়ের মজা টের পাইবে। ফলতঃ তাহাই হইল। বদর যুদ্ধ এবং তৎপরবর্তা উহুদ প্রভৃতি 
অন্যান্য যুদ্ধে অর্থব্যয়ই সার হইল, পরিণামে তাহাদের ধনও গেল, মানও গেল, এমনই ভাবে তাহাদের 
ধনবল জনবল এবং কুফুরের মেরুদণ্ড ভাংগিয়া পড়িল। আল্লাহ্‌র রসুলের ( দঃ) বিরুদ্ধাচরণ হেতু তাহাদের 
আখেরাতও গেল; এমন ভাবেই তাহাদের একুল ওকুল ছুকুল ডুবিল, তাহার! সর্ববন্থান্ত হইল। 
অবশ্য যাহাদের চেতনা হয় এবং অনুতপ্ত লজ্জিত চিত্তে তওবা করতঃ শেষ পর্যন্ত ইসলামের, 
আল্লাহ্‌, রসুলের আশ্রয় লয়, তাহারা রক্ষা পাইয়া যায়। 


৩৭। এ 9৯/-__মওযিহুল কুরআনে আছে__তাহারা৷ তাহাদের ধনবল জনবল ইসলাম-বিরুদ্ধে 
ব্যবহার করিবেই। কেননা আল্লাহ্‌ যে ইসলামের ক্রমোন্নতি এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে চান, 
সত্য অসত্য হক ও বাতিল, পাপ পুণ্য, পাক না পাকের মধ্যে ফরক পার্থক্য করিয়া দিতে চান। 
ফলে তাহারা তাহাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করতঃ নিজেদের শেষ পরিণতি ডাকিয়া আনিতে বাধ্য ৷ 
তাহাদিগকে যে জাহান্নমে যাইতেই হইবে । সদলবলে জাহান্নমেরই পেট ভরিতে হইবে। 


৩৮। 082) J_ শেষ বারের মত তবুও তাহাদের জানাইয়া দিন যে-_তাহারা যদি এখনও 
বুঝে, এখনও যদি তাহাদের চেতনা হয় এবং তাহাদের এই দৌরাত্ম্য দুষ্কৃতি পরিত্যাগ করে, তবে 
অতীতের সাতখুন মাফ, অতীতে যাহা করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের ধরা হইবেনা, তাহাদের অতীত 
পাপ সবই মাফ । এ 0৬ 4 ১৪2১১ “ইসলাম গ্রহণ তৎপুর্বেবর সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া দেয়” ; 
অবশ্য বন্দার হক তাহাতে মাফ হয় না। আর যদি এখনও তাহারা তাহাদের দুষ্কৃতি এবং 
কুফুর পরিত্যাগ ন! করে, তবে ইতিপূর্বে কুফুর তকযীব ত্রবং সত্যদ্রোহীতার ফলে অতীত 
উম্মতকে যে খেসারত দিতে হইয়াছে, যে পরিণাম ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহাদিগকেও সেই পরিণাম 
ভোগ করিতে হইবে, তাহাদের জন্যও সেই অভিশপ্ত পথই খোল! রহিয়াছে; 


৩৯। (৯৯১০৩ $__তথা ইমান গ্রহণ এবং ইসলাম প্রচারে বাধা প্রদান এবং সত্য ধর্মের 
বিরুদ্ধে অভিযানের দৌরাত্ম্য দুঃসাহস যে পর্যন্ত না বন্ধ হইয়াছে, তোমরা ততক্ষণ যুদ্ধ চালাইয়া যাও । 


ইতিহাস সাক্ষী__যখনই কোথাও কাফিরদের শক্তি প্রাধান্য প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
মুসলমানদের দ্বীন ধর্ম বিপন্ন হইয়াছে। স্পেনের ইতিহাস ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ। বল প্রয়োগ 
এবং জবরদস্তি করিয়া স্পেনের মুসলমানদিগকে যেমনভাবে উৎখাত করা হইয়াছে, এমনকি মুরতদ 
হইতে বাধ্য করা হইয়াছে, ইতিহাস কখনও তাহা মার্জনা করিবেন । 


মুসলমানেরা যাহাতে নিরাপদে নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগী করিতে পারে, তাহাদের 
ঈমান এবং তওহীদ যাহাতে কাফিরদের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ থাকে, তজ্জম্তই জেহাদের নির্দেশ, 
জেহাদের অনুমতি । বর্তমান আয়াতে বলিত “ফিৎনা৮ শব্দের এই ব্যাখ্যাই বিশিষ্ট সাহাবী হযরত 
আবছুল্লাহ বিন'আব্বাস ( রাঃ) প্রমুখ সাহাবারা করিয়াছেন । 


০১৯ ১-_একমাত্র ইহা ই অর্থাৎ কুফুরের দাপট নষ্ট, একমাত্র আল্লাহ্‌র হুকুম প্রতিষ্ঠা, প্রবর্তন এবং 
সকল ধর্মের অপেক্ষা সত্য ধর্মের প্রভাব প্রাধান্য দানই জেহাদের একমাত্র এবং মুখ্য উদ্দেশ্য। ০ ৪ 
45 ৩২১ অন্যান্য ধর্মের বর্তমানে ও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, যেমন খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে 
হইয়াছে, এবং অন্যান্য ধর্মের সমূলে অবসানেও তাহা হইতে পারে, যেমন কিয়ামতের প্রাক্কালে হযরত 
মসীহের (আই) অবতরণ কালে হইবে। যাই হউক জেহাদ যুদ্ধ আক্রমণাত্মক হউক অথবা প্রতিরোধ ও 
প্রতিরক্ষা মূলক হউক, উল্লিখিত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের পক্ষে কিয়ামত পর্যন্ত তাহার অনুমতি 


নবম | ২৪৪ ] পার! 
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আন্‌ কুর আমৰ (স্থুরা আনফাল ) তরজমা ও তফ সীর 


এবং নির্দেশ রহিয়াছে। হুযুব (দঃ) এই জন্যই বলিয়াছেন “44441 152 | ০% ১৬৪| কিয়ামত পর্যন্ত 
জেহাদ চালু থাকিবে । (জেহাদ সংক্রান্ত বিশদ বিবরণে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইসলাম দ্রষ্টব্য )। 


1১৪৩। 0৬__বাহারা কুফুর এবং দুষ্কৃতি পরিত্যাগ করিয়া চলে, তাহাদের সংগে জেহাদ 
চলে না। তাহাদের অন্তরে যাহাই থাক না কেন, তাহারা অন্তরে মুসলমান হউক আর নাই হউক, 
ছুরভিসন্ধি ত্যাগ করুক আর নাই করুক, ভজ্ঞন্য কিছু আসে যায় না। তাহাদের আচার আচরণের 
মানদণ্ডে এবং মাপকাঠিতেই মুসলমানদিগকে তাহাদের প্রতি নিজেদের আচার আচরণ নির্ণয় করিতে 
হইবে। অস্তরের খবর অন্তর্ধামী জানেন, সে দায়িত্ব আমাদের নয়। তিনি সকলের সব কিছুই লক্ষ্য 
করিতেছেন, নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাঁহার কাছে গোপন কিছুই নাই। এতদপ্রতি ইংগিত করিয়াই 
হুযুর ( দঃ) বলিয়াছেন 
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৪০1 1১1 01 ১__সত্যিই ত আল্লাহ্‌ অপেক্ষা উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ সহায় সাহায্যকারী কে 
হইতে পারে।  মুসলমানদিগকে একমাত্র এই সহায় সাহায্যকারীর উপরে পূর্ণ ভরসা রাখিয়াই 
জেহাদ এবং যথাকর্তব্যের অভিযান চালাইয়া যাইতে হইবে। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ্‌র 
সাহায্য মদদই তাহাদের একমাত্র পাথেয় এবং মূলধন । অতএব কাফিরদের ধনবল জনবল অস্ত্রবল 
কিছুতেই কোন অবস্থায়ই মুসলমানদিগকে ভীত সন্ত্রস্ত এবং আতংকিত হইবার কারণ নাই । বদরের 
ইতিহাস ইহার জ্বলন্ত সাক্ষী ৷ 


2 নবম পারা সমাপ্ত 2 


নবম [ ২৪৫ ] পার। 
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৪১। 


৪২। 


তরজমা 


(| 1১০19 আর জানিয়া রাখ-_যাহা 
এক পঞ্চমাংশ অল্লাহ, আল্লাহ্‌র রসুল, আত্মীয় পরিজন, এতীম মিসকীন এবং 
মুসাফিরের জন্য, যদি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং উভয় পক্ষের সৈন্য সংঘর্ষের দিনে, 
সেই ফয়সলার দিনে আমি আমার বন্দার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি, 
তৎপ্রতি তোমাদের ঈমান থাকে ; আল্লাহ্‌ যে সব কিছু করিতে পারেন । 

তোমরা যখন নিকট প্রান্তে ছিলে, আর তাহারা ছিল দূর কিনারায় এবং কাফিলা 
তোমাদের থেকে নীচে নামিয়৷ গিয়াছিল ; বলা বাহুল্য, তোমরা যদি পরস্পর 


ল্য 3 


ওয়াদাও করিতে, তবুও যথা- 
সময়ে একসংগে পৌছিতে 
পারিতে না। অথচ স্থিরিকৃত 
একটি কাজ করিয়া নিতেই 
ছিল আল্লাহ্‌র ইচ্ছা; যেন 
যাহারা নিপাত যাইবার তাহা- 
রাও প্রমাণ বর্তমানে 
নিপাত যায়, আর যাহারা 
বাঁচিবার তাহারাও যেন প্রমাণ 
বিদ্যমানেই বীচিয়া থাকে; 


আল্লাহ অবশ্য সবই শুনিতে ' 


পান, সবই জানেন সন্দেহ 
নাই। 

আল্লাহ্‌ যখন স্বপ্নে তোমাকে 
কাফিরদের সংখ্যা অল্প বলিয়া 
দেখান, যদি তোমাদিগকে 
তাহাদের সংখ্যা বেশী 
দেখাইতেন, তবে তোমরা 
কাপুরুষতা দেখাইতে এবং 
য্থাকর্তব্যে কলহ করিতে, 


আলাহ্‌ কিন্তু বীচাইয়া দিলেন, 


তিনি যে মনের কথা খুব ভাল 
করিয়া জানেন। 


কিছু “গণীমত” তোমরা পাও না কেন, তাহার 


তি উঠ EY 


1০০০১ 


| 
| 


৬০৬১০১৯৪৩১৪ 
(৬৮৮৬৮০১৬১২৪ 
৪92868১১১৪৭) 
TO HCE ATTRA SE 
উড 53557505741 | 
| EAST OE ATCA LS Poo | 
LSE SLE LAL BSE 2a 02 | 
| ৮১।2০৪৯১1০০৮৪০০ঠি 
1935) NIL ETL YES 


&. 


55591 0 


25625 


2 


881 (৯১২১ ১13 আর যখন সংঘর্ষকালে আল্লাহ্‌ তোমাদের চোখে শক্রসৈন্য অল্প বলিয়া দেখান, 
এবং তাহাদের চোখে তোমাদিগকে অল্প; তিনি যে তার স্থিরিকৃত কাজ করিয়া 
লইতে চান এবং সকল কাজের শেষ গতি ত তাহারই নিকট । 


৪৫1 ০8541 ৩২108 ঈমানদারগণ ! কোনও শত্রসৈন্যের সংগে যখনই তোমাদের সংঘর্ষ বাঁধে__তে।মর৷ 
অটল থাকিও, এবং আল্লাহ্‌কে বহু বহু স্মরণ করিও, যাহাতে তোমরা সফলকাম 


দশম 


হইতে পার । 


[ ২৪৬, ] 
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পার! 


আন কুরআম (সুরা আনফাল) তরজমা! ও তফজীর 
তফজীর 


৪১। 1১451 ১ বর্তমান সুরার প্রারস্তেই গণীমতের ধন-সংক্রান্ত জিজ্ঞাস! ছিল, তাহা কোথায় 


কি ভাবে কি হারে ব্যয়িত বিতরিত হইবে? বর্তমান আয়াত তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা দিয়া বলিতেছে-__ 


গণীমতের ধন যে কোন প্রকার বস্তু সম্পদ এবং যে কোন পরিমাণই হউক না কেন, তাহার এক 
পঞ্চমাংশ এই উল্লিখিত জন দের জন্য নির্দিষ্ট জানিও; আল্লাহ্‌ এবং তাহার প্রতিনিধি হিসাবে তাহার 
পয়গম্বর উক্ত গনীমতের ধনকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিবেন। প্রথম ভাগ হইতে তিনি নিজের 
কাজে, তাহার যে সমস্ত আত্মীয় স্বজন তাহার ব্যক্তিগত সম্পর্কে অথবা ইসলামের টানে তাহার 
সাহায্য সহযোগিতা করিয়াছে, যাহাদের পক্ষে যকাত এবং অনুরূপ দান গ্রহণ নিষিদ্ধ এবং হারাম; 
বনিহাশিম এবং মুত্তলিব বংশের সেই সমস্ত সৌভাগ্যবানদের এতীম, মিস্কীন, প্রবাসী মৃসাফিরদের 
প্রয়োজনেই তিনি তাহা ব্যয় করিবেন। ‘অবশিষ্ট চার পঞ্চ-মাংশ সেনাবাহিনীর মধ্যে বিতরিত হইবে । 
ইমাম আবুহানীফার মতে আরোহীসৈন্টেরা প্রত্যেকে ছুইভাগ এবং পদাতিকর। প্রত্যেকে একভাগ করিয়া 
তাহা পাইবে। 

বলা বাহুল্য ভ্যুরের ( দঃ) ইন্তেকালের পর উল্লিখিত পাঁচটি ক্ষেত্রের শেষোক্ত তিনটা মাত্রই 
বাকী রহিয়াছে । হুযুরের (দঃ) অবর্তমানে তাহার ব্যক্তিগত প্রয়োজন এবং অনুরূপ ভাবে তাহার 
সাহায্য সহায়তার প্রশ্নই উঠেন! ; তাই তাহার এবং তাহার আত্মীয় স্বজনের ইহাতে কোন ভাগ নাই 
বলিয়াই হানাফী মজহাবের অভিমত । অবশ্য এতীম মিসকীন দীন-দরিদ্রে হিসাবে অন্যান্যদের তুলনায় 
তাহাদের অগ্রাধিকার চিরদিন থাকিবে । 

হুযুরের ( দঃ ) অবর্তমানে তাহার খলীফারাই উল্লিখিত পর্চমাংশের অধিকারী বলিয়া কোন 
কোন মনীষীর মত। 

কোন কোন হদীসে : প্রকাশ_ উল্লিখিত পঞ্চমাংশের একাংশ হুযুর (দঃ) কাবার সেবায়, 
কাবার প্রয়োজনে ব্যয় করিতেন । এবং এখনও কাবা হইতে বহু দুরবর্তী এলাকায় কাবার পরিবর্তে 
মসজিদের প্রয়োজনেই উল্লিখিত অংশ ব্যয় করিবার নির্দেশ কোন কোন শাল্তরবিদ দান করিয়াছেন । 

358 7৯:__গণীমতের ধনের প্রকৃত এবং মৌলিক অধিকার যে একমাত্র আল্লাহর, সেনাবাহিনী 

এবং মুজাহিদগণের অধিকার যে গৌণ, অতএব গণীমতের ধনের ভাগ বিতরণে যে একমাত্র আল্লাহ্‌র 
নির্দেশ শিরোধার্্য, বর্তমান আয়াত তৎপ্রতি ইংগিত কল্পেই বদর যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত চিত্র পরিবেশন করিতেছে। 
3$০৪। 15: বা ফয়সালা মীমাংসার দিন বলিতে বদর যুদ্ধের দিনই . উদ্দেশ্য । বদরের যুদ্ধে কাফিরদের 
বিরাট এবং সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় মুসলমানের অপ্রত্যাশিত এবং স্বপ্রাতীত এঁতিহাসিক বিজয়, 
সাহাব্যার্থে আসমান থেকে ফিরিশতা বাহিনীর অবতরণ, সর্বপ্রকার বাহ্থিক দুরববলতা অসহায়তা সত্বেও 
মুসলমানদের অন্তরে সান্তনা শান্তির অনুপম অমৃত বর্ষণ প্রভৃতি সমস্তই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র এবং একমাত্র 
আল্লাহরই অনবগ্ অবদান সন্দেহ নাই৷ আল্লাহ্‌র এই অবিস্মরণীয় অনুগ্রহ, অবদানের পুণ্য স্মৃতি স্মরণে 
থাকিলে মুজাহিদগণের পক্ষে উল্লিখিত পঞ্চমাংশ গণীমতের দাবী পরিত্যাগ এবং উল্লিখিত ক্ষেত্র 
সমূহে তাহার ভাগ বিতরণে দ্বিধা সংকোচের কোন কারণ থাকিতে পারে না! 
8২1 ৮3! 2-নিকট এবং দূর এলাকা বলিতে এস্থলে মদীনার নিকট এবং দূর এলাকাই 
উদ্দেশ্যে ; বদর;যুদ্ধে মুসলমানদের অবস্থান ছিল মদীনার দিকে, পক্ষান্তরে বিপরীত দিকে ছিল কাফিরদের 
অবস্থান ৷ আবু সুফয়ানের কাফিলা মূল পথ ছাড়িয়া নীচের দিকে সমুদ্র উপকূলবর্তী পথ ধরিয়া 
চলে । মুসলমান এবং কাফিলার মধ্যে তাই কুরাইশ সৈন্যের প্রাচীর বর্তমান! 


দশম [জু |. পার 
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আন কুরআৰ (সরা আনফাল) ভরজমা৷ ও তফ পীর 


৮4৪! ১) ১__আল্লাহ্‌ যাহা করিতে চান, এমনভাবেই করিয়া নেন। একদিকে কাফিরদের 
সৈন্যাধিক্যত| অস্ত্রশস্ত্র সাজ সরঞ্জামে মুসলমানেরা ভীত সন্ত্রস্ত, অন্যদিকে মুসলমানদের সত্যনিষ্ঠা, আল্লাহ্‌ 
প্রিয়তা এবং আত্মোৎসর্গের প্রেরণা দর্শনে, কাফিররা৷ প্রভাবিত" শংকিত আতংকিত। এমতাবস্থায় উভয় 
পক্ষ যদি যুদ্ধের জন্য পূর্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পূর্ব আলোচনা করিতে যাইত, তবে কিছুতেই 
একমত হইতে পারিতনা, মতভেদ দেখা দিত, এবং যথা সময়ে কখনও রপক্ষেত্রে উপস্থিত হইতনা, 
ফলে এমন এতিহাসিক যুদ্ধও সংঘটিত হইতনা। দূর হইতে যত তীর নিক্ষেপ করুক না কেন, 
পরস্পর সম্মুখ সংঘর্ষের সাহস কেহই করিত না। তাই এমন ভাবেই আল্লাহতাআলা৷ অতি সুক্ষ 
এবং সুকৌশলে তাহাদিগকে রণক্ষেত্রে টানিয়া আনেন, পরস্পরের সংগে পরস্পরকে ভিড়াইয়া দেন 
এবং এই এঁতিহাসিক সংঘর্ষে বাধ্য করেন। তার এ সিদ্ধান্ত যে তিনি পূর্ব হইতেই নিয়াছিলেন; 
পূ্বস্থিরিকৃত তাহার এই সিদ্ধান্ত তাই এমনভাবেই যথা সময়ে হইবার ছিল। 

41$8- মুসলমানদের অভিযান ছিল কাফিলা আক্রমণে, কুরাইশরা আসিয়াছিল কাফিলা রক্ষায়, 
মাঝ পথ হইতে কাঁফিল৷ চলিয়া যায়, আর তাহারা একে অন্থের সম্মুখে আসিয়া পড়ে অকন্মাৎভাবে। 
কেহ কাহারো খবর পর্যন্ত জানিতন|; ইহাই ছিল আল্লাহ্‌র সুক্ষ:তদবীর, সুক্ষ কৌশল ; পুর্ব হইতে 
জানিলে তাহারা কখনও এমনভাবে একে অন্ধের সম্মুখীন হইত না। বদর যুদ্ধের পরিণামে পয়গম্বরের 
সত্যতা সর্বব সমক্ষে স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া যায়, অতএব সত্যকে না জানার ওজর কৈফিয়ত কাহারও 
থাকিল না। যে মরিল সেও সত্যের সত্যতা জানিয়া শুনিয়া মরিল, যে বাঁচিল সেও সত্যের 
সত্যতা দেখিয়া শুনিয়া বীঁচিয়া রহিল। আল্লাহ্র রিরুদ্ধে কোন প্রকার অজানার অভিযোগের পথ 
কাহারো রহিলনা। অধিকন্ত এখন যাহারা ঈমান আনিবে, তাহারা দেখিয়! শুনিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতেই ইমান আনিবে, যাহার! কুফুর করিবে তাহারাও সঙ্ঞানেই কুফুর করিবে । 

আল্লাহ্‌ সকলের সবই শুনেন, সবই জানেন; তাইত তিনি মযলুম কমজোর মুসলমানদের ফরিয়াদ 
শুনিয়াছেন, তাহাদের ডাকে সাড়া দিয়াছেন এবং এমন অভাবিতরূপে তাহাদিগকে বিজয় গর্বে 
ভূষিত করিয়াছেন । 


৪৩। (85১১১ বদর যুদ্ধে কাফিরদের সংখ্যা প্রাচুধ্য দেখিয়া মুসলমানদের মনে স্বভাবতঃই ভয় 
সঞ্চারের কথা এবং এরূপ অবস্থায় অনিবাধ্য পরাজয়ই যে ছিল যুদ্ধের পরিণাম তাহাতে সন্দেহ নাই ৷ সর্বব- 
শক্তিমান আল্লাহ্তা আলা! অপূর্বব কৌশলে মুসলমানদের এই সম্ভাবিত বিপধ্যয় ঠেকাইয়া দেন। প্রিয়নবী(দঃ) 
স্বপ্নে দেখেন কাফিরদের সংখ্যা অতি অল্প। ইহাতে মুসলমানদের মনোবল বাঁড়ে। প্রিয়নবীর (দঃ) 
স্বপ্ন প্রকৃত বিচারে ও অসত্য ছিলনা; কেননা উপস্থিতদের মধ্যে যাহার! শেষ পর্যন্ত কাফির রহিয়াছিল, 
তাহাদের সংখ্যা সত্য সত্যই নগণ্য ছিল; অধিকাংশরাই শেষ পর্যন্ত মুসলমান হইয়া যায় ; এমনিতেই 
স্বপ্ন মধ্যে শত্রুর সংখ্যাল্পতা দর্শন তাহাদের পরাজয়েরই ইংগিত সন্দেহ নাই । যাই হউক আল্লাহ্তাআলা 
এই স্বপ্ন প্রদর্শনে মুসলমানদিগকে ভীরুতা, কাপুরুষতা এবং পরাজয় হইতে রক্ষা করেন! কিসে 
মনোবল বাড়ে এবং কিসে মনোবল এবং সাহস ভাংগে তিনি যে তাহা উত্তমরূপে জানেন । বাহ্যিক সাজ 
সরঞ্জাম এবং সংখ্যালঘুতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যে জয় পরাজয়ের মানদণ্ড নয়, ইহারই উপর যে জয় 
পরাজয় নির্ভর করেনা, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, আল্লাহ্‌র মদদই যে সব, বদর যুদ্ধের এই জীবস্ত ইতিহাস 
জ্বলন্ত শিক্ষা মুসলমানদের জাতীয় জীবনে চিরম্মরণীয় ৷ 

৪৪1 (৯১৯৩৮ ১!-_মনে বাখিবেন__বদর যুদ্ধে কয়েকবারই অনুরূপ দেখাদেখি হয়। প্রিয় 
নবী (দঃ) স্বপ্নে দেখিতে পাঁন--কাফিরদের সংখ্যা অল্প; মুসলমানেরা সংঘর্ষকালে কাফিরদের সংখ্যা 
দেখিতে পান অল্প, ফলে তাহাদের সাহস আরও বাড়িয়! যায় ; পক্ষান্তরে কাফিররা প্রথমতঃ মুসলমানদের 
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সংখ্যা সঠিক দেখে, অল্প সংখ্যক যাহা ছিল তাহাই দেখে, কিন্তু যুদ্ধকালে ফিরিশতারা যখন অবতরণ 
করেন, তাহারা তখন হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে মুসলমানদের প্রচুর সৈন্য দেখিয়া প্রমাদ গুণে, তাহাদের 
মনোবল ভাংগিয়া পড়ে৷ ০x! ৬6) ৮৪8০ ৮8554 55৮ ৩৮১1 9 (আলে ইমরান) 


8৫ 231 (৫9! &-__মনোবল ব্যতিরেকে বাহুবলে সার্থকতা নাই, অস্ত্রবল কোন কাজের নয় ! 
মনোবলই বাহুবল, অস্ত্র বলের সার্থকতার মূল উৎস, অপরিহার্য অংগ, সকল শক্তির কেন্দ্র সকল সাহায্যের 
মূল এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র স্মৃতিই উক্ত মনোবলের উৎস । ইহাতেই মনোবল বাড়ে, দুশ্চিন্তা দর্ভাবনা 
দূৰ হয়, জিহাদ যুদ্ধে তাই ইহারই প্রয়োজন সর্ববাপেক্ষ। বেশী। বর্তমান আয়াত মুসলমানদিগকে, 
আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসীদিগকে তাই এই শিক্ষা! এবং নির্দেশই দান করিতেছে । নামায, দুআ, তকবীর 
প্রভৃতি সব কিছুই আল্লাহ্র যিকিরের অন্তভুক্তি। এবং এই যিকিরই ছিল সাহাবা ( রাঃ )গণের 
সর্ববাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার এবং অব্যর্থ অন্ত্র । র্‌ 
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তর জমা 


আর আল্লাহ্‌ এবং তাহার রসুলের হুকুম মানিয়া চল এবং আত্ম কলহে মাতিওনা; 
নতুবা তোমরা কাপুরুষ হইয়া পড়িবে এবং তোমাদের দাপট চলিয়া বাইবে। 
ধৈর্যধারণ করিওআল্লাহ্‌ ধৈর্য্যশালদের সাথে, সন্দেহ নাই। 

তোমরা কিন্তু তাহাদের মত হইও না, যাহারা দর্পভরে লোক দেখানো! উদ্দেশ্যে 
নিজেদের ঘরের বাহির হইয়াছে এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে বারণ করিত; বলা 
বাহুল্য তাহাদের সকল কীতিকলাপই আল্লাহর আয়ত্বে রহিয়াছে। 

আর শয়তান যখন তাহাদের ; ১৬১, DE উরি 


[হন 


স্পেস 


চোখে তাহাদের আচরণ ; (৮৮522 ৫4 ০০০০২ 5৮42& 
সাজাইয়৷ দেয় এবং বলে__ ' | 25১৯ 35455542৯51 
আজ কেহই তোমাদের বিরুদ্ধে ; | 
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জয় লাভ করিতে পারিবেনা, : 
আমি যে তোমাদের সাহায্যে 
রৃহিয়াছি; অতঃপর যখন উভয় 
সৈন্য পরস্পর সন্মুখীন হয়, 
শয়তান তখন পশ্চাদপদে 
ফিরিয়া যায় এবং বলে-__আমি 
তোমাদের সাথে নই, তোমরা 
যাহা দেখিতে পাইতেছনা, 
আমি তাহা দেখিতেছি। 


সর! ৯ ৮৮1 
৬৬৯৬৭৮৬ ৩৮ | 


আমি যে আল্লাহ্‌কে ভয় করি, 
এবং আল্লাহ্‌র আযাব অতীব 
কঠিন ৷ 


CA) 


১৮৮ Bl 


9249239 | 


ভুত ৯৮ ক ৪7০? 
585১2৮0০১৮2] 


মুনাফিকরা। এবং যাহাদের 
অন্তরে ব্যাধি, তাহার! যখন 
বলিতে থাকে__ইহারা৷ তাহা- 
দের ধর্ম গর্বে গবিত রহিয়াছে, 
বলা বাহুল্য যে কেহ আল্লাহ্র 
উপরে ভরসা করে, তবে 
আল্লাহ্‌ও শক্তিশালী এবং সুবিবেচক সন্দেহ নাই | : 
আর তুমি যদি দেখিতে পাইতে-_ফিরিশতারা৷ যখন কাফিরদের প্রাণ 'কবষ 
(কবলিত) করেন, তাহাদের মুখে পিঠে আঘাত করিতে থাকেন এবং বলেন 
দহন যন্ত্রণা ভোগ কর। 

তোমরা যাহা, নিজের হাতে পূর্বপ্রেরণ করিয়াছিলে ইহা তাহারই প্রতিদান ; 
কেননা আল্লাহ্‌ যে তাহার বন্দার উপরে অবিচার করেন না। 
ফেরাউন-পরিজন এবং তাহাদের দস্তরমাফিক ইহা, তাহারা 
কুফুর করিয়াছিল, ফলে তাহাদের পরিণামে আল্লাহ্‌ তাহাদের পাকড়াও করেন? 
আল্লাহ্‌ যে দারুণ শক্তিশালী এবং কঠিন শাস্তি বিধাতা সন্দেহ নাই | 
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আম কুর্আাধ (সুরা আনফাল) তরজমা ও তফজীর 
তীর 


৪৬। 1১, $__আল্লাহ রসুলের নির্দেশমত, তাহাদের হুকুম মাফিক চলাতেই বিজয় 
গৌরব নির্ভর করে ; অন্তরিরোধ এবং আত্মকলহ সর্ববনাশী এবং আত্মঘাতী ; শত্রুর সশস্ত্র আক্রমণ যাহা 
করিতে পারে না, অন্তধিরোধ, নিজেদের মধ্যে দন্দকলহ, আত্মুকলহ, রেষারেষী_ তদপেক্ষাও মারাত্মক 
পরিণতি ডাকিয়া আনে। জাতীয় জীবনে এই আত্মঘাতী অভিশাপের চেয়ে মারাত্মক এবং বড় 
অভিশাপ আর কিছু হইতে পারে না। আত্মকলহে লিপ্ত অন্তদ্বন্দে উন্মত্ত জাতির পক্ষে উন্নতি ত 
দূরের কথ। আত্মরক্ষা মুশকিল হইয়া পড়ে । তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে ন! | অন্তদ্ন্দ, নিজেদের 
মধ্যে কলহ বিরোধ হেতু শত্রুর উপরে তাহার দাপট বাকী থাকে না বরং ইহাতে শক্ররই দুঃসাহস এবং 
দাপট বাঁড়িয়া যায় ; শত্রুর বিরূদ্ধে বিজয় লাভের আশা দূরাশায় পরিণত হয়, আত্মরক্ষাই কঠিন 
হইয়। দাড়ায় । 

বলা বাহুল্য বর্তমান দুইটি আয়াতই মুসলমানদিগকে বিজয় লাভের মূল কুঞ্জিকা এবং প্রকৃত 
অব্যর্থ অস্ত্র সম্বন্ধে অবহিত করতঃ বলিতেছে__অস্তরশক্স, সাজসরপ্রাম জনবল, বাহুবল, সংখ্যালঘুতা, 
সধ্যোগরিষ্ঠতা এবং প্রচুর সংখ্যক সৈন্যসামস্তের উপরই জয় পরাজয় নির্ভর করে না৷ জয় পরাজয়ের মানদণ্ড 
ইহা নয়। 

বরং আল্লাহর, আল্লাহ্‌র রসুলের একান্ত বাধ্যত, তাহাদের আদেশ নির্দেশ যথাযথভাবে পালন 
আল্লাহ্‌কে বহু বহু স্মরণ, আত্মকলহ বিসর্জন দিয়া নিজেদের মধ্যে সুদৃঢ় এঁক্যবন্ধন, ধৈর্য তিতীক্ষা সহ 
অনিচলিত চিত্তে যথাকর্তব্য সম্পাদনই বিজয় সাফল্য, কল্যাণ এবং উন্নতির মূল ৷ ৃ 

বল! বাহুল্য পুণ্যাত্মা সাহাবাবৃন্দ এই কুঞ্জিকাই সবদ্ধে রক্ষা করিয়া, এই অব্যর্থ অস্্রশস্ত্রেই সজ্জিত 
হইয়া মাত্র কয়েকটি বৎসর মধ্যে বিশ্বের হৃদয় মন জয়, বড় বড় সাম্রাজ্য দখল, অনন্যসাধারণ অভূতপূর্ব 
উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইস্পাতের তরবারী নয় বরং এই উন্নত আদর্শ 
দ্বারাই তাহার! শক্রদেহেই নয় বরং শত্রু হৃদয়েও তাহাদের মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

হাফিয ইবনে কসীর (রঃ) অন্থরূপ মর্মেই তাহার মনের কথা প্রকাশ করতঃ সাহাবাদের 
সপ্রসংশ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বলেন 
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৪৭1 1) ১১ আবুজেহেলের বদর অভিযানের অবস্থার প্রতি ইংগিত করতঃ মুসলমানদিগকে 

তাহা পরিহার “করিয়া চলিবার নির্দেশ প্রদত্ত হইতেছে । বদর অভিযানে আবুজেহেলের গর্বের অস্ত 
ছিল না; দর্পভরে মাটিতে পা ফেলে না, গর্বতরে যেন ফাটিয়। পড়িতেছিল। আবু স্থফয়ানের কাফিলা 
নিরাপদে বিপদ্সীমী পার ইয়া গিয়াছে, আর আগে বাড়িবার প্রয়োজন নাই, মক্কায় ফিরিয়া চল, 


দশম | ২৫১ ] পারা 


CC-0. In Public Domain. eGangotri Urdu. Digitized by eGangotri Foundation 


আন. কৃরআম (সুরা আনফাল) তরজমা! ও তফনীর 


যখন হইয়াছি তখন অত সহজে ফিরিবার নই ; লোকে জানুক কে আসিয়াছে, কার কত শক্তি রহিয়াছে; 
স্বীকার করুক আবুজেহেলের মত কুরাইশ প্রধান এখনও বাঁচিয়া আছে। তাই যে পর্যন্ত না বদরের 
নির্ঝর তীরে আনন্দ উৎসব উদযাপন করিব, গায়িকা নর্তকীদের গান বাদকে চার দিক আনন্দ মুখর না 
হইবে, সুরার সিন্ধু পান করিয়া সকলে মাতিয়া না উঠিবে এবং তিন দিন পর্যন্ত উট জবাই করিয়া আরব 
সপ্রদায়দিগকে ধুমধাম সহকারে নিমন্ত্রিত পরিতৃপ্ত না করিব মন্ধায় ফিরিতেছি না। 


বলা বাহুল্য আবুজেহেলেরর স্বপ্ন সফল হইয়াছে; তাহাকে মক্কায় আর ফিরিতে হয় নাই; পান 
করিয়াছে তবে সুরা নয় মৃত্যুর পেয়াল। ; উৎসব হইয়াছে, তবে আনন্দের নয়, শোকের ; বাদ্য বাজনায় নয় 
বরং বিলাপ আর্তনাদে বদর হইতে মক্কা পর্যন্ত চতুদিক মুখরিত হইয়াছে । এমনই ভাবে ঈমান ও 
তওহীদের পুণ্য পতাকা ও পুণ্য প্রভাবের ভিত্তি প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হয় বদরের বুকে | বিশ্বের ধর্ম এবং 
জাতিপুঞ্জের ভাগ্য নির্ধারিত হইয়া যায় একটি ক্ষুদ্রায়তন তৃখণ্মধ্যে ৷ 


যাই হউক বর্তমান আয়াত আবুজেহেলের উল্লিখিত দর্প এবং লোকদেখান মানসিকতা ও 
আচরণের নিন্দা করতঃ মুসলমানদিগকে তাহা পরিহার করিয়া চলিবার নির্দেশ দান করিতেছে, এবং 
বলিতেছে_-জিহাদ শুধু রক্তারক্তি এবং কাটাকাটির নাম নয়, জিহাদ শীর্ষস্থানীয় ইবাদত, আল্লাহ্‌র 
মহান বন্দেগী ; আল্লাহ্‌র সন্তোষ প্রসন্নতাই, তাহার বড়ত্ব এবং মহিমা প্রতিষ্ঠাই জিহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ; 
ইহতে লোক দেখান মনোবৃত্তি, লোক-প্রশংসা কামনা, গর্বব এবং দাস্তিকতা বিষবৎ পরিত্যজ্য। 
নতুবা! জিহাদ জেহাদ থাকে না ; জেহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ন।। 


৩২) ১ ১-_আবুজেহেল এবং কুরাইশরা যত বড়াই আস্ফালন করুক না কেন, আরবের কেনানা 
সম্প্রদায় বর্তমান পরিস্থিতিতে কিক্প আচরণ করিবে সে সম্বন্ধে তাহাদের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না; কেননা 
কেনানা, কবিলার সংগে তাহাদের যুদ্ধ চলিতেছিল বহুদিন যাবত, তাই এমন স্বযোগে তাহারাও 
বাঁপাইয়া না পড়ে এই আশংকাও ছিল তাহাদের মনে। শয়তান তখনই ভাব বুঝিতে পারিয়া কেনানা- 
সর্দারের বেশে আবুজেহেলের কাছে উপস্থিত হয় এবং তাহাকে অভয় দিয়া এবং সদলবলে বনি কেনানার 
পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দান করিয়া বলে-_আমি তোমাদের সংগেই আছি, চিন্তা করিও না । 


অতঃপর যখন সত্যসত্যই রণ দামামা বাজিয়া উঠে, ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়, আল্লাহ্‌র ফিরিশতারা 
মুসলমানদের সাহায্যে নামিয়া আসেন এবং কাফিরদের কচুকাটা করিতে থাকেন, বেদম মার মারিতে 
থাকেন,তখন শয়তানের পাত্ত। পায় কে, কোন রকমে আবুজেহেলের হাত ছাড়াইয়া দে ছুট ; আবুজেহেল 
চীৎকার করিয়া বলে_-এ সময়ে এ কি ব্যবহার, কোথায় যাও তুমি? শয়তান বলে রক্ষা কর 
বাপু! তোমার সংগে থাকিয়া মরি আর কি? মুসলমানের সাহায্যে যে খোদায়ী ফৌজ নামিয়া আসিয়াছে; 
তোমরা না দেখিলেও আমি তাহ! স্বচক্ষে দেখিতেছি ; তোমরা আল্লাহকে ভয় না করিতে পার আম ত 
আল্লাহ্‌কে ভয় করি। তোমাদের সংগ দিয়া আল্লাহ্‌র কোন ভীষণ আযাবে পড়িয়া যাই আর কি! 
অতএব আমি চলিলাম, এক মৃকর্তও আর এখানে না। 


বলা বাহুল্য সময়ে বিশ্বাসঘাতকতাই শয়তানের চিরপরিচিত শয়তানী নীতি। এই ছুঃসময়েও 
সে তার শব্ুতানী ছাড়ে নাই, মিথ্যা বলিতে তার বাঁধে নাই। শয়তান এবং আল্লাহ্‌র ভয়? সব 
ধাপ্প।; আনলে কুরাইশদের শোচনীয় পরিণাম এবং চরম পরাজয় অনিবার্য বুঝিতে পারিয়াই সে 
দুরে সরা যাইতেছিস ; খোদায়ী ফৌজের সম্মুখে কাহারও কিছু চলিবার নয় একথা সে বিলক্ষণ 


a ats পার! 
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আন্‌ কুর আন (সুরা আনফাল) তরজমা ও তফীর 


বুঝিতে পারিতেছিল। তাই বন্ধুদের ফাসাইয়া দিয়াই সে পগার পার; ইহাতেই তাহার আনন্দ। 
পাক কুরানের বিভিন্ন আয়াতে শয়তানের এই চিত্রই পরিবেশিত হইয়াছে। 
LAST ০৮৭১৩ ০৪ 510044014৯5 2052 NU 0৬৫] pada ls শির ১৯০০৪ 
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৪৯। 48 $_ শত্রুর প্রচুর সংখ্যক সশস্ত্র সৈন্য এবং সাজ সরঞ্জাম সত্বেও নিরস্ত্র মুষ্টিমেয় নগণ্য 
সংখ্যক মুসলমানদের মনোবল, অনমনীয়তা, যুদ্ধে অবিচলত! দেখিয়া মুনাফিকরা বলে-_মুসলমানদিগকে 
তাহাদের ধর্মের বড়াই, ধর্মের গরিমা অন্ধ করিয়া দিয়াছে; তাই তাহাদের নিশ্চিত মরণ দেখিতে 
পাইতেছে না; তাহারা ধর্মান্ধ হইয়া ধর্মমগর্বে ফাটিয়া পড়িতেছে; তাই কোন দিকে ভ্রক্ষেপ মাত্র না 
করিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে বাপাইয়া পড়িতেছে। 


বর্তমান আয়াত তাহাদের এহেন ধারণার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে যে-তোমাদের ধারণা ভুল ; 
মুসলমানদের এই অনমনীয়তা, এই অবিচলতা, তাহাদের ধর্ম্মান্ধত৷ এবং গর্ববস্ফীতির নয় বরং তাহাদের 
তওকুল, আল্লাহ্র প্রতি অবিচলিত আস্থা, আল্লাহ্‌র উপরে অটুট বিশ্বাস ভরসা ও একান্ত নির্ভরতার 
উজ্জল নিদর্শন । তাহারা নিশ্চিত জানে যে, আল্লাহ্র যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে; তাহার প্রতিশ্রুতির 
ব্যতিক্রম হইবার নয়, তাহার কথার খেলাপ হইতে পারে না। অতএব দুশ্চিন্তা অকারণ ৷ এই 
অটুট বিশ্বাস এবং তওকুল হেতুই তাহারা এমন বেপরোয়াভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে যাইতেছে। 


৫০1 ৩৮9) ও_ কাফিরদের মৃত্যুকালীন দশ্য, মরণ দশা বড় মৰ্ম্মান্তিক, বড় ভয়াবহ ৷ 
প্রাণসংহারক ফিরিশতারা তাহাদের প্রাণ সংহার এবং রূহ কব করিবার সময় তাহাদিগকে প্রহার 
করিতে করিতে বলিবেন__আপাততঃ এই মারই খাও, আগামীতে জাহান্নমের আযাব ত আছেই। ইহা ত 
শুধু স্থচনা এবং ভূমিকা মাত্র। বদর যুদ্ধের কাফিররাও এরূপ ব্যবহার পাইয়াছে, এবং সামগ্রিক ভাবে 
সকল কাঁফিরের কপালেই এই দূর্ভোগ রহিয়াছে। বদর যুদ্ধের পরিণাম দশার মতই ছুন্যাতে, বরঘখে 
বা মধ্যলোকে এবং পরলোকেও কাফিরদের এই নিশ্চিত নিষ্ঠুর পরিণাম অবধারিত রহিয়াছে । 


৫১। 1 51__অতএব কাফিরগণ! ইহা! তোমাদের প্রতি অবিচার নয় বরং ইহা 
তোমাদের কীর্তিকলাপ, তোমাদেরই আচার আচরণের পরিণতি ; তোমরা যে বিষরুক্ষ রোপণ করিয়াছিলে 
ইহা তাহারই ফল মাত্র। নতুবা আল্লাহ্‌র দরবারে অবিচার নাই। মনে রাখিও-তাহার বিন্দু 
পরিমাণ অবিচারও অন্যের সিন্ধু তুল্য, তাহার কণা পরিমাণ যুলুমও অন্যের পর্ববত প্রমাণ ; এমতাবস্থায় 
অন্য যদি অবিচারক যালিম হয় তবে তাহাকে অতি অবিচারক অত্যন্ত যালিম হইতে হয় এবং 
ইহা কখনও সম্ভব নয়, হইতে পারে না । বলা বাহুল্য আল্লাহ্র দরবারে যে বিন্দুমাত্র অবিচারের 
গোচর নাই, অবকাশ নাই, এই সত্যটি সজোরে প্রকাশ উদ্দেশ্যেই বর্তমান আয়াতে যালিম শব্দের 
আধিক্যবাচক কর্তা “যাল্লাম” শব্দের ব্যবহার ৷ 

৫২ |  ৪/১5_বদর যুদ্ধে হউক কিংবা অন্যত্র কাফিরদের প্রতি উল্লিখিত অনুরূপ ব্যবহার 
নূতন নয়, আল্লাহর চির শ্বাশ্বত নীতি! যাহারা যখনই অন্ধুরূপ আচরণ করিয়াছে, তাহাদিগকেই 
অনুরূপ পরিণতি ভোগ করিতে হইয়াছে। ফিরাউন এবং তাহার দলব্লও এই পরিণতি ভোগ 
করিয়াছে। এই ফিরাউনী দস্তরই সকল কাফিরদের পক্ষে অনুস্থত দস্তর এবং অবলম্বনীয় রীতি । 
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তরজমা 
ইহার কারণ_যে পর্যন্ত না কোন জাতি তাহাদের মন বদলাইয়াছে আল্লাহ্‌ ও 
তাহাদিগকে প্রদত্ত ন্তামত বদলাইয়া দেন না; আল্লাহ্‌ যে সব কিছু শুনিতে 
পান, সব কিছু জানেন । 
ফেরাউনের লোক এবং তাহাদের পূর্বববর্তীদের দশার মত; তাহারা তাহাদেরই 
প্রভুর আয়াতের তকযীব করে, ফলে আমি তাহাদিগকে তাহাদের পাপের 
পরিণামে নিপাত করি এবং ফেরাউনের লোকজনকে ডুবাইয়া দিই; তাহারা 
সকলেই যে যালিম ছিল। 
তাহারাই আল্লাহ্‌র নিকটে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব, যাহারা কাফির হইয়াছে এবং 
ঈমান আনিবার নয়। 
তাহাদের মধ্যে যাহাদের »১৬১।. At 9৮১১, 
সংগে তুমি চুক্তি করিয়াছ, Te +g HEEB 22৬৬১] 
এবং প্রতি বারেই তাহারা ৮৮7৯৮755551: 
অংগীকার ভংগ করে এবং | SAAB me BESS CTS | 2 
ভয় রাখে না। SSAA TSIEN 

© 2১১385৩5৯৩৬] 


অতএব তুমি যদি তাহাদিগকে £ 
যুদ্ধক্ষেত্রে পাও, তবে তাঁহা- ত 39% PRED PERE AOE AANA 
০৮447 ১4০35298551]. 
পাঠা ত ৮৮০৮৫ 


দিগকে এমন শিক্ষা দাও " - 
যে, তব্র্শনে তাহাদের 8:১৩ CaS es SLX 
পরবর্তীরাও পালাইতে বাধ্য [382 EO AS |: 
হয়, যেন তাহার! উচিত £ 2 দুদ ০23/276" ৰ 7 
শিক্ষাই লাভ করে। 42 ৩৪৬১৬৬১০৬৮৬প০৯৮৬ 
আর যদি তুমি কোন জাতির £1 CSD LE HAS 
বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা | 42432239 SNL NER LHS 
র 24 
কর, তবে তাহাদের চুক্তি ৫ ১০ 
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|| 


সমান হইয়া যায়, আল্লাহ্‌ ৷ | 

অবশ্যই বিশ্বাসঘাতকের ভাল ; | | 
পান না। + | 
কাফিররা যেন মনে না করে & REE 
যে, তাহারা পালাইয়া রক্ষা 
পাইবে, তাহারা কখনও আমাকে ঠেকাইতে পারিবে না । 

আর তাহাদের সংগে যুদ্ধের নিমিত্ত আয়োজন কর; শক্তি, পোষ! ঘোড়া ইত্যাদি 
যাহা কিছু পার সংগ্রহ কর ও যাহাতে আল্লাহ্‌র শত্রু এবং এতদ্যতীত অন্যাতি 
যাহাদের তৌমরা জানন! কিন্তু আল্লাহ্‌ জানেন, তাহাদের উপরেও তোমাদের 
দাপট পড়ে; আর তোমরা! আল্লাহ্‌র পথে যাহ! কিছু ব্যয় করিবে, তাহা পুরাপু? 
লাভ করিবে, তোমাদের প্রাপ্য মারা পড়িবে না । 

আর যদি তাহারা সন্ধি করিতে ঝুকে, তবে তুমিও তজ্জন্ত ঝুঁকিও এবং আল্লাহর 
উপরে ভরসা রাখিও, অবশ্যই তিনি সব শুনিতে পান, সব কিছু জানেন । 
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আম কৃরআঘ (সুরা আনফাল ) তরজমা ও তফগীর 
ভক্ষ সী 


৫৩। 0 এ|১_ মানুষের মনের পরিবর্তন এবং আচার আচরণই তাহার ভাগ্য বিপর্যয়ের 
। আল্লাহ তাআলা! মানুষকে ন্যামত দেন, সুখ সম্পদ দেন, মান সম্মান প্রভাব প্রতিপত্তি দান 
করেন, কিন্তু মানুষ যখন সেই দানের অনাদর করে, অপব্যবহার করে, তাহার মানসিক অবস্থা এবং 
মনোবুত্তি যখন বদলাইয়া যায়, আল্লাহ্র দেওয়া দানকেও সে আল্লাহরই মঞ্জিবিরুদ্ধে, সত্যদ্রোহিতায় 
ব্যয় ব্যবহার করে, তখন আল্লাহ্র অনুগ্রহের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র অভিশাপ তৎপ্রতি নামিয়া আসে, 
আল্লাহ্‌ ও তাহার ব্যবহার বদলাইয়া নেন, প্রদত্ত ন্যামত কাড়িয়া নেন, ফলে সব পাইয়াও সে সর্বহারা 
হয় ;..-উাহার এই নীতির ব্যতিক্রম নাই। স্বয়ং মুসলমানদের জাতীয় ইতিহাস, উত্থান পতনের 
ইতিহাস ইহার জীবন্ত নিদর্শন । আল্লাহ, কাহারও প্রতি অন্যায় অবিচার করেন না; তিনি সব 
কিছু শুনিতে পান, সব কিছু জানেন, মানুষের গোপন প্রকাশ হৃদয় মণ আচার আচরণ সমস্ত কিছুই 
সব সময় তাহার নখ দর্পণে | তিনি যখন যাহ! করেন, অত্যন্ত বিচার বিবেচন। সহকারে যথাক্ষেত্রে 
যথাপাত্রে যথাযোগ্যই করিয়া থাকেন। 
বলা বাহুল্য বিশিষ্ট তফসীরকার মনীষী হযরত শাহ আবদুল কাদিরের (রাঃ ) বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে 
বলিতে হয়__মান্ুষের আচার আচরণের যত কুফলই সে ভোগ করুক না কেন, তাহার আচার আদর্শ 
যতই বদলাক না কেন, যে পর্যস্ত না তাহার হৃদয় মন তথা তাহার নিয়ত- এতেকাদ ভাব বিশ্বাস 
এবং মানসিকতার পরিবর্তন এবং অপমৃত্যু ঘটিয়াছে, সে একেবারে সর্বস্বান্ত হয় না। আল্লাহ্‌ তাহার 
সব.কিছু কাড়িয়া নেন না। যখন তাহার নিয়ত, এবং মনোবৃত্তির ও শোচনীয় ভাবে পরিবর্তন এবং 
অপমৃত্যু ঘটে, একমাত্র তখনই তাহার চরম সর্বনাশ এবং দুর্ভাগ্য নামিয়া আসে! 
৫৪1 1545 ফেরাউন এবং তদীয় জাতির ইতিহাসও আল্লাহ্‌র এই ঘোষণাও চিরশ্বাশ্বত 
নিয়মের নিদর্শন । তাহার পূর্ববর্তীরাও বাদ পড়ে নাই। আল্লাহ, তাহাদিগকে সুখ সাম্রাজ্য কিছুই 
দিতে বাকী রাখেন নাই, কিন্তু যখন তাহার! আল্লাহ্‌র দেওয়া দান, আল্লাহ্‌র ন্যামতকে আল্লাহরই 


বিরুদ্ধে, আল্লাহর নাফরমানী এবং অবাধ্যতায় প্রয়োগ করিল, তখনই অনুগ্রহের পরিবর্তে তাহাদের 


উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ধিত হইল । তাহারা সব পাইয়াও সর্বহারা হইয়া গেল। লোহিত 


সাগরের অতল তলায়ই শেষ শব্যা গ্রহণ করিল । 

৫৫1 415১ +2 91--যাহার। কুফুর এবং বেঈমানী করিতে চির-প্রতিজ্ঞ, দৃঢ় সংকল্প, পরিণাম 
সম্বন্ধে নির্ভয় নিঃশংক , বিশ্বাসঘাতকতায় চির-অভ্যস্থ, আল্লাহ্‌র নজরে তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট জঘন্য 
জীব আরকিছুই নাই৷ বেঈমানী বিশ্বাস ঘাতকতায় ফেরাউন এবং তদীয় জাতের অবস্থাও অনুরূপ 
ছিল এবং অনুরূপ পরিণামই তাহারা ভোগ করিয়াছে। 

: 9554 ০219 ০০ rl pede cs 

হুযুরের (দঃ ) আমলে মদীনার বন্ধু কুরাইযা ইহুদিদেরও এই বদ অভ্যাস ছিল ; বিশ্বাসঘাতকতা 
ছিল তাহাদের জাত স্বভাব | হুযুরের (দঃ) বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করিবেনা বলিয়া তাহার! 
তাহার (দঃ) সংগে অংগীকার করিত; প্রিয় নবী (দঃ )-কে প্রতিশ্রুতি দিত, আবার ওদিকে মুশরিকদের 
সাহায্য সহযোগিতায় বিন্দুমাত্র ্রুটী করিত না । জিজ্ঞাসা করিলে বলিত_-অংগীকারের কথা 

এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার ফল শেষ পর্ধ্ত অতি শোচনীয় ভাবেই 


একেবারেই মনে ছিলনা; বারংবার 
তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয়॥ বিশ্বীসঘাতকদের জন্য যথাযোগ্য শাস্তির হাত থেকে তাহারাও 


অব্যাহতি পায় নাই ৷ 
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আন কুরজা স্থুরা আনফাল) তরজমা! ও তফসীর 


৫৭ ৮৪4৫১ ৮৮ যদি কোন জাতি চুক্তি অংগীকার ভংগ করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে 
তাহাদের ক্ষমা করিতে নাই বরং এমন ভাবে উচিত শিক্ষ। দিবেন, যাহাতে শুধু তাহারাই নয়, তাহাদের 
চেলাচামুণ্ডা গোষিশুদ্ধ সকলেরই শিক্ষা লাভ হয়, সকলেই এতত্দর্শনে পলাইয়া৷ বাঁচিতে বাধ্য হয় এবং 
চির দিনের জন্য তাহা স্মরণে রাখে। 


৫৮। ৬৪৬৮ আর যদি কোন জাতি বিশ্বাসঘাতকত!। করে নাই কিন্ত করিবে করিবে বলিয়া 
আশংকা, তবে আপনি বিশ্বাসঘাতকতা না করিয়া তাহাদের সন্ধি চুক্তি প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করুন; 
ফিরাইয়া৷ দিন, অতঃপর উভয় পক্ষই সমান, সন্ধি চুক্তির অভাবে প্রত্যেকেই যথা সমীচীন, যথা প্রয়োজন 
আয়োজনে স্বাধীন; বিশ্বাসঘাতকতা এবং চুক্তি ভংগের অপরাধ হইতে মুক্ত। বিশ্বাসঘাতকদের 
আল্লাহ্‌ মোটেই চাননা, দেখিতে পারেন না । বিশ্বাসঘাতকের! আল্লাহ্‌র অতীব অপ্রিয় সন্দেহ নাই। 


হদীস গ্রন্থে বণিত আছে--হ্যরত আমীর মুআভিয়া (রাঃ) এবং রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে 
এক দীর্ঘস্থায়ী অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির ম্যাদ উত্তীর্ণ হইবা মাত্র যাহাতে তৎক্ষণাৎ 
আক্রমণ করিতে পারেন, তুদ্দেশ্যে আমীর মুআভিয়া (রাঃ) গোপনে গোপনে রোমান সিমান্তে সৈন্য 
সমবেত করিতে থাকেন। ইত্যবসরে “আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর, বিশ্বাসঘাতকতা করিতে 
নাই, বিশ্বাস ঘাতকতা করিতে নাই” বলিতে বলিতে জনৈক আরোহী আমীর মুআভিয়া সমীপে 
উপস্থিত হন এবং বলেন-_ আল্লাহ্র পিয়ার! নবীর ( দঃ ) নির্দেশ--“কোন জাতির সংগে সন্ধি চুক্তি 
করিবার পর ঘে পর্যন্ত না তাহার! তাহা ভংগ করিয়াছে অথবা ম্যাদ উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার কোন 
গ্রন্থি খুলিতে নাই, বাধিতে নাই ।” কোন অবস্থায়ই বিশ্বাসঘাতকতার অনুমতি অবকাশ নাই। 
আমীর মুআভিয়া (রাঃ) তৎক্ষণাৎ স্বীয় উদ্দেশ্য এবং সংকল্প ত্যাগ করেন। বল৷ বাহুল্য উক্ত আরোহী 
হুযুরেরই ( দঃ) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আমর বিন আন্বাসা ( রাঃ ) ছিলেন । 


৫৯। ৯ 3 ১-_ মুসলমানদের প্রতি চরম নিষ্ঠা সহকারে অংগীকার প্রতিশ্রুতি এবং সন্ধি- 
রক্ষার এবং বিশ্বাসঘাতকতা হইতে বিরত থাকিবার কঠোর নির্দেশ হেতু কাফির শত্রুরা হয়ত ভাবিতে 
পারিত, মনে মনে খুশী হইতে পারিত যে, ভালই হইল, মুসলমানের! ত সরল চিত্তে তাহাদের সন্ধি 
চুক্তি আকড়াইয়া থাকিবে, বিশ্বাস ঘাতকতা করিবেনা, আমরা এই স্থযোগে দাও মারিব, গোপন ষড়যন্ত্রে 
বাজিমাৎ করিতে পারিব। ততুত্তরেই বর্ত্তমান আয়াত বলিতেছে যে--তোমরা যতই আয়োজন প্রস্ততি 
করনা কেন, আল্লাহ যখন মুসলমানদের হাতে কিংবা অন্ত কোন প্রকারে তোমাদের শাস্তি বিধান করিতে, 
তোমাদিগকে পরাজিত অপমানিত করিতে চাহিবেন, ছুন্য়া কিংবা আখেরাতে যেখানে যখন তোমাঁদিগকে 
আযাব দানের ইচ্ছা করিবেন, তখন তাহা ঠেকাইতে পারে, প্রতিরোধ করিতে পারে, এমন শক্তিসাধ্য 
কাহারো নাই; তোমাদের কোন তদবীর কৌশলই তখন তোমাদের কোন কাজে আসিবেনা । তোমরা 
তখন পলাইয়া বীচিতে পারিবেনা, পলাইবার স্থান. পাইবেনা । পক্ষান্তরে মুসলমানের! আল্লাহ্‌র নির্দেশে 
আল্লাহর উপর তওকুল এবং একান্ত ভরসা করিয়া কল্যাণ এবং বিজয় লাভের পথে, গৌরবের পথে সগর্বে 
চলিতে থাকিবে। শাস্তি সান্তনা লাভ করিবে । 


৬০। $)1১১০1১-__-তবে আল্লাহ্‌র উপর তওকুল বা ভরসার অর্থ এই নয় যে, শরীয়ত সম্মত 
এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় প্রস্তুতি আয়োজন পরিত্যাগ করিতে হইবে ; তওকুল বা আল্লাহ্‌ ভরসার 
নামে এরূপ পিজ্ষীয় নীতি নিঃসন্দেহে তওকুল নয় বরং তওকুল-বিরোধী ; একদিকে যেমন আল্লাহ, 
ভরসাকে। একমাত্র আসল সম্বল এবং অব্যর্থ অস্ত্ররূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তেমনি আবার শক্রর 
প্রতিরোধ ও যুকাবিলায় যথাসাধ্য অস্ত্র শন্তর যুদ্ধ সরঞ্জামের আয়োজনও চাই। যে যুগের যেমন 
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আন কর আখ (স্থুর! আনফাল ) তরজম| ও তফনীর 


অস্ত্র হুযুরের (দঃ) যমানায় তীর ধনুক, বল্লম তরবারী, ঘোড়া, প্রভৃতির গুরুত্ব ছিল বেশী; যুদ্ধান্ত্ 
হিসাবে এই সমস্তের ব্যবহারই অপেক্ষাকৃত বেশী হইত; বর্তমান যুগে তোপ কামান বোমা ট্যাংক 
মেশিনগান উড়োজাহাজ প্রভৃতি আসিয়া সেই স্থান দখল করিয়াছে । অতএব সাইকেল, কার, বন্দুক 
তরবারী হইতে আরস্ত করতঃ যুদ্ধ সামগ্রী নির্মান অনুশীলন এবং তাহার চালন। শিক্ষা, এমনকি দৈহিক 
বল সঞ্চয়ে ব্যায়াম ইত্যাদিও বর্তমান আয়াতে উল্লিখিত ৮৮5৮০ ৮:৮৪) 946! 5 নির্দেশের অন্তভূক্তি 
সন্দেহ নাই। 

ঘোড়া এবং অশ্ব সম্বন্ধে স্বয়ং হুযুর (দঃ) বলেন-_রোয কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ 
বাধা, 74801 58 এ xsl (৬৮৮15 এ ১১৬০৭ sell 

হাদীস শরীফে প্রকাশ-_জিহাদের উদ্দেশ্যে পোষা ঘোড়ার খানা পিনা প্রভৃতি প্রতিটি পদক্ষেপে 
পুণ্য আছে; কেয়ামতের দিন তাহার খান! পিন! সমস্ত কিছুই দাড়িপাল্লায় ওজন করা হইবে। 


4 0522১7--বলা বাহুল্য এই সমস্ত অস্ত্র আয়োজন শক্ত হৃদয়ে প্রভাব এবং ভীতি সঞ্চার এবং 
দাপট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মাত্র। জয় পরাজয় ইহার উপর নির্ভর করে না। জয় পরাজয় একমাত্র 
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, আল্লাহ্র মদদ সাহায্যের উপর নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছা করিলে নিরস্ত্র নিরবলম্বনকে 
জয়ী এবং সশস্ত্র ব্লবানকে পরাজিত করিতে বিন্দুমাত্র অস্থৃবিধা নাই। বদর যুদ্ধের ইতিহাস তার 
জীবন্ত সাক্ষী ; তবে মুসলমানদিগকে সাধ্যমত প্রস্তুতি এবং যথা কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। সাধ্যের 
অতীত করিতে পারিলাম না৷ বলিয়া যেমন দুশ্চিন্তার কারণ নাই, তেমনি যাহা কিছু যতটুকু করিতে 
পারি, তাহাও বাদ দিয়া আরামপ্রিয়, ভগ্নচিত্ত কিংবা আল্লাহভরসার নামে নিক্রীয় থাকিবার 
অনুমতিও নাই ৷ 

(৫15১ ০4 ০১৯1 এ-_বলা বাহুল্য তোমাদের অস্ত্র আয়োজন ‘দ্বারা শুধু যে তোমাদের প্রকাশ্য 
শত্ররাই ভীত প্রভাবিত হইবে, তাহাই নয় বরং তোমাদের অজ্ঞাত শত্রু, মুসলমান বেশে মুনাফিকদের 
দল, পঞ্চম বাহিনী, এমনকি পারস্ত, রোম প্রভৃতির বর্তমান এবং অনাগত শক্ররাও ভীত প্রভাবিত 
হইবে, সন্ত্রস্ত থাকিবে। 

1১5: (+১-_জিহাদ সম্পাদনে অন্ত্রবল দেহবল জনবল বাহু বলের যেমন প্রয়োজন, তেমনি 
অর্থবল এবং রসদের গুরুত্বও অস্বাভাবিক । তাই জিহাদ উপলক্ষে যথাসাথ্য যথা প্রয়োজন অর্থব্যয়ে 
সংকোচ মাত্র করিতে নাই; ইহাতে সংকোচ কার্পন্য ইতস্তততার পরিণাম অতীব মারাত্মক। আর 
কেনই বা৷ সংকোচ করিবে? কার্পন্ত করিতে যাইবে কেন? আল্লাহ্‌র পথে, জিহাদের পথে অর্থব্যয়, 
যে. কোন প্রকার ব্যয়, লাভের বই লোকসানের নয়; এ যে এমন ব্যবসায়, ইহাতে মূলধন 
বিনিয়োগে লোকসানের ত সম্ভাবনা মাত্রই নাই অথচ লাভের অংক লাভের পরিমাণ দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুগুণ 
আকারে ফীপাইয়া উঠিতে থাকে; একের বদলে সাতশত, তথা দশ থেকে সাতশত গুণ এবং আল্লাহ্‌ 
যাহাকে ইচ্ছ। আরও বাড়াইয়! দেন বলিয়া স্বয়ং হুযুর (দঃ) ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। 

5122 ০ icles 401 ও 

৬১। 1১২ 01 ১___মুসলমানদের অস্ত্র আয়োজন ক্ষমতা ও শক্তি কিংবা আদর্শ মহিমা দর্শনে যদি 
অমুসলমান কোন। শক্তি সন্ধির হস্ত প্রসারিত করে, মুসলমানদের সংগে সন্ধি করিতে, চুক্তি বন্ধ হইতে চায়, 
তবে প্রতি উত্তরে সন্ধির হস্ত প্রসারণও মুসলমানদের কর্তব্য। কেননা জিহাদের উদ্দেশ্য মুসলমান নিধন 
এবং রক্তারক্তি নয়, আল্লাহ্‌র কলমার, আল্লাহ্‌র মহিমার প্রভাব প্রতিষ্ঠা এবং তাহার পথে প্রতিবন্ধকতার 
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(রা আনফাল) তরজমা ও তফ.সীর 


অপনারণই জিহাদের উদ্দেশ্য অতএব যখন বিনা রক্তপাতেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে, তখন 
অকারণে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং রক্তারক্তির কোন মানে হয় না। 


অবশ্য অনুরূপ ক্ষেত্রে সন্ধির আড়ালে শক্ররা বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে, এমন সম্ভাবনাকে 
যেমন সব সময় একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, তেমনি শুধুমাত্র এরূপ সম্ভাবনায় সন্ধি প্রত্যাখ্যান 
করিবারও কোন কারণ হয় না, ইহকে অতি গুরুত্ব দেওয়া যায়না ; যথা কর্তব্য সম্পাদনের পর পরবর্তী 
দায়িত্ব, সম্ভাবনা, পরিণাম সব কিছুই আল্লাহ্র সুপর্দ করিয়া দাও, অতঃপর তিনিই বুঝিবেন, তিনি 
সবই জানেন । তাহার! তোমাদিগকে ফাকি দিতে, প্রতারিত করিতে পারে কিন্তু তাহাকে ত পারিবে নাঃ 
তিনি যে সব ধরিবেন এবং তোমাদের সম্মুখেও ধরিয়া দিবেন, অতএব দুশ্চিন্তা বৃথা । 


হুযুর (দঃ) এবং তৎমাধ্যমে সমগ্র মুসলমানদের প্রতিই বর্তমান আয়াতে উল্লিখিত নির্দেশ। 


তরজমা 


৬২। 19498 015 আর যদি তাহারা তোমাকে দাগা দিতে চায়, তবে আল্লাহই তোমার পক্ষে 
যথেষ্ট, তিনিই ত তোমাকে তাহার মদদ এবং মুসলমানের শক্তি প্রদান করিয়াছেন। 


৬৩। ০০15 এবং তাহাদের অন্তরে সম্প্রীতি সঞ্চার করিয়াছেন; পৃথিবীর সমস্ত কিছু ব্যয় 
করিয়াও তুমি তাহাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করিতে পারিতে না ; একমাত্র 
আল্লাহই তাহাদের মনে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করিয়! দিয়াছেন; তিনি যে পরম 


শক্তিশীলী, সুক্ষজ্ঞানী সন্দেহ নাই৷ 
যী RR ১15৮১ ৬৪ । 11821 ১ ওগো নবী! তোমার পক্ষে 
5৯ টি সা পারেন ১51 | আল্লাহ্‌ এবং তোমার সংগের 
| $১6%4৮৬$ ৪৯০৩৩-৯৬০৬৪] মুসলমানেরাই যথেষ্ট । 


ESTER APL IS | 
SSSR XIE HI 
রি 
৩৮৬১5৮৩৬০৪৩ 
635৩১5৩৩191 
জিতে রাতে । 

DIZ 47,7" | 
[০ 


৷ ৬৫1 ৬০] (৬1 এ. ওগো নবী ! মুসলমানদিগকে 
যুদ্ধের জন্য উদ্দীপিত কর, 
তোমাদের অটল অবিচলিত 
দশজন ছুইশত শক্রুকে 
পরাজিত করিবে ; আর যদি 
এক শত হয় তবে এক সহস্র 
কাফিরকে পরা ভূত করিতে 
পারিবে; কেননা তাহাদের 
| বুদ্ধি শুদ্ধি নাই। 

৬৬ ০99৮ ৩1 আল্লাহ্‌. এখন তোমাদের 


দূ 5231392293323 27 ভার লাঘব করিয়া দিয়াছেন, 
J 9এ৩১৩৪৫425- ৩, টি এবং তোমাদের শিথিলতা! 
পারে ৮7৭৮ 95431 = 4 71% 22 ৬0৫৫৫ ! 
| EEDA SN SEV A জানিতে পারিয়াছেন ; তাই 
রঃ 215 Zz 733325 200) 3 ১% 
327350৮৩5৬৮ 831৩9 এখন তোমাদের একশত জন 
| এ ওর 6822226] অটল যোদ্ধা দুইশত শক্রুকে 
৩৩১৮ রি এ | j পরাজিত করিতে পারিবে; 
| ১5288০৮৬৩০৬ ৩৯৮, আর যদি হাযার হয়, তবে 
29522211৫1৮ দেলেমের ্ 
১৯55122৩525 2 
উনিও ৰ রে 
যাহারা অটল অবিচলিত আল্লাহ্‌ যে তাহাদের সাথে । 


নিজের 
2] 0615 ধ্য উত্তম রূপে রক্তপাত না করিয়া নেওয়া পর্যন্ত নবীর পক্ষে 
০:০5, দেল বন্দীদের রাখা শোভা পায়না; তোমরা পাঁথিব সম্পদ কামনা কর, অথচ 
আল্লাহর নিকটে চাই আখেরাত ; আল্লাহু, যে শক্তিশালী, মহাজ্ঞানী ! 


ol: = একটি সিদ্ধান্ত যদি পূর্ব লিখিত না থাকিত তবে তোমরা যাহা গ্রহণ 
55 ১ তোমাদের উপরে ভয়ংকর আযাব আপতিত হইত! 


৬৯ । ০:০ ৬০915; অতএব গণীমতের ধন যাহা পাইয়াছ, তাহা খাও, তাহা হালাল পরিচ্ছন্ন ; এবং 
আল্লাহকে ভয় করিয়া চল, আল্লাহ, যে ক্ষমাকর্তা দয়াময় সন্দেহ নাই । 
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আনব কুর আৰ (সুর! আনফাল) তরজম।ও তফসীর 
তফ সীর 


৬২ 1943১10! 9__আর যদি শক্ররা সন্ধিস্তত্রে আবদ্ধ হইয়াও তলে তলে বিশ্বাসঘাতকতা 
করিতে যায়, আপনাকে দাগা দিতে চায়, তবে তজ্জন্ত আপনার দুশ্চিন্তা বৃথা। শক্রর যত শক্তি, 
যত বড়যন্ত্রই হউক না, কেন তাহাদের শায়েস্তা করিতে স্বয়ং আল্লাহই আপনার পক্ষে যথেষ্ট । বদরের 
যুদ্ধে তিনিই ত'তাহার গয়বী মদদ, অদ্য সাহায্য এবং মুসলমানদের দ্বার আপনাকে সবল করিয়াছিলেন, 
শক্তিশালী করিয়াছিলেন । আল্লাহ্‌র শক্তি সাহায্য এবং আশ্বাসের এমন জীবন্ত স্বাক্ষর বর্তমানে 
কাফিরদের দাগা-সম্তাবনায় আপনার দুশ্চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই। 

৬৩। ৩১ 41১-_ইসলাম পূর্বের আরবদের মধ্যে ছন্দ্বকলহের অন্ত ছিল ন!; কথায় কথায় যুদ্ধ, 
কথায় কথায় রক্তারক্তি খুনাখুনি ; একবার যখন যুদ্ধ বাধিত, তখন তাহা যুগ যুগ ধরিয়া চলিত; একবার 
যে আগুন স্বলিয়া উঠিত তাহা নিভিবার নাম পর্যন্ত করিত না। হিংসা বিদ্বেষ ছিল তাহাদের হৃদয়ের 
কানায় কানায় ভরা; সৌহার্দ সম্প্রীতির নামগন্ধও তাহাতে ছিল না। আউস এবং খযরজ নামক 
মদীনার দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিত্য সংঘর্ষ, এবং যুদ্ধবিগ্রহ ছিল তাহাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ 
সদৃশ ৷ হিংসা বিদ্বেষের জীবন্ত প্রতীক । হিংসা বিদ্বেষ এবং দন্্ সংঘর্ষ বাদ দিয়া তাহাদের অস্তিত্ব 
কল্পনাই ছিল কষ্টকর । 


এমনই পরিবেশে, এমনই পরিস্থিতিতে, এমনই আসরে তওহীদের গীযুস পেয়ালা এবং ঈমানের 
সুরা পাত্র হাতে গ্রীয় নবী নূরনবী সবার সেরা সর্বশেষ নবী হযরত মুহম্মদের (দঃ) আবির্ভাব এবং 
উপস্থিতি। হিংসা বিদ্বেষের সুরায় উন্মত্ত মাতালদের লক্ষ্য করিয়া তওহীদের পৃত পবিত্র আহ্বান। কে 
শুনে কার কথা । কোথায় তওহীদের অমৃত পানে একই আল্লাহ্‌র প্রেমে মাতিয়া, হিংসা বিদ্বেষ 
তুলিয়া গিয়া সৌহার্দ সম্প্রীতির অমৃত পান করিয়া তাহারা ধন্য হইবে, রক্ষা পাইবে, তৎপরিবর্তে 
তাহারা বরং একজোট হইয়া হুযুরের (দঃ) বিরুদ্ধেই কোমর বাঁধিয়া লাগে। তাহাদের বিদ্বেষের গতিমুখ 
হুযুরের (দঃ) দিকেই ঘুবাইয়া দেয় । তাহার শত্রুতা সাধনে সম্মিলিত ভাবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। 
এমত হিংস্র শ্বাপদ, চতুস্পদের পালে আল্লাহর তওহীদ পয়গম্বরের ভক্তি ; এবং প্রেম পরিবেশনে 
সকলকে তওহীদের স্ুরায় মাতাইয়া তুলে, পরস্পরকে সৌহার্দ সম্প্রীতির, আন্তরিকতার নিবিড় মধুর 
অটুট বন্ধনে বাঁধিতে পারে, এমন সাধ্য কাহারও ছিলনা, কয়দিন মাত্র আগে যাহার অস্তিত্ব কল্পনায় 
রক্ত উত্তেজিত হইয়া, উঠিত, যাহার চরম সর্বনাশের কল্পনায়ও মন কিছুটা সাস্বনা লাভ করিত, 
দুদিন পরে সেই তাহারই পায়ে দুরন্ত মনকে এমন ভাবে লুটাইয়া পড়িতে বাধ্যকরা মানুষের সাধ্য এবং 
কল্পনার অতীত সন্দেহ নাই । কাল যাহারা ছিল একে অন্যের রক্ত-পিপাস্থু ; আজ তাহারাই সম্প্রীতির 
মধুর গাথা গীহিয়া বলিতেছে__ 
জানত না যে তোমায় প্রিয় এই কিছু দিন আগে 
বন্দী যে আজ তারেই দেখি তোমার - অনুরাগে ; 
যতই তোমায় তুলিতে চাই ভুলতে পারি না 
কোন বাঁধনে বাধলে: মোদের তাত জানি না। 


বলা বাহুল্য বিশ্বের সমস্ত এখ্বর্য ভাণ্ডার উৎসর্গ করিয়াও মনের ছুন্য়ার এই পরিবর্তন, মনে 
মনের এই সম্প্রাতি বন্ধন সম্ভব ছিল না; একমাত্র আল্লাহর কৃপায়ই তাহা সম্ভব হইয়াছে; এক অদ্বিতীয় 
আল্লাহই এক স্থুত্রে তাহাদের বীধিয়া দিয়াছেন, সৌহার্দ সম্প্রীতির পবিত্র স্থরায় তিনিই সকলকে মাতাইয়া 
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আম কূর আর (সরা আনফাল) তরজমা ও তফসীর 


৬৪ | ৬! | ওগো নবী! তোমার পক্ষে: আল্লাহতাআলা এবং তোমার সংগীয় 
বাই যথেষ্ঠ; অথবা তোমার এবং তোমার সংগের মুমিন মুসলমানদের পক্ষে এক আল্লাহই 
যথেষ্ঠ ; আয়াতটির এই উভয় অর্থই হইতে পারে বলিয়া! তফদীরকারগণ মন্তব্য করিয়াছেন। 
৬৫। 5৪1 1&1 &__অবিচলতা। স্থিরতা জয়ের মূল। আল্লাহ্‌নির্ভরতা, আল্লাহর প্রতি 
অটুট আস্থায়ই আসে এই স্থিরতা এবং অটল অবিচলিত দৃঢ়তা; তাই মুসলমানদিগকে এই নিগৃঢ় 
তথ্যের প্রতি সতর্ক করতঃ যুদ্ধের জন্য উদ্দীপিত করিয়াই বর্তমান আয়াতের নির্দেশ এবং ঘোষণা_তোমরা 
যতই দূর্বল, যতই নিরন্তর হও না কেন, পরিস্থিতি যতই জটিল হউক না কেন, তোমরা যদি স্থির 
এবং পর্ববত সদৃশ অটল অবিচলিত থাক, তবে তোমাদের মাত্র বিশ জন লোক দুইশত শত্রুকে সাবাড় 
করিতে পারিবে ; আর যদি একশত জন এমন হয় তবে এক সহস্র শত্রুকে পরাজিত করিবে। বলা বাহুল্য 
তোমরা কেন অটল অবিচলিত থাকিতে পারিবে না? তোমাদের একমাত্র ভরসা আল্লাহ্‌র উপরে, 
একমাত্র সাহায্য আল্লাহ্‌র সাহায্য, একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই তোমাদের যুদ্ধ; আল্লাহ্‌র পথে 
মৃত্যু মৃত্যু নয় বরং নূতন এবং উন্নত জীবন, হার-জিত, জীবন মৃত্যু সর্ববাবস্থায়ই আল্লাহ্‌র সন্তোষ 
প্রস্নতা তোমাদের নিশ্চিত প্রাপ্য ; সর্বাবস্থায়ই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ, সাধন! সফল ; আজ হউক 
কাল হউক মরিতে হইবে এবং আল্লাহ্‌র দরবারে ফিরিতে হইবে বলিয়া তোমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ; 
ধনজন, আত্মীয়স্বজন এবং পার্থিব সুখ সম্পদের মায়া আল্লাহ্‌র প্রেম ভালবাসার তুলনায় অতি তুচ্ছ 
তোঁমাদের কাছে। এমতাবস্থায় তোমাদের বিচলিত হইবার, ভয়ে পিছপা হইবার কোন প্রশ্নই উঠে না । 
বলা বাহুল্য মুসলমানের! যখন এই বিশ্বাস এবং মনোবৃত্তি নিয়! যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তখন 
তাহার সামনে টিকিতে পারে এমন দুঃসাহস কার। মরণ যে তার কাছে জীবনের চেয়ে প্রিয়, 
নওজীবনের সন্ধানে সে মরণ ব্যথা বক্ষে লইতে যায়। সে সম্মুখেই আগাইয়া চলিবে, পিছনে ফিরিতে 
পারে না, পিছনে ফিরিবার কথা ভাবিতে পারে না। 

পক্ষান্তরে কাফিররা যেহেতু ধরাকেই সরা জ্ঞান করে, ধরার প্রেমেই হাবুডুবু খায়, এ নশ্বর জগতের 
সুখ দুঃখ সম্পদ স্বাচ্ছন্দ্যই তাহাদের সব, তাই তাহারা মরিতে ভয় পায় ; সব কিছু হারাইয়া যাইবে, 
সব কিছু ছাড়িতে হইবে বলিয়া দুর্ভাবনা এবং সব কিছুর মায়া"মোহের পিছুটান তাহাদিগকে অগ্রসর 
হইতে দেয় নাঁ। দুন্যা আখেরাতের, আল্লাহর পথে জিহাদ এবং আত্মোৎসর্গের তাৎপর্য ও 
মাহাত্ম্য যথাযথভাবে বুঝিতে পারে না বলিয়াই যুদ্ধে তাহারা সাহস দেখাইতে পারে না৷ তাহারা 
স্বভাবতঃ ভীরু, সৎ সাহস তাহাদের নাই; আল্লাহ্‌র গয়বী মদদ এবং অদৃশ্য সাহায্য হইতে 
তাহারা চির বঞ্চিত। 

অতএব “এমতাবস্থায় বিশজন মুসলমানের পক্ষে দুইশত জন কাফিরকে/ একশত মুসলমানের 
পক্ষে এক সহস্র কাফিরকে শায়েস্তা সাবাড় এবং পরাজিত করা মোটেই কঠিন হইতে পারে না। 
এরূপ অবস্থায় কখনও যুসলমানদিগকে পলায়ন করিতে নাই, পিছু হটিতে নাই। 2 

প্রথম প্রথম মুসলমান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা সম্ভবতঃ কমপক্ষে কুড়ি এবং বেশী পক্ষে একশত 
হইত, পরবর্তিকালে কমপক্ষে একশত এবং উর্ধপক্ষে এক হাজারে দাড়ায়, ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে যতদূর 
মনে হয় বিশ এবং একশত এই ছুইটি সংখ্যার উল্লেখ । 

৪০৯ 041-_বোখারীশরীফে উল্লিখিত হদীসে প্রকাশ__দশগুণ শত্রুর মুকাবিলায় টিকিয়া থাকা 
যখন লোকে কঠিন বলিয়া মনে করে, তখন বর্তমান আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং ঘোষণা করে যে, তোমাদের 
অবস্থা, এবং দূর্বলতা! দেখিয়া আল্লাহ্‌ তোমাদের ভার লঘু এবং সহজ করিয়া দিয়াছেন ; এক্ষণে দ্বিগুণ 
সংখ্যক শক্রর সম্মুখে তোমাদিগকে টিকিয়া থাকিতে হইবে, এমতাবস্থায় পশ্চাদপসরণ হারাম এবং নিষিদ্ধ। 
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আন কুরআৰ (সুরা আনফাল ) তরজমা ও তফসীর 


বল! বাহুল্য আয়াতটিতে মুসলমানদের যে দূর্ববলতার প্রতি ইংগিত রহিয়াছে, তাহার একাধিক 
কারণ থাকিতে পারে । হিজরতের প্রথম দিকে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অল্প, সাহস ছিল প্রচুর, 
তাহাদের বিক্রম ছিল অপরাজেয় সর্বজনবিদিত। ক্রমে তাহাদের অনেকেই বৃদ্ধ দূর্বল হইয়া পড়েন, 
মনোবল অটুট থাকিলেও বাহুবল আগের মত থাকে না, থাকিবার কথাও নয়, বয়স ত আর বাধন 
মানে না । পক্ষান্তরে নবাগতদের মধ্যে বাহুবল সংখ্যাবল থাকিলেও প্রবীণদের মত অটুট মনৌবলের 
ছিল যথেষ্ট অভাব, প্রবীণদের দূরদর্িতা বিচারবুদ্ধি বিচক্ষণতা নবীনদের মধ্যে স্বভাবতঃই ছিলনা; 
অধিকন্ত সখ্যাধিক্য সংখ্যাগরিষ্ঠত। হেতু স্বভাবতঃ সংখ্যা-নির্ভরত। যে পরিমাণে প্রশ্রয় পাইতে থাকে, 
সেই অনুপাতে আল্লাহ্‌ নিভরতায়ও ভাটা পড়িতে যায়। দেখা যায় _অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে 
যেমন অটুট সংহতি থাকে এবং তাহারা যত একাগ্র মনে পূর্ণ উদ্যমে কোন সাধনা, কোন কাজ 
করিয়া থাকে, বহু সংখ্যক লোক সেই একই কাজ স্বভাবতঃই ঠিক তেমন ভাবে তেমন নিখুত ভাবে 
নিষ্ঠা সহকারে করেনা । তাহাদের মধ্যে তেমন অটুট সংহতিও থাকে নাঃ সকলেই মনে করে আমার 
একার কি গরয, সকলেরই ত দায়িত্ব রহিয়াছে; ফলে কর্তব্য সাধনায় তেমন উৎসাহ, তেমন উদ্দীপনা 
তেমন নিষ্ঠ। পরিলক্ষিত হয় না। 


হযরত শাহ সাহেব বলেন-- প্রথম যুগে মুসলমানদের ঈমান কামিল এবং অতি উন্নত পরিণত ছিল 
তাই দশগুণ শত্রুর মুকাবিলায় টিকিয়৷ থাকিবার, পিছু না হটিবার নির্দেশ ছিল তাহাদের প্রতি ; পরবর্তীরা 
তাহাদের হইতে এক কদম পিছাইয়া পড়েন, তাই দশগুণ নয় বরং দ্বিগুণ শত্রুর বিরুদ্ধে অটল 
থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হয় তাহাদিগকে । বর্তমানেও এই নির্দেশই অব্যাহত রহিয়াছে । তবে দ্বিগুণ 
হইতে বেশী সংখ্যক শত্রুর বিরুদ্ধে যদি সংগ্রাম করে, টিকিয়া থাকে, তবে তাহা অধিকতর প্রশংসনীয় 
এবং তাহাতে পুণ্যও বেশী। হুযুরের (দঃ) সময় এক হাযার মুসলমান আশীহাযারের সংগে যুদ্ধ 
করিয়াছেন। মন্ততার যুদ্ধে মাত্র তিন সহস্র যুদলমান ছুই লক্ষ কাফির সৈন্যের মুকাবিলায় অটল 
অবিচলিত রহিয়াছে । ইসলামের ইতিহাসে ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান । (রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও 
ইসলাম দ্রষ্টব্য )। | 


৬৭। ৬০ 0৮_বদর যুদ্ধে বন্দীদের নিয়! মুসলমানদিগকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে 
হয়। বন্দীদিগকে হত্যা অথবা এই সর্তে মুক্তিপণ গ্রহণ করতঃ মুক্তি প্রদান যে, আগামীতে তৎপরিবর্তে 
মুসলমানদেরও সত্তর জন লোক নিহত হইবে, এই দুইটির মধ্যে কোন একটি ব্যবস্থা অবলম্বনের 
অধিকার দেন আল্লাহ্তাতালা৷ মুসলমানদিগকে । অনুরূপ ভাবেই একদা পরীক্ষা আসিয়াছিল, পয়গম্বর 
মহিষী মুমিন জননীদের সম্মুখে; বলা হইয়াছিল তোমরা ছুন্যার সুখ সম্পদ সুখের জীবন যদি 
চাও, তবে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেই, তোমাদের পথ পরিষ্কার করিয়৷ দেই উত্তম ভাবে__০৯৮ ৩৯5 ০! 


তাহারা ছুন্য়ার পরিবর্তে আখেরাতকেই বরণ করেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মেরাজের 
রাতে ইযুর (দঃ) কেও অনুরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়, দুধ এবং স্থুরা হইতে কোন একটির 
নির্ববাচন নিয়া ৷ হুযুর (দঃ) দুধ নির্বাচন করেন। জিত্রীল (আঃ) বলেন-_যদি সুর! নির্ববাচন 
করিতেন, তবে আপনার উম্মত গোমরাহ হইয়া যাইত। 


সার কথা প্রিয়নবী (দঃ) এ বিষয়ে সাহাবাদের (রাঃ) মতামত জিজ্ঞাসা করেন। হযরত 
আবুবকর (রাঃ) বলেন__বন্দীরা সকলেই আমাদেরই ভাই বিরাদর আত্মীয় স্বজন ; ইহাদিগকে 
হত্যা না৷ করিয়া মুক্তিপণ নিয়া মুক্তিদান করিলে হয়ত তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক কৃতজ্ঞতার খাতিরে ইসলাম 
গ্রহণ করতঃ সপরিবারে একদা আমাদেরই দক্ষিণ হস্তে পরিণত হইতে পারে, মুক্তিপণ লব্ধ অর্থ মুসলমানদের 
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আন্ন কুরআম (সুরা আনফাল) তরজম। ও তফসীর 


বর্তমান আঘিক সংকটে খুবই মূল্যবান এবং গুরুত্ব পূর্ণ সন্দেহ নাই। আর যদি আগামীতে আমাদের 
সত্তর জনকে শহীদ হইতে হয়, তবে তাহাতেও লাভ বই ক্ষতি নাই, শাহাদতের ন্যামত সৌভাগ্যই 
ত লাভ হইবে, অতএব এই সমস্ত কারণে বন্দীদের হত্যা না করিয়া মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তিপ্রদানই 
যুক্তিযুক্ত মনে হইতেছে । হুযুরের ( দঃ) মতও স্বভাবতঃই হযরত আবুবকরের অনুকূলে ছিল এমন 
কি অধিকাংশ সাহাবারাই কেহ বা শুধু অর্থনৈতিক যুক্তিতে, কেহ বা হযরত আবুবকরের যুক্তিতর্কের 
পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিমতই প্রকাশ করেন । কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) এবং সাদ বিন মাআয (রাঃ) 
ইহাতে তীব্র বিরোধিত! করেন | হযরত উমরের (রাঃ) বক্তব্য--বন্দীরা সকলেই কাফিরদের পাগ্ প্রধান? 
কুফুরের অগ্রনায়ক। ইহাদিগকে নিপাত এবং খতম করিয়া দিলে কুফুরের মাথায় বাজ পড়িবে, 

দর বিরুদ্ধাচরণে তাহাদের দৌরাত্ঘের অবসান ঘটিবে, মুসলিম নির্যাতনের দুঃসাহস খতম 
হইবে। আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের কুফুর-বিদ্বেষের উন্নত দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হইবে ; এবং বলা বাহুল্য 
আল্লাহ্র ব্যাপারে কোন প্রকার আত্মীয়তা কিংবা অর্থ নৈতিক স্বার্থের গুরুত্ব যে আমাদের কাছে 
নাই, ইহার উদ্বল দৃষ্টান্ত সর্ব-সমক্ষে প্রকাশ পাইবে । অতএব মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তিদান না 
করিয়। বন্দীদিগকে নিহত করাই আমার বিবেচনায় যুক্তি সংগত মনে হইতেছে, এমতাবস্থায় বন্দীদের 
মধ্যে আমাদের যার যে কেহ আত্মীয়, তিনিই তাহাকে কাতল করিবেন । 


আলাপ আলোচনার পর হযরত আবুবকরের (রাঃ) প্রস্তাবই গৃহীত হয়। হুযুর (দঃ) তাহার 
স্বভাব সুলভ দয়া করুণা বশতঃ ইহাই পছন্দ করেন। বলা বাহুল্য সামাজিক এবং সামগ্রিক সাধারণ 
পরিস্থিতি এবং নৈতিক বিচারে এই সিদ্ধান্তই অপেক্ষাকৃত যুক্তিযুক্ত বিবেচনা সম্মত হইলেও কাফিরদের 
অতীত ব্যবহার, সুদীর্ঘ তের বৎসর যাবত তাহাদের মুসলমান নির্ধ্যাতন, তাহাদের বর্তমান সংকল্প 
এবং ভবিষ্যৎ প্রেরণ। বিচারে তাহাদের সংগে শক্ত ব্যবহারই ছিল পরিস্থিতির চাহিদ| ; যাহাতে তাহাদের 
এরূপ দুঃসাহস এবং মনোবল চিরতরে ভাংগিয়া পড়ে, আর কখনও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ 
ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস না, পায়, তাহারা যাহাতে বুঝিতে 
পারে যে তাহাদের ধনবল, জনবল, আত্মীয়তা, কুটুম্িতা কিছুই তাহাদিগকে, কাফিরদের পাণ্ডা 
প্রধানদিগকে রেহাই দিতে পারিবে না, আজিকার এই স্যোগে তাহাদের মনে এই বদ্ধমূল ধারণা, 
ভয়ভীতি, দাপট এবং প্রভাব প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা, ও সার্থকতা ছিল অপেক্ষাকৃত অধিক | তদুপরি 
শহীদ হইলেনই বা, তবুও সত্তর জন মুসলমানের বিচ্ছেদকাতরতা কি কম দুঃখের কথা | আর দয়া- 
দরদের সুযোগ ত আজই চলিয়া যাইতেছে না, একবার এই প্রয়োজনীয় কর্তব্যের পর শতবার দয়া 
দরদের স্থুযোগ আসিবে, বরং আজিকার নির্মমতা প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যৎ দয়া-দরদেরই পথ খুলিয়া দিবে। 
তাই বন্দিমুক্তি এবং মুক্তিপণ গ্রহণ আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত এবং পছন্দ ছিল না। বর্তমান আয়াত 
আল্লাহ্‌র এই অপছন্দই প্রকাশ করতঃ, সাহাবাদের এই সিদ্ধান্তকে সংগীন ভুল বলিয়া ঘোষণ! 


করিতেছে । 


রর (দঃ) এই সিদ্ধান্ত এবং পছন্দের মূলে তাঁহার স্বভাবন্থুলভ অনন্যসাধারণ দয়া সহামুভূতিই 
হর 8 সাহাবাদের নি ছিল বিভিন্ন জনের বিভিন্ন -ৃষ্টিভংগিতে : 
কেহ্‌ দয়া সহানুভূতি এবং অর্থ, কেহ নৈতিক আদর্শ ধর্মীয় প্রেরণ। এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিতংগিতেই 
এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হদীদ শরীফের বর্ণনা অনুসারে একমাত্র হুযুর (দঃ) ব্যতীত সাহাবাদের 
এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভংগিরই প্রভাব ছিল কোন না কোন আকারে পরিস্ফুট এবং বিদ্যমান ৷ 
বর্তমান আয়াত তাই তাহাদের তিরস্কার করিয়া বলিতেছে যে__পাথিব সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত, ছুন্যার 


দশম [ ২৬৩ ] পার৷ 
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আন. কুরআন (সুর! আনফাল ) তরজমা ও তফ সার 


ধনদৌলতের কামনা তোমাদের মত উন্নত আদর্শ মুসলমানদের পক্ষে শোভা পায় না; তোমাদের আদর্শ 
আরও উচু, আরও মহান, উন্নত হইবে। নশ্বর জগতের তুচ্ছ অর্থসম্পদের প্রতি গুরুত্বদান, দৃষ্টিদান 
অবিনশ্বর জগতের মহান জীবনের, আল্লাহ্‌র সন্তোষ সান্নিধ্য পথের অভিযাত্রীর পক্ষে গুরুতর প্রতিবন্ধক 
সন্দেহ নাই। এমতাবস্থায় তোমাদের বর্তমান সিদ্ধান্ত মারাত্মক ভুল, তোমাদেরই অকল্যাণের মূল 
একথা বলা বাহুল্য । 


০৯১ ০১১$/-_তোমরা তুচ্ছ পাথিব সম্পদ সামগ্রী কামনা করিতেছ অথচ ভুলিয়া যাইতেছ 
যে আল্লাহর কাছে আখেরাতের মহান সম্পদই কাম্য । তোমরা ভুলিয়া যাইতেছ যে, এই 
সমস্ত সম্পদ সামগ্রী, সাজ সরঞ্জাম কোন কিছুরই তোয়াকা রাখেন না তিনি; তিনি ইচ্ছা করিলে 
এই সমস্ত ব্যতীতই তোমাদের কার্য সিদ্ধি করিতে পারেন; কিছুতেই, কিছুর জন্যই তাহার কখনও 
আটকায় না। আজ তোমরা রক্ষা পাইলে সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতে সাবধান । 


বল! বাহুল্য উপরে যেমন উল্লিখিত হইয়াছে যে, শুধুমাত্র অর্থই সাহাবাদের উদ্দেশ্য ছিল না, 
এতদসংগে অন্ান্ত নৈতিক, ধর্মনৈতিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগিও ছিল । তবুও যেহেতু বদর যুদ্ধ ইসলামের 
মহান জয়যাত্রার এঁতিহাসিক ভূমিকা, সুচনার সামান্য ক্রুটি ও ভবিষ্যতের মারাত্মক বিপদ ডাকিয়া 
আনিতে পারে, স্থচনায় সতর্ক না হইলে শেষ রক্ষা কঠিন হইয়া দাড়ায়, তাই এমন তীব্র তিরস্কার 
সাহাবাদের প্রতি। ধর্মীয় এবং জাতীয় কল্যাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভংগি প্রভাব বিস্তার 
না করে, অর্থনৈতিক চাপ এবং প্রভাবে মুসলমানদের কোন জাতীয় এবং ধর্মীয় সিদ্ধান্ত যাহাতে 
গৃহীত না হয়, জাতীয় এবং ধর্মীয় স্বার্থে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভংগিকে যাহাতে অতি গুরুত্ব ন! দেওয়া হয়, তঙ্জন্য 
সাহাবাদের প্রতি উল্লিখিত তীব্র তিরস্কারের মধ্যে বিশ্ব মুসলিমের প্রতিই এই সতর্কবাণী রহিয়াছে। 


মনে রাখিবেন, যেহেতু সাহাবাদের এই ভুল ছিল বিচারের ভুল, তাই তাহাদের দণ্ড ভোগ 
করিতে হয় নাই। বিচারকের বিচার, মুজতহিদের ইজতেহাদের ভুল হেতু তাহাকে শাস্তি প্রদান 
না করিলেও তিরস্কার যে করা যাইতে পারে বর্তমান আয়াত তাহার প্রমাণ। অনুরূপ ভাবেই হদীস 
শরীফে আছে__একদা প্রবাসে যুদ্ধক্ষেত্রে এক ব্যক্তির গোসল ফরয হয়, তাহার মস্তিষ্কে আঘাতের 
ক্ষত, পানি লাগিলে সংগীন আশংকা, সংগীদিগকে মস্লা বা শরীয়ত-নির্দেশি জিজ্ঞাসা করে, তাহারা 
বলে, পানি বর্ত্তমান থাকিতে ব্যবহার না করিবার কোন অবকাশ আমর! দেখিতে পাইতেছি না। 
লোকটি গোসল করে, ক্ষতস্থানে পানি লাগে, যন্ত্রণা বাড়িয়া যায়, অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়! 
হুযুর (দঃ) তাহ! জানিতে পারিয়া তাহাদের তিরস্কার করিয়া বলেন এ! ৮৬ 25 “ইহারাই তাহাকে 
কাতল করিল, আল্লাহ্‌ তাহাদের কাতল করুন!” বল৷ বাহুল্য বিচারের ভুল হেতুই তাহারা শুধুমাত্র 
তিরস্কারে অব্যাহতি পাইল, হত্যার দণ্ড ভোগ করিতে হয় নাই। অনুরূপ ক্ষেত্রে তাই শাস্তি বিধান 
না করিলেও তিরস্কাবে বাধা নাই । 


৬৮। ৮৮১5 ১১)- বলা বাহুল্য এই সংগীন অপরাধে সংগীন শাস্তিই ভোগ করিবার ছিল, একমাত্র 
পূৰ্বৰ স্থিরিকৃত একটি সিদ্ধান্ত এবং লিখন হেতুই এ যাত্রা তাহারা অব্যাহতি পাইল, বাঁচিয়া গেল! 
এই পূর্ব স্থিরিকৃত সিদ্ধান্ত বা লিখন কি? এ সম্বন্ধে পাক কুরআন স্পষ্ট ভাষায় কোন কিছু প্রকাশ 
ন! করিলেও এস্থলে একাধিক বিষয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে । যথা__(১) মুজতহিদের এরূপ ভুলে শান্তি 
দেওয়া যাইবে ন৷; (২) কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট নিদে্শ ন! দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌ অপরাধীকে শাস্তি 
প্রদান করেন না (৩) বদর যুদ্ধের অপরাধীদের অপরাধ আল্লাহ তাআলা পূর্বাহ্ছেই মার্জনার সিদ্ধান্ত 
নিয়াছেন। (8) মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দিমুক্তি অদূর ভবিষ্যতে বৈধ বলিয়াই ঘোষণা করিবেন 
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আন কুরআন (সুর! আনফাল ) তরজমা ও তফসীর 


2 (15 ax 05০৬৫) বন্দীদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিবে বলিয়া আল্লাহ্‌র জানা। 
(৬) পয়গম্বরের বর্তমানে এবং লোকের ইস্তেগফার-রত অবস্থায় আযাব না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ৷ 


একটি হদীসে প্রকাশ-_বর্তমান আয়াতের উক্ত সতর্ক বাণীর পর এই অপরাধের ছা 
আযাবের দৃশ্য হুযুরের (দঃ) সন্মুখে উপস্থিত হয়, হুযুর (দঃ) কান্নায় ভাসিতে থাকেন । হযরত ডমর 
(রাঃ) কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হুযুর (দঃ) বলেন--বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকিলে যে আযাব আজ 
আসিবার ছিল, আমার সম্মুখে যে এখন সেই আযাবের ভয়ংকর দৃষ্ঠ বিদ্যমান । 


কুম্থুফের নামায পাঠকালেও হুযুর (দঃ) কাবা-প্রাচীরে বেহেশত দোযখের দৃশ্য বিদ্যমান দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। 

1১৩ উল্লিখিত তিরস্কার ও সতর্কবাণীর পর সাহাবারা (রাঃ) গণীমতের এবং মুক্তিপণের অর্থ 
স্পর্শ করিতেও সভয়ে বিরত থাকেন। বর্তমান আয়াতে তাই তাহাদের অভয় এবং সান্তনা দিয়া বলা 
হইতেছে যে-_-ভয়ের কারণ নাই, গণীমতের ধন আল্লাহ্‌র দান, স্যচ্ছন্দে ভোগ করিতে পারি? রি 
গণীমতের ধন এবং পার্থিব সম্পদকে অতি গুরু দান এবং জিহাদের উদ্দেশ পরিণত করাই নি 
নিন্দনীয়। সাময়িকভাবে সাময়িক পরিস্থিতিতে তোমাদের সিদ্ধান্ত আজ যতই তুল হউক না রর 
ধনে দোষ স্পর্শীয় নাই। আল্লাহ তাআলা তাহার নিজ করণায় তোমাদের ভুল 
তোমাদিগকে গৃহীত অর্থ ভোগ করিবার অনুমতি দান করিতেছেন । 
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তরজমা 


৭০। 201 0&:1 এ. হে নবী! তোমার হাতের বন্দীদেরকে বলিয়া দাও যে__আল্লাহ্‌ যদি তোমাদের 
মনে কিছু পুণ্য জানিতে পারেন, তবে তোমাদের কাছ খেকে যাহা কাড়িয়া নেওয়া 
হইয়াছে, তদপেক্ষা উত্তম তোমাদের দিবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করাবেন, আল্লাহ্‌ 
যে মার্জনাকারী দয়াময়। 

৭১। 1১১১ 015 আর যদি তাহারা তোমার সংগে দাগাবাজী করিতে যায়, তবে ইতিপুৰে আল্লাহ্র 
সংগেও ত দাগাবাজী করিয়াছে, ফলে তিনি তাহাদের ধরাইয়া দিয়াছেন, আল্লাহ্‌ 
যে সব জানেন মহাজ্ঞানী তিনি । 

৭২। 023101 যাহারা ঈমান আনিয়াছে, ঘরবাড়ী ছাডিয়াছে, তাহাদের ধনেপ্রাণে আল্লাহ্‌র পথে 
সংগ্রাম করিয়াছে, আর ৬১ 4৫ ৮2৩, 
যাহারা আশায় দিয়াছে, [শ 
সাহায্য করিয়াছে, তাহারা 
একে অন্তের বন্ধু, এবং 
যাহারা ঈমান আনিয়াছে কিন্ত 
ঘরবাড়ী ছাড়ে নাই তবে 
যে পর্যন্ত না তাহার! ঘরবাড়ী 
ছাড়িয়াছে তাহাদের সহ- 
যোগিতাঁয় তোমাদের কোন 
প্রয়োজন নাই ; আর যদি 
তোমাদের সাহায্য চায়, তবে 
তোমাদের পক্ষে তাহাদের 
সাহায্য করা অবশ্য জরুরী, 
তবে তাহাদের বিরুদ্ধে নয় 
যাহাদের এবং তোমাদের 
মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত 
রহিয়াছে ; আল্লাহ্‌ কিন্তু 
তোমাদের কীতিকলাপ লক্ষ্য 
করিতেছেন। 


৭৩। 15১25 ০:১। 9 আর যাহারা কাফির, তাহারা ২. | 
একে অন্যের বন্ধু, তোমরা রা 
যদি এরূপ না কর, তবে 
দেশের মধ্যে ফাসাদ ছড়াইবে এবং বিরাট অনাস্থষ্টি দেখা দিবে | 

৭8 | 1১২ ৩:১১ এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে, ঘরবাড়ী ছাড়িয়াছে, আল্লাহর পথে লড়াই 
করিয়াছে এবং যাহার৷ তাহাদিগকে ঠাই দিয়াছে, তাহাদের সাহায্য করিয়াছে, 
তাহারাই খাঁটি মুসলমান, তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং মহান জীবিকা রহিয়াছে। 

৭৫1 1১ ৩:15 আর যাহারা অতঃপ্র ঈমান আনিয়াছে, ঘরবাড়ী ছাড়িয়াছে, তোমাদের পক্ষে 
লড়াই করিয়াছে, তাহারাও তোমাদেরই লোক ; এবং আত্মীয়রা পরস্পরের মধ্যে 


রি আল্লাহ্‌র হুকুমে অপেক্ষাকৃত বেশী হক্‌ রাখে। আল্লাহ্‌ যে সব কিছুর 
খবর রাখেন। 
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১১৪৯ 


আন. কূরআন (সুরা আনফাল ) তর জমা ও তষ্কমীর 
তফসীর 


৭০1 5811 (৬1 (4 বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে কেহ কেহ যথ| হযরত আব্বাস (রাঃ) নিজেকে 
মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করেন। তছুত্তরে তাহাদের সাস্ভ না দিয়া বলা হইতেছে _তোমর!| যদি সত্য 
সত্যই মুসলমান হও, আল্লাহ্‌ যদি তোমাদের অন্তরে সত্যিকার ঈমান একীন দেখিতে পান, তবে 
নিশ্চিন্ত থাক, আজ মুক্তিপণ স্বরূপ তোমাদের থেকে যাহা নেওয়া হইল, অদূর ভবিষ্যতে 
এতদপেক্ষ বহুগুণে বেশী তোমাদিগকে দেওয়া হইবে, অধিকস্ত আল্লাহ্‌. তোমাদের অপরাধ মার্জনা 
করিবেন। 

বলা বাহুল্য আয়াত ঘোষিত আশ্বাসবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইয়াছে ।. বদর যুদ্ধের 
বন্দীদের যাহারা পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহার! অগাধ ধন-সম্পদের অধিকারী হুইয়াছিলেন | 


৭১। 15১98 015__-ওগে। নবী ! আর যদি ইসলাম প্রকাশ দ্বারা মুসলমানদের প্রতারণা করা, দাগা 
দেওয়া হয় তাহাদের উদ্দেশ্য, তবে তাহাতে বিশ্মিত হইবার চিন্তিত হইবার কিছু নাই। ইহা তাহাদের 
পুরাতন নীতি, ইতিপূর্বেঃও তাহার! আল্লাহ্‌র সংগে দাঁগাবাজী এবং প্রতারণা করিয়াছে, “আহদে 
আলাসতু” বা আল্লাহ্‌র সংগের আদি অংগীকার ভংগ করতঃ কুফুর শিরিক করিয়াছে, বনিহাশিমের কেহ কেহ 
তোমার সাহায্য সহযোগিতার অংগীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু 
ফল কি হইয়াছে? তাহারা ত আল্লাহকে ঠকাইতে পারে নাই; আল্লাহ্‌কে ঠকাইতে গিয়া শেষ পৰ্যন্ত 
নিজেরাই ঠকিয়াছে ; অতীতে যাহারা তাহারাও নিপাত গিয়াছে, উচ্ছন্ন গিয়াছে, এমন করিয়াছিল 
আল্লাহ্র আযাবের কবল থেকে রেহাই পায় নাই; বর্তমানের অপরাধীরাও রেহাই পায় নাই, তাই আজ 
বদর যুদ্ধে নিহত, তোমাদের হাতে বন্দী । অন্ধরূপ আচরণকারীদের জন্য অনুরূপ শাস্তিই চির নিশ্চিত 
অবধারিত । আল্লাহ্‌র কাছে কাহারও কোন কিছু গোপন থাকিবার নয়, থাকিতে পারে না; অতএব 
তাহাকে ফাঁকী প্রতারণার পরিণাম যে আত্ম-প্রতারণা তাহাতে সন্দেহ থাকে না। 

৭২। 81501 0।__বদর-বন্দীদের মধ্যে যাহার! প্রকৃতপক্ষে মুসলমান থাকা সত্বেও হিজরত করেন 
নাই এবং নিজেদের অনিচ্ছ। সত্বেও বদর যুদ্ধে কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, বর্তমান 
আয়াত তাহাদের সম্পর্কেই যথা নির্দেশ ঘোষণা করিয়াছে। 

বলা বাহুল্য ভুযুরের (দঃ) সাহাবা সহচরদের মধ্যে মুহাজির এবং আনসার দুইটি শ্রেণী 
ছিল; মুহাজিরগণ পরিবার পরিজন এবং ঘরবাড়ী ছাড়িয়া আসেন, আন্সাররা আশ্রয় দেন, সাহায্য 
করেন, হুযুর (দঃ) তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেন। হুযুরের (দঃ) সংগে যত মুসলমান 
তাহাদের সন্ধি চুক্তি এক; একের সন্ধি সকলের সন্ধি, একের বন্ধু সকলের বন্ধু, এমনকি হিজরতের 
প্রারস্ত হইতে তাহারা একে অন্যের ওয়ারিশ উত্তরাধিকারী ৷ 

পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান আনিয়াছে অথচ হিজরত করে নাই, যাহারা মুসলমান অথচ অমুসলমান 
রাষ্ট্র বা দারুল হরবে যাহাদের অবস্থান, তাহাদের বন্ধুহ সন্ধির কোন গুরুত্ব দারুল্‌ ইসলামের মুসলমানদের 
নিকট নাই৷ তাহার। নিজেদের বিচার বিবেচনায় যে সমস্ত সন্ধি চুক্তি করিবে, দারুল ইসলাম বা 
ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানেরা তাহা মানিয়। নিতে বাধ্য নয়। তাহারা প্রয়োজন বোধ করিলে উক্ত 
মুসলমানদের সংগে সন্ধি সুত্রে আবদ্ধদের সাথে যুদ্ধ করিতে পারিবে; কিন্তু যদি অমুসলমান রাষ্ট্রের 
মল মালের! ধর্মীয় ব্যাপারে ইদরারী রা দিও 


করা ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানদের পক্ষে জরুরী কর্তব্য হইয়া যায়। 
দশম [ ২৬৭ ] পারা 
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আন কুরআন (সরা আনফাল ) তরজম। ও তফসীর 


এক কথায় যাহারা কাফির রা হইতে হিজরত না করিয়া সেখানেই রহিয়াছে, তাহাদের রাষ্ট্রীয় 
“ব্যাপারে কিংবা অন্ত কোন প্রকার সন্ধি চুক্তি মানিয়া চলিতে ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানরা বাধ্য নয়, 
পাবন্দ নয়; কিন্তু তাহারা যদি ধর্মীয় ব্যাপারে সাহায্য চায়, তবে তাহাদের সাহায্য করা কর্তব্য। 
তবে এক্ষেত্রেও দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র পূর্ববাহ্নেই যাহাদের সংগে চুক্তিবদ্ধ রহিয়াছে, দারুল 
হরবের মুসলমানদের জন্য উক্ত সন্ধি চুক্তি ভংগ করতঃ তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে, অস্ত্র ধারণ 
করিতে পারিবেনা, দারুল হরবের মুসলমানদের সাহায্য করিতে পারিবে না । অনুরূপভাবেই মুহাজিরিন 
এবং আনসারগণ একে অন্যের ওয়ারিশ উত্তরাধিকারী ; দারুল হরবের মূসলমানেরা তাহাদের ওয়ারিশ 
উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না । 


৭৩| 19১55 9:91 5 মুসলমান অমুসলমানদের মধ্যে কেহ কাহারও প্রকৃত বন্ধু নয়, কেহ কাহারও 
ওয়ারিশ উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। অমুসলমানরা পরস্পর বন্ধু এবং একে অন্যের ওয়ারিশ 
উত্তরাধিকারী ; ধর্মীয় ব্যাপারে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাহারা সকলেই এক । অতএব যদি মুসলমানরা এক 
না হয়, একতাবদ্ধ না থাকে, পরস্পর অস্তরংগ এবং অকৃত্রিম সহায় সহযোগী না হয়, দূর্বল মুসলমানেরা 
যদি স্বাধীন সবল মুসলমানের সংগ সাহচর্যে না আসে, তবে ভয়ংকর ক্ষতি, সর্বনাশ এবং অশান্তি 
উপদ্রবের জোরাল আশংকা ও সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না৷ দূর্বল মুসলমানেরা নিরাপদে থাকিতে 
পারিবে না; তাহাদের ধর্ম ঈমান সব কিছুই বিপন্ন হইবে, সর্বক্ষণ বিপদের সম্মুখীন থাকিবে | 


৭৪ | 9:১| যাহারা হুযুরের (দঃ) সংগ নিয়াছে, ঘরবাড়ী ছাড়িয়াছে, তাহারা যাহারা 
ঘরবাড়ী ছাড়ে নাই, নিজের ঘরে রহিয়াছে, তাহাদের তুলনায় ছুন্য়া আখেরাতে ইহকালে পরকালে 
উন্নতমান সন্দেহ নাই। আখেরাতে আল্লাহ্র বিরাট বখশীশ মার্জনা, সুখ সম্মানের জীবন জীবিকা 
এবং ছুন্যাতেও গণীমতের ধন, প্রভাব প্রতিপত্তি তাহাদের জন্য নিশ্চিত অবধারিত রহিয়াছে। 


৭৫ 1১২ 9২21 ১--পরবর্তাঁ মুহাজিরগণ প্রথম কালের, পূর্ববর্তী যুহাজিরদের পধ্যায়- 
ভূক্ত। তাহাদের সন্ধি চুক্তি যুদ্ধ মীরাশ প্রভৃতি কোন কিছুতেই হিজরতের অগ্রপশ্চাতের কোন 
প্রভাব পড়িবে না। কিন্তু যদি পূর্ববর্তী কোন মুহাজিরের আত্মীয় স্বজন পরে মুসলমান হয় অথবা 
হিজরত করিয়া আসে, তবে তাহার মীরাশ উত্তরাধিকারিতায় উক্ত যুহাজিরেরই অগ্রাধিকার থাকিবে! 
আল্লাহতাআল! ভাল করিয়া জানেন-_কাহার হক কতখানি, কাহার কতটুকু অধিকার । তাই তাহার 
প্রত্যেকটি নির্দেশই যুক্তি সংগত, বিবেচনা-প্রন্থত সন্দেহ নাই । 


_ঃ সুরা আন্ফাল সমাপ্ত :_ 


ব্বশম ছি পারা 
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তরজমা 


স্থরা তওবা. মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত একশত উনত্রিশ, রুকু যোল। 
01 4৫ 1 54৫ ক 5 
০৮৯৯৮1৩৮২৯১ 


হত ob যে সমস্ত মুশরিকদের সংগে তোমাদের চুক্তি স্বাক্ষর হইয়াছিল, আল্লাহ্‌ এবং রসুলের 
তরফ থেকে তাহাদিগকে স্পষ্ট জবাব__ 

২। ০০১। 1১০০ চারটি মাস তবে দেশের মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া লও এবং জানিয়! রাখ যে 
তোমরা আল্লাহকে ঠেকাইতে পারিবে না এবং আল্লাহ্‌ কাফিরদিগকে অপাস্ত 
করিবেনই করিবেন | 

৩। ১,০১১ এবং আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রস্থুলের তরফ থেকে বড় হন্বের দিনে লোকদের শুনাইয়া 
দাও যে__সুশরিকদের সংগে আল্লাহ্‌র এবং তাহার রন্থুলের কোন সম্পর্ক নাই; 

= অতএব তোমরা যদি তওব। 
কর, তবে তোমাদের পক্ষে 
চু ভাল, আর যদি ন৷ মান 

ৰ তবে জানিয়! রাখ যে, তোমরা! 

2 কখনও আল্লাহ্‌কে দমাইতে 

পারিবে না; কাফিরদিগকে 

অতএব নিদারুণ আযাবের 
খোশ খবর শুনাইয়া দাও ৷ 


KEE TENE 
MES AISI AS 
EEE EST 
HGS GILT I ATI 
EES SEES SLE 


23197 


ERE LO 2nd ): 


525৬১ 


রঃ লালিত ঘা 
সিন 


৪1 02১0 31 তবে যে সমস্ত মুশরিকদের 
সংগে তোমরা চুক্তিবদ্ধ 
চপ ক 2৫ 22851 [2 রহিয়াছ, অতঃপর তাহারা! 
পিস EE 
রিমির তোমাদের ব্যাপারে কোন 
PES) ohe pgs 77° ৩৪০৮: কম্ুর করে নাই, তোমাদের 
79 23 LL 3 BL 2৫415 
EAS EEE he বিরুদ্ধেও কাহারো সাহায্য 
2S DIES As Es GG করে নাই, নির্দিষ্ট ম্যাদ 
| ৮১১/৮-১৮১১৩০১০৮১৮৮, S th দি ূ 
পুর্ণ কর; যাহারা সতর্কতা 
অবলম্বন করে আল্লাহ্‌ যে 
25০55 Ez 9s শত 4042.242 LAN =944 | 2 ] 
(১৫০৫৬০৮৬৮০৩ ডো ্‌ ১255 9 
22০৮ 52142255069 1661 21158 অতঃপর যখন নিরাপত্তা মাস- 
| 0০৮৯১০৯৮৪১৬ ৩১১ এ এ সি 22 
88 টি Mont Sedition গুলি অতিক্রান্ত হইয়া যাইবে, 
৮০০৩ 


তখন যেখানে পাও মুশরিকদের কাতল কর, ধর, ঘেরাও কর এবং সর্বত্র 


তপু 2 


55575২21৮45 415 (৫055 
| 05555256525 SNS 


তাহাদের জন্য ওৎ পাতিয়া থাক; অতঃপর তাহারা যদি তওবা করে, নামাষ 
ঠিক রাখে, যকাত দেয়, তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দাও , আল্লাহ্‌, মার্জনাকারী 
মেহেরবান সন্দেহ নাই । 


পর্যন্ত ন! সে আল্লাহ্‌র 

আলতা র যদি কোন মুশরিক তোমাদের শরণ চায়, তবে যে 

| 2 টি শুনিয়া নেয়, তাহাকে আশ্রয় দাও, অতঃপর তাহাকে তাহার নিরাপদ 
| স্থানে পৌছাইয়! দাও, কেননা তাহারা এমন লোক যাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি নাই । 


| দশম L ২৬৯ ] পার 
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আন্‌ কুর্জান (সুরা তওবা) তরজমা ও তফ সার 


তফসীর 
সুরা তওবা 


১। ১+5%__স্ুরা আনফাল হিজরতের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়, সুরা তওবা শেষের 
দিকে। পাক কুরআনের কোন আয়াত কিংবা কোন সুরা যখনই অবতীর্ণ হইত, হুযুর (দঃ) বলিয়। 
দিতেন, অমুক সুরার পরে অমুক স্থুরার এবং অমুক সুরার অমুক আয়াতের পরে অমুক আয়াতের 
স্থান; আবার বিভিন্ন সুরার মধ্যে ফরক করিবার জন্য ছিল বিসমিল্লাহ অবতরণ। সুর! আনফাল 
এবং সুরা তওবার বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে সামপ্রস্ত এত বেশী যে, সুরা তওবাকে স্বুরী আনফালেরই 
অংশ বিশেষ এবং পরিশিষ্ট বলিলে অত্যুক্তি হয় না; বিষয় বর্ণনার সামঞ্রস্ত সাদৃশ্য এবং স্থুরা তওবার 
প্রথমে পরিচিত নিয়মানুসারে হুযুরের (দঃ) তরফ থেকে বিসমিল্লাহ্র অনুল্লেখ হেতু সুর! তওবা 
স্বতন্ত্র সুরা নয় বরং সুরা আনফালেরই পরিশিষ্ট বা অংশ বিশেষ বলিয়া স্বভাবতঃই ধারণা জন্মে; 
আবার পরিচিত রীতি মুতাবিক অন্য কোন স্ুরায় সুরা তওবার আয়াতগুলির স্থান নির্দিষ্ট করিয়া 
না দেওয়ায় ইহা স্বতন্ত্র সুরা বলিয়া ধারণা জাগা স্বাভাবিক; সুরা তওবার এই উভয় দিকের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়াই হযরত উসমান (রাঃ)-সংকলিত কুরআনে সুরা আনফালের পরে স্থুরা তওবা যেমন 
লিখিত রহিয়াছে, উভয়ের বিষয়বস্তুর সাদৃশ্ত-পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহ লিখিত হয় 
নীই, তেমনি আবার স্বুরা তওবার স্বাতন্ত্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহার স্থচনায় তথা তওবা 
এবং আনফালের মধ্যস্থলে ফাক রাখ! হইয়াছে, যাহাতে ইহাকে আনফালের অংশ বলিয়া কেহ 


ধারণা নর! অবতারণ কালের অগ্রপশ্চাৎ হিসাবে আনফালকে সুরা তওবার পুর্বেবই সন্নিবেশিত 
করা হহয়াছে। 


বদর যুদ্ধ এবং তাহার আমুসংগিক ইতিবৃত্তই স্থুরা আনফালের সারাসার । বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহ্‌র 
ঘোষণায় ০৬১ (5 ফুরকানের দিন, হক ও বাতিল, সত্য-মিথ্যার ফরক পার্থক্য প্রকাশের দিন 
নামে অভিহিত। হক ও বাতিল সত্য-মিথ্যা, তওহীদ, শিরিক, একত্ববাদ ও বনুত্ববাদের বাস্তব 
রূপ এবং পরিণাম স্ুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত ও পরিলক্ষিত হইয়াছে বদরের যুদ্ধে। বদর যুদ্ধকে 
প্রকৃতপক্ষে ইসলামের অটুট বিশ্বত্রাতৃত্বের স্থদৃঢ় ভিত্তি এবং হুকুমতে ইলাহী বা খোদায়ী রাষ্ট্রের মহান 
ভূমিকা বলিলে অসত্য হয় না। সুরা আনফালের শেষে বর্ধিত 19১ 0:95 আয়াত স্পষ্ট ভাষায় 
ঘোষণা, করিয়াছে__সত্যপ্রোহিতায়, মুসলিম-বিদ্ধেষ এবং ইসলামদ্রোহিতায় বদ্ধপরিকর সংঘবদ্ধ 
অমুসলমান এবং কাফির সংহতি ও শক্তি হইতে আত্মরক্ষা নিরাপত্তা এবং নিজের সত্যের অভিযানকে 
নিরাপদ নিবিত্ব নিষ্কণটক করিবার গুরুদায়িত্ব পালনে যে জাতীয় সংহতি এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে 
ইসলাম ধর্ম মুসলমানদের পক্ষে অনিবার্য এবং অপরিহার্য জরুরী বলিয়৷ নির্দেশ দিয়াছে, সেই 
গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ পালন করিতে হইলে একটা নিরাপদ শক্তিশালী এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের একটি মহান কেন্দ্রের 
প্রতিষ্ঠা অবশ্য অবশ্য চাই। এবং জানা কথা এই অত্যাবশ্যকীয় মুসলিম সংহতি এবং বিশ্ব মুসলিমের 
ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের কেন্দ্র হিসাবে জধিরাতুল আরব তথা আরব ভূখণ্ড অপেক্ষা, অনুকুল এবং যুক্তি সংগত 
স্থান আর দ্বিতীয় নাই৷ পবিত্র মকীনগরী যার হেড কোয়াটার, সদর মহল, আল্লাহ্র লীলা নিকেতন 
কাবাঘর যার বুকে» বিশ্ব মুসলিমের এক্য এবং সংহতি-কেন্দ্রের পক্ষে সেই জধীরাতুল আরবের সংগে 


টেক্কা দিতে পারে পৃথিবীর বুকে এমন দ্বিতীয় স্থান যে আর কোথাও নাই, হইতে পারে না 
একথা ব্ল! বাহুল্য ! 


ছশম ২৭০ ] ৰ পারা 
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আম কুরআম (সুরা তওবা) তরজমা ও তফনীর 


যে সমস্ত মুসলমানেরা মক! হইতে হিজরত করে নাই, যাহারা কুফুর বা কাফির পরিবেশে 
কাফিরদের প্রভাবাধীন, দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানদের উপর তাহাদের বন্ধুত্ব সহযোগিতার 
কোন দায় দায়িত্ব নাই, একথা ৬ ৫% 3১ ৩+ ৮৩ ৮ আয়াতে ইতিপূর্বে বৰ্ণিত রহিয়াছে। বড়জোর 
সাধ্যমত তাহাদের সাহায্য মদদ কর! যাইতে পারে। এমতাবস্থায় মুসলিম সংহতি মুসলিম ভ্রাতৃত্বের 
সুশক্ত দূর্গ সু কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতিটি-গ্রস্থিকে মযবুত এবং অটুট করিতে দুইটি 
বিষয়ের একটি ন! একটি অবশ্য অবশ্য চাই। হয় কাফির-প্রভাবাধীন মুসলমানের! হিজরত করিয়া 
মদীনায় একত্রিত সমবেত ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে অবাধে আবদ্ধ হইবে অথবা কাফির-প্রভাব 
ুক্ত স্বাধীন মুসলমানের! তাহাদের অদম্য সাহস অসাধারণ বিক্রম এবং অতুলনীয় আত্মোতসর্গ দ্বার! 
কুফুরের বিষ দাত এবং মেরুদণ্ড ভাংগিয়। দিবে ; জযীরাতুল আরবকে মুসলমানদের পক্ষে এমনভাবে 
নিরাপদ এবং কুফুর-প্রভাবমুক্ত করিয়া তুলিবে যে, অতঃপর আর হিজরতের প্রশ্ন উঠে না, প্রয়োজনই 
থাকে না। তথা জযীরাতুল আরবকে এমন'একটি অবিমিশ্র এবং নিরংকুশ মুসলিম সংহতির রাষ্ট্রীয় এবং 
প্রভাবশীল কেন্দ্রূপে গড়িয়া তুলিবে যে, অতঃপর এই কেন্দ্রের মধ্যে ইসলামী আচার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় 
ইসলামী আদেশ নিষেধ পালনে বাধা দিবার কল্পনা করিতেও যেন কেহ সাহস না পায়। 


জানা কথা কাফিরদের নিত্যকার উৎপাৎ উপদ্রব বিশ্বাসঘাতকতা ফিতনা ফাসাদ চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের 
মূলোচ্ছেদ এবং ইহ! হইতে অব্যাহতি ও নিরাপত্তা লাভের এবং নিধিদ্ধে শান্তিপূর্ণ ভাবে বিশ্বমানবকে দ্বীন 
ইসলামের মহান পবিত্র আহ্বান এবং কল্যাণামৃত পরিবেশনের পক্ষে উক্ত দ্বিতীয় পন্থা অর্থাৎ অবিমিশ্র বলিষ্ঠ 
শক্তিশালী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা অনিবার্ধ্যতা অস্বীকার করা যায় না। হিজরী দ্বিতীয় সনের 
বদর যুদ্ধ এই মহান উদ্দেশ্য সাধনার পথে প্রথম পদক্ষেপ এবং অষ্টম হিজরীর মকা বিজয় ইহার 
শেষ পর্ব। মক্কা বিজয়ের ফলে উল্লিখিত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হইলেও এই কেন্দ্রের নিরাপত্তা এবং অন্থাত্র 
ইসলাম প্রচারের প্রতিবন্ধকতা ও বাধ! অপসারণের জন্য, কেন্দ্র হইতে বিশ্বমানবকে ইসলামের মহান 
আহ্বান, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব মানবত| এবং প্রকৃত সভ্যতার পবিত্র আমন্ত্রণে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা অথবা 
বাহিরের প্রতিবন্ধকতা যাহাতে বাধ! জন্মাইতে না পারে তজ্জন্য বিহিত ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল অনিবার্য । 


এতদুদ্দেশ্টেই তথা এই মহান কেন্দ্রকে কুফুর ঈমানের ছন্দ সংঘর্ষ হইতে চিরমুক্ত ইসলামী 
আদর্শের মূর্ত প্রতীক রূপে গড়িয়া তুলিয়া যাহাতে সেখান থেকে বিশ্বমানবের কল্যাণ ও মুক্তির 
স্থনির্মল অমৃতধারা অবাধে নিবিত্নে বিশ্বের কোণায় কোণায়, বিশ্বমানবের দুয়ারে দুয়ারে প্রবাহিত 
হইতে পারে, এবং এই মহান দায়িত্ব সম্পাদনে আরব জগত শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুর ভূমিকা গ্রহণ 
করিতে পারে তজ্জন্য যথাবিহিত নির্দেশাদি ও যথা প্রয়োজন ব্যবস্থা নিয়াই স্বর! তওবার অবতরণ ৷ 
বলা বাহুল্য অনতিকাল পরেই স্থরা তওবা বাস্তব রূপ ধারণ করে, মুসলমানের জাতীয় জীবনে 
বিশ্বমানবতার কল্যাণ জগতে রূপায়িত হয়। ইসলামের মহান আহ্বান আরব জগতের সীমা অতিক্রম 
করতঃ দিশ্বিদিক ছড়াইতে থাকে । সুরা আনফাল এবং স্থরা তওবার এই মধুর সাদৃশ্য সম্পর্ক ভূমিকা 
এবং উপসংহারের সম্পর্ক তুল্য সন্দেহ নাই । 

২। 1১৯৮-১__হিজরী ষষ্ঠ সনে হুযুর (দঃ) এবং কুরাইশদের মধ্যে এতিহাসিক সন্ধি স্বাক্ষরিত 
হইবার পর আরবের বন্ুখুযাআ সম্প্রদায় মুসলমানদের সংগে এবং বন্বকর সম্প্রদায় কুরাইশদের 
সংগে সন্ধিনূত্রে আবদ্ধ এবং মিত্রতাবদ্ধ হয়। কিছুদিন পরে বন্ুবকর সম্প্রদায় সন্ধি ভংগ করতঃ 


বন্ুবকরকে আক্রমণ করে, কুরায়শরা তাহাদের সাহায্য দেয়; অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে। ফলে 
কুরাইশ এবং বনুবকর সম্প্রদায় উভয়েই কার্যতঃ বিশ্বাসঘাতকতা, এবং হুদায়বিয়ার সন্ধি ভগ করে। 


ঘশশম (| কথ] পার! 
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আধ কৃর্আৰ সুরা তওবা) তর জমা ও তীর 


তদুত্তরে প্রিয়নবী (দঃ) অষ্টম সনে কুরাইশদের বিরুদ্ধে মক্কা অভিযান করেন এবং অনায়াসে বিজয় 
লাভ করিতে সমর্থ হন। 


উল্লিখিত দুইটি উপজাতি ব্যতীত আরবের অন্তান্ত সম্প্রদায়ের সংগে মুসলমানদের সম্পর্ক ছিল 
বিভিন্ন প্রকার । কাহারও সংগে নির্দিষ্ট ম্যাদে সন্ধি, কাহারও সংগে অনির্দিষ্ট কাল চুক্তি ছিল, আবার 
কাহারও সংগে কোন প্রকার চুক্তিই ছিল না। উল্লিখিত সম্প্রদায় সমূহের প্রকার ভেদে তাহাদের 
সংগে যথাযোগ্য ও যথাবিহিত কর্তব্য সম্পাদনের নির্দেশ স্থুরা তওবার বিভিন্ন আয়াতে সুস্পষ্ট 
বিদ্যমান ৷ - 


প্রারস্তিক আয়াতের নির্দেশ তাহাদেরই উদ্দেশ্যে, যাহাদের সংগে সন্ধি থাকিলেও সন্ধির কোন 
ম্যাদ নির্দিষ্ট ছিল না; তাহাদিগকে চার মাস সময় দিয়া পূর্ববাহ্নেই জানাইয়া দেওয়া হয় যে, চার 
মাস পর্যন্ত তোমাদের সংগের সন্ধি বহাল থাকিবে, অতঃপর আমর! তাহার পাবন্দ নই, বাধ্য নই, তোমরা 
তোমাদের যথাকর্তব্য স্থির করিয়া লও। হয় ইসলাম গ্রহণ করতঃ মুসলিম ভ্রাতৃত্বের মহান বন্ধনে 
আবদ্ধ হও, নতুবা এই ইসলামী কেন্দ্র ত্যাগ করতঃ অন্যত্র চলিয়া যাও ; অন্যথায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক। 
তবে মনে রাখিও, তোমরা যাহা! কিছু কর না কেন, যত শক্তি প্রয়োগ কর না কেন, আল্লাহ্র অভিপ্রায়, 
দ্বীনে ইসলামের অভিযানকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না, প্রতিহত করিতে পারিবে না। ইসলাম 
গ্রহণ না করিলে ছুন্য়া আখেরাত, ইহকাল পরকাল সর্বত্র তোমাদের লাঞ্ছনা দুর্দশা অপমান ও আযাব 
অবধারিত স্থুনিশ্চিত। যাহাদের সংগে কোন প্রকার চুক্তিই আদৌ ছিল না, তাহাদের সম্বন্ধেও এই 
ঘোষণায় চার মাস কালের অবকাশ দেওয়া হয় । 


ইহার পরবর্তী আয়াতগুলি কিন্তু সন নয় হিজরীতে হজ্বের সময় হযরত আলী (রাঃ) হুযুরের 
(দঃ) তরফ থেকে সমগ্র আরব জগতের সম্মুখে, সমগ্র আরব জগতের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন । 


৩। 4 ০৭ ৩৷১| $__যিলহজ্ব মাসের দশম তারিখ কুরবানীর দিন অথবা নয়ই তারিখ আরফাতের 
দিনই হস্তে আকবর ঝ| বড় হজ্ব বলিতে উদ্দেশ্য । “উমরী”কে হন্থে আসগর বা ছোট হজ্ব বলা হইয়া থাকে । 


যে সমস্ত আরব সম্প্রদায়ের! নির্দিষ্ট ম্যাদে সন্ধি করতঃ ম্যাদ মধ্যে তাহা ভাংগিয়াছে, বিশ্বাসঘাতকতা 
করিয়াছে, বর্তমান আয়াতের ঘোষণা তাহাদের উদ্দেশ্যে । যদিও ইহাদের অনেকেই অষ্টম হিজরির 
পূর্ব্বেই সন্ধি ভংগ করিয়াছিল, তথাপি নবম হিজরীতে সামগ্রিকভাবে তাহাদের উদ্দেশ্যে এই চরম 
পত্র ঘোষণা । এক্ষণে হয় তাহারা, ইসলাম গ্রহণ করতঃ ইহকাল পরকালের কল্যাণ উন্নতি ও নিরাপত্তা 
লাভ করিবে, নয় আরব ভূখণ্ড ত্যাগ করতঃ অন্যত্র চলিয়া যাইবে, অন্তথায় তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এবং বলা বাহুল্য তাঁহার! যুদ্ধ করিয়া আল্লাহ্‌কে পরাজিত করিতে পারিবে 
না, আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ঠেকাইতে, প্রতিহত করিতে পারিবে না, পরস্ত নিজেদেরই অপমান লাঞ্ছনা 
দূর্গতি এবং পরাজয় ডাকিয়া আনিবে। | 


৪ | ৯০ 95) 31__ যাহারা মুসলমানদের সংগে নির্দিষ্ট ম্যাদে সন্ধিস্কত্রে আবদ্ধ ছিল এবং 
যথাযথভাবে তাহা পালন করিয়াছে, বিন্দুমাত্র অন্যথা করে নাই, মুসলমানদের বিন্দুমাত্র অনিষ্ট সাধনের 
প্রয়াস পায় নাই, যথা বনি যুম্রা, বনি মুদলজ ; তাহাদের উদ্দেশ্যেই এই ঘোষণা | চুক্তির ম্যাদ 
উত্তীর্ণ না৷ হওয়া পর্যন্ত আমরা তোমাদের সংগের সন্ধি যথাযথভাবে রক্ষা করিয়া চলিব, কিন্তু ম্যাদ 
পরে অমারা আর মুতন চুক্তি করিব না; অতএব তোমরাও অন্যান্যদের মত হয় ইসলাম গ্রহণ, নয় 
কেন্দ্র পরিত্যাগ অন্যথায় যুদ্ধ সম্বন্ধে তোমাদের যথাকর্তব্য স্থির করিয়া লও। 
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আন্‌ কুরআন : (সুরা তওবা) তরজমা ও তফ্জীর 


৫ | &-5115৩--উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতক এবং সন্ধি ভগ কারীদের সংগে যদিও এখনই যুদ্ধ করিতে 
বাধা ছিল না, তবুও সম্মানিত মাসের সম্মান ছিল অন্তরায় ; আল্লাহ্‌র হুকুম বা সম্মানিত তথা নিষিদ্ধ মাসে 
আক্রমণাত্মক অভিযান পরবর্তীকালে জায়েয বলিয়া! ঘোষিত হইলেও প্রথম প্রথম তাহ! নিষিদ্ধ এবং 
হারাম ছিল। তদুপরি অন্যান্য সকলকে যখন সাবকাশ দেওয়া হইয়াছে, তখন ইহাদিগকেও মাস 
কয়েকের অবকাশ দানে তেমন কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না; অথচ তাহাদিগকে ধীরস্থিরভাবে যথাকর্তব্য 
স্থির করিবার সুযোগ দেওয়া হইল; অধিকন্ত প্রকৃতপক্ষে কোন বাধ! না থাকিলেও আশহুরে হুরুম 
মধ্যে যুদ্ধ করিলে আরবদের ধারণায় আঘাত পড়িত এবং তাহারা ইসলাম বিরুদ্ধে অপপ্রচারের একটা 
অকারণ সুবর্ণ সুযোগ পাইত । 

উল্লিখিত মুশরিকদের সংগে যুদ্ধের অবাধ অনুমতি থাকিলেও তাহার! যদি তওবা করিয় লয়, 
মুসলমান হইয়। যায়, নমায, যকাত প্রভৃতি ইসলামী নিদর্শন কার্যে পরিণত করিতে থাকে, তবে 
তাহাদের ধনেগ্রাণে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কোন মুসলমানের নাই ; এক্ষেত্রে তাহারা আন্তরিক 
ভাবে ঈমান আনিয়াছে কিংবা মৌখিক ভাওতা দিতেছে, প্রতারণ: করিতেছে, এরূপ সন্দেহের প্রশ্রয় 
দেওয়া চলিবে না, তাহাদের মনের অবস্থা কি সে খোজ নিবার দায়িত্ব মুসলমানদের নয়, অন্তরের অবস্থা 
অন্তর্য্যামীর স্ুপ্দ করিতে হইবে । ৃ 

ইসলাম গ্রহণের পর কেহ যদি নামায ন! পড়ে, যকাত না দেয়, তবে তাহার পথরোধ করিবার 
অধিকার মুসলমানদের আছে ; প্রসিদ্ধ শান্ত্রবিশারদ ইমাম শাফিয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদের (রাঃ) 
মতে এরূপ ব্যক্তিকে কাতল করিয়া দেওয়াই ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য, অবশ্য যদি তওবা করিয়া নেয়, 
তবেই সে রেহাই পাইবে । ইমাম আহমদের (রাঃ) মতে এরূপ ব্যক্তি মুরতদ এবং ইরতেদাদের 
শাস্তি স্বরূপই তাহার এই শাস্তি । ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ীর (রঃ) মতে ইরতেদাদ নয় বরং শাসন 
শৃংখলা হিসাবেই এই দণ্ড দান। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন-_এরপ ব্যক্তিকে খুব মারধোর 
করিবে, জেলে পুরিবে, হয় তওবা করিয়া নিষ্কৃতি পাইবে, নয় জেলের মধ্যেই থাকিতে থাকিতে মৃত্যু 
বরণ করিবে । মোট কথা কোন ইমামের মতেই এরূপ ব্যক্তির পথ ছাড়িয়া দিতে নাই। 


অনুরূপ ভাবে যাহারা যকাত দিতে বিরত থাকে, বলপূর্ববক তাহাদের নিকট থেকে যকাত 
উত্ুল কর! ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব; যদি তাহারা একজোট হইয়া বাধা দেয়, তবে তাহাদের শায়েস্তা 
করিবার জন্য, পথে আনিবার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে । যকাত দানে বিরত লোকদের বিরুদ্ধে বল 
প্রয়োগ এবং যুদ্ধাভিযান হযরত আবুবকরের (রাঃ) খিলাফৎ কালের গৌরবোজ্জল এতিহাসিক অধ্যায় 
হিসাবে আজও অভিনন্দনীয় ৷ 

৬। ১০1০1 5__ওগো নবী! এই যাহাদের সংগে যুদ্ধ এবং প্রাণ ধনে হস্তক্ষেপের জন্য 
তোমাকে নির্দেশ দিয়াছি, এই সমস্ত মুশরিকদের কেহ যদি আশ্রয় এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করে, তবে 
তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর কর, আশ্রয় দাও, এই অবসরে তাহাকে আল্লাহ্‌র কালাম ইসলামের মুলনীতি 
ও বুনয়াদি বিষয় শুনাইয়া দাও; বাংলাইয়া দাও, অতঃপর সে মুসলমান হয় উত্তম, নতুবা তাহাকে 
তাহার নিরাপদ স্থানে নিরাপদে পৌঁছাইয়া দাও, ফিরিয়া যাইতে দাও। : হুযুর (দঃ) তাহাই 
করিতেন এবং মুসলমন রাষ্ট্র নায়ক এবং তাহার প্রতিনিধির প্রতিও অনুরূপ ব্যবহারের নির্দেশ রহিয়াছে । 
দারুল হরব বা যুদ্ধ রাষ্ট্রের কোন অমুসলমান মুশরিক যদি ইসলামকে জানিবার জন্য কিংবা দূত 
স্বরূপ, ব্যবসা বাণিজ্য উদ্দেশ্যে অথবা সন্ধি প্রস্তাব নিয়া, চুক্তি স্বাক্ষর অথবা অনুরূপ কোন প্রয়োজনে 
যদি ইসলামি রাষ্ট্রে আগমন করে, নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাহাকে নিরাপত্তা ও 
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আশ্রয় দান ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু তাহাকে স্থায়ী ভাবে অথবা সুদীর্ঘকাল ইসলামী রাষ্ট্রে 
থাকিতে দেওয়া হইবে না, উর্ধে কতদিন পর্যন্ত তাহাকে এই নিরাপত্তা দান করা যাইতে পারে, 
সে সম্বন্ধে কেহ এক বৎসরের কম সময় পর্যন্ত এবং কেহ চার মাসের ও কম সময় বলিয়া মন্তব্য 
করিয়াছেন । 


প্রদত্ত নিরাপত্তাকীলে তাহার প্রাণধন সব কিছু নিরাপদ; রাষ্ট্র অথব। জনসাধারণ কেহই তাহার 
প্রাণধনে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না, ইতিমধ্যে সে ইসলামকে বুঝিবার স্থুযোগ পাইবে, তাহাকে 
স্বযোগ দেওয়া হইবে; অতঃপর সে যদি মুসলমান না হয় তবে তাহার উপর কোন প্রকার জোর জুলুম 
চলিবে না নিজ দায়িত্বে তাহাকে তাহার স্বদেশে নিরাপদ স্থানে নিবিদ্তে পৌছাইয়া দিতে হইবে । 


নবুওতের দাবীদার মুসাইলামাতুল কীষযারের দূত যখন হুযুর (দঃ) সমীপে হাযির হয়, তুল 
হুযুর (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা, করেন__সুসাইলামীকে আল্লাহ্র রসুল বলিয়া মানিস? উত্তরে সে হ্যা 
বলিলে হুযুর (দঃ) বলেন-_দৃত হত্যা যদি নিষিদ্ধ না হইত, তবে আমি তোর গর্দান উড়াইয়া দিতাম। 


লা বাহুল্য হুযুর (দঃ তাহাকে আশ্রয় এবং নিরাপদে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে দেন! 
বলা বাহুল্য হুযুর (দঃ) এতদসত্বেও এ তে 
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ন। 95585 আল্লাহ্‌ আল্লাহর রম্থুলের নিকট মুশরিকদের সন্ধির কোন গুরুত্ব নাই ; তবে 
মসজিদুল হারামের কাছে তোমর! যাহাদের সংগে চুক্তি বদ্ধ হইয়াছ, তাহারা 
যতক্ষণ তোমাদের পক্ষে ঠিক থাকিবে, তোমরাও তাহাদের পক্ষে ঠিক থাকিও ; 
যাহার! সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলে, আল্লাহ্‌ অবশ্যই তাহাদের ভালবাসিয়া 
থাঁকেন। 

পি ina ৮4০১ ৮ ols ০5 কেমন করিয়া তাহাদের সন্ধি 
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পায়, তবে তোমাদের আত্মীয় 
তাঁর কোন পরোয়া করে 
না, অংগিকার-চুক্তিরও না; 
শুধু মুখের কথায় তোমাদের 
সন্তুষ্ট করিতে চায় অথচ 
তাহাদের মন মানে না, 
তাহাদের অধিকাংশই যে 
বিশ্বাসঘাতক | 

৯] ৪ 19১52 তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে 
স্ব্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া 
দিয়াছে, ফলে আল্লাহ্‌র পথে 
বাধা দান করিয়াছে, তাহার! 
যাহা করিতেছে, তাহ! খুবই 
জঘন্য কাজ সন্দেহ নাই । 

১০ | ৬$ 05৮, 3 কোন মুসলমানের ব্যাপারে 
তাহার! আত্মীয়তা এবং অংগী 
কারের পরোয়া করে না, 
বস্তুতঃ তাহারাই যে সীমা 

না লংঘন করিয়া চলে । ৃ 

১১। 1৯৮৩৮ তবুও যদি তাহারা তওব! করিয়া নেয়, নামায ঠিক রাখে, যকাত দেয়, তবে 
তাহারা তোমাদের ধর্মভাই; জ্ঞানী লোকদের জন্য যে আমি নির্দেশ সমূহ স্পষ্ট 
করিয়া বলিয়া দিই! 

১২। 155) 015 আর যদি তাহারা অংগীকার বদ্ধ হইবার পরও প্রতিজ্ঞা ভংগ করে, তোমাদের 
ধর্ম কলংক আরোপ করিতে যায়, তবে যাহাতে তাহারা বিরত থাকে, তজ্জন্য 
কুফুর-পাণ্ডাদের সংগে যুদ্ধ কর, তাহাদের প্রতিজ্ঞা যে কিছুই নয় | 

১৩। 9৯৩৪ 31 তোমরা কি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে না যাহারা তাহাদের প্রতিজ্ঞা ভংগ 
করিয়াছে? রস্থুলকে বহিষ্কারের ফন্দি ফিকির করিয়াছে এবং তাহারাই তোমাদের 
শক্রতার প্রথম সূত্রপাত করিয়াছে? তোমরা কি তাহাদের ভয় কর? অথচ 
আল্লাহ্‌কেই তোমাদের সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় করা চাই, যদি তোমরা ঈমানদার হও। 
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আন কুরআৰ (সুর তওবা) তরজমা ও তফষনীর 
তফসীর 


৭--৮। 95 ৮%5--বিগত আয়াতগুলিতে মুশরিকদের উদ্দেশ্যে যে চরম পত্র ঘোষণা এবং 
তাহাদের সংগে যে সমস্ত আচরণের নির্দেশ রহিয়াছে, তাহাদের সংগে আল্লাহ্‌ আল্লাহর রম্থুলের কোন 
সম্পর্ক নাই বলিয়া যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে, বর্তমান আয়াত তাহার কারণ বর্ণনা করা করিতেছে । 


যাহারা একটুখানি সুযোগ ' সুবিধা পাইলেই মুসলমানদিগকে অত্যাচার উৎপীড়নে বিন্দুমাত্র ক্রটি 
করে না, মুসলমানদের অনিষ্ট সাধনে কোমর বাঁধয়া লাগে, আত্মীয়তা সম্পর্ক এবং নিজেদের অংগীকার 
প্রতিশ্রুতি বিসর্জন দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না, কোন প্রতিজ্ঞ প্রতিশ্রুতির ধার পর্যন্ত ধারে 
না, তাহাদের সংগে সন্ধি চুক্তি কিরূপে বজায় থাকিতে পারে, তাহাদের সন্ধি প্রতিশ্রাতির কীই-বা 
গুরুত্ব দেওয়া যাইতে পারে, ?' আজ তাহার! সুযোগ সুবিধা, প্রভাব ক্ষমতা বঞ্চিত; তাই বাধ্য 
হইয়া মুখের কথায় তোমাদের ভাওতা দিতে, সন্তষ্ট করিতে চায় অথচ তাহাদের মন এক মুহুর্তের 
জন্যও তাহাদের অংগীকারে সায় দেয় না; মুখে যতই বলুক, যতই প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতি করুক না কেন 
তাহাদের মন কিন্তু সব সময়ই প্রতিজ্ঞা ভংগ করিতে, সুযোগ পাইলেই বিশ্বাসঘাতকতা করিতে উন্মুখ 
এবং উদ্যত, সর্বক্ষণ স্বযোগ সন্ধানে তৎপর । তাহাদের ছুচার জন যদি এমন অপকর্ম করিতে না 
চায়ও, তবুও তাহাদের অধিকাংশের বিশ্বাসঘাতকতা-প্রবণতার চাপে তাহাদের সৎ প্রেরণার অপমৃত্যু 
ঘটে, তাহাদের কোন কথাই চলে না। এই যাহাদের জীবনাদর্শ কালি ঠিক পড়ে নাই এই যাহাদের মনের 
চেহারা, আল্লাহ্‌. আল্লাহ্র রসুলের সম্পর্ক তাহাদের সংগে কিরূপে থাকিতে পারে ; আল্লাহ্‌, আল্লাহ্র 
রস্থুলের নিকট তাহাদের প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতির কিই ব মুল্য থাকিতে পারে । 


তবে যে সমস্ত সম্প্রদায়ের সংগে তোমরা মসজিদুল হারামের নিকট চুক্তিবদ্ধ হইয়াছ, সন্ধি 
করিয়াছ, যে পর্যন্ত ন! তাহারা সন্ধি ভংগ এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা ঠিকঠিক 
ভাবে সন্ধি সর্ত পালন করিয়া চলিয়াছে, তোমরাও তাহা যথাযথভাবে পালন করিয়া চল ; তাহারা 
যতক্ষণ তোমাদের পক্ষে ঠিক থাকিবে, তোমরাও তাহাদের পক্ষে ঠিক থাকিও । বিশ্বাসঘাতকতার 
কলুষ কলংকে নিজেদের মহান আদর্শকে কলুষিত কলংকিত করিও না। যাহারা সতর্কভাবে সন্তর্পণে 


এরূপ জঘন্য আচরণ পরিহার করিয়া! চলে, আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে ভালবাসেন, তাহারাই আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র 
সন্দেহ নাই । 


আরবের বিখ্যাত সম্প্রদায় বন্থুকেনানা হুযুরের (দঃ) সংগে তখন সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ ছিল; তাহারা 
সযত্বে তাহাদের সন্ধি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া চলে, কোন প্রকার ত্রুটি করে নাই; ফলে হুযুর (দঃ)ও 
6. ৯১ নি 
পূর্ণ ম্যাদ” সন্ধি রক্ষা করিয়া চলেন অথচ উল্লিখিত ঘোষণা বলে চুক্তির ম্যাদ তখনও নয় মাস বাকী ছিল। 
মুসলমানেরা নিদ্ধিধায় এই সুদীর্ঘ নয় মাস কাল অতি সতর্কতা সহকারে সন্ধি রক্ষা করিয়া চলেন । 

৯। ০৪৪ 1১১০ ইহারা তাহারাই ; যাহারা পাথিব তুচ্ছ স্বার্থের লোভে, তুচ্ছ স্বার্থের 
বিনিময়ে আল্লাহ্র আয়াত বিক্রয় করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই; নিজেরা ত আল্লাহ্‌র পথে চলেই 
না, অধিকন্ত অন্যান্তদিগকেও আল্লাহ্‌র পথ থেকে বারণ করে, আল্লাহর পথে চলিতে বাধা দেয় | 


৯ 


বলা, বহুল্য এরূপ নীচ প্রকৃতি, হীন প্রবৃত্তি লোকেরা, আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌ রসুলের প্রতি বিশ্বাসঘাতাকতায় 
ভয় পাইবে কোথা হইতে ৷ তাহাদের কাছে অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার আশ! ছুরাশা সন্দেহ নাই। 


১০1 ৬ ০৯৪০১ ১-শুধু তোমাদের নির্দিষ্ট কিছু মুসলমানদের বেলায়ই তাহাদের এরূপ 


জঘন্য আচরণ সীমাবদ্ধ নয়, বরং মুসলমান নাম মাত্রেই তাহাদের আক্রোশ এবং গাত্রদাহের পক্ষে 
বিশ্বাসঘাতকতার পক্ষে যথেষ্ট । আত্মীয়তা সূত্রে ও আত্মীয়তার খাতিরেও মানুষ" অনেক সময় অনুরূপ 
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আন কুরআন (সুরা তওবা) তরজমা ও ভফগ্জীর 


অনাচার এবং উৎপীড়নে বিরত থাকে, ইতস্ততঃ করে, কিন্তু এই দূরাত্বাদের মনে আত্মীয়তার কোন 
গুরুত্ব নাই। এক কথায় আত্মীয়তা, মানবতা কোন কিছুরই যাহারা ধার ধারে না, তাহাদের সংগে 
কিসের সম্পর্ক, তাহাদের সন্ধি প্রতিশ্রুতির মূল্যই বা কি? 

১১। 1১৩ ০৪--তবু এতদসত্বেও এখনও যদি তওবা করে, দূর্নীতি ত্যাগ করে, ইসলামী 
আদর্শ পালন করে, নামায পড়ে, যকাত দেয়, তবে তাহারা এখনও নিরাপত্তা লাভ করিতে পারে; 
অধিকন্তু মুসলমান হিসাবে, মুসলিম সংহতির অন্তর্ভুক্ত ইসলামী ভ্রাতৃত্ব আবদ্ধরূপে মুদলমান-স্ুলভ 
যাবতীয় মান-সম্মান ও অধিকার লাভ করিবে । তাহাদের অতীতের সব কিছু মার্জনা হইবে। 

| 3 ০519" বলা বাহুল্য উল্লিখিত সর্ত পালন করিলে তাহারা অবশ্যই ধর্ম ভাই এবং 
মুদলমান বলিয়া পরিগণিত হইবে; তবে যদি লক্ষণ নিদর্শন দ্বারা মনে হয় যে, তাহাদের এই তওবা 
এবং ঈমান ইসলাম শুধু মৌখিক, আন্তরিক নয় তবে বাহাতঃ তাহাদিগকে মুসলমান গণ্য করা গেলেও 
তাহাদিগকে অন্তরংগ বন্ধু করিতে নাই। 

১২। 150 ৩।১--আর যদি বিশ্বাসঘাতকত করে, সন্ধি ভংগ করে, যেমন বন্থুবকর 
বন্থখুযাআকে আক্রমণ করতঃ এবং কুরাযশর! তাহাদের সাহায্য করতঃ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, এবং 
কুফুর পরিত্যাগ না করে, অধিকন্ত ইসলামের প্রতি কলংক আরোপ করিতে প্রয়াস পাইতে থাকে; 
তবে তাহাদের রেহাই দিতে নাই, তাহাদের পাণ্ডা প্রধানদের সংগে পূর্ণোদ্যমে, পূর্ণ শক্তিতে যুদ্ধ 
করিতে হইবে; সাধারণেরা তাহাদেরই অনুসরণ করে; তাহাদেরই প্রভাবাধীন, তাই না বুঝিয়াও 
তাহাদের মতে চলে; অতএব এই পাণু প্রধানদের শায়েস্তা করিতে পারিলে সরল সাধারণের পথ 
নি্ষটক হইবে, তাহারা স্বাধীন ভাবে সুস্থ বুদ্ধিতে বিচার বিবেচনা ও যথাকর্তব্য স্থির করিতে পারিবে। 
এবং যুদ্ধে ঘা খাইয়া হয়ত এই পাণ্ডা প্রধানদেরও জ্ঞানচক্ষু ফিরিতে পারে । এক কথায় ইহাদের 
কীতিকলাপের, ইহাদের প্রতিজ্ঞ! প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নাই, কোন অস্তিত্বই নাই। এই জন্যই 
তাহাদের প্রতি অনুরূপ কর্তব্য পালনের নির্দেশ রহিল । 

১৩। ০৪৮৬৮ J কুরাইশরা তাহাদের সন্ধি শপথ ভংগ করতঃ বন্থুখুযাআর বিরুদ্ধে বন্থুবকরকে 
সাহায্য করে; হিজরতের পূর্বের মুসলমানদের উপর অবাধে অত্যাচার উৎপীড়নে কোন ক্রটি বাকী 
রাখে নাই; এমনকি প্রিয়নবীর (দঃ) মক্কা ত্যাগের উপলক্ষ এবং কারণও তাহারা; মুসলমানদের 
নির্যাতনের স্ব্রপাতও তাহারাই করে; আবু সুফয়ানের কাফিলা নিরাপদে চলিয়া যাওয়া সত্বেও 
তাহাদের অহংকার বিদ্বেষ তাহাদিগকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করে। হুদাইবিয়ার 
সন্ধিও তাহারাই ভংগ করে, । অবশেষে মুসলমানেরা তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করতঃ মক্কা জয় 
করেন। অনুরূপ ভাবেই যে কেহ যখনই মুসলমানদের সংগে এরূপ ব্যবহার করিবে, মুসলমানদিগকেও 
তাহাদের বিরুদ্ধে সমুচিত ব্যবহার এবং অনুরূপ আচরণ করিতে হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র দূর্বলতা, 
ভীরুতা, কাপুরুষতার প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। প্রতিপক্ষের অন্ত্রসস্তার, সাজসরঞ্জাম, প্রভাব প্রতিপত্তি, 
ধনবল, বাহুবল, অস্ত্রবল কোন কিছুতেই পিছপা এবং যুদ্ধবিমুখ হইতে নাই, তাহাদিগকে ভয় মাত্র 
করিতে নাই, একমাত্র আল্লাহ্‌ ভিন্ন কাহারও ভয়ভীতি মুসলমানদের অন্তরে ঠাই পাইতে পারে না, 
প্রশ্রয় পাইতে পারে না; সত্যিকার মুসলমান একমাত্র আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন কিছু, কোন কাহাকেই 
ভয় করিতে পারে না। বলা বাহুল্য আল্লাহ্‌র ভয় যখন মুমিন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অন্যান্য 
সকল ভয় তাহার অভয়ে পরিণত হয়। আল্লাহ্র নাফরমানী অবাধ্যতার ভয়, তাহার গযব 
এবং শাস্তি চিন্তায় সব সময় মনের আতংকই আল্লাহ্‌র ভয়ের নিদর্শন লক্ষণ। কল্যাণ, অকল্যাণ, 
ভালমন্দ, হিতাহিত, জয় পরাজয়, জীবন মৃত্যু আল্লাহরই হাতে, এই অটুট বিশ্বাস অন্তরে থাকিলে 
আল্লাহ ভিন্ন কাহাকেও ভয়ের প্রশ্নই উঠে না। 


দশম [ ২৭৭ ] পার 
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১৪ । 


১৫। 


১৬। 


১৭। 


১৮ । 


তরজম। 


(৯৯0 তোমরা তাহাদের সংগে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতেই তাহাদের আযাব 
দিবেন, অপমানিত করিবেন, তোমাদিগকে তাহাদের বিরূদ্ধে বিজয় দান করতঃ 
মুমিন হৃদয়কে শান্ত শীতল করিবেন । 


১৪ ০৯১১9 আর তাহাদের মনের জ্বালা, দূর করিবেন, এবং যাহার ইচ্ছা তওবা কবুল 
করিবেন, আল্লাহ্‌ সব কিছু জানেন; সুক্ষ জ্ঞানী তিনি । 


0 ৮০৯11 তোমরা কি মনে কর এমনি ছাড় পাইয়া যাইবে, অথচ আল্লাহ, তাহাদের “মালুম” 
করিবেন না__তোমাদের যাহারা জিহাদ করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌, আল্লাহ্র রঙ্গুল 
এবং মুমিনদের ব্যতাত 


42৩১১ লিন 
কাহাকেও অন্তরংগ বন্ধু কবে 


নল আলস্য আছ 
লে 


৫ ৪১৫৮ 5 রর sf A \ 523 IS 2A 

৯ 3৪2০২ তি 
নাই, তোমরা যাহা কিছু [0১৮০৮৩১১১৮৪ Le j 
228 51,115 29 32723939 £ | 


কর আল্লাহ্‌ যে তাহার খবর 


রেজি রো 1 
রাখেন। 


FEARED 0৩৬৯৯ 
টি: ৩৬56145৩১৮৩, 
চা 0, ৩৩০ 
25662 ১৩৪০ ; 
ডি রি be Fe 
৯৬৩৬৩৮এ৩ ৯৮১৪৬ 
ke ASE NEES 
[৫৬০৯ 6 8১৬৬ 
চর টার 
2 235 রর রি 


রা রা 


০১2 0৮ আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করা 
মুশরিকদের কাজ নয়; 
তাহারা নিজেরাই নিজের 
কুফুর স্বীকার করিতেছে ; 
তাহারাইত, যাহাদের আমল 
বরবাদ গেল ; এবং জাহান্নী- ' 
মেই তাহারা চিরকাল 
থাকিবো। 

42 ০০ ১ এ আল্লাহ্‌র মসজিদ সেই জনই 
আবাদ করে, যে আল্লাহ্‌ এবং 
আখেরাতে ঈমান আনিয়াছে, 
নামায ঠিক রাখিয়াছে, যকাত 
দিতে থাকিয়াছে এবং আল্লাহ 
ভিন্ন কাহাকেও ভয় করে 
নাই, ফলে তাহারা স্থুপথ 
পাইবে বলিয়া আশা 
করিতেছে । 


৫৩০ *২৯। তোমরা কি হজ্ব যাত্রীদের পানীয় জল পরিবেশন এবং “মসজিদুল হারামের ন 
আবাদ করাকে তাহার সমতুল্য মনে করিয়াছ, যে আল্লাহ্‌ আখেরাতে ঈমা 
রাখে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করিয়াছে? আল্লাহ্র নিকটে কিন্তু তি ৰ 
সমান নয়, আল্লাহ্‌ যে অবিচারকদেরকে পথ দেন না। 

৯ 5৪১ যাহারা ঈমান আনিয়াছে, ঘরবাড়ী ছাড়িয়াছে, নিজেদের ধনেপ্রাণে আল্লাহ্র 


পথে লড়াই করিয়াছে, তাহের উচ্চ মর্ধাদা রহিয়াছে এবং 
তাহারাই সফলকাম । 


5) 5) [প 
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আম কুরআঘ (সুরা তওবা) তরজম। ও তফসীর 
তফ্গীর 


১৪_-১৫। (৯৮3০৫ ৮১৪১৬- জিহাদের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি বর্তমান আয়াতের ইংগিত সুস্পষ্ট । 
পাক কুর্‌আনের বর্ণনায় প্রকাশ-_অতীতের যে কোন জাতি যখনই কুফুর শিরিক, পয়গন্বরের তকষীব 
ও বিরোধিতার চরমে পৌছিয়াছে, সীমা অতিক্রম করিয়াছে, আল্লাহ্র তরফ থেকে অবতীর্ণ কোন 
ন। কোন আযাবে নিপতিত হইয়াছে, নিপাত গিয়াছে, কখনও শিলাবৃষ্টি, কখনও বজ্রগর্জন, কখনও 
ধ্বন কখনও নিমজ্জনের আযাবে তাহারা পতিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এ ধরাণর আযাব যতই 
ভয়ংকর, যতই মারাত্মক এবং বংশানুক্রমে আদর্শ শিক্ষণীয় হউক না৷ কেন, ইহাতে দুইটি বিষয় অত্যধিক 
মারাত্মক। প্রথমতঃ আযাবগ্রস্থরা শুধু আখেরাতের আধাবই ভোগ করে, ছুন্য়ার আযাব বা অপমান 
হইতে রেহাই পাইয়া যায়। অধিকন্তু আত্মসংশোধনের, এবং আত্মসতর্কতার কোন সুযোগ পায়না ; 
অথচ আল্লাহ্‌ চান-_পাপিষ্ঠ দূরাত্মারা ছুন্য়াতেও লজ্জা বোধ করুক, অপমানিত হউক ৷ একদা 
যাহাদিগকে তাহারা হেয় এবং তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে, অত্যাচার উৎপীড়ন এবং উপহাস করিয়াছে, 
তাহাদেরই হাতে, সেই উপহসিত, নির্ধাতীত অবহেলিতদের হাতে অপমান লাঞ্ছনা ভোগে ইহাদের 
যেমন চরম আযাব ও দুর্গতি, তেমনি মুমিনদেরও মর্যাদা বুদ্ধি সন্দেহ নাই । সত্যত্রোহী উদ্ধত দূরাত্মাদের 
মুতিমান অপমান এবং পরকালের আযাবের অপেক্ষা না করিয়। ইহকালেই তাহাদের শোচনীয় পরিণাম যে 
কি জগৎ যেন তাহা দেখিতে পায়, দেখিয়া শিক্ষালাভ করে; অত্যাচারীদের এই দুর্দশা অপমানে উৎ- 
গীড়িতদেরও মনের দ্থালা সিটিবে, তাহাদেরও মনের দ্বালা জুড়াইবে। 

অধিকন্তু অনুরূপ অবস্থায় স্বয়ং পাপিষ্ঠ দূরাত্মাদেরও কল্যাণ আছে। তাহারা এতদ্বারা শিক্ষালাভ 
করতঃ ভবিষ্যতে আত্মসংশোধনের, কুকুর এবং পাপ. পরিহারের, তওবা করতঃ আত্মরক্ষার সুযোগ 
লাভ করিতে পায়। হুযুরের (দঃ) সময়ে এমনই হইয়াছিল । অনতিকাল মধ্যেই সমগ্র আরব শুদ্ধ 
চিন্তে অকুত্রিন ভাবে ঈমান গ্রহণ করিয়াছিল । আল্লাহ্‌ যে হাকীম, সুন্মন্ঞানী, সুবিবেচক, অনুরূপ 


ব্যবস্থাই তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন | 

৮৮ জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ভেজাল নির্ভেজাল খাটী এবং কৃত্রিমের পরীক্ষা । 
শুধু মুখের দাবীতে ডিক্রী লাভ হয় নাঃ দাবী স্বীকৃত হয় না, তজ্জন্য চাই সাক্ষ্য সাবুদ প্রমাণ পত্র | 
মুখে মুমিন মুসলমান বলিলেই চলিবে না। কাধতঃ তাহার প্রমাণ পেশ করিতে হইবে; কাজের 
মধ্যেই ফুটিয়া উঠিবে, প্রকাশ পাইবে_কে খাটী মুমিন, কে কৃত্রিম এবং ভেজাল, কে অন্তরের সংগে 
ঈমান আনিয়াছে আর কে শুধু মুখের কথায় কেল্লা ফতে করিতে চাহিতেছে। জেহাদ এই পরীক্ষার 


মানদণ্ড এব কষ্টিপাথর। আল্লাহ্র পথে, আল্লাহ্‌র প্রেমে, আল্লাহ্‌র জন্য কে কতখানি প্ৰাণধন এবং 
আর কে না, কে আল্লাহ্‌, আল্লাহ্র রুল 


আত্মোৎসর্গ করিতে পারে, আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, ল্লাহ্‌ 
এবং মুসলমানদের ভিন্ন অন্য কাহাকেও অস্তরংগ বন্ধু করে না, বেশী ভালবাসে না, যত নিকট এবং ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক আত্মীয়বন্ধু হউক না কেন আল্লাহ্‌ আল্লাহ্র রসুল এবং মুসলিম সংহতির বিরুদ্ধে তাহার বিন্দুমাত্র 
পরোয়া করে না, গুরুত্ব দেয় না এবং কে ঝা কাহার আচরণ ইহার বিপরীত জেহাদের কণ্টিপাথরে 


তাহা অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। বলা বাহুল্য মুমিনদের ঈমান পরীক্ষা, কাহার ঈমানের কত 
জেহাদের কঠিন পরীক্ষা। রইল 


জোর, কি অবস্থা, তাহা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যেই জেহাদ ব্যবস্থা, 
অন্তান্ত আমল আদর্শের কথা, তা আল্লাহ্‌র অজানা কিছুই নাই। কে আল্লাহ্র প্রেমে উদ্ধ দ্ধ, আপ্লত 
হৃদয়ে তাহাকে ডাকে, তাহার বন্দেগী করে, আর কে লোক দেখানোর জন্য, লোক ঠকানোর উদ্দেস্টে, 


আল্লাহ্‌র কাছে তাহা অপ্রকাশ নাই, তদপেক্ষা ভাল কেহ জানে না; অতএব যেমন আমল তেমন ফল । 
ঘশম [ ২৭৯ ] পার। 
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মানু কুরআন ‘হন৷ ভঞ৷) তর জয়৷ ও তীর 


এক কথায় মুসলমানদের জীবন আদ্যোপাস্ত পরীক্ষ।; পরীক্ষার হাত থেকে তাহারা রেহাই 
পাইবে, কিংবা তাহাদের আল্লাহ্র পথের অভিযান, আল্লাহ্‌র প্রেমের জয়যাত্রা নিবিল্প, নিষ্কণ্টক, নিরাপদ 
বলিয়া যদি তাহারা ধারণা করে, তবে ভুল সে ধারণা । তাই পথের কাটায়, পথের বিপদে যাহাতে 
তাহারা হতচকিত বিচলিত না হয়, ত্জন্ত পূর্ববাহ্নেই তাহাদের প্রতি এই জরুরী বিজ্ঞপ্তি এবং অনিবার্ষ 
ঘোষণা ; মুসলমানদিগকে মনে রাখিতে হইবে--তাহাদের যাত্রাপথ চিরদিনই কাটায় ঘেরা; মুসলমান 
থাকিবে অথচ এই কাটার আক্রমণ ও পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি পাইবে, এমন ধারণা যেন তাহারা কম্মিন 
কালেও না করিয়া থাকে; 


১৭১৮। ৩১ ৮৯৯৭ ০৮ ০ খাহার। মুসলমান জীবনের কঠিন পরীক্ষায় অবিচলিত, দৃঢ়চিত্ত, 
আল্লাহ্‌, আল্লাহ্র রসুল এবং দ্বীন-ইসলামের অটুট নিষ্ঠা যাহাদের মনে, আল্লাহ্‌, আল্লাহর রস্থুল 
এবং দ্বীন ইসলামের তুলনায় অন্ত কোন কিছুকেই গুরুত্ব দেয় না, আল্লাহ্‌র মসজিদ, ইবাদতখানা, 
তাহারাই আবাদ করিতে পারে, আবাদ রাখিতে পারে, একমাত্র তাহাদেরই এই অধিকার আছে। 


মসজিদে আল্লাহ্‌র যিকির এবং ইবাদত বন্দেগীর অবাধ ব্যবস্থা, যাহারা তাহাতে আল্লাহ্‌র যিকির 
করিতে যায়, তাহাদের সুযোগ সুবিধা প্রদান, এবং বাজে অযথা অনর্থক কার্যকলাপ থেকে মসজিদের 
হেফাযতই প্রকৃতপক্ষে মসজিদ আবাদ করা। বলা বাহুল্য এ মহান কর্তব্য একমাত্র সেই করিতে পারে, 
এ মহান কর্তব্যে একমাত্র তাহারই অধিকার আছে, যাহার অন্তরে ঈমান আছে, একনিষ্ঠ প্রেম রহিয়াছে। 
মুশরিকদের ঈমান নাই, তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রেমের বালাই নাই, তাহাদের সেই অধিকারও নাই। 
এই ত দেখ_ মুশরিকরা নিজেদেরকে কাবার মুতওল্লি বলিয়! সদন্তে ঘোষণা করে, বড়াই করিয়া বেড়ায়, 
অথচ এই কাবাঘরের মধ্যেই শত শত দেবমূতি প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছে; তাহাদের নামে নিয়াষ 
মানৎ করিতেছে। উলংগ বিবস্ত্র অবস্থায় আল্লাহ্র ঘরের, “তওয়াফ” প্রদক্ষিণ করিতেছে, অথচ যাহারা 
সত্যসত্যই আল্লহ্র ইবাদত বন্দেগী করিতে যায়, তাহাদিগকে কাবাগৃহে, আল্লাহ্‌র ঘরের আশেপাশে 
পর্যন্ত আসিতে দেয় ন৷ ৷ নিজেরা হাজীদিগকে পানি খাওয়ান, কাবাশরীফে গেলাফ চড়ান, হরম শরীফে 
বাতি হ্থালান কিংবা কালে-ভদ্রে ছোটখাটো কোন মেরামত প্রভৃতি ছুচারটি আপাততৃশ্য যে পুণ্য কাজ 
করিয়া থাকে তাহাও প্রাণহীন; জীবনীশক্তি বঞ্চিত ; কেননা যে ঈমান, যে আল্লাহ্‌ প্রেম ও আল্লাহ 
বিশ্বাস আমলের প্রাণ, মুশরিকরা তাহার ধার ধারে না, তাহাদের এই সমস্ত আমলও তাই ধর্তব্যের মধ্যে 
আসে না। তাহাদের এই প্রাণহীন আমলের কোন মূল্যই নাই। 


“এ ও কি বুঝাতে হয় 
প্রেম যদি নাহি রয় 
হাসিয়া সোহাগ করা 
শুধু অপমান” 
“মনে কি করিছ বধু 
ও হাসি এতই মধু 
প্রেম না দিলেও চলে 
শুধু হাসি দিলে” 


২১৯। ৮৯২ বাক্যে এই তথ্যই ঘোষণা করা হইয়াছে। সার কথা যাহারা মনেপ্রাণে 
কথায় কাজে, আচারে আচরণে একমাত্র আল্লাহ্‌র, আল্লাহ্‌র ঘর একমাত্র তাহারাই আবাদ রাখিতে 
পারে; একমাত্র -তাহাদেরই এই অধিকার। যাহাদের আচার আচরণ কথা এবং কাজ, ভাব এবং 


দশম [ ২৮০ ] পারা 
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আন কুরআৰ (সুর! তওবা) তরজমা ও তফ সার 


বিশ্বাস সবকিছুই আল্লাহ্‌দ্রোহিতা৷ এবং কৃফুর শিরিকের জীবন্ত স্বাক্ষর, জ্বলন্ত নিদর্শন, এই পুণ্য অধিকার 
তাহাদের নাই। যাহার। আল্লাহ আখেরাতে ঈমান রাখে, নামায কায়েম রাখে, যকাত দেয় আল্লাহ্‌ 
ভিন্ন কাহাকেও ভয় করে না, আল্লাহ্র ঘর, আল্লাহ্র মসজিদ আবাদ রাখিবার মহান সৌভাগ্য 
তাহাদেরই, এই অধিকার তাহাদেরই, এই দায়িত্ব তাহাদেরই | 


১৯। ০০/--আরবের মুশরিকদের বড় বড়াই ছিল যে তাহারা আল্লাহ্র ঘর কাবা 
শরীফের খিদমৎ করে, তাহারা কাবার সেবায়েৎ, তাহাতে চাদর চড়ায়, হরম শরীফে বাতি জ্বালায়, 
ঝাড়, দেয়, হজ্বযাত্রীদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করে, খাবার দেয়, সেবা যত করে; তাহারা এজন্য 
গর্ভরে বলিয়া বেড়াইত যে, মুসলমানের! যদি জিহাদ প্রভৃতি পাঁচটা পুণ্য কাজ করিয়া থাকে তবে আমরাও 
কম যাই না, আমাদের সাধনারও তুলনা হয় না। একদা হযরত আব্বাস এবং হযরত আলীর (রাঃ) 
মধ্যেও এ বিষয়ে তর্ক-বচসা হয়; সহীহ মুসলিম শরীফের একটি হদীসে প্রকাশ_একদা সাহাবাদের 
মধ্যেও এ প্রসংগে আলোচনা চলে ; কেহ বলেন_ হজ্জ যাত্রীদের পানীয়জল সরবরাহের মত মহাপুণ্য 
আর হয় না, মসজিদুল হারামের আলোবাতি দেওয়া তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার মত পুণ্য সাধনার 
তুলনা নাই। কেহ বলেন_-আর যাহাই বল না কেন আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের মর্যাদা মাহাজ্ম্ের 
ধারে কাছেও এ সমস্ত যাইতে পারে না। এমন সময় হযরত উমর (রাঃ) তথায় উপস্থিত হন এবং 
বলেন__মিছামিছি কেন তর্ক করিতেছ, হুযুর (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেই ত সঠিক তথ্য জানিতে পারিবে |. 
অতঃপর জুমার নামাযের পর হুযুর (দ)কে এ প্রসংগে জিজ্ঞাসা করা হইলেই বর্তমান আয়াত অবতীর্ণ 
হয় এবং সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান করিয়া দেয়। স্পষ্ট ঘোষণা করে-_পানীয় জলের ব্যবস্থা কিংবা 
হরম মসজিদকে আবাদ রাখার প্রচেষ্ট। ইত্যাদি কোন কিছুই জিহাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া ত দূরের কথা 
জিহাদের সমকক্ষই হইতে পারে না । জিহাদের মর্যাদা, জিহাদের গুরু, জিহাদের মাহাত্ম্য এতদপেক্ষা 
বহু উর্ধে বহু উচ্চে। 


বল! বাহুল্য আয়াতটিতে ঈমানের উল্লেখ তুলনার জন্য নয় বরং মুশরিকদের উত্তর এবং 
আমলের ভূমিকা স্বরূপই ইহার উল্লেখ । জিহাদ হউক কিংবা অন্য কোন ইনাদতই হউক ঈমান 
ব্যতীত তাহীর যে কোন মানই নাই এতদপ্রতি সতর্ক রাখাই এস্থলে ঈমানের উল্লেখের উদেশ্য । 
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তরজম। 


২১। (৬১ ৮৯১৪ তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে তাহার রহমত প্রসন্নতা এবং এমন বাগানের স্থসংবাদ 
দান করিতেছেন যাহাতে তাহারা চিরকালীন আরাম ভোগ করিবে। 


২২। 1৬৬ ০:১৬ তাহারা তন্মধ্যে চিরকাল থাকিবে, আল্লাহ্‌র নিকটে বিরাট ছওয়াব রহিয়াছে 
সন্দেহ নাই । 


২৩। 02401 ও১। ঈমানদারগণ ! তোমাদের পিতৃবুন্দ এবং ত্রাতৃবুন্দও যদি ঈমানের চেয়ে কুফরকে 
বেশী ভালবাসে, তবে তাহা- . ৭৯ 14 
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পথ দেন না। 
২৫। ০5৭) অনেক ক্ষেত্রেই আল্লাহ (২:৮4 
তোমাদের মদদ করিয়াছেন 
সন্দেহ নাই এবং হুনাইনের দিনেও; যখন তোমরা তোমাদের সংখ্যাধিক্যতায় 
উল্লসিত হইয়াছিলে ; ফলতঃ তাহা তোমাদের কোন কাজে আসে নাই, নিজের 


প্রসার সত্বেও ধরণী তোমাদের পক্ষে সংকীর্ণ হইয়া যায় এবং তোমরা পিঠ 
দেখাইয়া সরিয়া যাও । 


২৬। এ] ৭১1০ অতঃপর আল্লাহ্‌ তাহার রস্থল এবং মুমিনদের উপরে শাস্তি বর্ষণ করেন, যাহাদিগকে 
তোমরা দেখিতে পাও নাই এমন সেনাবাহিনী অবতরণ করেন, এবং কাফিরদিগকে 
আযাব দেন; বলা বাহুল্য কাফিরদের শাস্তি যে ইহাই ৷ 


দশম [ ২৮২ ] পাঁর 
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আম. কর আধ (সরা তওবা) তর জম। ও তফনীর 
তফসীর 


২১। *১০--আল্লাহর দরবারে ছওয়াব প্রতিদান পুরস্কার কিছুরই অভাব নাই, কমতি 
নাই। তিনি যখন যাহাকে ইচ্ছা যত ইচ্ছা দান করিতে পারেন তাহাতে কেহই বাধ! দান করিতে 
পারে না। 


পূর্ব আয়াতে তিনটি মহান পুণ্য তথা ঈমান হিজরত এবং জিহাদের উল্লেখ ছিল, উৎসাহ 
ছিল, বর্তমান আয়াতে তৎপরিবর্তে তিনটি প্রতিদান এবং মহান ন্যামতের ঘোষণা রহিয়াছে । আল্লাহ্‌র 
বিশেষ রহমত প্রসন্নত। এবং বেহেশতই সেই প্রতিদান, সেই পুরস্কার ৷ 


মনীবী আবু হাইয়ান বলেন__ঈমানের প্রতিদানে রহমত; ঈমান ব্যতীত আখেরাতের কোন 
রহমত, কোন কল্যাণই লাভ হইতে পারে না; আল্লাহর প্রসন্নতা বা রেষওয়ান পরকালের সর্ববশেষ্ঠ 
ন্যামত, জিহাদের পথে সর্বস্ব ত্যাগের বিনিময়েই এই পুরস্কার ; এবং হিজরতের পথে ঘরবাড়ী ত্যাগের 
প্রতিদানেই তদপেক্ষা উত্তম উন্নত নুখশাস্তির কেন্দ্রস্থল ব| স্বর্গধাম ; এবং বলা বাহুল্য বেহেশতের এই 
মনোরম আবাস থেকে তাহারা কখনও বাস্তহারা হইবার নয়। 


২৩। ৩:51 1821 ৬ জিহাদ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠতম পুণ্য সাধনা সন্দেহ নাই। অনেক সময় 
বাপ ভাই আত্মীয় স্বজনের ভালবাসা তাহার অন্তরায় হইয়া দাড়ায় | তাই মুমনদের প্রতি বর্তমান 
আয়াতের সতর্কবাণী__খবরদার ! তোমাদের বাপ ভাই আত্মীয়স্বজন যদি ঈমানের তুলনায় কুফুরকে 
অধিকতর পছন্দ করে, তবে তাহাদের কথা শুনিতে নাই, তাহাদের সহযোগিতা করিতে নাই, এমনকি 
তাহাদের সংগে অন্তরংগতা বন্ধুত্ব সম্প্রীতিও তোমাদের রাখিতে নাই, নতুবা তোমাদের সর্ববনাশ সুনিশ্চিত 
জানিও ৷ 

২৪। ০&৮ ৩ ৪ আত্মীয় বিচ্ছেদ, ঘরবাড়ী ত্যাগ, বিষয় সম্পত্তির ক্ষতি, আরাম আয়েশ নষ্ট 
ব্যবসা বাণিজ্যের মন্দা ইত্যাদির সম্ভাবনা ও আশংকা! হেতু তোমরা যদি জেহাদ-বিরত থাক, জেহাদ 
ত্যাগ করিয়া বস, তবে এরূপ ছুন্য়া-প্রিয় আরাম-প্রিয়দের জন্য অবধারিত শাস্তির জন্ত অপেক্ষা 
কর। মনে রাখিও-_যাহারা মুশরিকদের বন্ধুত্ব অথব। পাথিব সুখ স্বার্থের মোহে মাতিয়া আল্লাহ্‌র 
নির্দেশ পালনে বিরত থাকে তাহাদের পরিণাম ভয়ংকর । তাহারা কখনও সত্যিকার সাফল্য লাভ 
করিতে পারে ন! ; সুপথ পায় না। ্‌ 

হদীস শরীফে আছে__তোমরা যখন বলদের লেজ ধরিয়া চাষবাষে মাতিয়া থাকিবে এবং 
জিহাদ পরিত্যাগ করিয়া বসিবে তখন আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর এমন লাঞ্ছন| ও দৃর্গতির আযাব 
চাপাইয়া দিবেন যে, যে পর্যন্ত না তোমর! দ্বীন তথা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে না ফিরিয়াছ ততক্ষণ 
পযন্ত তোমরা অব্যহতি পাইবে না । 

২৫। 75১ এ! মুমিন মুসলমানকে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন কিছুর উপর ভরসা নির্ভর 
ত দূরের কথা স্বয়ং নিজের উপরও নির্ভর করিতে নাই, নিজেদের সংখ্যাধিক্য সংখ্যাগরিষ্টতায়, শক্তি 
ও ক্ষমতাগর্বে গৰিত স্ফীত হইতে নাই। একমাত্র আল্লাহ্‌র সাহায্যই যে সর্ববসাফল্যের মূল ইতিপূর্বে 
বহু ক্ষেত্রে ইহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে। বদর, উহুদ, আহযাব, খয়বর প্রভৃতির সফল 
পরিণাম যে একমাত্র আল্লাহরই সাহায্যের জীবন্ত স্বাক্ষর একথা অস্বীকার কর! যায় না। আর 
হুনাইন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এত সুস্পষ্ট যে চরম শক্রও আল্লাহ্‌র এই মদদের কথা স্বীকার করিতে বাধ্য । 
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আব কুরআন (হাতও). তর ও তীর 


হিজরী অষ্টম সনের কথা, মক্কাবিজয় হইয়াছে, এমন সময় হুযুর (দঃ) জানিতে পারেন_ আরবের 
বিভিন্ন সম্প্রদায় এক সম্মিলিত বিরাট সেনা বাহিনী লইয়া মুসলমানদের আক্রমণ করিতে উদ্ভত। খবর 
পাইব! মাত্র হুযুব (দঃ) দশ সহত্র মুহাজির আনসারদের নিয়া তায়িফ অভিযান করেন: ছুই সহস্র নও 
মুসলিম মন্কাবাপীও তাহাদের সংগে চলেন। দ্বাদশ সহস্র সৈন্যের সশস্ত্র বিরাট সেনা বাহিনীর বিরাট 
অভিযান ইসলামের ইতিহাসে অভূত পূর্ব দৃশ্য, স্বভাবতঃই ইহাতে মুসলমানদের খুশী হইবার কথা ৷ অভূত 
পূর্ব সংখ্যাপ্রাচু্ধতায় মনে হয় কাহারো কাহারে উল্লাস মাত্রা ছাড়াইয়া যায় এবং সম্পূর্ণ রূপে একান্ত ভাবে 
আল্লাহ্‌র নির্ভরতার পরিবর্তে কতকটা আত্মনির্ভরতা ও সংখ্যা নির্ভরতার ভাব ফুটিয়া ওঠে ; আল্লাহ্‌র 
কাছে তাহা, মুসলমানদের এই দূর্বলতা অপছন্দ হয় এবং তাহাদের কল্যানার্থে তিনি সময়ে সতর্কতা ও 
শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করেন । 


মক্কা থেকে অনতিদূরেই শত্রুর সংগে সংঘর্ষ বাঁধে, শত্রু বাহিনীর সংখ্যা মাত্র চার হাযার ; উট 
ঘোড়! যাবতীয় ধনসম্পত্তি সহ তাহাদের আবাল বৃদ্ধ বণিতা আজ মরণ পণ করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ ৷ 
তাহাদের হাওয়াজিন সম্প্রদায় তীর চালনায় সুদক্ষ এবং অব্যর্থ লক্ষ্য বলিয়া সমগ্র আরবে বিখ্যাত; 


তাহাদের বাছা বাছ। তীরন্দাজরা হুনায়নের ঘাটীতে আত্মগোপন করতঃ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে 
ওৎ পাতিয়া বসে। 


সহী বোখারী মুসলিম প্রভৃতি হদীস গ্রন্থে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত “বারা বিন আবিবের” (রাঃ) 
বর্ণনা অনুসারে প্রথম সংঘর্ষেই শক্রুপক্ষ পলায়ন করিতে বাধ্য হয়, মুসলমানেরা তখন নিশ্চিন্ত মনে 
গনীমতের ধন জড়ো করিতে আরম্ভ করেন। এমন সময় ঘাটী মধ্যে আত্মগোপনকারী তীরন্দাজরা 
অতকিত আক্রমণ করিয়া বসে । মূহুর্ত মধ্যে চতুদ্দিক থেকে এমন অতফ্কিত তীর বর্ষণে মুসলমানদের 
পক্ষে টিকিয়া থাকা মুশকিল হইয়া পড়ে। প্রথমে নওমুসলিমরা হটিয়া যায়, অবশেষে সকলেরই পা 
টলিয়া যায় ; ধরণী তাহার সমস্ত প্রসার এবং বিস্তার সত্বেও সংকীর্ণ বোধ হইতে থাকে ; যেন কোথাও 
আশ্রয় নাই, ঠাই নাই। মাত্র কতিপয় সাহাবা সহ হুযুর (দঃ) শক্ত ব্যুহে ঘিরিয়া ; হযরত আবু বকর, 
আব্বাস, আলী, এবং আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) প্রমুখ প্রায় একশত, কোন কোন বর্ণনা মুতাবিক 
মাত্র দশজন সাহাবী মাত্র তাহার সংগে। এমন অবস্থায় তাহারা রণক্ষেত্রে পর্বত সদৃশ অনড় অটল 
অবিচলিত চিত্তে দাড়াইয়া । 


এই অসাধারণ কঠিন পরিস্থিতিতে জগত পয়গম্বরের (দঃ) পয়গম্বর সুলভ অনমনীয়তা, অবিচলতা, 
সত্য নিষ্ঠা, তওকুল এবং আল্লাহ্‌ নির্ভরতা, অস্বাভাবিক বীরত্ব সাহস এবং নিভিকতার বিস্ময় কর দৃশ্য 
দেখিতে পায়। আল্লাহ্‌র পেয়ারা নবী (দঃ) একটি খচ্চর আরোহী, হযরত আববাস এবং হযরত 
আবু স্থফ্যান (রাঃ) রেকাব কষিয়া ; চার সহস্র শত্রু বাহিনীর অদম্য আক্রমণ হুযুর (দঃ) কে লক্ষ্য করিয়া ; 
চতু্দিক হইতে মুষলধারে তীরবৃষ্টি ; সংগী সাথীরা ছত্রভংগ, পরম বন্ধু আল্পহ্‌ তাআলাহ ই একমাত্র সাথা । 
আল্লাহ্‌র অদৃশ্য সাহায্য এবং সাস্তনার অমৃত পানে তাহাদের মন নিশ্চিন্ত নিভিক, তৃপ্ত । ক্রমে এই 
সাস্তনা শাস্তি তাহাদের সংগী সাথীদের পর্যন্তও পৌঁছায় ; দৃদ্ধব হাওয়াষিন ও সকীফ. বাহিনী যেদিক 
থেকে ধাওয়া করিতেছে, প্রিয় নবীর (দঃ) বাহন খচ্চরও সেই দিকেই ধাবিত হইতেছে; আল্লাহ্‌তে 
তন্ময় চিন্ত, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং নিভকি চিত্তে তিনি ঘোষণা করিতেছেন__আমি আল্লাহ্‌র নবী, আমি 
আবহুল মুন্তলিবের পুত্র; সকলকে আহ্বান জানাইতেছেন-__44/1 0১) 1 5 ১৬০ | আল্লাহ্‌র বন্দারা ! 
আমার কাছে এস, আমি যে আল্লাহ্‌র রস্থূল ; সাহাবাদের মধ্যে উচ্চঃস্বর হিসাবে হযরত আব্বাসের (রাঃ) 
তুলন| ছিলন।; হুষুরের (দঃ) নির্দেশানুসারে তিনি সকল মুসলমানকে সজোরে উদাত্ত আহ্বান জানান, 
বিশেষতঃ হুদাইবিয়ায় হুযুরের (দঃ) হাতে যাহারা অংগীকার করিয়াছিলেন তাহাদের উদ্দেশ্যে । ডাক 


দশম [ ২৮৪] পারা 
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আন্‌ কুরআব (সুরা তওবা) তরজমা ও তফগীর 


শুনিবা মাত্র সকলেই সবেগে রণক্ষেত্রে ধাবিত হন, পা 
মাত্র সহিতে ন! পরিয়া উট ছাড়িয়া শুধু বর্ম পরিয়াই রণক্ষেত্র হুযুরের(দঃ) পাশে ছুটিয়া আসে টি 
হুযুর (দঃ) একমুস্ি কাকর হাতে করিয়া কাফিরদের লক্ষ্য করিয়া ছুড়েন' বি ই 

তে তাহা কাফিরদের চোখে মুখে পতিত হয়” ওদিকে আল্লাহ্‌ তাহার গয় টি 
হা মুসলমানেরা মনোবল ফিরিয়।৷ পায়, কাফিরদের মন ও ৃ ত 
যায়, কাফিররা অকন্মাৎ কাকর নিক্ষেপ হেতু চোখ মুখ কচলাইতে খাবে 
সদ্যবহার করে, তাহাদের কচু কাটা করিতে থাকে| মূহুর্তের মধ্যে দৃশ্যের প'র টু 
যায়; বিলম্বে প্রত্যাগত পলায়নকারী অনেক মুসলমান ফিরিয়া আসিয়া দেখেন টা বে 
যুদ্ধের শেষ, মুসলমানদের জয় জয়কার। সহস্র সহস্র বন্দী যস্য! টি য়া, B 
ধন স্তপসিকৃত ; আল্লাহ্‌র শত্রুদের অনিবাধ্য এবং শোচনীয় পরিণাম সর্ব সমক্ষে যুতি 
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তরজমা 


অতঃপর আল্লাহ্‌ যাহাকে ইচ্ছা তওবার সৌভাগ্য দান করি 


মার্জনাকারী মেহেরবান : 


বেন; আল্লাহ্‌ যে 


ঈমানদারগণ! মুশরিক যাহারা তাহারা না পাক, অতএব এবৎসর পর যেন 
তাহারা মসজিছুল হারামের ধারে কাছেও না আসে ; আর তোমরা যদি দারিদ্র 
ভয় কর, তবে আল্লাহ, অচিরে ইচ্ছা করিলে তাহার কৃপায় তোমাদেরকে ধনী 
করিয়া দিবেন, আল্লাহ্‌ সবকিছু জানেন, বিচার বিবেচনা রাখেন সন্দেহ নাই । 


যাহারা আহলে কেতাব, 
আল্লাহর এবং আখেরাতের 
প্রতি ঈমান যাহারা আনেনা, 
আল্লাহ্‌. আল্লাহর রম্থুল 
যাহ! হারাম করিয়াছেন 
তাহারা তাহা হারাম 
জানেনা, সত্য ধর্মকে কবুল 
করেনা; যে পধনস্ত না 
অপমানিত অবস্থায় স্বহস্তে 
জিযিয়া দান না করিয়াছে, 
তোমরা তাহাদের সংগে 
যুদ্ধ কর। 

আর ইহুদিরা বলে-_উযাইর 
আল্লাহ্‌র ছেলে, এবং খুষ্টানরা 
বলে মসীহ আল্লাহর পুত্র ; 
ইহা তাহাদের মুখের কথা 3 
তাহারা পৃর্ববতী কাফির- 
দেরই অনুকরণ করে, আল্লাহ্‌ 
তাহাদের নিপাত করুন; 
তাহারা কোথা হইতে 
ফিরিয়া যাইতেছে ? 

তাহার! আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া 


তাহাদের পণ্ডিত সাধুদিগকে খোদ! ঠাওরাইয়াছে এবং মরয়ম 
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বটল 


পুত্র মসীহকেও ; 


অথচ একমাত্র মাবুদের ইবাদত করিবার নির্দেশ ছিল তাহাদের প্রতি, তিনি 
ভিন্ন কাহারও বন্দেগী করিতে নাই, তাহাদের শিরিক হইতে পাক পবিত্র তিনি। 
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আম কুরআঘ ( স্থুরা তওবা) তরজমা ও তক্ষসীর 
তফনীর 


২৭। | ০৪ ০ ফলত তাহাই হয়; আল্লাহ্‌র ফযলে ভাওয়াষিন সম্প্রদায় তওবার সৌভাগ্য 
লাভ করে; এবং তাহাদের অধিকাংশরাই মুসলমান হইয়া যায়। 


২৮ 3:00 ৫9! ৫__আল্লাভর অসীম অনুগ্রহে যখন মক্কা বিজয় হয় এবং সমগ্র আরব ভূখণ্ডে, 
“জযীরাতুল আরবে” মুসলমানদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, কুফুর শিরিকের মেরুদণ্ড ভাংগিয়া যায়, 
দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করিতে থাকে, তখন হিজরী নবম সনে বর্তমান আয়াত ঘোষণা করে__ 
এবারের পরে কোন মুশরিক কাফিরের পক্ষে মসজিদুল হারামে প্রবেশ ত দুরের কথা তাহার আশে 
পাশে ত্রিসীমানায়ও প্রবেশাধিকার নাই। কেননা তাহাদের অন্তরমন অপবিত্র ; তাহাদের হৃদয়মন 
শিরিকের অপবিব্রতার প্রতিমূর্তি মাত্র । এবং বল৷ বাহুল্য কুফুর শিরিকের অপবিত্রতা মল মূত্র অপেক্ষা ও 
জঘন্য ঘৃণ্য । এমতাবস্থায়, শিরিকের মল যুক্ত হৃদয় মন নিয়া আল্লাহ্‌র পৃত পবিত্র পুণ্যধামে তওহীদের 
পৃত পবিত্র কেন্দ্ৰে উপস্থিতির যোগ্যতা কাফির মুশরিকের নাই। 


বিশুদ্ধ হদীসে প্রকাশ হুযুর (দঃ) সমগ্র জযীরাতুল আরব বা আরব ভূখণ্ড হইতে সমস্ত 
কাফির মুশরিকদের বহিফার ও নির্বাসনের নির্দেশ দান করেন। বলা বাহুল্য হযরত উমরের (রাঃ) 
খিলফতকালে হুযুরের (দঃ) উক্ত নির্দেশ পূর্ণ পরিণতি লাভ করে এবং সমগ্র আরব ভূ-খণ্ড সম্পূর্ণ 


রূপে অমুসলমান শুন্য হয়। 

আজও স্বীয় আধিপতা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বলে জযীরাতুল আরব মধ্যে ইহুদি খ্রীষ্টান মুশরিক 
কাফির কাহারও প্রবেশাধিকার নাই; জায়েয নয়। বরং জযীরাতুল আরবকে যথাসাধ্য তাহাদের 
প্রবেশ থেকে পাক পবিত্র রাখা মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্ব এবং গুরুতর কর্তব্য । হানাফী শাস্ত্রমতে 
ইমাম এবং রাষ্ট্র নায়ক বদি একান্ত যুক্তি যুক্ত এবং প্রয়োজনীয় মনে করেন তবে সাময়িক ভাবে 
অস্থায়ী ভাবে কোন কাফির মুশরিক অমুসলমানকে তথায় প্রবেশের যাতায়াতের অনুমতি দান করিতে 
পারেন কিন্তু হজ কিংবা উমরার উদ্দেশ্যে তথায় গমন এবং প্রবেশাধিকার কোন অমুসলমানের নাই ৷ 
হুযুরের (দঃ) স্পষ্ট নির্দেশ__এ০+ 71 ৯৯ ০৪স্% ) ১| জানিয়া রাখ এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ 


করিতে পারিবে না। 


৮:১ 019-_অর্থনৈতিক দিক দিয়া আরবের পক্ষে হজের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। হজ 
উপলক্ষে অগনিত যাত্রীর সমাগমে সেখানকার ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার পায়, আরববাসীরা তাহাতে 
বিশেষভাবে লাভবান হয়। এমতাবস্থায় মুশরিক অমুসলমানদের যাতায়াত বন্ধ করিলে ব্যবসা বাণিজ্য 
মন্দা এবং অর্থনৈতিক অবনতির সম্ভাবনা আশংকা স্বাভাবিক । তাহাদের এই আশংকা দুর্ভাবনার অবসানে 
বর্তমান আয়াতের ঘোষণা__তোমর! ইহাতে দারিদ্র্যের ভয় করিও না; ধন, দারিদ্র্য, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বচ্ছলতা 
আল্লাহর হাতে ; তিনি ইচ্ছা করিলে অচিরেই তোমাদিগকে ধন সম্পদ দান করিতে পারেন। ফলত 
তাহাই হইয়াছে । অনতিদিন মধ্যেই বিভিন্ন সাআ্রাজ্য মুসলমানেরা জয় করিতে থাকেন; বিভিন্ন 
রাজ্যের এধর্য্য ভাণ্ডার মুসলমানদের হস্তগত হইতে থাকে; আহলে কিতাব প্রভৃতির নিকট হইতে 
জিযিয়৷ আসিতে আরম্ভ করে? মুশরিকদের প্রতি উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা হেতু অর্থনৈতিক অবনতির সম্ভাবনা 
ও দুশ্চিন্তার অবকাশও বাকী থাকে নাই । আল্লাহ্র কোন নির্দেশই যে যুক্তি বিচার এবং বিবেচন৷। 


নয় অতঃপর একথা বুঝিতে কাহারো বাকী থাকে না। 
দশম [ ২৮৭ ] পার 
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আন্ত কুরুআম (সুরা তওবা) তরজঘ। ও তফসীর 


২৯। 083 195$-_মুশরিকদের সমস্ত থেকে অবসর হইবার পর আহলে কিতাব তথা ইহুদি 
্রীষ্টানদের ‘দীরাত্মা অবসানে যুদ্ধের নির্দেশ আসে। ইতিপূর্বেব আরব ভু-খণ্ডকে মুশরিক-শৃন্ত এবং 
পবিত্র করণে যতট! জোর দেওয়া হইয়াছিল, আহলে কিতাবের বেলায় ততটা গুরুত্ব দান এবং জোরাল 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। তাহার! যাহাতে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করিতে, ইসলামের প্রচার 
প্রসারে বাধ! প্রদান ন। করিতে পারে, এমন দুঃসাহস করিতে না পারে ততটুকু ব্যবস্থাই যথেষ্ট 
বলিয়! বিবেচিত হইয়াছিল ; তাহারা অধীনস্থ প্রজা হিসাবে “জিযয়া” দানে সম্মত হইলে সেখানে 
তাহাদের বসবাসে আপত্তি ছিল না; বরং জিঘয়া দান করিলে তাহাদের সর্বপ্রকার নিরাপত্তার 
জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ছিল দায়ী । অন্যথায় মুশরিকদের অনুরূপ ব্যবহারই তাহাদের প্রাপ্য, অর্থাৎ জেহাদ; 
কেননা তাহারাও মুশরিকদের মতই আল্লাহ্র প্রতি আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না; আল্লাহ্‌ 
আল্লাহর রস্থলের হুকুমের কিছুমাত্র পরোয়া করেনা, ধার ধারেনা ; শেষ নবী হযরত মুহম্মদকে (দঃ) 
মানা ত দূরের কথ! তাহারা নিজেদের পর়গম্বরের, হযরত মসীহ ( আঃ) হযরত মুসার ( আঃ) কথাই 
মানে নী; বরঞ্চ তাহার ইহার বিপরীত আল্লাহ্‌র জ্বালানো আলো এবং দীপ শিখা তাহাদের মুখের 
ফুৎকারে নির্ববাপিত করিয়। দিতে চায়; এমন বিষাক্ত চিত্ত ছুরাত্মাদিগকে ইসলামের মহান কেন্দে 
এমন অবাধে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না; নতুবা তাহাদের বিষাক্ত ছোবলে কুফুর ফাসাদ 
সর্ববত্র ছডাইবার জোরাল সম্ভাবনা ও আশংকা অস্বীকার করা যায় না। 


৩০। ১১$%। ০] ১__-বর্তমান জগতে অনুরূপ বিশ্বাসে বিশ্বাসী ইহুদি সাধারণতঃ পরিলক্ষিত না 
হইলেও বর্তমান আয়াতের অবতরণকালে তাহাদের এক সম্প্রদায় এমন নিশ্চয়ই ছিল যাহারা হযরত 
উযাইর (আঃ ) পয়গন্বরকে আল্লাহ্র পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিত; নতুবা বর্তমান আয়াতের প্রতিবাদের 
স্বর্ণ সুযোগ তখনকার ইহুদিরা ছাঁড়ত না। যুক্ত প্রদেশের স্বনামধন্য পণ্ডিত হাজী আমীর শাহ 
খান তাহার ফিলিস্তিন পরিভ্রমণকালে এমন একটি ইহুদি সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন বলিয়া বলিয়াছেন, 


যাহারা হযরত উযাইর (আঃ )কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলিয়! বিশ্বাস করে; তদঞ্চলে তাহারা উযাইরি 
বলিয়া পরিচিত । 


হযরত মসীহ (আঃ) কিংবা উাইর ( আঃ) কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলিয়া ধারণা অতীত মুশরিকদেরই 
উক্তির অনুরূপ, মুশরিকরাও অনুরূপ উক্তি করিত। 


৩১। (৯১০৯ 1১০্1- ইহুদি খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আলিম উলামা এবং পীর পাদ্রীর জঘন্য আদর্শ 
ইতিপূর্বে বণিত হইয়াছে। তাহারা নিজের মনে, নিজের মতে, নিজের স্বার্থে যে সমস্ত “মসলা” বিধান 
বলিয়া দিত, সাধারণ ইহুদি খুষ্টানরা নির্বিচারে নিছ্ছিধায় তাহাই মানিয়া চলিত; এই পণ্ডিত আলিম 
এবং পাদ্রী পীররা যে জিনিষকে হারাম কিংবা হালাল বলিয়! বর্ণনা করিত, তাহাদের সম্প্রদায় 
শিরোধার্ধ করিয়া চলিত; আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র রসুলের কিতাব, শরীয়তের আদেশ নিষেধ ও নির্দেশাদির 
তাহারা ধার ধারিত না, পরোয়াই করিত না, বরং বলিত আমাদের কি, দোষ যদি হয় তবে 
তাহাদেরই ; আমরা নির্দোষ, নিরপরাধ । স্বীয় স্বার্থের অনুকূলে, পার্থিব স্বার্থের মোহে শরীয়তকে 
বিসর্জন, কিতাব মধ্যে তহরীফ পরিবর্তন তাহাদের পাদ্রী পণ্ডিতদের পক্ষে মামুলি ব্যাপার মাত, 
বাম হাতের খেলা; এমনইভাবে ইহুদি খুষ্টানরা, তাহাদের হালাল হারাম সংক্রান্ত খোদায়ী অধিকার 
তাহাদের পণ্ডিত পানী আহ্বার রূহবানদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিল, তাহাদের পাত্রী পণ্ডিতদিগকে 
তাহারা এমন করিয়া খোদার আসনে বসাইয়া দিয়াছিল। পাদ্রী পণ্ডিত তথা রুহবান আহবারকে 
তাহাদের খোদা ঠাওরানোর অর্থ ইহাই । বর্তমান আয়াতের অবতরণে হযরত আদী (রাঃ) বলেন 
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আন কুরআম (সুরা তওবা) তরজমা ও তফসীর 


কই আমরা ত আহরাব রূহবানকে খোদা বলি না এতদসত্বেও বর্তমান আয়াতের এরূপ ঘোষণা কেন? 
তত্ত্তরে হুযুর (দঃ) উল্লিখিত ব্যাখ্যাই বর্ণনা করেন বলিয়া হদীস শরীফে প্রকাশ । হযরত হুযাইফা (রাঃ) 


হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা হদীস গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত রহিয়াছে। 
হযরত শাহ সাহেব বলেন__আলিম পণ্ডিতদের উক্তি সাধারণের পক্ষে সনদ সন্দেহ নাই; 
অবশ্য যদি তাহা শরীয়ত-সম্মত এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণপত্রপ্রস্থত, হয়; আর যদি তাহা তাহাদের নিজস্ব 
মত এবং উক্তি অথবা তাহাদের পার্খিব লোভ লালসা ও স্বার্থস্পৃহা-প্রস্থত বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে 
তাহা নিঃসন্দেহে পরিহার্য এবং পরিত্যজ্য । 
দশম [ ২৮৯ ] পার! 
তির 
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তরজমা 


৩২। ৩1৩১১১১ তাহার! আল্লাহ্র আলো নিভাইয়া দিতে চায় নিজেদের মুখে, অথচ কাফিরদের 
যতই অপ্রিয় হউক' না কেন আল্লাহ্‌ কিন্তু তাহার নুর সম্পূণ না করিয়া 
ছাড়িবার নন। 


৩৩। ০-১1 ১41 ১৯ মুশরিকদের যতই গাত্রদাহ হ’ক না কেন সকল ধর্মের উপর সত্যধর্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠা 
উদ্দেশ্যেই তিনি তাহার রসুল হিদায়ত এবং সত্যধর্ম দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন । 

৩৪ | 15751 0:41 1451 ৬ ঈমানদারগণ ! আহলে asl sar 1 el, 
কিতাবদের অনেক পণ্ডিত 1 ৮% 
-পাদ্রীই লোকের ধন-সম্পত্তি 
অবৈধভাবে গ্রাস করে, 
আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়; 
বলা বাহুল্য যাহারা সোনা 
চাদি পুতিয়া রাখে এবং = 
আল্লাহ্র পথে তাহা খরচ 

, করে না, তাহাদিগকে মর্মান্তিক 
আযাবের সুখবর শুনাইয়া 
দাও । 

৩৫ | (৬ ৬১৯9২ যেদিন এই ধনের উপরে 
দোযখের আগুন উত্তপ্ত করা 
হইবে অতঃপর তাহা দ্বারা 
দাগ দেওয়া হইবে তাহাদের 
কপালে, পঞ্জরে এবং পিঠে; 
(বলা হইবে ) ইহাই তোমা- 
দের সেই ধন, যাহা তোমরা 
নিজের জন্য পুতিয়া 
রাখিয়াছিলে; অতএব তোমা 
দের পুতিয়া রাখার স্বাদ- 
উপভোগ কর ১ 


৩৬। 7১৬৯ ৯১০ ৩! মাসের সংখ্যা আল্লাহ্র নিকটে সেইদিনই আল্লাহ্‌র হুকুমে বার, যেদিন আকাশ ও 
: পৃথিবী স্থষ্টি করিয়াছেন) তন্মধ্যে চারিটি মাস আদর সম্মানের, ইহাই সঠিক 
দ্বীন অতএব ইতিমধ্যে নিজেদের প্রতি জুলুম করিও না; এবং মুশরিকরা যেমন 
সর্বাবস্থায় তোমাদের সংগে যুদ্ধ করে তোমরাও তজ্রূপ সর্ববাবস্থায় তাহাদের 

: সংগে লড়াই করিও, আল্লাহ্‌ কিন্ত মুত্তকীদের সাথে জানিয়! রাখ ৷ 


( 355০৯50400915585৩১3) 
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আনন কূর আম (সরা ভওবা) তরজমা ও তক্ষলীর 
তফঞীর 


৩২। 01 ০১১০__নিরংকুশ, খালিস তওহীদ এবং ইসলাম ধর্মের উজ্জল রবির উদয়ের পর 
শিরিকের অসার যুক্তি আকড়াইয়া ধরিবার প্রয়াস প্রচেষ্টা, ছন্দকলহ তর্কবচসা দ্বারা ইসলামের 
আলো, সত্যের আলো! নির্বাপণের চেষ্ট! যে মুখের ফুৎকারে চন্দ্রন্থর্যের আলোক নিভাইয়। দিবার ব্যর্থ 
প্রয়াসের মত তাহাতে সন্দেহ নাই। কাফিরদের যত অপ্রিয়, যত বিরক্তিকর হ’ক না কেন আল্লাহ্‌ কিন্ত 
তাহার নূর, তাহার দ্বীন ধর্মের আলোক পরিপূর্ণ এবং সম্প্রসারিত ন! করিয়! ছাড়িবেন না। 


৩৩ | 4-3! ৬১)1৪৯যুক্তি প্রমাণ ক্ষেত্রে এবং কার্ধক্ষেত্রে উভয় ক্ষেত্রেই ইসলাম ধর্মের প্রভাব 
প্রতিষ্ঠা আল্লাহ্র অভিপ্রেত। বলা বাহুল্য যুক্তিপ্রমাণের ক্ষেত্রে আজ চৌদ্দ শত বৎসর ধরিয়া সর্বত্র সকল 
যুগে সকল ধর্মের উপরে ইসলামের প্রভাব অনম্বীকার্ধ সত্য, দিবালোকের মত স্পষ্ট । এবং কিয়ামতের 
নিকট প্রাক্কালে হযরত ঈসার (আঃ) আবির্ভাবের পর দৃশ্ততঃ এবং কার্ধত: ও তাহার প্রভাব রূপ পরিগ্রহ 
করিবে, তখন একমাত্র ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের অস্তিত্বই পৃথিবীর বুকে থাকিবে না 
বলিয়া সহীহ হাদীস মধ্যে বণিত রহিয়াছে । 


৩৪। 1524 951 0&14- পার্থিব স্বার্থের মোহে, অর্থ এবং খ্যাতি লিপ্সায় ইহুদি খৃষ্টানদের পণ্ডিত 
পাদ্রী আহবার রুহবান এমনভাবে মাতিয়াছিল যে এজন্য জঘন্য হইতে জঘন্য আচরণ করিতেও তাহাদের 
বাধিত না। সমাজের অজ্ঞ সাধারণকে কাকী দিয়া, ভ্রান্ত বিধান দিয়া, ঘুষ রিশৎ খাইয়া শরীয়তের বিধি 
বিধান পরিবঠ্ঠিত করিয়৷ তাহারা তাহাদের পসার বজায় রাখিত, সমাজের অর্থসম্পদ অবৈধ এবং 
নাহকভাবে গ্রাস করিত। সমাজ এবং জনসাধারণকে তাহার! এমনভাবে নিজেদের ফাদে জড়াইয়া, 
এমনভাবে তাহাদের বিচারবুদ্ধি অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল যে তাহার! ভুল শুদ্ধ বাহাই বলুক, হারামকে 
হালাল এবং হালালকে হারাম বলিয়া বিধান দিক-না কেন সমাজ তাহা নিবিচারে নিদ্বিধায় মানিয়া 
চলিত। সমাজের এই অন্ধত্ব ও জড়হই ছিল উল্লিখিত পণ্ডিত পান্রীদের সুবর্ণ সুযোগ | তাই তাহার! 
সত্য প্রকাশে চিরবিমুখ থাকিত, সত্য প্রকাশ পাইলেই ত তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ অনিবার্য, এবং 
তখনই সর্বনাশ ৷ সত্যধর্ম্ম প্রকাশ ও স্বীকার করিলেইত তাহাদের আয় আমদানী বন্ধ হইবার সমূহ 
আশংক। । 

বর্তমান আয়াত তাই মুসলমানদের সতর্ক করিয়া বলিতেছে যে__তিনটি সম্প্রদায়, তিন শ্রেণীর 
লোকের পথভ্রষ্টত৷ ও দায়িত্ব হীনতায় সমাজের পথভ্রষ্টতা অনিবার্য মনে রাখিও। আলিম উলামা, পীর 
দরবেশ এবং ধনিক সম্প্রদায়। ইহাদের সর্দনাশে সমাজের সর্ববনাশ সুনিশ্চিত । সমাজের সর্বনাশে ভণ্ড 
লীর তপস্বী, স্বার্থপর আদর্শহীন আলিম এবং স্বেচ্ছাচারী ধনকুবেরদের ভূমিকা চির পরিচিত, চির সুবিদিত, 
সন্দেহ নাই । 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন মুবারক (রাঃ) সত্যই বলিয়াছেন__রাজা বাদশাহ, ভণ্ড পণ্ডিত এবং 
ভণ্ড তপস্বীই সমাজের দ্বীন ধর্মের সকল সবনাশের মূল | 

০৪3/1১__হালালভাবে এবং বৈধ উপায়েই হউক না কেন যাহারা অর্থ উপার্জন ও অর্থ 
সঞ্চয় করতঃ তাহ। আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে না, জাতি ধর্মের অনিবার্ধ এবং শরিয়ত নির্দেশিত ক্ষেত্রেও 


ব্যয়পরাজুখ থাকে, যকাঁত দান করে না, তাহাদের জন্যই বর্তমান আয়াতের ঘোষিত শাস্তি। অতএব 
বাহার! অন্যায় অবৈধভাবে অর্থ সঞ্চয় করে, সত্যগোপন করিয়া, সত্যকে চাপ! দিয়া নিজেদের স্থার্থলিগ্স! 


দশম [| ২৯১ এ পার! 
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আন কূরআৰ (হরাতওা). . তরজমা ও তফজীর 


চরিতার্থ করে, নিজেদের নেতৃত্ব মাতব্বরী বজায় রাখিতে সমাজকে বিভ্রান্ত এবং সত্যচ্যুত করে, সত্য 
পথ থেকে বিরত রাখে, তাহাদের পরিণাম এবং শাস্তি কি হইবে এতদ্বারাই সহজে অনুমান করা 
যাইতে পারে। যে ধন, যে অর্থ সম্পদ পরকালের পরিণামের অনর্থ বাধায় না, অনর্থের অকল্যাণের 
কারণ হয় না, প্রকৃত এবং সার্থক ধন যে তাহাই, একথা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই ৷ 


৩৫। ৬৯ 15-বলা বাহুল্য বখিল কৃপণ কিপটে ব্যক্তি নিজের থেকে ত আল্লাহ্‌র 
পথে ব্যয় করেই না, অধিকন্ত তাহাকে ব্যয় করিতে বলিলে এদিক থেকে ওদিকে, এপাশ হইতে 
ওপাশে মুখ ফিরাইয়। লয়, কপাল কুঞ্চিত করে, বেশী বলিলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া! চলিয়া যায়; 
অতএব তাহার অনুরূপ আচরণের শাস্তিও অনুরূপভাবে । যে ধনের মায়ায় তাহার এই আচরণ 
জাহান্নমের আগুনে উত্তপ্ত তাহার এই ধনই তাহার কপালে পঞ্জরে পিঠে দাগ দিবে, এবং তাহার 
সঞ্চিত ধনের মজা সে তখনই টের পাইবে। 


৩৬। ৪» 1--আহলে কিতাব তথা ইহুদি খৃষ্টান এবং মুশরিকদের আচার আদর্শ যে 
পরস্পর সদৃশ একথা বলা বাহুল্য । ইহুদি খুষ্টানরা হযরত উযাইর হযরত মসীহ (আঃ)কে আল্লাহ্‌র 
পুত্র বলিত, মুশরিকদের অনেকে ফিরিশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলিত। আহলে কিতাবরা আহবার 
ও রুহবানকে খোদার আসনে বসাইয়াছিল; আল্লাহ্র নির্দেশের মতই তাহাদের নির্দেশাদি নিবিচারে 
মানিয়া চলিত, মুশরিকরাও তাহাদের দেবদেবীকে খোদা মানিত, পূজা করিত; আহলে কিতাবদের 
পণ্ডিত পাত্রীরা যেমন হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বলিয়া বিধান দিত, মুশরিকদের পাণ্ডা 
পুরোহিতর! তেমনি যাহা ইচ্ছা, হালাল, যাহ! ইচ্ছা হারাম বলিয়া ঘোষণা করিত। বর্তমান আয়াত 
তাহাদের একটি অমুরূপ কুকীত্তির কথাই ঘোষণা করিতেছে। 


বছরের বার মাসের মধ্যে চারিটি মাস বিশেষ সম্মানের মাস বলিয়া ইসলাম পূর্বেও 
আরবদের মধ্যে সম্মানিত স্বীকৃত স্ববিদিত ছিল; যিলকদ, যিলহজ্ব, মহরম, রজব এই চারিটি মাসে 
দবন্থকলহ যুন্ধবগ্রহ ছিল পরিত্যজ্য এবং নিষিদ্ধ। হজ্ব উমরা এবং ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে এই চারিটি 
মাসে সর্বত্র যাতায়াত ছিল অবাধ এবং নিরাপদ । এমনকি এ সময়ে নিজের পির্ভৃহস্তাকেও আয়ত্বে 
পাইয়াও লোকে তৎপ্রতি আক্রমণে সভয়ে বিরত থাকিত। কোন কোন মনীষীদের মতে হযরত 
ইব্রাহীমের (আঃ) ধর্মেই এই মাস চতুষ্টয় সম্মানিত বলিয়া বিধান ছিল। 


যাই হউক ইসলাম পূর্বে আরবদের পাশবিকতা, আত্মকলহ লড়াই যুদ্ধ সংগ্রাম সংঘর্ষ যখন 
চরমে পৌছায় এবং নির্দিষ্ট সময় মধ্যে তাহাদের এই পাশবিকতা চরিতার্থও পরিতৃপ্ত করিতে বাধা 
বোধ করে; তখন তাহারা হারামকে হালাল করিবার, নিষিদ্ধ মাসে, সম্মানিত মাসেও যুদ্ধ করিবার 
এক অপকৌশল এবং ফন্দী আবিষ্কার করে। তাহারা নিজে থেকেই মাস পরিবর্তন করিত! যথা 
মহরম মাসেই যখন তাহাদের কাহারও যুদ্ধের পিপাসা উদগ্র হইয়া উঠিত, তখন তাহাদের পাণ্ডা 
প্রধানরা ঘোষণা করিত-__-এবাঁর মহরম আমর! সফর মাসে করিব এবং বর্তমান মহরম সফর বলিয়া 
পরিগণিত হইবে। অতএব এই মাসে যুদ্ধ করিতে বাধা রহিল নাঁ। আগামী বারে আবার মহরম 
সফর সফরই থাকিবে । কাহারও কাহারও মতে কেনানা সম্প্রদায়ের প্রধান কুলমুসই সর্বপ্রথম 
এই কুপ্রথা আবিষ্কার করে। যাই হউক তাহারা এমন ভাবে গণনা পূর্ণ করিলেও মাসের নির্ধারণ 
এবং পরিবর্তন তাহাদের নিজের খুশীমতই করিত। আরব জগতে তাহাদের এই কুপ্রথার নাম 
ছিল “নদী৷” হাফিষ ইবনে কসীর (রঃ) বলেন__তাহাদের এই “নসী” সব মাসে নয় বরং মহরম, 
সফরেই সীমাবদ্ধ ছিল। 


০ [ ২৯২ ] পারা 
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আম কুৰ্আত (সুরা তওবা) তরজমা ও তফদীর 


ইহুদি খৃষ্টান তথা আহলে কিতাবদের হালাল হারাম সংক্রান্ত যথেচ্ছ নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার 
বর্ণনার পর বর্তমান আয়াত মুশরিকদের অনুরূপ আচরণের দৃষ্টান্ত অভিশপ্ত “নসী” প্রথার প্রতিবাদের 
ভমিকা মাত্র। বলা হইতেছে__আজ থেকে নয় বরং স্ষ্টির আদিকাল হইতে যেদিন আসমান জমীন 
তৈরী হইয়াছে, সেইদিন থেকেই বৎসরের বার মাস এবং তন্মধ্যে চারিটি মাস আল্লাহ্‌র হুকুমে 
«আশনুরে হুরুম” বা সম্মানিত মাসরূপে নির্ধারিত প্রবর্তিত রহিয়াছে । এই সন্মানিত মাস চতুষ্টায়ে 
লড়াই যুদ্ধ এবং অন্ান্ত অনাচার বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। ইহাই সরল সঠিক দ্বীন এবং ইত্রাহীমী 
মিল্লতের নিদর্শন ! 

459241 1১৬৮ ১-বছরে যে কোন মাসেই কাফিরদের সংগে যুদ্ধ করা যাইতে পারে, উল্লিখিত 

g তবাং আয়া থাই প্রমাণিত 
সম্মানিত মাসেও কাফিরদের সংগে যুদ্ধ করিতে বাধা নাই, বর্তমান আয়াতটি দ্বারা এ কথাই 
হয়। হুযুর (দঃ) তবুক যুদ্ধ রজব মাসেই করিয়াছিলেন। অধিকাংশ শান্ত্রবিদগণ এই রি প্রকাশ 
করিয়াছেন; তবে যদি কোন কাফির স্বয়ং এই মাসগুলির সম্মান করিতে যায়, যুদ্ধে বিরত থাকে 


তবে মুসলমানদের পক্ষেও এই সম্মান দান বাঞ্চনীয় । 


দশম [ ২৯৩ ] ্‌ পারা 
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তরজমা 


৩৭। 2১ ৩-1 ।। এই যে মাস সরান প্রথা, ইহা কুফুর কালে পরিবর্ধিত প্রথা; কাফিররা তাহাতে 
গোমরাহীতে পড়ে, তাহারা উক্ত মাসকে একবছর হালাল করিয়া লয়, আর 
অন্য বছর হারাম ; আল্লাহ্‌ যাহা সম্মানের জন্য রাখিয়াছেন তাহারা তাহার গণনা 
পূর্ণ করিতে চায়, ফলে আল্লাহ্‌ যে মাস হারাম করিয়াছেন তাহা হালাল করিতে 
যায়; তাহাদের চোখে তাহাদের অসৎ আচরণ সঙ্জিত রহিয়াছে, আল্লাহ্‌ যে 
কাফিরদের পথ দেননা । 


৩৮। 95201 10$1 & ঈমানদারগণ ! তোমাদের কি হইয়াছে যে যখন তোমাদিগকে বলাহয়-__-আল্লাহ্‌র 
পথে অভিযান কর, তোমরা যেন মাটীতে লুটাইয়৷ পড়িতে যাও ; আখেরাতের 
পরিবর্তে তোমরা কি ছুন্যার 


্ীবনেই খুশী ইয়া adsl ৫ 1-1০০1১ 
জাবানে হইয়া গিয়াছ? রে ৮92৫১? 7 LHS 2 
৯ 1574 93 ol 3 ) 27520 রী 
আখেরাতের তুলনায় ছুন্যীর ৩:৯১ ৩6৬৮ CIS ) 
জীবনের উপভোগ কিন্তাঅতি | 8204 ALC SAAS 4s 
সামান্য । PES AGES EOS 
৫ 
৩৯। 19১55 JI তোমরী যদি বাহির না হও 


ই টে PEM) পাপা 5৫] 87 
শি 
89105৬9৩5১1 

BEAMS BNI CL 


তবে আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে 
কঠিন আযাব দিবেন, তোমা- 
দের পরিবর্তে অন্য জাতিকে 
আনিবেন, অথচ তোমরা . 
তাহার কিছুই করিতে পারি- 
বেনা। আল্লাহ্‌ যে সবকিছু 
করিতে পারেন। 


5 ৮: 2 পৃ | 
শি রবি 2)1 


25536582৯৩1 
৬১৮58253555 ০৫45] 


81 9 পাপার্ত TAT IRSA 


SAYS ১৩ BSNS ৫ | 


৪০1 ৯৮1 তোমরা যদি পয়গন্রের 1৫9১৩ ১৯৬৩৩।0517 50) 
আহাদ সে আরিয়ান 15292056৬4৬] 
তত SS ১০০০৭ ’ হেনরি 5৫5 329 UAL রি 
__-কাফিররা যেদিন তাহাকে চ58- ৮২৪০৪ ১%৪৭ 

টু ১ 05 পটিও 9১৩ পা Led Ali al 
বহিষ্কার করিয়াছিল, ছুই ০০০১১০019৩2 9১14285)4 | 
জনের একজন ছিলেন তিনি; 


তাহা | 2890৬৯৩9৬2৮ 
যখন তাহারা গুহামধ্যে, হখন | কতক টি 
তাহার সাথীকে বলিতে- ; 89৩৯০ LUNES SAO | 


ছিলেন-ছুঃখ করিওনা, আল্লাহ্‌ 3১ 
আমাদের সাথে সন্দেহ নাই ; ফলে আল্লাহ্‌ তাহার তরফ থেকে তাহার প্রতি 
সান্তুনা বর্ষণ করেন, তাহার সাহায্যে এমন সৈন্য প্রেরণ করেন তোমরা যাহা 
দেখিতে পাওনাই ; এবং কাফিরদের কথা নীচ করিয়া দেন; আল্লাহ্‌র বাণী থে 
চিরউর্ধে এবং আল্লাহ্‌ শক্তিশালী বিবেচনা জ্ঞানী । 


৪১ ৬৮১ ৮,৯  লঘুভার হও অথবা গুরুভার তোমরা অভিযান কর এবং নিজেদের ধন দিয়া প্রাণ 
দিয়া আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিতে থাক; তোমরা যদি বুঝিতে পার তবে 
তোমাদের পক্ষে ভাল । 


দশম < [ ২৯৪ ] bl 
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আনন কৃর্আর সুরা তওবা) তরজমা ও তফসীর 


৩৭ | ৪১৬) 521 যাহারা “নসীর” মত অপকীতি করিতে পারে, যাহাদের বিচার বুদ্ধি 
বিকৃত হইয়া গিয়াছে, যাহারা আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধের, হালাল হারামের পরোয়া করে না, তাহারা 
পথ পাইবে কিরূপে? আল্লাহই বা কেন তাহাদের পথ দেখাইতে যাইবেন। 


৩৮ | 931 4৫1 ৬ তুবুক যুদ্ধের অভিযানে মুসলমানদের উদ্দীপিত করার উদ্দেশ্যেই বর্তমান 
আয়াত। ইতিপূর্বে যুদ্ধ সংক্রান্ত নির্দেশ এবং হুনাইন প্রভৃতি যুদ্ধের বর্ণনার পর বর্তমান আয়াত 
তুবুক যুদ্ধের ভূমিকা এবং পূর্ব-প্রস্তুতি স্বরূপ ৷ 


হিজরী নবম সনে প্রিয়নবী (দঃ) জানিতে পারেন যে-শামের রাজা রোমের সআাটের 
সাহায্য সহযোগিতায় মদীনা আক্রমণের আয়োজন করিয়াছে । এমতাবস্থায় স্বয়ং শাম অভিযান করতঃ 
শত্রুর সমুচিত জবাব দেওয়াই অধিকতর যুক্তি সংগত বলিয়া হুযুর (দঃ) মনে করেন এবং সকলকে 
জিহাদের জন্য প্রস্তুত হইতে নির্দেশ দেন। গ্রীষ্মকাল, দারুণ গরম, একদিকে পাকা খেজুর বাগানের 
শাস্ত শীতল মনোরম ছায়া স্ুনিবিড় আরাম ; অন্যদিকে দূর-যাত্রা দুর্গম অভিযান, প্রতিপক্ষ শুধু শাম 
কিংবা গছ-ছানের রাজাই একা নয় বরং স্বয়ং রোমের সমাট তাহাদের সংগে, রোমের কাইজারের 
সশশ্ত সুসজ্জিত বিরাট সেনাবাহিনীর সংগে মুকাবিলা এবং যুদ্ধ; এমন অবস্থায় ঘরবাড়ী ছাড়িয়া যুদ্ধের 
অভিযানে একমাত্র সেই ব্যক্তিই প্রস্তুত হইতে পারে, ঈমান যার পাকা, একান্ত একনিষ্ঠ আল্লাহ, 
পরায়ণ। অন্যের পক্ষে এরূপ অভিযানের কল্পনাও কষ্টকর | 


মুনাফিকরা তাই মিথ্যা বাহানা ওজর দেখাইয়। গা বাচাইতে থাকে, কোন কোন মুসলমানের 
মনেও প্রথম প্রথম ইতস্তততা দেখা দেয়, পরে অবশ্য তাহারা দামলাইয়া নেয় এবং যুদ্ধ যাত্রা করেন। 
কয়েকজন মাত্র মুসলমান তাহাদের আরাম প্রিয়তা ও অলসতা হেতু এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত 
থাকেন। ত্রিশ সহস্র সৈন্যসহ হুযুর (দঃ) তুবুক অভিযান করেন শাম সীমান্তে অবতরণ করতঃ 
ভাবু পাতেন। রোমের কাইজারকে ইসলামের আমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করেন। হুযুরের (দঃ) আমন্ত্রণ 
ও সত্যত| তাহার হৃদয়ে রেখাপাত করে, দাগ কাটে, সে হুযুরের ( দঃ) বিরুদ্ধে শাম সৈন্যদের সাহায্য 
করিতে অস্বীকার করে। ফলে শামবাসীরা ইসলাম গ্রহণ না করিলে ও মুসলমান অধীনতা স্বীকার 
করিতে বাধ্য হয়। বিজয় গৌরব সহ হুযুর (দঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তীকালে হযরত 


উমরের আমলে সমগ্র শামদেশ মুসলমানদের অধীনে আসে । 
বিজয় গৌরব-সহ মদীনায় হুযুরের (দঃ) প্রত্যাবর্তন এবং বড় বড় সাত্রাজ্যের উপর তাহার 
প্রভাব প্রতিঠিত হইতে দেখিয়া মুনাফিকরা৷ নিজেদেরকে লঙ্জিত অপদস্থ বোধ করে ; য়ে কয়জন খাঁটি 
ই অভিযানে যোগদানের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকিয়াছিলেন, তাহার! 


মুসলমান নিজেদের দুর্ববলতা হেতু এ 
€ লজ্জার এবং টি যাঁরপর নাই অনুতপ্ত হন, একেবারে ভাংগিয়া পড়েন | বর্তমান রুকুর শুরু 


হইতে বহুদূর পর্যন্ত এই অভিযান বৃত্তান্তই বর্ণিত রহিয়াছে। 

বর্তমান আয়াতে মুসলমানদিগকে খুবই জোরাল ভাষায় জিহাদে উদ্্ধ করা হইতেছে। দুন্যার 
সুখ শাস্তি আরাম আয়াশে মাতিয়া জিহাদ পরিত্যাগ অতি উঁচু হইতে অত্যন্ত নীচে পতন সদৃশ 
গুরুত্ই নাই । হদীস শরীফে আছে হুযুর ( দঃ ) বলেন__ছুন্য়ার মধ্যাদা-যদি আল্লাহ্র নজরে একটি 
মশার পালক পরিমাণও হইত, তবে তিনি কোন কাফিরকে এক গস জল পান করিতে দিতেন না! 


দশম [ ২৯৫ ] পারা! 
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আনব কুরআব (সুরা তওবা) তরজম। ও তফসীর 


৩৯। (৮২5০১13১831 মুসলমানগণ! আল্লাহ্র কাজ তোমাদের উপর নির্ভর করে না। 
তোমরা যদি কাহিলী কর, জিহাদ যুদ্ধে পরাজুখ থাক তবে তাহাতে আল্লাহ্‌র কিছু যায় আসে না। 
তিনি তোমাদের পরিবর্তে তাহার দ্বীনের সাচ্চা তাবেদার এবং সেবক অন্য- সম্প্রদায় নিয়া আসিবেন, 
তোমরা নিজেরাই এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকিবে, আল্লাহ্‌র কিছু ক্ষতি করিতে পারিবে না, নিজেরাই 
নিজের ক্ষতি করিবে । 


৪০। ১৪ ০,৯০৩ ১।-__তোমরা যদি প্রিয় পয়গন্ধরের (দঃ) সাহায্য সহযোগিতা না করিতে 
চাও, নাই করিও, তাহার সাফল্য এবং জয়যাত্রা তোমাদের সাহায্য সহযোগিতার উপরে নির্ভর করে 
না। এমন দিনও তাহার গিয়াছে যখন একটি মাত্র সুহৃদ বন্ধু হযরত আবুবকর ( রাঃ) ছাড়া তাহার 
সংগে কেহ ছিল না । যেদিন মুশরিকদের অত্যাচারে জর্জরিত মুষ্টিমেয় মুসলমানেরা হিজরত করিতে 
বাধ্য হন, এবং হুযুরের (দঃ) হত্যার উদ্দেশ্যে আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দৃবৃর্ত দূরাত্মারা রাত্রিকালে 
হুযুরের (দঃ) বাসগৃহ ঘেরাও করে' এবং তিনি হযরত আলী ( রাঃ )কে তাহার শয্যায় রাখিয়া প্রয়োজনীয় 
নির্দেশ দিয়া, আল্লাহ্র নাম করিয়া ০১১) ০ বলিয়া কাফিরদের উদ্দেশ্যে এক মুষ্টি ধুলা ছু ডিয়া তাহাদের 
সম্মুখ দিয়া নিবিদ্ধে বাহির হইয়া যান; পূর্ব ব্যবস্থা মত হযরত আবুবকর ( রাঃ )-কে সংগে নেন 
এবং মকা হইতে কয়েক মাইল দূরে স্থুর পর্ববতের গুহায় আশ্রয় নেন। গুহাঁটি ছিল পর্বত চুড় 
একটি পাথরের মাঝে । এবং তাহার প্রবেশ দ্বার এত সংকীর্ণ ছিল যে দীড়াইয়া অথবা বসিয়া 
কেহ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিত না, একমাত্র শায়িত অবস্থায়ই তাহাতে প্রবেশ সম্ভব ছিল। 
হযরত আবুবকর (রাঃ) পুর্বাহ্ছে তাহাতে প্রবেশ করতঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন, এদিক সেদিকের 
ছিদ্র পথ বন্ধ করিয়া দেন। একটি ছিদ্র বন্ধ করিবার জন্য কোন কিছু না পাইয়া অগত্যা নিজের 
পা উক্ত ছিদ্ৰ মধ্যে চাপাইয়া দেন। অতঃপর হুযুর (দঃ)কে ভিতরে আসিতে বলেন। হুযুর (দঃ) 
ভিতরে প্রবেশ করতঃ হযরত আবুবকরের (রাঃ) উরুতে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়েন। হুযুর (দঃ) 
নিদ্রা যাইতেছেন এমন সময় হযরত আবুবকরের ছিদ্রচাপা পায়ে বিষধর বিষাক্ত ছোবল মারে, 
বিষের যন্ত্রণায় কাতর হযরত আবুবকর ( রাঃ) ধৈর্য্য ধরিয়া থাকেন তবু হুযুরের ( দঃ) নিদ্রা ব্যাঘাত 
ঘটিতে দেন না । হুযুর (দঃ) জাগিবার পর সব জানিতে পারেন এবং দংশিত স্থানে তাহার পবিত্র 
থুথুর প্রলেপ দেন; বলা বাহুল্য সংগে সংগে বিষের অবসান এবং যন্ত্রণার উপশম ঘটে । 


এদিকে কাফিররা হুযুরের (দঃ) সন্ধানে “কায়িক” বা পদচিহ্ন বিশারদ নিযুক্ত করে; তাহারা 
চতুর্দিকে বাহির হয়; এমনকি জনৈক কাফির পদচিহ্ন অনুসরণ করতঃ উক্ত গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। 
বলিহারি যাই আল্লাহ্র কুদরতের লীলা; গুহামুখে উল্লিখিত সন্ধানীর পৌছিবার পূর্বেই গুহামুখে 
মাকড়সা জাল বুনে এবং কবুতর ডিম পাঁড়ে। কাফিরগণ এতন্দর্শনে সন্ধানী কাফিরকেই মিথ্যাবাদী 
বলে; তিরস্কার করতঃ বলে--এই মাকড়সার জাল ত মুহম্মদের জন্ম পূর্বেবরই মনে হইতেছে ; কেহ 
যদি গুহা মধ্যে প্রবেশ করিত তবে এই মাকড়সার জাল এবং পায়রার ডিম কি এমন ভাবে অক্ষত 
বিনষ্ট থাকিতে পারিত ? এদিকে কাফিররা গুহামুখে গুহার নিকটে এইরূপ কথোপকথন করিতেছে 
অন্যদিকে গুহার ভেতরে হযরত আবুবকরের (রাঃ) প্রাণ দুরু দুরু কাগিতেছে। কম্পিত বঙ্গে 
তিনি হুযুর (দঃ )কে বলেন-_-ওগো আল্লাহ্‌র রসুল! এবার বুঝি ধরা পড়িলাম। ইহারা যদি 
উবু হইয়া পায়ের দিকে একটুখানি তাকায়, তবে আর রক্ষা নাই, আমাদিগকে নির্ঘ্যাৎ দেখিতে 
পাইবে । ততুত্তরে হুযুর (দঃ) স্বাভাবিক এবং নিঃশংক চিত্তে বলেন__আবুবকর! যে দুইজনের 
তৃতীয় জন আল্লাহ্‌, তাহাদের সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি? ভয় করনা, আল্লাহ্‌ আমাদের সাথে! 
বলা বাহুল্য আল্লাহতাআল! তখন হুযুরের ( দঃ ) এবং হুযুরের ( দঃ ) বদৌলতে হযরত আবুবকরের (রাঃ) 
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আন কুরআম (হুরা তওবা) তরজম! ও তফসীর 


অন্তরে সাস্ধন! বর্ষণ করেন, ফিরিশতাদের গয়বী সাহায্য পাঠান এবং এমন ভাবে মাকড়শার জালের 
দূর্বল অস্ত্র দ্বার তাহার প্রিয় পয়গন্বরের হিফাষত করেন। কাফিরদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়, তাহাদের 
কথা এবং মাথা নীচু হইয়া যায়। প্রিয় নবী (দঃ) উক্ত গুহায় তিন দিন আত্মগোপন করিবার 
পর চতুর্থ দিনে মদীনার দিকে যাত্রা করেন এবং নিরাপদে মদীনায় অবতরণ করিতে সমর্থ হন। 


শেষ পরিণামে আল্লাহ্‌র কথাই উঁচু রহিল, কাফিরদের মুখে চুণ কালি পড়িল। আল্লাহ সব 
কিছু করিতে পারেন, তাহার বিচার বিবেচনা এবং হিকমতের তুলনা হয় না। আয়াতটিতে উল্লিখিত 
১১৮ ০৬1১ অর্থে যদিও কেহ কেহ বদর হুনাইন প্রভৃতি খুদ্ধে প্রেরিত ফিরিশতা-ফৌজই উদ্দেশ্য 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু আয়াতের পূর্ব-পর সম্পর্ক তাহাদের এই উক্তির জোরাল সমর্থন করে না। 


৪১] 0৯1১১81-_তথা আরোহী, পদাতিক, ধনী, নির্ধন, যুবক বৃদ্ধ নিবিশেষে সকলেই আল্লাহ্‌র 
পথে বাহির হইয়া পড়, সামগ্রিক অভিযানের সময় কাহারো কোন প্রকার ওজর আপত্তি চলিবার নয় ৷ 
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তরজমা 


৪২। (১৮১০৮ 9} ধন যদি কাছে থাকিত এবং যাত্রা হইত সহজ, তবে তাহারা অবশ্যই তোমার 
সংগে চলিত; কিন্তু তাহারা যে সুদীর্ঘ দুরত্ব দেখিতে পায়; এখন কিন্তু আল্লাহ্‌র 
শপথ করিয়া বলিবে__আমাদের পক্ষে সম্ভব থাকিলে আমরা অবশ্যই তোমার 
সংগে চলিতাম, তাহারা নিজেই নিজেদের সবনাশ করিতেছে, আল্লাহ্‌ জানেন 


' তাহারা মিথ্যাবাদী । 

৪৩। ০ 4০০ 4৮০ আল্লাহ্‌ তোমায় ক্ষমা করুন; সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদীরা তোমার কাছে সুস্পষ্ট 
পরিজ্ঞীত ন! হইয়! যাওয়া পর্যন্ত তুমি কেন তাহাদের অনুমতি দান করিলে ? 

881 083 40১23 যাহারা আল্লাহ্র প্রতি ৭. ৩ 19) ___৮125 


এবং আখেরাতের দিনের ১১৮০০৬৮০১৪৫ 5583 | 
প্রতি ঈমান আনিয়াছে, ত 


5205 হিরোর সু » ৫ 
তাহার! কিন্তু তোমার কাছে 2১৬ Grd Loge > tah : 
নিজেদের ধন দিয়া প্রাণ [৮৮22192454৩ ই ঠ 


ভুত 


দিয়! আল্লাহ্র পথে জেহাদ ষ্ঠ RE IEEE ১৩১১ ১৫০ 55205 র্‌ 
ত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা "|= পর নেহি ডু 
করিবার নয়; আল্লাহ্‌ যে Se FSS ৩১ ই 
মুত্তকীদের খুব ভাল করিয়া | 9১৬ ৩০০৪ টির 


জানেন । 

৪৫1 ol 27১০ | তাহারীই শুধু অনুমতি চায় 
__যাহারা৷ আল্লাহ্‌র প্রতি, 
আখেরাতের দিনের প্রতি 
ঈমান আনে নাই, তাহাদের 
মন সন্দেহে পড়িয়া ২ ফলে 


হা রিমার রা 
| উর তির 
| 2256 55৮৮১12501549 ৩:৮১ 
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তাহার! নিজেদের সন্দেহের ED DEE ETO EE UE 
আবর্ত মধ্যেই ঘোর পাক ৬২৯৯1০১৩৩১০ ০৮ 
খাইতেছে। ৃ ভে টি 


PALA 


FED A SES 24 29 পরা ৯৮৯৮5 | 
০ টি S20 a 


৪৬। ০০৯। 19১।)। 9! 9 তাহারা যদি বাহির হইতে 
চাহিত, তবে তজ্জন্ত কিছ 
না কিছু আয়োজন করিত 
কিন্তু আল্লাহ তাহাদের 
উত্থান পছন্দ করেন নাই, তাই তাহাদিগকে বিরত রাখিয়াছেন, হুকুম হইল 
যাহার! বসিয়া আছে তোমরাও তাহাদের সংগে বসিয়া থাক । 


৪৭1 1১১) (১০ 1১৯১৯ 5) তাহার! যদি তোমাদের সংগে বাহির হইত, তবে তোমাদের ক্ষতি-ৃদ্ধি 
করিত ; তোমাদের মধ্যে বিরোধ স্থষ্টির সন্ধানে ঘোড়া দৌড়াইত, তোমাদের 
মধ্যে যে তাহাদের চর রহিয়াছে, আল্লাহ্‌ যে ছুরাত্মাদের খুব ভাল করিয়া 
জানেন । 
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আমু কর আম (সরা তওবা) তরজমা ও তফনীর 
তফ্‌সীর 


৪২। ৬৫১৪ ৮০৮ ০5 --তবুক যুদ্ধের অভিযান উপলক্ষে মুনাফিকদের জঘন্য আচরণ এবং 
তাহাদের মনের কুৎসিৎ চিত্রই বর্তমান আয়াতটি পরিবেশন করিতেছে । ধর্মীয় এবং জাতীয় কর্তব্য, 
আল্লাহ, রসুলের নির্দেশ পালনের ধার ধারেনা তারা; পার্থিব স্বার্থ সুখই তাহাদের একমাত্র কাম্য । তাই 
আজ যদি তাহারা বুঝিত-_াত্রা সহজ স্থগম, এবং ধন হাতের কাছে, তবে তাহারা এমন ভাবে কাটিয়! না 
পড়িয়া সাগ্রহে সংগ দিত; কিন্তু তাহার! জানে-__যাত্রা দুর্গম, দুরন্ত অভিযান, ধনলাভ এবং পরিণাম অনিশ্চিত, 
শংকাকুল ; তাই নানা প্রকার টাল বাহানা করতঃ মদীনায় থাকিয়া যায়; আবার প্রত্যাবর্তনের পর 
নিজেদের দূবলত৷ চাপা দিতে, লজ্জা শরম রক্ষা করিতে মিথ্যা কৈফিয়তের আশ্রয় নেয়। বেকুবরা 
বুঝেনা,-- আল্লাহ্র কাছে তাহাদের মিথ্যার বেসাতি চলিবার নয়, তাহাদের মনের কলংক কপটতা৷ কিছুই 
আল্লাহ্র কাছে গোপন নাই ; অজানা নাই; অতএব তাহাদের এই মিথ্যা যে তাহাদেরই সর্বনাশ ডাকিয়া 
আনিতেছে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । 


৪৩ | Sic এ ৬০__মুনাফিকরা যখন তবুক যাত্রায় সহবাত্রা না! করিবার জন্য মিথ্যা ওজর 
পেশ করিয়া হুযুরের (দঃ) কাছে অনুমতি চায়, তখন হুযুর (দঃ) তাহাদের এই চাতুরী বুঝিতে পারিয়াও 
তাহাদিগকে যুদ্ধে না যাইবার এবং মদীনায় থাকিবার অনুমতি দান করেন। কেননা যুদ্ধ ক্ষেত্রে এরূপ 
মানসিকতা অত্যন্ত ক্ষতিকর, অতএব এরূপ লোকের যুদ্ধ যাত্রা অপেক্ষা ঘরে বসিয়া থাকাই ভাল । 
এতছুপলক্ষেই বর্তমান আয়াত হুষুরের (দঃ) উদ্দেশ্যে বলিতেছে_আপনি কেন ইহাদিগকে এই অনুমতি 
দান করিতে গেলেন? না দিলেই ভাল হইত, 'মাপনি অনুমতি না দিলেও ইহারা যুদ্ধ যাত্রা করিতনা ; 
আপনার অনুমতি ব্যতীতই তাহারা যুদ্ধ যাত্রায় বিরত থাকিত, ফলে তাহাদের মনের মুখোস অধিকতর 
সুস্পষ্টভাবে, নগ্রভাবে আপনার এবং সর্বসাধারনের সম্মুখে প্রকাশ পাইত। কে সত্য, এবং কে মিথ্যা 
অতঃপর কাহারো তাহ! বুঝিতে বাকী থাকিতনা 


বলা বাহুল্য এমন মহাপুণ্য সঞ্চয়ে এবং মহান অভিযানে যোগদানের সৌভাগ্য তাহাদের মূলেই 
নাই; তাইত আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে তাহা থেকে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। আপনার অনুমতি দানে অপরাধ 
এবং দোষ হয় নাই, তবুও না দিলে আরো ভাল হইত। -_-এই অধিকতর ভাল ব্যবস্থার প্রতি জোর এবং 
গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যেই আয়াতটিতে 4:০ 4! ০ আল্লাহ্‌ তোমায় ক্ষম! করুন বাক্য ব্যবহৃত হহয়াছে। 
ক্ষমা শব্দ দেখিয়াই পাপের অস্তিত্ব অনিবার্য বলিয়। ধারনা ভুল। পাপ, অপরাধ, দোষ যেখানে নাই; 
একটি অতি উত্তমকে বাদ দিয়া শুধু উত্তমকে গ্রহণ ক্ষেত্রেও এই ধরনের বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 


কেহ কেহ এই বাক্যটিকে বর্তমান বক্তব্যের সুচনায় শুধু মাত্র ছুআ৷ এবং সম্মানার্থ ই ব্যবহার 
করা হইয়াছে বলিয়। মন্তব্য করিলেও মনীবী এবং তফসীর বিশারদগণের বর্ণনা এবং আয়াতটির 
বর্ণনা প্রণালী এবং স্বয়ং আয়াতে উল্লিখিত 1৫! ০১৷ ০) বাক্যটি তাহাদের এই উক্তির সমর্থন 
করেনা । 

৪৪ । ১, 4/১০-১১-_যাহাদের অন্তরে সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র প্রতি, আখেরাতের দিনের প্রতি 
ঈমান বিশ্বাস রহিয়াছে, যাহারা প্রকৃত মুমিন মুসলমান, আল্লাহ্র পথে জেহাদ ত্যাগের জন্ে তাহারা 
কখনো অনুমতি চাহিবার নয়, চাহিতে পারেনা ; এমন কি অস্ত্র শস্ত্র শক্তি সামর্থ্য ইত্যাদির অভাব 
প্রভৃতি অনিবাধ্য কারণে তাহারা যদি যুদ্ধাভিযান এবং জেহাদ যাত্রায় অক্ষম থাকে, তবুও তাহাদের 
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আন কুরআন (সুর। তওবা) তরজমা ও তফসীর 


মন ছুটিয়া চলে জিহাদ ক্ষেত্রে; নিজেদের অক্ষমতা! হেতু, এই সৌভাগ্য অভিযানে সহযাত্রায় বঞ্চিতি 
হেতু তাহাদের চোখের জলে বুক ভাসিতে থাকে 0১5 ০1১১1 Ml ৩৭ ৩টি দি৪৯০ 50551 
জিহাদ যাত্রায় ফাকি দিবার জন্য তাহারা মুনাফিকদের ন্যায় নির্লজ্জভাবে অনুমতি প্রার্থনা করেনা । 


এহেন জঘন্ত নীতি তাহারাই অবলম্বন করিতে পারে, নির্লজ্জের মত এমন অন্ুমতি একমাত্র 
তাহারাই প্রার্থনা করিতে পারে, যাহাদের অন্তরে ঈমান নাই, আল্লাহ্‌ আখেরাতকে যাহারা মানেনা; 
ইসলাম এবং মুসলমানদের জয় যাত্রা এবং বিজয় অভিযান, উন্নতি এবং উচ্ছল পরিণাম সম্বন্ধে ঘোষিত 
আল্লাহ্র ঘোষণায় ষাহাদের বিশ্বাস নাই, যাহারা তাহাতে সন্দেহ পোষণ করে, এবং এই সন্দেহের 
আবর্তেই ডুবিয়া থাকে । 


৪৫। ০০৯০11১১1১1 5) 5 ওগো নবী__যুদ্ধ যাত্রার ইচ্ছা মুনাফিকদের বিন্দুমাত্র নাই, ইচ্ছা সত্বেও 
অনিবাধ্য কারণে তাহারা আপনার সংগে যাইতে পারিতেছেনা বলিয়া তাহাদের উক্তিতে সত্যের লেশমাত্রও 
নাই। তাহারা যদি সত্যিই যাইতে চাহিত, সত্য সত্যই যদি তাহাদের যাইবার ইচ্ছা থাকিত, তবে তজ্ঞন্ত 
কিছু না কিছু জোগাড় যন্ত্র, প্রস্তুতি এবং আয়োজন করিত। এমন ভাবে মিথ্যা বাহানা পেশ করিতে 
যাইতনা। আসলে আল্লাহই এ মহান সৌভাগ্যে তাহাদের যোগদান পছন্দ করেন নাই ; তাই তাহারা 
যেমন চাহিতেছিল, তাহাদিগকে তদ্রুপ কাপুরুষ মিথ্যাবাদীদের সংগে বসিয়া থাকিতে দিয়াছেন, তাহার 
ভক্ত পুণ্যাত্াদের সহযোগিতা ও সহ্যাত্রার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। 


৪৬। ৪ 1১৯১৯ 9)--বলা বাহুল্য তাহাদের এই না যাওয়াতে মুসলমানদের লাভ ভিন্ন ক্ষতি 
হয় নাই। কেননা ছ্রাত্মারা সংগে গেলে রণক্ষেত্রেও নানাবিধ উপদ্রব উৎপাৎ স্থাষ্টি করিত, অনাস্থষ্টি 
ডাকিয়া আনিত; নানা রকম গুজব এবং অপপ্রচার দ্বারা মুসলমানদের মন তাহাদের উৎসাহ 
এবং সাহস ভাংগিতে, যুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ভাংগন স্থষ্টি করিতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিত; 
তাই তাহাদের এই জিহাদ অভিযানে যোগদানে ক্ষতি ভিন্ন লাভ কিছুই ছিলনা; তাহাদের যোগদানে 
লাভ ত কিছুই ছিলনা, যোগদীন না করায় বরঞ্চ উল্লিখিত অকল্যাণ উৎপাঁতের হাত থেকে মুসলমান, 
মুজাহিদগণ রক্ষা! পাইয়া গেল । অধিকন্ত তাহাদের মুখোস খসিল এবং অবলা অর্বদের পধ্যায়তুক্ত 
রূপে তাহাদিগকেই লজ্জা অপমানের কলংক-বোঝা মাথায় তুলিতে হইল। 


৪৭। ০১০১ ০৩ 5__ মুসলমানেরা তোমাদিগকে এখনও ইহাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে,নাই । 
তোমাদের মধ্যে তাহাদের গুপ্তচর বর্তমান ; তদুপরি সাদাসিধে সরল চিত্ত মুসলমানরা মুনাফিকদের সুক্ষ 
দূর্ভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া, তাহাদের সত্যিকার স্বরূপ ধরিতে না পারিয়া অনেক সময় তাহাদের ষড়যন্ত্রের 
শিকার হইয়া যায়, তাহাদের ছল চাতুধ্যের প্রভাবে অল্প বিস্তর প্রভাবিত হয়। এমতাবস্থায় মুনাফিকদের 
যুদ্ধ যাত্র। না করায় যে ভালই হইয়াছে; মুসলমানদের শৌধ্য বীর্য একান্ত অবিমিশ্র ভাবে সর্বসমঙ্গে 
প্রকাশ পাইয়াছে। 
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সঃ 


'ধ্শ্ম 


তরজমা 


৪৮। এআ 5% এ পূৰ হইতেই তাহারা ভাংগন খুঁজিতেছিল এবং ফিরাইতেছিল তোমার কাজ; 
অবশেষে আল্লাহ্‌র সাচ্চা ওয়াদাই আসিয়াছে এবং আল্লাহ্র হুকুমই প্রবল 
হইয়াছে, তাহার! কিন্তু বিরক্তই রহিয়াছে । 


৪৯ । 45 0৭ *৫৮ ১ তাহাদের কেহ কেহ বলে-_আমাকে অনুমতি দিন এবং বিপথে ফেলিবেন না; 
শুনিয়া রাখ-_তাহারা নিজেই যে বিপথে পড়িয়া আছে, এবং দোযখ যে 
কাফিরদের ঘিরিয়া আছে সন্দেহ নাই। 
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৫২। 


৫০ | "> এম ৩। তোমার কিছু ভাল হইলে 
তাহাদের খারাপ লাগে, 
আর যদি কোন মুসীবত 
আসে তবে তাহারা বলে 
আমরা আমাদের কাজ 
পূর্বাহ্নেই সারিয়৷ নিয়াছি, 
এবং উল্লাস করিতে করিতে 
ফিরিয়! ফায়। 

তুমি বলিয়! দাও_ আল্লাহ্‌ 
আমার কপালে যাহা লিখিয়া 
দিয়াছেন তথ্য তীত কিছুই 
আমার পৌছিবার নয়, 
তিনিই আমার কাব্য নিবা- 
হক এনং আল্লাহ্‌র "পরেই 
চাই মুমিনদের নির্ভরশীলতা 
তুমি বলিয়া দাও__তোমরা! 
আমার জন্য দুইটি কল্যাণের 
মধ্যে একটিই কামনা 
করিতে পার; আর আল্লাহ 
তাহার নিজের তরফ থেকে 
অথবা আমাদের হাতে 
যাহাতে তোমাদিগকে 


৫১। Nl 0০ ৩) 09 


Oye do ls 


আযাব দেন, আমরা কিন্তু সেই “ইন্তেযারেই” আছি; অতএব তোমরাও অপেক্ষা 


কর, আমরাও তোমাদের সংগে অপেক্ষায় রহিলাম। 


€৩। Lb asl Js 


৫৪ | 


বলিয়া দাও_ ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক তোমরা অর্থব্যয় করনা কেন, 
তোমাদের তাহা কখনও কবুল হইবার নয়, তোমরা যে অবাধ্য সম্প্রদায় : 


35801 ৪০ ৮ 9 বলা বাহুল্য তাহাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হইবার যান তি? এই পি 


তাহারা আল্লাহ এবং তাহার রস্থলকে অস্বীকার করিয়াছে, ভগ্মমনে নামাযে 
আসে, এবং বিরক্ত চিত্তে ব্যয় খরচ করিয়া থাকে। 
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আম কূরআব (সুরা তওবা ) তরজমা ও তফসার 
তফসীর 


৪৮ "438 1১৭1 এ) হুযুর (দঃ) যখন প্রথম প্রথম মদীনায় আসেন, তখন মদীনাবাসী ইহুদি 
এবং মুনাফিকর! তাহার বিরুদ্ধে নান! প্রকার চক্রান্ত করিতে থাকে ; ইসলামের বিজয় অভিষানকে প্রতিহত 
করিবার জন্ত অক্লান্ত প্রয়াস পায় ; মুসলমানদের জীবনে বিপধ্যয় স্থষ্টি করিতে তাহাদের চেষ্টার অন্ত 
থাকেনা ; কিন্তু অতঃপর বদর-যুদ্ধে কাফিরদের বড় বড় পাণ্ডা প্রধানদের ধরাশায়ী হইতে দেখিয়া তাহারা 
প্রমাদ গুণে; মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই তাহার সাংগপাংগদের ডাকিয়া বলে_ লক্ষণ ভাল নয়, 
মুসলমানদের এই বিজয় অভিযান ব্যাহত প্রতিহত হইবার নয়*5; 4১১4১ 01; অতএব আমাদিগকে পলিসী 
বদলাইতে হইবে । ফলে তাহাদের বহু সংখ্যক লোক মুসলমানদের ভয়ে মুখে ঈমান প্রকাশ করে, কল্না 
পড়ে; অন্তরে কিন্তু যেমন ছিল তেমনি কাফির থাকিয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে তাহারা মুসলমানদের 
মধ্যে পঞ্চম বাহিনীবূপে অনুপ্রবেশ করে; অন্তরের গোপন কৃফুর হেতু তাহারা মুসলমানদের কল্যাণ 
এবং উন্নতি দর্শনে জ্বলিয়৷ পুঁড়িয়া মরিতে এবং সুযোগ পাইলেই অন্তর্থাতী আঘাত হানিতে থাকে; 
মুসলমানদের সাহস ভাংগিয়া দিবার জঘন্য উদ্দেশ্যে উহুদ যুদ্ধের সময় তাহাদের দলপতি আবদুল্লাহ 
তাহার চেলাচামুণ্ডাদের নিয়া মধ্যপথ থেকে ফিরিয়া আসে। তাই আজ ঘর্দ তাহারা তবুক 
যুদ্ধে না যায়, ঘরে বসিয়া থাকে, মুসলমানদের অকল্যাণ কামনা করে, অনিষ্ট সাধনের স্বপ্ন দেখে 
তবে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই, ইহাত তাহাদের চির পরিচিত চিত্র, পূর্ব-পরিলক্ষিত 
দৃশ্য । তাহারা যাহাই করুক এবং যতই করুক না কেন, শেষ পধ্যন্ত সত্যের অপ্রতিহত প্রভাব 
প্রতিপত্তি এবং মিথ্যার শোচনীয় পরিণাম তাহাদের দেখিতে বাকী থাকে নাই, তাহারা তাহা 
মর্মে নর্মে উপলব্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছে । 


৪৯। এ) ৬* "$4 4$__তবুক যুদ্ধের অভিযানকালে জুদ্বিন কয়েস নামক জনৈক মুনাফিক 
হুযুরের (দঃ) খিদমতে হাজির হইয়া বলে__আমাকে মদীনায় থাকিবার অনুমতি দিন: রোমান রমণীর! 
সৌন্দধ্য প্রতিমা এবং আমার মন অত্যন্ত দূর্বল, সৌন্দর্য্য পাগল; তাহাদের দেখিলে আমার পক্ষে আত্মসংঘণ 
এবং আমার মনকে সামলাইয়া রাখ! কঠিন হইয়া পড়িবে, আমাকে এমন বিপদে, এমন বিপথে ফেলিবেন না! 

বল৷ বাহুল্য নিজের ভীরুতা, কাপুরুষতাকে ঢাকিবার জন্য এহেন ভণ্ডামী এবং সাধুতার অভিনয় 
একমাত্র মুনাফিকদের মত হীন প্রবৃত্তি নীচ প্রকৃতি লোকেরাই করিতে পারে। বস্তুতঃ তাহারা 
তাহাদের এরূপ আচরণ দ্বারা নিজেই গোমরাহীর গহীন খাদে পতিত রহিয়াছে এবং কিয়ামতের 
দিনেও জাহান্নমের গহীন গহ্বরে পতিত হইবে সন্দেহ নাই । 

এ 

কাহারো কাহারো, মতে সকল মুনাফিকদের উদ্দেশ্যেই বর্তমান আয়াত। এমতাবস্থায় গ** টু 

অর্থ__আমাদিগকে সংগে লইয়া গিয়া আমাদের ধন সম্পত্তির ক্ষতি করিবেন না। ততুত্তরে রি 

হইতেছে__যাহারা নিজেরাই পূর্ব হইতেই মপুরণীয় ক্ষতির মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, হাবুডুবু খাইতেছে 
তাহাদের আবার ক্ষতির আশংকা কি? 


৫০ | "= এ):7 ৩৮ মুসলমানদের বিজয় সাফল্য কল্যাণ এবং উন্নতি দর্শনে যুনাফিকরা অন্তরে 
মনে জ্থলিয়া পুড়িয়া মরিত, তাহাদের গাত্রদাহের অন্ত থাকিত না; পক্ষান্তরে মুসলমানদের নী 
দুঃখ বিপদ ঘটিলে, যুদ্ধে মুসলমান শহীদ হইলে মুনাফিকদের উল্লাস দেখে কে। সগর্বে ৭ রি 
বেড়াইত, আমরা অত বোকা নই যে এমন ভাবে পৈত্রিক প্রাণটা হারাইতে যাইব ; নিজের আচর( 


দশম [ Se all 


CC-0. In Public Domain. eGangotri Urdu. Digitized by eGangotri Foundation 


আন কুর্আঘ (সুরা তওবা) তরজম৷ ও তফসীর 


নিজের অকল্যাণ ডাকিয়া আনিতে যাইব, আমরা আমাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা পূর্ববাহ্নেই করিয়। 
রাখিয়াছি। এমন যে ঘটিবে একথা আমরা পূর্ববাহ্নেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম । | 


৫১ | 3 14০4 ০) 4১ ভালমন্দ যাহাই হউক, যখন যাহা ঘটিবার তাহ! ঘটিবেই ; তাহা কখনও 
ঠেকান যায় না, ছুনয়ার বুকে তাহ! এড়াইয়া চলিবার সাধ্য মানুষের নাই। তবে আমরা মুসল- 
মানের সুখে দুঃখে গোপনে প্রকাশ্যে সর্ববাবস্থায়ই একমাত্র আল্লাহ্তাআলাকেই আমাদের মাবুদ বলিয়া 
মানি, তাহার নির্দেশ তাহার ফয়সালার সম্মুখে সর্ব সময়ে নিদ্িধায় একান্ত অনুগত বাধ্যরূপে সবান্তঃ 
করণে মাথা পাতিয়া রাখি, তাহারই উপর আমাদের তওকুল এবং একান্ত ভরসা, তাই ছুনয়ার কোন 
প্রকার দুঃখ দূর্দশাই আমাদিগকে তাহার বাধ্যতা আনুগত্য হইতে বিরত বিচ্যুত রাখিতে পারেনা । 
আমাদের অটল বিশ্বাস_তিনি আমাদের দুঃখ দূর্ঘশাকে আখেরাতের সুখ সম্পদে পরিবতিত 
করিবেনই করিবেন, এমনকি ছুনয়াতে ও তাহার বিচার বিবেচনা মুতাবিক আমাদের কল্যাণ পরিপ্রেক্ষিতে 
তাহ। আরাম আনন্দে পরিবর্তিত করিয়া দিতে পারেন । 


৫২ এ ০১৪০৪ ৯ ০8+_আমাদের সবাবস্থায়ই লাভ; জিহাদ যুদ্ধে মরিলে নির্ধ্যাৎ শাহাদৎ এবং 
জনত, আর যদি বাঁচিয়া আসি তবে ছওয়াব এবং গণীমতের ধন; অতএব তোমরা আমাদের জন্য 
উক্ত দুইটি কল্যাণেরই একটি কামনা করিতে পার। তোমরা তোমাদের ধারণা মতে যে মৃত্যু 
এবং শাহাদৎকে আমাদের অকল্যাণ মনে করিয়া আমাদের জন্য তাহা কামনা কর, প্রকৃত পক্ষে থে তাহাও 
আমাদের আকাঙ্খিত কল্যাণ। সহীহ হদীসের বর্ণন৷ অনুসারে আল্লাহতাআলা মুজাহিদগণের জন্য 
উল্লিখিত ন্তামতের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন । 


পক্ষান্তরে তোমাদের অবস্থা কি? তোমাদের জন্য আমরা দুইটি মন্দের একটি না একটির 
অপেক্ষা করিতেছি । তোমাদের নিফাক ভণ্ডামি কপটতার ফলে, তোমাদের দৌরাত্ম্য দুষ্কৃতির পরিণামে 
আল্লাহতাআল! তোমাদিগকে হয় সরাসরি আযাব দিবেন, নয় আমাদের হাতেই তোমাদের যথোচিত 
শান্তি ব্যবস্থা করিবেন ; ফলে তোমাদের নিফাক এবং কপটতার মুখোস খসিয়া পড়িবে, তোমাদের 
নগ্ন মূৰ্তি সর্ববসমক্ষে প্রকাশ পাইবে, তোমরা লজ্জা অপমান ও লাঞ্চনা কলংকের বোঝা মাথায় বহিয়া 
ফিরিবে। তখন টের পাইবে কার বুদ্ধি কত, বুদ্ধি বিচক্ষণতা পরিণাম দশিত৷ কাহাকে বলে! 


৫৩। 151 ০০ পূর্বেবাল্লিখিত জুদ্বিন কয়েস রোমান রমনীদের সৌন্দর্য্যের বাহানা করিয়া 
হুযুরের (দঃ)-কাছে যুদ্ধে না যাইবার অনুমতি প্রার্থনা কালে বলিয়াছিল-_আমি স্বয়ং অবশ্য যাইতে 
পারিতেছি না, তবে অর্থ সাহায্য করিতে পারি। তছত্তরেই বর্তমান আয়াতে বলা হইতেছে যে, যদিও 
আল্লাহর জানা তাহাদের সাগ্রহ ব্যায়ের প্রশ্নই উঠে না, তথাপি তাহাদের জানাইয়া দিন যে__-তোমরা 
স্বেচ্ছায় স্বাগ্রহে কিংবা অনিচ্ছা অনাগ্রহে যে কোন প্রকারেই আল্লাহর পারার 
দরবারে তাহা কবুল হইবার নয়; কেননা থে ঈমান আমলের মূলভিত্তি এবং প্রাণ, তোমাদের 
তাহাই নাই। তোমাদের আদর্শ ও তাই ৷ নামাযে মন নাই ; দায়ে পড়িয়া ব্যয় ৷ 
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তরজমা 


৫৫1 194 5৮৯; ১৩ তাহাদের ধন সম্পত্তি এবং সন্তান সন্ততি হেতু তুমি তাজ্জব করিও না; আল্লাহ 
চান-_এতদ্বারা তাহারা যেন পাথিব জীবনে যন্ত্রণা কাতর থাকে এবং মরিবার 
সময় যেন তাহারা কাফির থাকিয়াই মরে; 


৫৬। এ৷; ০১৮৯ + আর তাহারা আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলে__তাহারা তোমাদেরই, অথচ তাহারা 
তোমাদের নয়, বরং তাহারা সেই জাতের লোক, যাহারা তোমাদিগকে ভয় করে । 


৫৭1 ৮1৯ ০১০৩ 51 যদি তাহারা কোন আশ্রয় ৭২১৯ ঃ নিন 


কিবা মাথ৷ গুজিবা্ ঠাৱ 1 59027 
তবে বাঁধন ছিড়িয়া সে দিকেই 19৩3১252851 SRC MAG 
ছুটিয়। পলাইতে যায় । BTR ATE LOL 
চান 
৯১০০৪০৪5৩৮4 AS SMS 
1৮7:৮৩)7555528258555809 
29283105522 555328525গ 
5৩588185548 255455 
£৮2)৩5৩01088৩2৯5 ESSE 25 
EISEN EL রহ 


৫৮। 40১৯১ ০+ *ত তাহাদের কেহ কেহ খয়রাত 
বিতরণে তোমাদের টিপ্সণী 
কাটে; যদি তাহারা তাহার 
ভাগ পায়, তবে খুব খুশী 
আর যদি না পায় তবেই 
তাহারা নারায হইতে যায়। » 


RO 


৫৯। 1১৯) | 53 কত ভাল হইত, আল্লাহ্‌ 
আল্লাহ্র রসুল তাহাদের 
যাহ! দিয়াছেন, তাহারা যদি 
তাহাতে পরিতুষ্ট থাকিত এবং 
বলিত-_আল্লাহই আমাদের 
পক্ষে যথেষ্ট ; তিনি আমা- 
দিগকে তাহার কৃপায় দান 
করিবেন এবং তাহার রস্থলও ; 5৮475 IE 
আমাদের ত আল্লাহকেই (92৩16521493555755 50585 
চাই। re 

৬০। ০১১০) এ. যকাত শুধু তাহাদেরই হক, যাহার! দীন-দরিদ্র, মিসকিন-মুহতাজ, যকাতের কাজে 
নিয়োজিত, এবং যাহাদের চিত্তাকর্ষণ উদ্দেশ্য, এবং গর্দান মুক্তি, খণ জর্জরিত 
জন, আল্লাহ্র পথ, এবং পথের পথিকই তাহার ক্ষেত্র; আল্লাহ্‌র নির্ধারিত 
বিধান ইহা; আল্লাহ্‌ যে সব জানেন, সুবিবেচক তিনি | টি 
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তি 
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৬১। ০১২৬২ ৬২১)| ৬ এবং তাঁহাদের অনেকেই পয়গন্বরের দূর্নাম করে এবং বলে তিনি কান-সর্বস্ব ; 
বলিয়া দাও_ তোমাদের কল্যাণার্থে ই তিনি কান-সর্বস্ব, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস 
রাখেন, মুমিনদের কথায় বিশ্বাস করেন এবং তোমাদের ঈমানদারদের পক্ষে 
রহমত তিনি; বলা বাহুল্য যাহারা আল্লাহ্‌র রসুলের দূর্ণাম করে, তাহাদের জন্য 
মর্মান্তিক আযাব রহিয়াছে । 


দশম [ ৩০৪ ] | ) পারা 
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আনম ক্র আধ (সুর! তওবা) তরজম| ও তফসীর 
তীর 


৫৫। এ: ১৩-কাফিরদের ধন সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি ধনবল জনবল দেখিয়া স্বভাবত?ই 
প্রশ্ন জাগে__কাফিররা যদি আল্লাহ্র অপ্রিয়, অভিশপ্ত হয়, তবে তাহাদের প্রতি এই করুণা বৃষ্টি কেন ? ধন 
দৌলত সুখ-সম্পদ সন্তান-সন্ততি প্রভৃতি সমস্তই ত আল্লাহ্‌র হাতে; এতদছুত্তরেই বর্তমান আয়াতের 
ঘোবণা-__ভুল তোমাদের ধারণা ; কাফিরদের এই আপাত দৃশ্য সুখ-সম্পদ, ধন-দৌলত সন্তান-সন্ততিতে 
বিস্ময়ের, তাজ্জবের কিছুই নাই ; তাহাদের ধনবল জনবল থাকিতে পারে কিন্তু মনোবল নাই ; তাহারা সুখ- 
সম্পদ-সমৃদ্ধ হইতে পারে কিন্তু শান্তি শান্তনা বঞ্চিত। তাহাদের এই সুখ-সম্পদ প্রকৃত পক্ষে আযাব ব্যতীত 
কিছুই নয়। তাহাদের এই আরামের মধ্যেই তাহাদের চরম আযাব, এই সুখের মধ্যেই তাহাদের চরম 

খে নিহিত রহিয়াছে । ক্ষেত্র এবং পাত্র বিশেষে বিষয় বস্তুর গুণাগুণ প্রভাব প্রতিক্রিয়ায় ফরক পড়ে; 
একই স্রুখাগ্য সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে যেমন পুষ্টিকর বলকারক, রোগীর পক্ষে তাহ! অনিষ্টকর এবং মারাত্মক | 
ধনদৌলত এবং পাধিব সুখ-সম্পদের অবস্থাও তদ্রপ। একজনের পক্ষে তাহা কল্যাণকর হইলেও 
আন্যের পক্ষে তাহাই সর্বনাশের, একের পক্ষে তাহ সুখের হইলেও অন্যের পক্ষে তাহা দুঃখের কারণ 


হইয়া থাকে । 


কাফিরদের বেলায় পাখিব ধনদৌলত এবং সুখ-সম্পদের অবস্থাও তদ্রপ প্রায়। প্রথমতঃ, 
তাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না, আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাই ধরাকে সরা জ্ঞান করে, 
ছুন্যাই তাহাদের সব; তাহাদের ধ্যান ধারণা, অন্তর মন, প্রেম ভালবাসা সব কিছুই ছুন্য়ার সুখ- 
সম্পদে, ছুন্য়ার মায়ায়ই উৎসর্গীত এরং শুধুমাত্র ইহার জন্যই তাহাদের সকল পরিশ্রম সকল সাধনা ; 
শুধুমাত্র ইহারই জন্য তাহার! সর্বক্ষণ পরিশ্রমরত, কষ্ট-জর্জরিত। দ্বিতীয়তঃ, ইহার ক্ষতি এবং লোকসানের 
ভয়ে, হারাইয়া যাইবার আশংকায় সব সময় তাহাদের মন চিন্তাক্রিষ্ট, শান্তিস্ুধা বঞ্চিত ; তৃতীয়তঃ, 
মৃত্যুকালে ইহার বিচ্ছেদ যাতনায় তাহাদের কষ্ট কাতরত৷ বর্ণনার অতীত। বরঞ্চ মৃত্যুকালে তাহাদের 
প্রাণপ্রিয় ধন-সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি ছাড়িয়। যাইতে হইবে ভাবিয়া এখনই, মৃত্যু পূর্বেই তাহাদের দুঃখের 
অন্ত নাই। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি বস্তবাদী বন্তসর্ববস্ জগত ও সমাজের জীবন-চিত্র এবং 
অশান্ত জীবন ইহার জলন্ত নিদর্শন। তাই আখেরাতের পূর্বেই, ছুন্য়াতে ও কাফিররা এই স্থুখের 
নামে দুঃখের গরল পান করিয়া নীলকণ্ঠ হয়, সুখের নামে শান্তির আস্বাদ থেকে চির বঞ্চিত থাকে, 
দৈহিক সুখ স্থাচ্ছন্দোর নামে, ভোগ উপভোগের নামে অশান্তির আগুনে পড়িতে থাকে, বহির্জগৎ 
গড়ার নামে তাহাদের অন্তর্জগৎ যাহাতে পুড়িয়া ছারখার হয় এবং যন্ত্রণা কাতর ুঃখ-রিষ্ট অবস্থায়ই, 
ইহার পিছনে ছুটিয়! কুফুর মধ্যে চির নিমজ্জিত থাকিয়াই তাহারা যাহাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে এবং 
মরিতে না মরিতেই আখেরাতের আযাব কুণ্ডে পতিত হয়, তছুদেশ্ঠেই তাহাদের প্রতি আপাত দৃশ্য 
এই কৃপাবর্ষণ, তাহাদের সুখ-সম্পদ বনাম ছুঃখ কষ্টের আয়োজন । 
প্রকৃত মুমিন আল্লাহ্‌ আখেরাত এবং পরকাল-সর্বন্থ । পাধিব সুখ-সম্পদ 
সুখ-স্াচ্ছন্দ্ের গুরুত্ব তাহাদের কাছে গৌণ, তাই তাহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে পারে না, 
শুধুমাত্র ছুন্য়ার জন্যই তাহাদের প্রেম ভালবাসা পরিশ্রম ও সাধনা, উৎসর্গ করে না, সর্ববক্ষণ তাহাতে 
ডুবিয়! থাকিতে পারে না, ফলে এই সমস্ত উপকরণ এবং পাথিব সুখ-সম্পদকে পরকালের যাত্রার 
আয়োজনে, আল্লাহর সন্তোষ প্রসন্নতা অর্জনে, পরকালের উন্নত জীবন এবং উজ্বল ভবিষ্যৎ রচনায় উৎসর্গ 
করিয়। থাকে ; কাফিরদের ক্ষেত্রে উল্লিখিত আযাব ও যন্ত্রণা থেকে তাহারা অব্যাহতি পায় ৷ 


দ্রশম [ ৩০৫ ] পার! 
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আনু কৃর্আৰ (সুর! তওবা) তরজমা ও তফসীর 


বলা বাহুল্য মদীনার মুনাফিকরা লৌকিকতার খাতিরে বাধ্য হইয়া! শুধুমাত্র সমাজের কাছে 
মুখ রক্ষার খাতিরে অনিচ্ছা সত্বেও জেহাদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়ধন ব্যয় করিত, 
ব্যয় করিয়া মনের দুঃখে পুড়িতে থাকিত, ,তদুপরি তাহাদেরই অনেকের নয়ন দুলাল সন্তান-সম্ভতি 
স্বয়ং ইসলাম গ্রহণ করতঃ ইসলামের খলবৃদ্ধি করিতেছে দেখিয়া তাহাদের অন্তদ্রলার অন্ত ছিল না; 
ফলে তাহাদের ধন-সম্পত্তি সন্তান-সন্ততি সত্য সত্যই তাহাদের মর্মান্তিক আযাবের কারণ জইয়া 
দাড়ায় । বলা বাহুল্য তাহাদের লক্ষ্য করিয়াই বর্তমান আয়াতের অবতারণ। 


এক কথায় ছুন্য়া এবং পাথিব ধন-সম্পদ স্বুখ-সমৃদ্ধি আল্লাহর কাছে অপ্রিয় তুচ্ছ, এবং ঘৃণ্য, 
অভিশপ্ত কাফিররাও তাই ; এই জন্য কাফিররাই ইহার যথা পাত্র সন্দেহ নাই ; পক্ষান্তরে মুমিনদের 
পক্ষে দায়ে পড়িয়া ইহার সংশ্রব, নেহাৎ প্রয়োজনের খাতিরেই তাহাদিগকে ধন সম্পত্তি দান: তবুও 
তাহা তাহাদের পক্ষে কঠিন পরীক্ষা; পারত পক্ষে সভয়ে ইহার পরিহারেই মগল। রোগীর 
পক্ষে অপথ্য কুপথা পরিহারের মতই আল্লাহ্‌ তাহার প্রিয় বন্দাগণকে পাথিব সুখ-সম্পদ থেকে দূরে 
রাখিয়া থাকেন বলিয়া হুযুর ( দঃ ) বর্ণনা করিয়াছেন । 


৫৬। এ ০১০:__মুনাফিকরা শুধুমাত্র এই ভয়ে যে, “নিজেদের সত্যিকার স্বরূপ এবং কুফুর প্রকাশ 
করিলে মুসলমানেরা তাহাদের সংগেও কাফিরদের অন্ধরূপ ব্যবহার করিবে.” নিজেদিগকে মুসলমান বলিয়া 
প্রকাশ করিত এবং আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিত__আমরা তোমাদেরই ; অথচ তাহাদের এরূপ দাবী 
এবং শপথ নির্জলা মিথ্যা । একটুখানি অভয় যদি তাহারা এখনও পায় কিংবা মুসলমানদের কবল 
হইতে পলাইয়া গিয়া কোথায়ও আশ্রয় এবং মাথা গুজিবার ঠাই, তবে তাহার! দুরন্ত অশ্বের 
মত বাধন ছিডিয়া তক্ষনি ছুটিয়া যায়। কিন্তু তাহারা অনন্যোপায়, ইসলামী রাষ্ট্রের আওতার বাহিরে, 


ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে কেহ আশ্রয় দিবার নাই বলিয়াই তাহারা এই অপ্রিয় ঢোক 
গিলিয়। চলিতেছে । 


৫৮1 4১৯৯৩ + *৫ ১-কোন কোন মুনাফিক এবং অসভ্য বেছুইন পাথিব ধনের মোহে অন্ধ 
হইয়া হুযুর (দঃ) সম্বন্ধে ও অকথ্য উক্তি করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত না; বলিত__হুযুর ( দঃ ) গণীমতের 
ধন, সদকার মাল ইত্যাদি সঠিক ভাবে ন্যায্য ভাবে বিতরণ করেন না। আসলে তাহাদের মনোমত 
ভাগ তাহারা পাইলেই তাহাদের মুখ বন্ধ এবং সব ঠিক। তাহাদিগকে তাহাদের মনের মত ভাগ 
দেওয়া হইলে তাহারা সন্তষ্ট পরিতুষ্ট প্রশংসা-যুখর, আর তাহাদের ভাগে না পড়িলেই কিংবা 
কম পড়িলেই যত অন্যায় যত অভিশোগ। অর্থই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য, পা্িব স্বার্থ ই যে তাহাদের 
সব কিছুর কিবলা এবং কেন্দ্র। 


৫৯। 1১৯) &1 9) ১-_বলা' বাহুল্য ছুন্য়ার নশ্বর সম্পদকে কখনও জীবনের লক্ষ্য করিতে নাই। 
অস্থায়ী জগতের অস্থায়ী জীবনের সুখ সম্পদকে যথা সর্বস্ব মনে করিতে যাওয়া মারাত্মক ভুল! 
আল্লাহ, তাহার রস্থলের হাতে যাহা কিছু দেন, তাহাতেই তৃপ্তি পরিতুষ্টি, আল্লাহ্‌র উপরে তওকুল 
ও একান্ত ভরসা ; অধিকন্তু তাহার কাছে অধিকতর পাইবার আশাই প্রকৃত মুমিনের উন্নত আদর্শ ৷ 
আল্লাহ্‌ এবং তাহার রস্থলের একনিষ্ঠ তাবেদারীতে আত্মোৎসর্গই মুমিন জীবনের একান্ত কর্তব্য ৷ 

৬০1 ৬-৯। 1-যেহেতু সদকার অর্থ বিতরণ সম্পর্কেই ছিল হুয়ুরের (দঃ) প্রতি মুনাফিক 
দূরাত্মাদের অভিযোগ ; বর্তমান আয়াত তাই স্পষ্ট ঘোষণা করিতেছে-_ এরূপ অভিযোগের অধিকার 
তোমাদের নাই; যকাত সদকায় সর্বসাধারণের হকই যে নাই। ইহার বিতরণ বিধি এবং পাত্রা” 
পাত্র আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত, পয়গন্বরেরও তাহাতে কোন দখল নাই। আল্লাহতাআলা 


দশম | ৩০৬ ] পার! 
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আনু কূর আধ (সুরা তওবা) তরজমা ও তফনীর 


স্বয়ং ইহার হকদারদের যে তালিকা হুযুরের (দঃ ) হাতে সুপর্দ করিয়াছেন, হুযুর (দঃ) তদনুসারেই তাহা 
বিতরণ করিতে বাধ্য, তদন্ুসারেই তিনি যথ| পাত্রে তাহা ভাগ বিতরণ করিতেছেন মাত্র । বলা বাহুল্য 
আল্লাহ্‌র নির্ধারিত উল্লিখিত সদকার পাত্র এবং ক্ষেত্র সংখ্যা আট | এক--ফকীর-_যাহার কিছু নাই 
কপর্দকহীন, ছুই-_মিসকীন-__যাহার নিকটে অনিবার্য্য প্রয়োজন পরিমিত ধন-সম্পত্তি নাই; তিন__ 
আমিল-_তথা ইসলামী রাষ্ট্রের তরফ থেকে যকাত সদকা আদায় কাজে নিযুক্ত কর্মচারী ; চার 
“মুওয়াল্লাফাতুল কুলুব”__যাহারা৷ ইসলাম গ্রহণ করিবে বলিয়া আশা! অথবা যাহাদের ইসলাম দূর্বল, 
তাহাদের মন টানিবার, তাহাদিগকে ইসলামনিষ্ঠ করিবার উদ্দেশ্যে দান। অধিকাংশ শাস্ত্র বিশারদাদের মতে 
হুযুরের (দঃ) ইন্তেকালের পর ইহার প্রয়োজন নাই বলিয়া এই চতুর্থ ক্ষেত্র ও পাত্র রহিত হইয়। 
গিয়াছে; পাচ-_গর্দান মুক্তি তথা গোলাম আযাদ বা দাস মুক্তি; চুক্তির নির্ধারিত অর্থ আদায়ে 
তাহাকে সাহায্য অথবা স্বয়ং গোলাম খরিদ করতঃ আযাদ করা, মুক্তিপণ আদায় করতঃ বন্দীমুক্তি ; ছয় 
খণগ্রস্থ__অনিবাধ্য প্রয়োজনে অগত্যা খণ করিয়া খণগ্রস্থ, অথবা কাহারও জামানতের দুর্বহ দায়িত্ব 
বহনে খণ-জর্জরিত; সাত__আল্লাহর পথে তথা জিহাদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে, মুজাহিদ প্রভৃতির 
সাহায্যে ; আট- প্রবাসী পথিক; ধন থাকিলেও কাছে নাই, প্রয়োজন সম্পাদনে অক্ষম অনান্যোপায় । 
হানাফী শাস্ত্র মতে উল্লিখিত সবাবস্থায়ই দারিদ্র এবং তমলীক তথা গ্রহিতাকে প্রদত্ত অর্থের সম্পুণরাপে 
মালিক করিয়া দেওয়া বকাত আদায়ের পক্ষে সর্ত। বিস্তারিত বিবরণ ফেকার কিতাবে দ্রষ্টব্য । 


৬১। 93১5 9£91 ৮৪ ওঁ মুনাফিক দুরাত্মারা নিজেদের মহলে হুযুর ( দঃ) এবং ইসলাম সম্বন্ধে 
অনেক অকথ্য অপ্রিয় অসত্য উক্তি করিত। ইহাতে কেহ তাহাদের সতর্ক করিয়া যদি বলিত যে__ 
সাবধান, হুযুরের (দঃ) গোচরে যদি তাহা যায়, হুযুর যদি তাহা জানিতে পারেন, তবে কি হইবে? 
ততুত্তরে তাহাদের পাণ্ডারা বলিত, অত ভয় কিসের? তাহাকে ভুলাইবার, ভুল বুঝাইবার জন্য আমাদের 
ছু'চারটি মুখের কথাই বথেষ্ট। লোকটি যে কান-সবর্ষ, কান পাতলা । যাহাই বলনা কেন তাহাই 
বিশ্বাস করেন। | 

আসল কথ! নিজের অত্যধিক লজ্জা শরম, এবং অসাধারণ ভদ্রতা হেতু হুযুর (দঃ) মিথ্যাবাদীর 
মিথ্যাবাদিতা, ভণ্ডের ভণ্ডামী ধরিতে পারিয়াও তাহার মুখের উপরে অকারণে তাহা প্রকাশ করিতেন না। 
তাহার উন্নত উদার চরিত্র এবং নৈতিক আদর্শ অন্যের দূর্ববলতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিয়াও করিত না। ফলে 
বেকুবরা তাহাকে ভুল বুঝিত, তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া তুল ধারণা করিত। তাহাদের 
এরূপ ধারণার উত্তরেই বর্তমান আয়াত ঘোষণা করিতেছে যে_ তাহার এই মহান আদর্শ ও ব্যবহার 
যদি তোমাদের মতে তাহার কান সর্ববন্বতা হয়, তবুও. এই কান সৰ্ববস্বতা এবং সহজ বিশ্বাস তোমাদের পক্ষে 
কল্যাণকর, তাঁহার এই সব বুঝিতে পারিয়াও না বুঝার ভান এবং নীরবতা তোমাদের যাহারা মুমিন বলিয়া 
দাবী করে তাহাদের পক্ষে রহমত সন্দেহ নাই। ইহাতে তাহার! উপস্থিত লজ্জা অপমানের হাত 
থেকে অব্যাহতি পায় এবং ভবিষ্যতে আত্ম সংশোধনের সম্মান জনক পথ তাহাদের পক্ষে উন্মুক্ত 
থাকে। বলা বাহুল্য যে সমস্ত মুনাফিকরা হুযুর (দঃ) সম্বন্ধে ১1 প্রভৃতি অকথ্য উক্তি করে, আল্লাহ্‌ 
তাহাদের জানেন এবং তাহাদের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। 
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তরজমা 


৬২। 4 0১৪ 


তোমাদের খুশী করিবার জন্য তোমাদের সম্মুখে তাহারা আল্লাহ্র শপথ করে ; 


অথচ 


আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্র রস্ুলাকে খুশী করাই ছিল তাহাদের অবশ্য কর্তব্য, যদি 


তাহারা ঈমান রাখিত ৷ 


৬৩। | 1১৭৯ | তাহারা কি জানেনা যে--আল্লাহ, আল্লাহ্র রসুলের সংগে যে কেহ সংঘর্ষ বাধায়, 
তাহার জন্য জাহান্নমের আগুন রহিয়াছে, চিরকাল তাহাতে থাকিবে, ইহাই ত 


বিরাট অপমান । 

৬৪। ০৪] ডি মুনাফিকদের ভধ-_মুসল- 
মানদের প্রতি এমন কোন 
সুরা নাযিল না হইয়া যায়, 
যাহা মুনাফিকদের মনের কথা 
মুসলমানদের জানাইয়া দেয় ; 
বলিয়া দাও-_ তোমরা বিদ্রুপ 
করিতে থাক, তোমরা যাহার 
ভয় কর আল্লাহ তাহা প্রকাশ 
করিবেনই করিবেন সন্দেহ 
নাই। 

তুমি যদি তাহাদের জিজ্ঞাসা 
কর, তবে তাহারা বলিবে__ 
আমরা ত শুধু কথাবার্তা 
এবং তামাসা করিতেছিলাম 
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মাত্র ; বলিয়া দ্িন_-তোমরা 
কি তবে আল্লাহ্‌, আল্লাহর 


নির্দেশীদি এবং তাহার 
রসুলের সংগে  ঠাট্রা 
করিতেছিলে ? 


৬৬। 41১১০ ১ বাহানা করিও না; তোমরা 
ত ঈমান আনিবার পরে 
কাফির হইয়া গিয়াছ $ তোমা- 
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শত 


দের এক শ্রেণীকে যদি আমি ক্ষমাও করি, তবু অপর শ্রেণীকে অবশ্য অবশ্য 
শাস্তি প্রদান করিব ২ কেনন! তাহারা গোনাহগার ছিল । 


৬৭ ৩৬৯১) + ১৪১৯) মুনাফিক নর এবং 


মুনাফিক নারী সকলেরই একই আচরণ ; অসৎ বিষয় শিক্ষা 
দেয়, সং বিষয়ে বারণ করে, এবং নিজের মুষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখে; 


তাহারা আল্লাহ্‌কে 


তুলিয়া গিয়াছে, ফলে আল্লাহ্‌ ও তাহাদের ভুলিয়া গিয়াছেন ; রাই 


এল ভৱ জাই 


৬৮ ৬৬৬ 5/6, মুনাফিক নরনারীকে আল্লাহ, 
তাহারা! চিরকাল পড়িয়া, থাকিবে, 


জাহান্নমের আগুনের কথ দিয়াছেন, তাহাতেই 
তাহাদের নিমিত্ত যে স্থায়ী আযাব রহিয়াছে। 


দশম [ ৩০৮ ) পারা 
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y 


আমু করআঘ ( সুরা তওব1) তরজম। ও তফসীর 
তক সীর 


৬২। ৷৷ ০১৪০৫_ুযুর (দঃ) কখনো মুনাফিকদের দাগাবাজী তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া দিলে 
তাহারা মুসলমানদের সন্মুখে শপথ করিয়া বলিত-_মাল্লাহ্র শপথ, খোদার “কদম”, আমাদের মনে 
কোন খুঁত নাই, আল্লাহ. জানেন আমাদের নিয়ৎ ভাল, উদ্দেশ্য মহৎ, আমরা কোন খারাপ উদ্দেশ্যে এমন 
বলি নাই ; বলা বাহুল্য মুসলমানদের খুশী করিবার উদ্দেশ্যেই তাহারা এই অভিনয় করিত, তাহার! মনে 
করিত ইহাতেই তাহারা পার পাইয়া যাইবে । বেকুবরা বুঝিতে পারে না যে, আল্লাহর কাছে তাহাদের 
এই ছল চাতুরী চলিতে পারে না, আল্লাহর রস্থুল (দঃ) এবং মুমিনদের কাছেও তাহা গোপন 
থাকিবে না । তাহার! যদি সত্যিকার মুমিন হইত, তবে অন্য সব বাদ দিয়া সর্ববাগ্রে আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র 
রস্থলকেই খুশী করিবার চেষ্টা করিত। যে লজ্জা অপমান ও কষ্টের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের 
জন্য তাহাদের এই প্রচেষ্টা, দোযখের আযাব যে তদপেক্ষা ভয়ংকর, এই নির্ঘ্যাৎ সত্যকে তাহারা 
বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। 


৬৪ | ০0555০]1 jim _মুনাফিকরা তাহাদের বৈঠকে হুযুর (৮) এবং ইসলাম সম্পর্কে যে সমস্ত 
অপ্রিয় উক্তিও কটাক্ষ করিত, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপহাস করিত, হুযুরের (দঃ) গোচরে আসিয়া না যায়, 
হুযুর (দঃ) তাহা জানিয়া না লন, আল্লাহ, তাহাকে ওহী মারফৎ তাহা অবহিত করিয়া না দেন, 
তজন্ত তাহার! সদা সন্তস্ত থাকিত ; ভুযুরের (দঃ) উদার চরিত্র এবং উন্নত আদর্শ হেতু মুনাফিকরা 
কিছুটা আশ্বস্ত থাকিলেও ওহী মারফৎ তাহাদের" সকল গোপন রহস্তোর নগ্রমৃতি সর্বসন্মুখে প্রকাশ 
না পাইয়া যায়, পাক কুরআনের বঙ্রনির্ঘোষে তাহাদের তাসের ঘর ভাংগিয়া না পড়ে, তজ্জন্ত তাহাদের 
বুক সর্দবক্ষণ দুরু দুরু কম্পিত থাকিত। ভীরু কাপুরুষ এবং অপরাধী মনের অবস্থা স্বভাবতই এমন 
হইয়া থাকে। পাক কুরআন তাই স্পষ্ট ঘোষণা করিয়া বলিতেছে_তোমরা যাহাই করনা কেন, 
পয়গম্বর (দঃ) এবং ছীন ধর্ম নিয়া যত ঠাটা তামাসা বিদ্রুপ উপহাস: করনা, কেন, মনে নারি 
তোমাদের কোন কিছুই গোপন এবং অপ্রকাশ থাকিবার নয়! আল্লাহতাআলা যথা সময়ে তাহা 
অবশ্য অবশ্য প্রকাশ করিয়া দিবেন, নিশ্চিত জানিও ৷ 


৬৫1 ৮৪20 9৫ 9_তবুক যুদ্ধের বিনা কোন কোন মুনাফিক ব্যংগ ভরে হুযুর (দঃ 
কে উদ্দেশ্য করিয়া বলে__এই লোকটি কি ভাবিয়াছে; একি আরবদের সংগে যুদ্ধ যে জয় লাভ সহজ? 
এ যে শাম এবং রোমান সাম্রাজ্যের সুশিক্ষিত সুসজ্জিত, সুদক্ষ যোদ্ধা এবং সেনাবাহিনীর সংগে যুদ্ধ ; 
নির্ঘ্যাৎ পরাজয় ইহার পরিণাম । আমার বিশ্বাস আগামীকাল আমরা তাহাকে এবং তাহার সংগী 
সাহীদিগকে রোমান সৈন্যদের সম্মুখে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাইব। এই ভীরু কাপুরুষ হীনবল 
মুসলমানেরা রোমান সৈন্যদের সংগে যুদ্ধ করিবে কি, তাহাদের দেখিলেই ভির্মি যাইবে । এমন 


ভাবে দূরাত্মারা মুসলমানদের সাহস ভাংগিবার প্রয়াস পায়। 

হুযুর (দঃ) তাহা জানিতে পারিয়া তাহাদের ডাকিয়া জিজ্ঞাস! করেন ? তছুত্তরে তাহারা বলে 
আমরা ত গুধু গলপ গুজব স্থলে এরূপ বলিয়াছি মাত্র; সত্যনত্যিই আমরা এমন বিশ্বাস করি নাঃ তদুত্তরে 
আল্লাহ বলিতেছেন__আপনি জিজ্ঞাস! করুন, তৌমরা কি আল্লাহ আল্লাহ্র রষ্্ুলের সং? তামাশা 
করিতেছিলে। তামাশা করিবার জায়গা কি আর পাও নাই; এই কি ছিল তোমাদের হাস্ত 
পরিহাসের সময়? যতই মৌখিক হউক না কেন তাহা যে সর্বনাশী এবং মারাত্মক কুফুর তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 
দশম [ ৩০৯ ] পারা 


CC-0. In Public Domain. eGangotri Urdu. Digitized by eGangotri Foundation 


আন্ত কৃরআৰ ( সুরা তওবা) তরজমা ও তফলীর 


৬৬। 1১১১০ ১-বলা। বাহুল্য তোমরা যতই সাফাই দাও না কেন, যতই ওজর কৈফিয়ত 
পেশ কনা কেন, তোমাদিগকে ইহার মারাত্মক পরিণাম ভোগ করিতেই হইবে । একমাত্র শুদ্ধ চিত্তে 
তওবাই ইহা থেকে অব্যাহতির উপায়; যাহারা এখনও শুদ্ধ চিত্তে তওবা করিবে, এ সমস্ত আচরণ 
পারত্যাগ করিবে কিংবা যাহারা ইতিপূর্বেই তওবা করিয়া নিয়াছে, এ সমস্ত আচরণ থেকে বিরত 
রহিয়াছে, তাহারা অবশ্য ক্ষণা পাইবে, শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি লাভ করিবে সন্দেহ নাই ৷ 


৬৭-৬৮ ০3: 9 9১৯০1--কপট চিত্ত মুনাফিক. নর-নারীরাই আল্লাহ্‌র সর্বাপেক্ষা বড় 
না-ফরমান। মুখে তাহারা ঈমান প্রকাশ করিলেও ইসলামের অনিষ্ট সাধনে, জনসাধারণকে বিভ্রান্ত সত্যচ্যুত 
করিতে তাহাদের আপ্রাণ চেষ্টা ; জনসাধারণকে অসদাচরণে উদ্ধ দ্ধ করিতে তাহাদের যত ছল চাতুরী এবং 
দুরভিসন্ধি ; মুখে তাহারা কল্মা প্রকাশ করিলেও তাহাদের কথায় কাজে ধন-সম্পদে ইসলাম এবং 
সুসলমানদের কোন উপকারই সাধিত হয় না । তাহারা যেমন আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করিয়াছে, আল্লাহ্‌ও 
: তাহাদের তেমনি ত্যাগ করিয়াছেন ; জাহাম্নমের আযাব তাহাদের জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন ; 
তাহাদের জন্য জাহান্নমের আগুনই যথেষ্ট । আল্লাহ্‌র অভিসম্পাৎ এবং লানৎ থেকে ছুন্য়া আখেরাত, 
ইহকাল পরকাল কোথাও তাহারা অব্যাহতি পাইবে না, 


ঘশম [ ৩১০ ] পারা 
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দশম [ ৩১১ ] 


তরজমা 


৬৯1 কি ০+ 92501 তোমাদের অবস্থা ও তোমাদের পূর্ববর্তাদের অনুরূপ, তাহারা তোমাদের অপেক্ষা 
অধিক শক্তি ও সম্পদশালী এবং সন্তান-সন্ততি সম্পর ছিল, তাহারা নিজের ভাগ 
উপভোগ করিয়া গিয়াছে, অতঃপর তোমরাও তোমাদের পুর্ববর্তীদের ভাগ 
উপভোগের মত নিজেদের ভাগ উপভোগ করিয়াছ এবং তাহাদের চালে 
চলিয়াছ, তাহাদের আমল কিন্তু দুন্য়া আখেরাতে মিটিয়া গিয়াছে, এবং তাহারাই 
সর্বস্বান্ত হইয়াছে । 


১০ ০ 
EET TEE 
ভাজা লা তোতা 
59৮৩2502259] 
[৩১৩৩5754625 
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৭০! 0:41 01৪0 | তাহাদের পূর্বববর্তাদের 
খবরকি'তাহাদেরাকাছে আসে 
নাই? নৃহের জাতি এবং আদ 
সামুদের ? ইব্রাহীমের জাতি, 
মদয়ন্বাসী এবং যাহাদের 
বস্তি উপ্টাইয়া৷ দেওয়া ছিল 

) তাহাদের? তাহাদের কাছে 
তাহাদের রসুল স্পষ্ট 
নির্দেশ নিয়া আসিয়াছিলেন ; 
আল্লাহ ত তাহাদের প্রতি 
অবিচার করিবার ছিলেন না, 
তাহারাই যে তাহাদের 
নিজেদের প্রতি অবিচার 
করিত। 

৭১। ০০4৪০ 05০13 ঈমানদার নর এবং নারী 
একে অন্যের সহায় সাহায্য- 
কারী ; উত্তম বিষয় শিক্ষা দেয় 


com 


রোযার BADGES | এবং অসং কথায় বারণ করে, 
[৩586৬ ss Hi Un los) ঃ 
5 নামায ঠিক রাখে, যকাত দেয় 


» 32 এত £4" PPD AD 1, 5124৫ 
LL EIS To) 
EEE ETE 


৮: 
TE 


এবং আল্লাহ, আল্লাহ্র 

রসুলের হুকুমে চলে, আল্লাহ্‌, 

যাহাদের প্রতি “রহম” 
করিবেন ইহারাই তাহার; আল্লাহ্‌ শক্তিশালী, সুবিবেচক সন্দেহ নাই । 

| 2 ১০১ ঈমানদার নরনারীকে আল্লাহ্‌ এমন বাগানের কথা দিয়াছেন, যাহার তলদেশে 
নির্বরমালা প্রবাহিত, তন্মধ্যেই তাহারা চিরকাল থাকিবে এবং বাস-বাগানে 
তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট বাসগৃহের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, আল্লাহ্র প্রপন্নতা কিন্তু সবার 
বড়, ইহাই বিরাট সাফল্য ৷ 
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আম কুরআন (সুরা তওবা) তরজম। ও তফসীর 
শক্ষহলীল্তর 


৬৯। (০ ০+ ৬: ৮-কাফিরগণ ! তোমাদের অবস্থাও তোমাদের পৃববর্তীদের মত। পাথিব 
জীবনের যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তাহাদের কপালে ছিল, যে ভোগ বিলাস তাহাদের জন্য বরাদ্দ ছিল, তাহ! তাহারা 
মনের সুখে ভোগ করিয়া গিয়াছে; কিন্তু পরিণামের কথ। এক মুহুর্ত ভাবিয়া দেখে নাই; তাহারা নিপাত 
গিয়াছে; তাহাদের বাহুবল, ধনবল জনবল তোমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল, কিন্ত কিছুতেই 
তাহারা রক্ষ। পায় নাই » তোমরাও আজ তাহাদেরই পথে চলিতেছ, পাথিব সুখ সম্পদ ভোগ বিলাসে 
মাতিয়া আছ; তাহাদের সকল সাধন পণ্ড গিয়াছে, সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে, ইহ্কালে পরকালে 
সবন্বহারা এবং সবস্বান্ত হইয়াছে, তোমাদের আচরণের ও অনুরূপ পরিণাম অনিবাধ্য জানিও। তাহারা 
ছুন্য়া (কংবা আখেরাতের প্রকৃত কল্যাণলাভে চির বঞ্চিত রহিয়াছে, আপাত দৃশ্য যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য 
ভোগ করিয়াছে, তাহাও তাহাদের দুঃখের কারণ এবং মর্মান্তিক আযাবে পধ্যবসিত হইয়াছে। অতএব 
তোমরাও তজ্জন্থ তৈরী থাক ; শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক থাক। 

৭০ | ৮১ (৩১৬ 1-_আল্লাহ্‌ তাআল। অযথা অকারণে শুধু শুধু কাহাকেও শাস্তি দেন না, 
কষ্ট দান করেন না, [তান জ্ঞালিম ন'ন অবিচারক ন’ন। মান্য নিজেই নিজের প্রতি অবিচার করে, 
নিজের অকল্যাণ ডাকিয়া আনে। অতীত জাতিরা তাহাই করিয়াছে ; ফলে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌ৰ 
আযাব নামিয়া আসিয়াছে। নূহের জাতি বন্যায় ডুবিয়াছে, আদ জাতি ঝড় ঝঞ্চায়, সামুদ বজ্বনিনাদে, মদয়ন- 
বাসী বজ্রনিনাদ এবং ভূমিকম্পে নিপাত গিয়াছে, লুতের জাতির উপরে মুষলধারে শিলাবৃষ্টি হইয়াছে এবং 
তাহাদের বস্তি উপ্টাইয়া, দেওয়া হইয়াছে। হযরত ইত্রাহীম (আঃ) কে আল্লাহ্‌ বিস্ময়কর ভাবে রক্ষা 


কারয়াছেন, ফলে তাহার জাতি অপদস্থ এবং তাহাদের বাদশাহ নমরূদও অতীব শোচনীয় ভাবে মৃত্যু মুখে 
পতিত হয় । 


৭১। ২৪৭১ ০১৪৪৯) 5-ব্তমান রুকুর প্রথম দিকে মুনাফিকদের আচার আচরণ বর্ণনার পর 
বর্তমান আয়াত হইতে তাহার বিপরীত, তথা মুমিন মুসলমানদের আচার আদর্শ পরিবেশিত হইতেছে। 
মুনাফিকরা মন্দ করে, মন্দ কাজে উক্কানী উৎসাহ দেয়, ভাল কাজে বাধা দেয়, বারণ করে, পক্ষান্তরে 
মুমিন নরনারীগণ ভাল কাজে উৎসাহ দেয়, আদেশ দেয়, মন্দ কাজে বাধা দেয়, বারণ করে; মুনাফিকরা 
আল্লাহ্‌র পথে, সমাজ কল্যাণে খরচ করেনা, কৃপণ কিপ টে, সব সময় যুষ্টিবদ্ধঃ মুমিনরা যকাত খয়রাত সদকা 
দেয়, আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে ; মুক্ত হস্ত ; মুনাফিকরা৷ আল্লাহকে ডাকেন, স্মরণ করেনা, মুমিনরা দৈনিক 
অন্ততঃ পাঁচবার আল্লাহ্‌কে ডাকে, স্মরণ করে; মুনাফিকর। আল্লাহ্‌ আল্লাহ্র রসুলের হুকুমের ধার 
ধারেনী, মুমিনরা আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌র রসুলের হুকুম মানিয়া চলে, ফলে মুনীফিকরা আল্লাহর লানৎ এবং 
অভিসম্পাতগ্রস্থ, জাহান্নমই তাহাদের অনিবাঁধ্য পরিণাম ; পক্ষান্তরে মুমিনরা আল্লাহ্‌র রহমত-সমৃদ্ধ 
সুখের ন্বর্গধাম জন্নংই তাহাদের চিরকালীন আবাস, এবং সার্থক পরিণাম । 


৭২ | 98911 5 ১০১ ছুন্য়াতে আখেরাতে ইহকালে পরকালে সকল ন্যামতের শ্রেষ্ঠ ন্যামত, সকল 
হ্যামতের সেরা হ্যামত আল্লাহ্র সন্তোষ এবং প্রসন্নততা । আল্লাহ্র প্রসন্নতা এরং সন্তোষ-বাসর বলিয়াই ত 
বেহেশতের এত মধ্যাদা, এত মান। আল্লাহতাআলা মুমিনদিগকে সর্বপ্রকার ্যামত এবং সুখ সমৃদ্ধি 
দান করিবেন, বেহেশতের আনন্দ বাসরে তাহার! সকল সুখ উপভোগ করিবে, পরিতৃপ্ত হইবে; 
তবুও পরম প্রিয়তমের চিরন্তন সন্তোষ প্রসন্নতা লাভের ঘোষণা এখনও বাকী ৷ হদীস শরীফে আছে 
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আম. কর আধ (সুরা তওবা) তরজমা ও তফসীর 


আল্লাহতাআলা তখন তাহাদের জিজ্ঞাসা করিবেন__-তোমর! কি খুশী হইয়াছ ? 4% 4৯ সকলেই সমস্বরে 
উত্তর করিবে_-আপনার এত দান, এত অনুগ্রহ, এত সুখ, এত সম্মান লাভের পর খুশী না হইয়৷ পারে 
এমন কে আছে? আল্লাহ্‌ বলিবেন_-আমি কি এতদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ন্যামত তোমাদের দান করিব? 
সকলে বলিবে--এতদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ন্যামত আর কি থাকিতে পারে? আল্লাহ্‌ বলিবেন_-আমার মহান 
প্রদন্নতা এবং চিরস্থায়ী সন্তোষ । আমি আজ তোমাদিগকে আমার প্রসন্নতার অতুলনীয় হ্যামত দান 
করিলাম । তোমাদের প্রতি কখনও আমি অপ্রসন্ন হইবন| | 


ওগো আল্লাহ্‌ আমাদের সকলকে তোমার নিজ অনুগ্রহ তোমার মিলন সান্নিধ্য এবং রেযওয়ান 
সন্তোষ দান কর । - coxa ০১৬ 015) 9 rl 015 1০ cial ll 
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৭৩] 


৭8 1 


৭৫1 


৭৬। 


৭৭| 


৭৮ | 


তরজম। 


১৯521 (৬21 8 হে নবী! কাফির এবং মুনাফিকদের সংগে যুদ্ধ কর, তাহাদের সংগে কঠোর 
ব্যবহার কর, জাহান্নমই তাহাদের ঠাঁই এবং বলা বাহুল্য তাহ! অতি জঘন্য ঠাই । 

এ ৩ ০5২০ তাহারা আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলে-_আমরা বলি নাই ; অথচ তাহার! কুফুরের 
কল্মা বলিয়াছে, মুসলমান হইবার পর কাফির হইয়া গিয়াছে এবং যাহা লাভ 
করিতে পারে নাই, এমন জিনিষ কামনা করিয়াছে ; বলা বাহুল্য এই প্রতিশোধের 
একমাত্র কারণ আল্লাহ্‌ এবং তাহার রসুল যে তাহাদিগকে নিজের কৃপায় ধন-ধন্য 3 
করিয়াছেন; অতএব তাহারা যদি তওবা করে, তবে তাহাদের পক্ষে ভাল; 
আরপযদি-না মানে, তবে এ 1 ৮০১০১ 


আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে ছুন্য়া AEE নু 
২২ নী ৮৯ 1 
আখেরাতে মর্মান্তিক আযাব ঠা ১৯ ৪0988 ৪ 
দান করিবেন; ধরার বুকেও ভি ০9108 Epo | 
NSA ৫82৩5] 


তাহাদের কোন সহায় 


সাহায্যকারী ন 1 » গালা 12 তপ্ত রি ু ০ 
85:50 2 
ale ০৭ "6১49 তাহাদের মধ্যে এমনও কেহ ১4255 ভোর 

কেহ আছে, যাহারা আল্লাহ্‌র 2৮ ls ৮৫] 2৮৬2 ৩3৮ 


ক হায় ভো 2 
রিড রানের 
(০৩১ Js ES | 
ও TE টানে ০ 
| রর ৬558 ৬০৪ 
LSE 8152১552855 ১215 5 
[টি ভে 2১ ROE 248 
| ১১৩৪৯১/৩১৩৪০১৫ রি 
\ ৩১৬০৬ 2 ১১০৯ 


কাছে অংগীকার করিয়া- 
ছিল যে, তিনি যদি আমা- 
দিগকে ধন দৌলত দেন 
তবে আমরা অবশ্য অবশ্য 
খয়রাীত করিব এবং সং 
হইয়া যাইব । 

Als ৩4 ৫১1 অতঃপর আল্লাহ্‌ যখন তাহা- 
দিগকে তাহার “ফযল” 
হইতে দান করিলেন, 
তাহারা তাহাতে কৃপণতা 
করিল এবং তাহা এডাইয়া 
চলিয়া গেল ৷ 

৪ ৪:০0 ফলে আল্লাহ্‌ সেইদিন 
পর্ষস্ত তাহাদের অন্তরে 
নেফাক রাখিয়া দেন, তাহারা যেদিন তাহার রও নি কেননা তাহারা 
আল্লাহ্‌র সংগে যে অংগীকার করিয়াছিল তাহা ভাংগিয়াছে এবং যেহেতু তাহারা 
মিথ্যা বলিত। 

011১৯০২ "| তাহারা কি জানেন! যে, আল্লাহ্‌ জানেন তাহাদের গোপন রহস্ত, পরামর্শ ; এবং 
সকল গোপন বিষয়ই তিনি অতি উত্তম রূপে অবগত । 

2১4১ 021 এ যাহারা সেই সমস্ত মুসলমানদের প্রতি টিগ্লনী কাটে, যাহারা উদার চিত্তে 
খয়রাত করে, আর তাহাদের প্রতি, নিজের পরিশ্রম ব্যতীত যাহাদের 
নাই ৷ ফলে তাহার! তাহাদের বিদ্রেপ করে, আল্লাহ্‌ ও তাহাদের সংগে পরিহাস 
করিয়াছেন, এবং তাহাদের জন্য মর্মান্তিক আযাব রহিয়াছে ৷ 
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আন কুরআন সুরা তওবা: তরজমা ও তফজীর 
তার 


৭৩। 441 1921 &-_-কোন অপ্রিয় বিষয় বস্তুর প্রতিরোধ এবং অপসারণে চরম প্রয়াসের নামই 
জিহাদ। যথাপ্রয়োজন, যথাপরিস্থিতি কখনো হাতে, কখনো! অন্তরে, কখনো মুখে, কখনো কথায়, 
কখনো লেখনী দ্বারা এই প্রয়াস পাইতে হয়। এস্থলে জিহাদ শব্দ এই ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । 
যাহারা অন্তরে কুফুর পুষিয়া মুখে মুসলমান বলিয়া নিজেকে প্রকাশ করে, সেই সমস্ত মুনাফিকরা 
যদিও প্রকৃত মুসলমান নয়, তবুও তাহাদের সংগে অসিযুদ্ধের অনুমতি নাই ; অবশ্য যদি তাহাদের নিফাক 
এবং কপটতা একেবারে নগ্নভাবে প্রকাশ পাইয়া যায়, তবে অবশ্য তাহাদের সংগে অসি-যুদ্ধের অনুমতি 
রহিয়াছে বলিয়া কোন কোন মনীবীর মত। প্রিয়নবীর (দঃ) আমলে মুনাফিকদের সংগে অসিযুদ্ধ চলে 
নাই; তবুক যুদ্ধ উপলক্ষে মুনাফিকদের নিফাক অপেক্ষাকৃত অধিক ভাবে প্রকাশ পায় বলিয়৷ তাহাদের 
প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিকতর কঠোর নীতি অবলম্বনের নির্দেশ বর্তমান আয়াতে প্রদত্ত হইতেছে । প্রিয়নবী 
(দঃ) তাহার স্বভাবসিদ্ধ নত! সহানুভূতি এবং ভদ্রতা হেতু স্বভাবতই মুনাফিকদের প্রতি নর এবং 
ভদ্র ব্যবহার করিতেন, অধিকন্ত মুনাফিকরা অন্তরে বাহাই থাক, বাহিরে অন্ততঃ মুসলমান বলিয়া ত পরিচয় 


দিত: তবুক যুদ্ধের পর কিন্তু তাহাদের নিফাক এবং কপটতা অতি জঘন্য ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তাই 
তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবহারের কঠোর নির্দেশও আসে । 


৭81 48 ০১৫০৫-__ইতিণুর্বে যেমন বর্ণিত হইয়াছে যে, মুনাফিক্র! হুযুর (দঃ) এবং ইসলামের 
বিরুদ্ধে অনেক অকথ্য উক্তি করিত; এবং হুযুরের গোচরে তাহা আসিলে তাহাদের ডাকাইয়া যখন তিনি 
জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন তাহারা তাহা সাফ অস্বীকার করিত, এবং শপথ করিয়া বলিত-_তাহারা এরূপ 
বলে নাই। এক্ষেত্রেও একদা তাহাদের অনুরূপ উক্তি যখন কোন কোন যুসলমান হুযুরের (দঃ) গোচরে 
আনেন এবং (দঃ) সংশ্লিষ্ট মুনাফিককে ডাকাইয়া আনিয়া হুযুর (দঃ) জিজ্ঞাসা করেন, তখন সে আল্লাহ্‌র নামে 
শপথ করিরা বলে যে, সে এরূপ কথা কম্মিনকালেও বলে নাই? ফলে বর্ণনাকারী মুসলমানকেই মিথ্যা 
সাব্যস্ত হইতে হয়। বর্তমান আয়াত তাই আসল তথ্য প্রকাশ করতঃ ঘোবণা করিতেছে যে বর্ণনাকারী 
মুসলমান সঠিক সংবাদই দিয়াছেন, তিনি সত্য, প্রকৃতপক্ষে এই মুনাফিকই মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যা 
বলিতেছে। 

০ 1১০১ ১-_তবুক যুদ্ধ হইতে হুযুরের (দঃ) প্রত্যাবর্তন পথে বারোজন মুনাফিক হুযুর (দঃ) কে 
হত্যার উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করতঃ ওং পাতিয়া বসিয়া থাকে; হুযুরের সংগে তখন হযরত আম্মার (রাঃ) 
এবং হযরত হুযাইফ। (রাঃ) ছিলেন ৷ মুনাফিকরা হযরত আম্মার (রাঃ) কে ঘেরাও করে, কিন্ত হযরত 
হুযাইফা (রাঃ) তাহাদিগকে মারিতে মারিতে ফিরাইয়া দেন। তাহাদিগকে বিফল মনোরথ 
হইতে হয়। বর্তমান আয়াত উল্লিখিত ঘটনার প্রতিই ইংগিত করিতেছে। দূরবত্তরা মুখোস পরিহিত 
থাকায় হযরত হুধাইফা (রাঃ) তাহাদের চিনিতে পারেন নাই, কিন্ত হুযুর (দঃ) তাহাদের প্রত্যেকের 
নামধাম পরিচয় সব কিছু হযরত আম্মার এবং হুযাইফাকে বলিয়া দেন এবং গোপন রাখিতে বলেন। 
বর্তমান আয়াত এই ঘটনার প্রতিই নির্দেশ করিতেছে । তাহারা যে অন্ত, সংকল্প করিয়াছিল তাহাতে 


ব্যর্থকাম হইয়াছে, তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারে নাই। 
রি বাঁধে; মুনাফিকরা তাহাতে ইন্ধন জোগাইয়া 
একদা মুসলমান সেনাবাহিনীতে পরস্পর কিছু কলহ বাঁধে ; 
আরো ড় দিয়া মহা অঘটন ঘটাইতে চায় কিন্তু সফল হয় না) মুসলমানদের কলহ মিটিয়! 
যায় । কাহারো কাহারো মতে বর্তমান আয়াতে এতদপ্রতিই ইংগিত রহিয়াছে। 
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আল কূরআন ( সুরা তওবা) তরজমা ও তফলীর 


15 ৮ 9-_আল্লাহ্র মেহেরবানী এবং হুযুরের (দঃ) দুআয়ই আজ মুনাফিকদের এই ধনদৌলত, 
অর্থ সম্পদ ; তাহারা খণ যুক্ত; মুসলমান নামে মুসলমানদের সাথে মেলামেশার কারণে গনীমতের 
ধনে তাহাদেরই মত ভাগ পাইতেছে ; এক কথায় হুযুরের (দঃ) ছুআয়, আল্লাহর মেহেরবনীতেই আজ 
তাহারা সুখ-সমৃদ্ধ, ধনী, স্বচ্ছল । কিন্তু হতভাগ্য অকৃতজ্ঞরা কোথায় আল্লাহ্‌, রসুলের কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া 
নিবেদন করিবে, তাহাদের নির্দেশ মুতাবিক চলিবে, তাহারা তৎপরিবর্তে দাগাবাজী, প্রতারণা করিয়া, 
প্রিয়নবী (দঃ), ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরোধিতা করিয়াই ইহার প্রতিদান দান করিতেছে, প্রতিশোধ 
গ্রহণ করিতেছে । বলা বাহুল্য প্রকৃতপক্ষে এ প্রতিশোধ তাহাদের নিজেদেরই উপরে, এতদ্বারা তাহারা 
নিজেদেরই সমাধি রচনা করিতেছে । 


তবে এখনও সময় আছে, এখনও যদি তাহারা বুঝিতে পারে, আত্মসতর্ক হয়, শুদ্ধচিত্তে তওবা করে, 
আল্লাহ্‌র না ফরমানী অবাধ্যতা, নাশুক্রী অকৃতজ্ঞতা হইতে বিরত থাকে, তবে এখনও রক্ষা, নতুবা 
ছুন্যা আখেরাতে তাহাদিগকে অতি শোচনীয় ভাবে আল্লাহ্‌র মার খাইতে হইবে ; ছুন্য়ার কোন শক্তিই 
তাহাদের এই পরিণাম, এবং আল্লাহ্‌র আযাব ঠেকাইতে পারিবেন । 


এতদশ্রবনে জুলাস নামক এক ব্যক্তি শুদ্ধ চিত্তে তওবা করতঃ প্রকৃত মুসলমান রূপে ইসলামের 
সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন বলিয়া কোন কোন বর্ণনায় প্রকাশ | 


৭৫ | ১৬০ ০+ ৫: ১-_সায়লাভা বিন হাতিব নামক এক ব্যক্তি হুযুরের (দঃ) খিদমতে হাযির 
হইয়া বলে-_আমার জন্য দুআ! করুন, যেন আল্লাহ্‌ আমাকে ধন দান করেন। হুযুর (দঃ) বলেন 
সায়লাভা ! অনেক পাইয়া যদি তাহার যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায় করিতে না পারা যায়, 
তবে তৎপরিবর্তে অল্পে তুষ্টিই ভাল; এই রকম সমৃদ্ধির তুলনায় সেই অল্পই উত্তম যাহাতে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা 
ও শুকরিয়া আদায় করা যাইতে পারে। কিন্তু লোকটি নাছোড়বান্দা ; সে পুনরায় এই আবদার করে; 
হুযুর (দঃ) বালেন-_সায়ুলাভা। ! আমার আদর্শ অনুসরণ কি তোমার পছন্দ নয়, তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়? 
তবুও সে এজন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকে এবং আল্লাহ্‌ তাহাকে ধন দৌলত দান করিলে সে যথাযথভাবে 
ধনের হক আদায় এবং আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া নিবেদন করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয় ৷ হুযুর 
(দঃ) হুআ করেন, তাহার সমৃদ্ধির দ্বার খুলিয়া যায়; তাহার ছাগলের সংখ্যা এত বাড়িয়া যায় যে 
লোকালয়ে তাহা পোষা এবং চরানো সম্ভব নয় বলিয়া তাহাকে মদীনার বাহিরে চলিয়া যাইতে হয়; 
ক্রমে তাহা বাড়িতে থাকে এবং ধনসম্পদের তত্বাবধানে ব্যস্ততা হেতু তাহার পক্ষে জমাতে নামায, ক্রমে 
জুমা পর্যন্ত বাদ পড়িতে থাকে । যকাত আদায় নিমিত্ত হুযুরের (দঃ) লোক তাহার নিকটে গেলে সে 
বলে-_যকাত এবং জিযিয়ার মধ্যে ফরক কোথায়, উভয়ই একে অন্যের বোন বইত নয়। ছুই ছুই বার 
এই রকম টাল বাহানা করিয়া অবশেষে যকাত দিতে স্পষ্ট অস্বীকার করে। হুযুর (দঃ) তখন তিনবার 
আফশোস করিয়া বলেন__০৫ ০9 “হায় সায়লাভা”। অতঃপর এতদপ্রসংগেই বর্তমান আয়াত 
অবতীর্ণ হয়। 


হুযুরের (দঃ) এই আক্ষেপ অন্ুতাপের কথা জানিতে পারিয়া সায়লাভা লোকলজ্জা এবং অপমানের 
ভয়ে অনিচ্ছা সত্বেও যকাত নিয়! হুযুরের খিদমতে হাযির হয় ; হুযুর (দঃ) তাহার কাত গ্রহণে অস্বীকার 
করিয়া বলেন__আল্লাহ্‌ তোমার যকাত গ্রহণে আমাকে নিষেধ করিয়াছেন। ফলে সে পোড়ামুখ নিয়া 
ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয় । হুযুরের ইন্তেকালের পর হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত উমরের (রাঃ) ও 
হযরত উসমানের (রাঃ) খিলাফত কালে তাহাদের প্রত্যেকের নিকট যকাত দিতে গিয়াও অনুরূপ ব্যবহার 
পায়, প্রত্যেকেই এই বলিয়া ফিরাইয়া দেন-_হুযুর (দঃ) যাহা গ্রহণ করেন নাই, ফিরাইয়! দিয়াছেন 
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আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারিনা, সে দুঃসাহস আমাদের নাই। অবশেষে এই অপমানিত উপেক্ষিত 
অবস্থায়ই হযরত উসমানের (রাঃ) খিলাফত আমলে লোকটি মারা যায়। 


৭৭। 1(০৪৪০৪-_আল্লাহ্র সংগে অংগীকার ভংগ, বিশ্বাসঘাতকতাও মিথ্যাবাদিতার ফলেই তাহার এই 
ভাগ্য বিপৰ্যয়, এই শোচনীয় পরিণাম | আল্লাহতাআল। তাহার অন্তরে তাহার এই নিফাক এবং 
কপটতাকেই চির প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন যে শেষ পর্যন্তও সে ইহার কবল থেকে মুক্তি লাভ করিতে নাই । 
বলা বাহুল্য মানুষের অনবরত অভ্যাস ক্রমে স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়, অবশেষে সে ইচ্ছা! করিলেও এই 
আবর্ত থেকে মুক্তি পায়না, অভ্যাস ছাড়িতে পারেনা, তাহার এরূপ অপরিবর্তনীয় অভ্যাস এবং স্বভাবের 
প্রতিই কখনো 4০৯৮ ৭৮০৮ বা “মোহর লাগান” শব্দ দ্বারা ইংগিত করা হইয়াছে। 


৭৮। 0119৯ ।-_দুরাত্মারা কি মনে করে যে, এমন ভাবে কপট অংগীকার এবং মুখের কথায় 
তাহারা আল্লাহকে ফাঁকি দিতে পারিবে; তাহারা কি জানেনা যে আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছুই অজ্ঞাত 
নাই, থাকিতে পারেনা, তাহাদের মনের গোপন কথা গোপন পরামর্শ কোন কিছুই যে আল্লাহ্‌র 
অবিদিত নয়। অতএব তাহারা যতই জোর গলায় ০৮৯০ ৬৮ ৩০৯৭১ ০০১ বলুক না কেন, 
তাহাদের নিয়ত এবং উদ্দেশ্য, মনের অবস্থা এবং মনের কথা যে আল্লাহ্‌র কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট ! 


৭৯1 05414 0:501--একদা হুযুর (দঃ) সদকা খয়রাতের জন্য সাহা গদিগকে “তরগীব” বা 
উৎসাহ দান করিলে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) চার হাযার দিনার বা স্বর্ণমুদ্রা এবং হযরত 
আসিম বিন আদি একশত, “ওসক”, (প্রায় পাঁচশত মন) খেজুর পেশ করেন! মুনাফিকরা ইহাতে 
টিগ্লনী কাটিয়া বলে_ শুধু নাম কিনিবার জন্য লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বাহবা নিবার লোভেই যে এই 
দান, আমরা ইহা খুব বুঝিতে পারি । আবু আকীল নামক জনৈক দরিদ্র সাহাবী (রাঃ) যখন এক “সায়? 
বা প্রায় সাড়ে তিন সের পরিমাণ খেজুর সদকা করেন, মুনাফিকরা তখন বলে__মিছামিছি অংগুলে রক্ত 
মাথিয়া। শহীদ হইবার কিই বা এই প্রয়োজন ছিল। এক “সায়” খেজুরের গুরুত্বই বা কি। 
মোটকথা নিন্দুকের মুখ বন্ধ হয়না, তাহাদের নিন্দামুখর মুখ সর্বক্ষণই সক্রিয় থাকিত। কাহারোও 
কুৎসা, কাহারো নিন্দা, কাহাকেও উপহাস এই ছিল তাহাদের প্রকৃতি এবং কাজ। আল্লাহতাআলাও 


তাহাদের সাবকাশ দিয়া, তৎক্ষণাৎ পাকড়াও ন করিয়া, শাস্তি না দিয়া, তাহাদের দৌরাজ্ম্যের পথ অবারিত 


রাখিয়। তাহাদের যথোচিত প্রতিদানের ব্যবস্থা ও নিষ্ঠুর পরিহাস করিতেছেন । তাহারা উপর দেখিয়া 
তাহাদেরই 


নিশ্চিন্ত, অথচ তলে তলে তাহাদের শিকড় উৎপাটিত হইতেছে। তাহাদের পরিণামে আল্লাহ্‌র অনন্ত 
আযাব রহিয়াছে । 


[ ৩১৭ ] পারা 
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তরজমা 


৮০। ১১1৮৪) ১৯০ তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর নাই কর, যদি সত্তর বারও তাহাদের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ্‌ তাহাদের কখনো ক্ষমা করিবার ন'ন ; কেননা 
তাহারা আল্লাহ্‌ এবং তাহার রস্থুলকে অস্বীকার করিয়াছে, এবং আল্লাহ্‌ অবাধ্য 
লোকদের পথ দেনন1। 

৮১। ০৭৯০৯  পশ্চাত্বর্তারা রস্ুলকে ছাড়িয়া বসিয়া থাকিতেই খুশী, নিজেদের ধন দিয়া প্রাণ 
দিয়া আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করিতে সন্ত্রস্ত ; অধিকন্ত তাহারা বলে-_দারুণ গরমে 
যাত্রা করিওনা ; বলিয়া দিন__দোষখের আগুন অধিকতর গরম. যদি তাহারা 
বুঝিতে পারে । 

৮২। ১৩৪ 1১৯৯4১ অতএব তাহাদেরই উপার্জ- . 42৮৯1 Ve 1৮৮১ 
নের প্রতিদানে তাহারা জি > Sl 
হাস্ুক অল্প, কীছুক বেশী । F 

৮৩। এ 5*)০৩৬ আল্লাহ যদি তাহাদের 
কোন দলের প্রতি তোমাকে 


ফিরাইয়া লইয়া যান, এবং তি মা দি 
ঃ নিন [9৩১৬৩ রি, 
তাহারা তোমার কাছে Ts, 


বহিরাভিযানের অন্নুমতি | উরি টা 1১” 5 
চায়, তবে বলিয়া দিও_ [/১/5354-014899268 IE 

তোমরা যু ছে ৯৬34৩০৩৯০৫৮ রে 
কখনও বাহির হইবার | দেয়ে গজ রোল 
নও, আমার সংগে হইয়া ৩ তে রি 7 Es ! 
কোন শক্রর সংগে কখনও Sa ৮19৩০4৮9৩55 


রা নও, রি 52289 রি ০০9১৬ 
তোমরা বসিয়া থাকিতে ০42 করত 
চা Assay BSS) L2১5, | 


পছন্দ করিয়াছ ; অতএব fo রে 555 
যাহারা পিছনে পড়িয়া, | 8250857580519892৯৯2) 
তোমরা তাহাদের সংগেই 25335 REISE 
বসিয়া থাক । ৮০ রর তি LS 

৮৪। $০5১১ এবং (ওগো নবী! ) | পি টা ই রি রী 
তাহাদের কেহ মরিলে EEE রি HEWES 
তাঁহার নামায় কখনও লা) 
পড়িওনা, তাহার কবরে কখনো দড়াইওনা ; তাহারা যে আল্লাহ্র রস্থুলকে 
অস্বীকার করিয়াছে, এবং অবাধ্য থাকিয়াই মরিয়াছে। 

৮৫ . 0571 এইস ১ আর তাহাদের ধনসম্পত্তি এবং সন্তান সন্ততি হেতু তাজ্জব করিওনা ; আল্লাহ্‌ 
চান-_এতছারা যেন তাহার! ছুন্যাতে যন্ত্রনা কাতর থাকে এবং কাফির থাকিয়াই 
যেন তাহাদের প্রাণ বাহির হয়। 

৮৬ | ৯১১০4911১13 আর যখন কোন সুর! অবতীর্ণ হয় যে--তোমরা আল্লাহ্র পরে ঈমান আন, এবং 
তাহার রসুলের সংগে হইয়া জিহাদ কর, তখন তাহাদের সমর্থ লোকেরা তোমার». 
কাছে অনুমতি চায় এবং বলে আমাদের ছাড়িয়া দিন, আমরা তাহাদের সংগেই 
থাকিয়া যাই, যাহারা বসিয়া রহিয়াছে। 

দশম [ ৩১৮ ] পারা 
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আমু কৃর আন (সুরা! তওবা) তরজমা ও তফসীর 
তফুনীর 


৮০ | ১1! re! ১৪4-__নিফাক এতই জঘন্য এবং মারাত্মক পাপ যে, স্বয়ং আল্লাহ্র পয়গন্বরও 
মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহা ক্ষমা হইবার নয়। আল্লাহৃতাআল! স্পষ্ট ভাবেই ঘোষণা 
করিয়া বলিতেছেন-_মুনাফিকদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর নাই করুন, উভয়ই সমান ; 
একবার নয় দুইবার নয়, যদি সত্তর বারও আপনি তাহাদের জন্য ক্ষম! প্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ্‌ তাহাদের 
ক্ষমা করিবার নন । 


বিস্মিত হইতে হয়-_হুযুরের উন্নত আদর্শ, অনন্য সাধারণ উদারতা ও দয়ার্দচিত্ততা দেখিয়া ; আত্মীয় 
নয়, বন্ধু নয়, মুসলমান নয়, মুনাফিক , শত্রু পক্ষের গুরু নায়ক, হুযুর (দঃ) এবং ইসলাম প্রোহিতায় যে 
আজীবন সর্বশক্তি প্রয়োগ করিতে ক্রটী মাত্র করে নাই ; যাহার হুযুর (দঃ) বিদ্বেষ এবং ইসলাম দ্রোহিতা 
সর্বজন বিদিত, সেই মুনাফিক সর্দার, মূর্তিমান শত্রুতা, আবদুল্লাহ বিন উবাই যখন মারা যায়, প্রিয়নবী 
(দঃ) তাহার কাফনের জন্য তাহার নিজের জামা খুলিয়! দেন; তাহার মুখে তাহার পবিত্র থুখু দান করেন 
জানাযার নামায পড়েন, তাহার মাগ.ফিরাতের জন্য দুআ করেন। কার সংগে কার কি ব্যবহার ? 
হযরত উমরের (রাঃ) ধৈর্যের বাধ ভাংগিয়া যায়; ইসলামের এমন পরম শক্ত, আজীবন শক্রর সংগে 
এরূপ উদার ব্যবহার দর্শনে হযরত উমর (রাঃ) স্থির থাকিতে পারেন না। বলেন_-ওগো আল্লাহর 
রস্থল! আপনি একি করিতেছেন ; যে লোকটি সারাটি জীবন ইসলামের অনিষ্ট সাধনে উৎসর্গ করিয়াছে, 
সারাটা জীবন মুসলমানদের স্বালাইয়া পুড়াইয়া মারিয়াছে, আপনি তাহার সংগে একি ব্যবহার করিতেছেন । 
আল্লাহ্‌ কি ইহাদের সম্পর্কেই বলেন নাই__”৪) 401 ১৪৫ ০! 
ত্তরে বলেন__উমর তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে ত আমাকে নিষেধ করা 
হয় নাই আমাকে ত শুধু বলা হইয়াছে__তাহাদের জন্য আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা না করা উভয়ই 
সমান। অতএব আমার কাজ আমি করিয়া যাই, আল্লাহ্‌র কাজ আল্লাহ্‌ করিবেন। অন্ততঃ এই 
আদর্শ দর্শনে অন্যান্তদেরও ত শিক্ষা লাভ হইতে পারে, চোখ ফুটিতে পারে । 

সহীহ বোখারীতে আছে-_হুযুর (দঃ) বলেন-_দত্তর বারের বেশী ক্ষমা চাহিলে যদি তাহারা ক্ষমা 
পাইত, তবে আমি তাহাদের জন্য সত্তর বারেরও বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম। “রহমতুল লিল আলামীন” 
ইহারই নাম। 

এতদ্বারা বুঝা যায় যে__হুযুর (দঃ) ও হযরত উমরের মতই ইহাদের পরিণাম সম্বন্ধে নিশ্চিত এবং 
একমত ছিলেন। ফরক শুধু এই যে--হ্যরত উমরের (রাঃ) দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ইসলামের এঁকান্তিক 
ভালবাসা, এবং ইসলামের প্রতি, ইহাদের বিদ্বেষ বিরুদ্ধাচরণের প্রতি ; পক্ষান্তরে হুযুরের (দঃ) লক্ষ্য ছিল-- 
ইহার প্রতিক্রিয়া পরিণতি এবং তাঁহার পয়গম্বর সুলভ আদর্শও দরদ সহানুভূতির প্রতি । 

অবশেষে আল্লাহর তরফ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ অবতীর্ণ হয় এবং মুনাফিকদের জানাযার নামায 
পড়া নিষিদ্ধ বলিয়া! ঘোষণা করে। =_=৩U ৪৫4 42! 9০ ০৯০ ১5 বলা বাহুল্য মুনাফিকদের সংগে 
এরূপ উদার ব্যবহারে তাহাদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি এবং মুসলমানদের মনোকষ্টের সম্ভাবনাকে ত অস্বীকার 
করা যায় 'না। তাই হুযুর (দঃ) অতঃপর কোন মুনাফিকদের জানাযার নামায পড়েন নাই | 

৮১) 35৯০ ₹১-যে সমস্ত মুনাফিকরা তুবুক যুদ্ধে যোগদান না করিয়া অবলা অক্ষমদের 
সংগে মদীনায় বসিয়া থাকে, তাহাদের উদ্দেশ্যেই বর্তমান আয়াতের অবতারণ। বলা বাহুল্য পুণ্য এবং 
দশম ; [ ৩৩৯ ] পারা 


হুযুর (দঃ) তু 
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আন্ত কুরআন (সুরা তওবা) তরজমা ও তফসীর 


মহৎকাজ পরিহার, সৎকাজে বিরক্তি, মন্দে আগ্রহ, পুণ্যাত্মা সজ্জন্নের কুৎসা নিন্দা যাহাদের অভ্যাস এবং 
স্বভাব, তাহাদের পক্ষে পয়গন্বরের (দঃ) ক্ষমা প্রার্থনা কি কাজে আসিতে পারে । এখানেই গোনাহগার 
এবং দূষিত চিত্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসীদের পরিচয়, নতুবা এমন কোন পাপ নাই যাহা পয়গন্বরের (দঃ) ক্ষমা প্রার্থনায় 
ক্ষমা হইতে পারেনা । আল্লাহ্‌ নিজেই বলিয়াছেন__1540৬ ১। ৯৪115) এ 


অতএব মন ঠিক থাকিলে মাগফিরাতের আশা সব সময়ই করা যাইতে পারে, কুফুর বেঈমানী 
ভরা মনের পক্ষে কোন দুআ প্রার্থনাই কাজে আসিবার নয় । 


19১2: 3151 5--মুনাফিকরা নিজেদের লোকজনকে এবং ষৃসলমানদেরও যুদ্ধ বিরত রাখিবার 
উদ্দেশ্যে গরমের ভয় দেখাইয়া বলিত-__দারুণ গরম, এই গরমে মানুষ কোথাও বাহির হয়? এই দারুণ গ্রীক্ষে 
তবুকের সুদূর দুর্গম অভিযান কল্পনা করিতেও ঘাম ছুটে । বেকুবর! যদি বুঝিতে পারিত যে, এতদপেক্ষা 
ও ভীষণ গরম তাহাদের জন্য রহিয়াছে; জাহান্নমের অনলকুণ্ড তাহাদের অপেক্ষা করিতেছে, তাহার 
তাহাদের এরূপ আচার আচরণ দ্বারা সেই আগুনেরই অভার্থনা করিতেছে, তাহারা যে গরমের ভয়ে 
ততোধিক গরমে, টকের ভয়ে তেতুলতলায় যাইতেছে । যাই হউক তাহারা ছুন্যার দুদিনে যত ইচ্ছা 
হাসিয়া লউক, এই ক্ষণিক হাসির পরিণামে তাহাদের জন্য যে অনন্ত কান্না রহিয়াছে । তাহাদেরই 
কীতিকলাপেরই যে ইহা অনিবাধ্য পরিণাম ৷ 


৮৩। এ 4০১ ০৬ হুযুর (দঃ) তবুক যুদ্ধে, মুনাফিকরা। মদীনায় ; হুযুরের (দঃ) মদীনা 
প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই কোন কোন মুনাফিকদের মৃত্য সম্ভাবনা বিদ্যমান । তাই তাহাদের একদলের 
প্রতি ফিরিয়া যাওয়ার কথা ব্ণিত হইয়াছে । বলা হইতেছে__-অতঃপর তাহারা যদি আপনার সংগে 
কোন যুদ্ধে যাইতে চায়, তবে আপনি তাহাদের সাফ জবাব দিবেন যে-তোমাদের বাহাছুরী এবং বীরত্বের 
দৌড় দেখিয়াছি, তোমাদের মনের মুখোস প্রথম বারেই খসিয়া গিয়াছে, তোমরা আমার সংগে কখনও 
বাহির হইবার নও, ইসলামের শত্রুর সংগে যুদ্ধ করা তোমাদের মত কাপুরুষদের কর্ম নয়, অতএব এজন্য কষ্ট 
আর নাইবা করিলে ; অবলা বৃদ্ধ নরনীরী অক্ষম কচি কাচ! ছেলে মেয়েদের সংগেই তোমরা বসিয়া থাক। 
তোমরা প্রথম বারেই নিজেদের জন্য যে পন্থা, যে ব্যবস্থা বাছিয়! নিয়াছ, তোমাদের পক্ষে তাহাই সমীচীন ৷ 


৮৪ ৮০ ০৯ ১১_বর্তমান আয়াতে মুনাফিকদের জানাযার নামায পড়িতে বারণ করা 
হইয়াছে। আবদুল্লাহ্‌ বিন উবাইর মৃত্যু এবং জানাযা সংক্রান্ত পূর্ব বণিত ঘটনার পরই বর্তমান 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয় । হুযুর (দঃ) হযরত হুযাইফা (রাঃ) কে মুনাফিকদের নাম পরিচয় বাংলাইয়া 
দিয়াছিলেন; তাই হযরত হুযাইফা৷ (রাঃ) যার জানাযায় শরীক হইতেন না, আমীরুল মুমিনীন হযরত 
উমর (রাঃ)ও তাহার জানাযায় শরীক হইতেন না । 


৮৫15419001১ ১ কুরআনের কোন সুরা আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ এবং একাগ্র চিত্তে ঈমান 
আনয়নের, হুযুরের (দঃ) সংগে হইয়া জিহাদের নির্দেশ লইয়া অবতীর্ণ হইত, তখন মুনাফিকরা গা বাচাইবার 
চেষ্টা করিত; নানাবিধ ওজর বাহানা পেশ করিয়া যুদ্ধ এড়াইয়া মদীনায় থাকিয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা 
করিত। আবার শীস্তির সময় তাহাদের বাকচাতুরী এবং আস্ফালন ছিল দেখিবার মত! 


দশম [ ৩২০ ] পারা 
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৮৭ | 0555 01119) 


তরজমা 


পিছনে রহিয়৷ গিয়াছে এমন অবলাদের সংগেই তাহারা থাকিতে পছন্দ করে? 
তাহাদের অগ্তরে যে মোহর করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাই তাহারা বুঝিতে 
পারেনা । 


৮৮| ৫5১] 5%) তবে রম্থুল এবং তাহার সংগে যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা আল্লাহ্‌র 
পথে নিজেদের ধনে প্রাণে সংগ্রাম করিয়াছে, তাহাদের নিমিত্বই কল্যাণ রহিয়াছে 
এবং তাহারাই সফলকাম । 
৮৯। ৪) 4১০! তাহাদের নিমিত্ত আল্লাহ্‌ এমন বাগান তৈরী রাখিয়াছেন যাহার তলদেশে নিঝর- 
মালা প্রবাহিত, তাহারা তম্মধ্যে চিরকাল থাকুক ; ইহাই যে বিরাট সাফল্য । 
1A 2. ১0৭০) :৯০| 0১১০৬ এই 3 এবং বাহানাকারী বেছুইনর! 
|] ৮৯১, 210৫৩ ৫ ০1422122125, টিয়ার আসে; যাহাতে তাহাদের 
(৮৯৯১৩ 319142568৮৯ অনুমতি প্রদত্ত হয়; আর 


লারা রিতা 
RESET AEN ES PAE 
৮3৮88678757 
SELL ETT 


যাহারা আল্লাহ্র রুলের 
সংগে মিথ্য। বলিয়াছিল 
তাহার! বসিয়া থাকে, এখনই 
কিন্তু তাহাদের কাফিরদের 
- উপরে দারুণ আযাব পড়িবে। 


29241 


EINE AB AIGA 


552 


৫ ১8513 CHC SSIS | 


৯১। 5৬০%)| ০ ৮% যাহারা দূর্বল, অসুস্থ, এবং 
যাহাদের নিকট ব্যয় করিবার 
মত কিছুই নাই, তাহাদের 


৮7055565954 


কোন দোষ নাই, যদি আল্লাহ্‌ 


2917০ 


227 


Yor 32.29 


[৮355755541৬ 


এবং তাহার রস্থলের সংগে 


রি 


১95 £92873) 


৮১৪৮১৮০ 


EE KE 


তাঁহাদের মন পরিষ্কার 
থাকে; যাহারা সৎ, তাঁহাদের 


উ৬ভি ৩৮৮৪৫ লিনা 


প্রতি অভিযোগের কোন 


2406582890৬ পথই নাই, আল্লাহ্‌ যে 
ETE EE 55 
21023 জপ 22 21297 125 27 ৰ 

L ১5৩৬৭৩৮০১১৬ ১1 ৯২। 985০ ১৪ এবং তাহাদের প্রতিও 
52225755511 কোন অভিযোগ নাই, 

mma র ie 


৯৩ 


দশম 


০ 0৮1 এ। 


যানবাহন চাহিতে আসিয়াছিল, তুমি বলিয়াছিলে আমার কাছে এমন কিছুই নাই, 


যাহার উপরে তোমাদের আরোহন কর পারি, তাহার! দরবিগলিত নেত্র 
ফিরিয়া যায় এই দুঃখে যে, তাহাদের কাছে ব্যয় করিবার মত কিছুই নাই । 


অভিযোগের পথ ত তাহাদেরই প্রতি, যাহারা সম্পদ্রশালী হওয়া সত্বেও অনুমতি 
চায়; পিছনে পড়িয়া থাকা অবলাদের সংগে থাকিতেই তাহার! খুশী, আল্লাহ 
যে তাহাদের অন্তরে মোহর করিয়াছেন, তাইত তাহারা জানিতে পারেনা । 


[ ৩২১ ] পার! 
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আম কুর্আব (সুরা তওবা) তরজমা ও তফসীর 
তীর 


৮৭ 9594 015৯)_-তাহাদের জিহাদ পরিত্যাগ, মিথ্যাবাদিতা, নিফাক, পয়গন্ধরের (দঃ) সংগ 
ত্যাগ এবং পিছনে থাকার অপরাধে আল্লাহ তাহাদের অন্তরে মোহর করিয়া দিয়াছেন ; ফলে বড় বড় দোষ 
ও তাহাদের চোখে পড়ে না, চরম লজ্জা অপমানকে ও তাহারা অপমান এবং লজ্জা বলিয়া বোধ 
করে না; বরং সানন্দে সন্তোষ সহকারে তাহা বরণ করিয়া থাকে । 


পক্ষান্তরে মুমিন মুসলমানের! আল্লাহ আল্লাহ্‌র রস্থুলের নির্দেশ মানিতে, তাহাদের একান্ত অনুগত 
এবং বাধ্য থাকিতে, নিজেদের প্রাণধন আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করিতে এবং সর্বস্ব দিয়া আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম 
করিতে ছিধামাত্র বোধ করে না। যতই ভয়ংকর পরিস্থিতি হউক না কেন, ইসলামের সেবায়, 
পয়গম্বরের (দঃ) সহযোগিতায় তাহারা পিছপা! হয় না। বলা বাহুল্য এমন মুমিন মুসলমানেরা সফল 
মনৌরথ হইবে না ত কাহার! হইবে ? 


৮৯ 0)১০। ০৯ মদীনায় যেমন খাঁটী মুসলমান এবং মুনাফিক মুসলমান ছুই শ্রেণীর 
মুসলমান ছিল, তেমনি গ্রামাঞ্চলে বেছুইনদের মধ্যেও ছিল বিভিন্ন প্রকার মুসলমান, খাটা মুমিন এবং 
কপট মুনাফিক । দেহাতি, বেছইনদের প্রকৃত এবং খাঁটী মুসলমানদের কথা৷ বর্তমান সুরার শেষের 
দিকে এ ৬+» 94 1১5) 953. আয়াত মধ্যে বণিত হইয়াছে । এস্থলে তাহাদের অন্য ছুই রকম 
লোকের বনা৷ হইতেছে । ০১)৭০। এবং ০১১০। যাহারা বাহানা পেশ করিয়াছিল এবং যাহারা 
ঘরে বসিয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম প্রকার তথা যাহারা ওজর বা বাহানা পেশ করিয়াছিল, তাহারা 
কাহার! ? এ সম্বন্ধে তকসীরকারদের বিভিন্ন মত রহিয়াছে ; কাহারে! কাহারো মতে যাহার! খাঁটি মুসলমান 
এবং সত্য সত্যই তাহারা যুদ্ধ যাত্রায় অক্ষম অপারগ ছিল এবং তাহাদের অক্ষমতা পেশও করিয়াছিল 
এতদ্বারা তাহারাই উদ্দেশ্য । আবার কাহারো কাহারে! মতে এতদ্বারা এই সমস্ত সাচ্চা মুসলমানেরা 
নয় বরং এ সমস্ত মুনাফিকরাই উদ্দেশ্য, যাহারা মিথ্যা বাহানা পেশ করতঃ যুদ্ধ যাত্রায় বিরত রহিয়াছে, 
আর ১১১০ বলিতে সেই সব মুনাফিকরাই উদ্দেশ্য যাহার! ঘরে বসিয়া রহিয়াছে, অন্ততঃ লৌকিকতার 
খাতিরেও কোন ওজর পেশ করে নাই, অনুমতি নিবারও প্রয়োজন মনে করে নাই ৷ এমতাবস্থায় 
৯$২+ 19955 ৩১১ ৮২৮ আয়াতটির ঘোষণা তাহাদের উভয় শ্রেণীর ক্ষেত্রেই প্রজোয্য । তাহাদের 
উল্লিখিত ছুই শ্রেণীর মধ্যে যাহারা শেষ পর্যন্ত কাফির মুনাফিকই থাকিয়া যাইবে, বর্তমান আয়াতে বর্ণিত 
শাস্তিই তাহাদের অনিবাধ্য পরিণতি । তাহাদের জন্য নিদারুণ আযাব অনধারিত। পক্ষান্তরে যাহারা তওবা 
করিবে তাহার রেহাই পাইয়। যাইবে । 


আর যদি ১১১৭. অর্থে প্রকৃত এবং খাঁটা মুসলমান, যাহারা সত্য সত্যই অক্ষম অপারগ 
ছিল এবং তাহাদের এই অক্ষমতা এবং ওজর হুযুর ( দঃ )-কে পেশও করিয়াছিল, তাহারাই উদ্দেশ্য 
হয় তবে 9২3 ২ আয়াতটির ঘোষণা এবং আযাব শুধুমাত্র উল্লিখিত মুনাফিকদের উদ্দেশ্যেই হইবে; 
এস্থালে মুমিনদের আলোচনা মুখ্য নয় গৌণ, মূলতঃ নয় বরং প্রসংগতঃই বলিতে হয় । 


৯১ ০৬৪]। = ০_ মিথ্যা বাহানাকারীদের বর্ণনার পর এক্ষণে যাহারা সত্যিকার অক্ষম 
অপারগ, যাহারা সত্য সত্যই 'মাযুর' “মজবুর,” বৃদ্ধ, অসুস্থ, যাত্রাপথের পাথেয় নাই, দূর্গম যাত্রার যানবাহন 
নাই, তথা স্থায়ী হউক কিংবা সাময়িক, আঘিক হউক কিংবা! দৈহিক অস্থুবিধা ওজর এবং অক্ষমতার কারণে 
যাহারা, সত্য সত্যই যুদ্ধ যাত্রায় অপারগ, তাহাদেরই কথা বর্ণিত হইতেছে। এমতাবস্থায় যুদ্ধ যাত্রা 
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আন কুরআঘ (সুরা! তওবা) তরজমা ও তফসীর 


এবং জিহাদ অভিযানে যোগদান করিতে না৷ পারা হেতু তাহাদের পাপ হইবে না, দোষ হইবে না, 
বিশেষতঃ অন্তর তাহাদের যখন কুফুর নিফাকের কলুষ মুক্ত তাহারা যুদ্ধ যাত্রী এবং অন্যান্য প্রকৃত 
সলমানদের মতই আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র রসুলের ভক্ত অনুগত, দৃশ্যতঃ তাহারা জিহাদে যাইতে 
না পারিলেও মন তাহাদের মুজাহিদিনের সাথে, রণক্ষেত্রে পড়িয়া; জিহাদ যাত্রীর সর্বপ্রকার সহযোগিতায় 
উৎসাহ প্রদানে তাহারা সাধ্যমত ক্রটী মাত্র করে না; নিজেরা যাইতে পারিলন। বূলিয়া তাহাদের 
অনুতাপের অন্ত নাই, তাহারা নির্দোষ নিরপরাধ, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই । এমন 
কি এরূপ মুসলমানদের যদি ঘটনাক্রমে কোন ক্ৰুটী বিচ্যুতিও হইয়া যায়, তবুও আশা করা যায় যে 
আল্লাহ তাহার কৃপাগুণে তাহা মাফ করিয়া দিবেন । 


৯২। ০1১০ 35 প্রিয় নবীর (দঃ) সহবত এবং পুণ্য সংস্পর্শে সাহাবাদের হৃদয় মন 
আল্লাহ্‌র প্রেমে যেমন মাতিয়াছিল, আল্লাহ্র জন্ত তাহাদের হৃদয় মন সর্বক্ষণ সর্বস্ব উৎসর্গের অনুপম 
প্রেরণায় যেমন উদ্ধ দ্ধ হইয়াছিল, এক কথায় আল্লাহ্‌র প্রেম আল্লাহ্‌র ভক্তি, ধর্মপ্রিয়ত। এবং সত্যনিষ্ঠার 
যে মহান আদর্শ সাহাবাগণ (রাঃ) পেশ করিয়াছেন, ছুন্যার কোন জাতি, কোন ধর্মের ইতিহাসে 


তাহার নধীর নাই, তুলনা নাই। 


এই তুবুক যুদ্ধের কথাই ধরুন; সুদূর তবুক অঞ্চলে দারুণ গ্রীন্মে দুর্গম অভিযান ; মদীনায় সুখ 
শাস্তি, ফলের মওনুম, শীতল ছায়া; এমতাবস্থায় ঘর ছাড়িয়া বহির্ধাত্রার কল্পনাও কষ্টকর ; কিন্ত 
সাহাবাদের দেখুন-_আথিক সাহায্যে মুক্ত হস্ত, কেহ কেহ সর্ধবস্থ পণ করিয়াছেন, কেহ কেহ অর্ধেক সম্পদ 
কেহ সহস্র স্বণমুদ্র।; নিজ নিজ সামর্থ্য মত প্রত্যেকেই কিছু না কিছু দান করতঃ এই মহাপুণ্যের 
সৌভাগ্য অর্জনে প্রতিযোগিতা করিতেছেন, স্বয়ং সকল সুখ এবং আরাম আয়েশ বিসর্জন দিয়া, একমাত্র 
আল্লাহর প্রেমে উদ্ধ দ্ধ চিত্তে হুযুরের (দঃ) সংগে চলিয়াছেন ; সিরিয়া এবং রোমান সাম্রাজ্যের লক্ষ লক্ষ দুর 
সশস্ত্র বাহিনীর সংগে নিজেদের অস্ত্র শল্ত্ যানবাহন রসদের চুড়ান্ত অভাব সত্বেও নিজেদের স্বল্প সংখ্যক সৈন্য 
বাহিনী নিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন। মুনাফিকরা+ কাফির সাধারণের! যেখানে নির্ঘ্যাৎ পরাজয়, মৃত্যু এবং 
বন্দিত্ব নিশ্চিত ভাবিয়া নানা রকম বাহানা খুঁজিতে ব্যস্ত, সাহাবার। ছুটিয়া চলিয়াছেন সেই দিকেই 
আল্লাহর প্রেমের অদম্য প্রেরণ! নিয়া; প্রেমের ডাক আসিয়াছে, প্রেমিক স্থির থাকিবে কেমন করিয়া । 
যাহারা সাধ্যাতীত অক্ষমতা হেতু এ সৌভাগ্য অর্জনে অপারগ, তাহাদের অনুতালের সত নাই; তাহার! 
কান্নায় বুক ভাসাইতেছেন, হুযুরের কাছে ছুটিতেছেন, যদি কোন ব্যবস্থা হয়, যদি কোন রকমে সহযাত্রা 
করিতে পারেন এই আশা বুকে করিয়া। নিরাশ হইয়া ফিরিতেছেন চোখের জলে বুক ভাসাইয়া। 
বলাতে ারোহাদের একটি অশ্রু বিন্দুর তুলনা হইতে পারে বিশ্বের বুকে এমন কৌন সম্পদ নাই! ইহা যে 


অশ্রবন্দু নয়, প্রেমের সিন্ধু ; অশ্রুযুক্তা নয়, প্রেমের মাণিক ৷ 


সহীহ হদীস শরীফে প্রকাশ_ হুযুর (দঃ) তাহার তবুক সহযাত্রী মুসলমানদের বলেন_-এমন 
এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহার! তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে তোমাদের সংগে ; আল্লাহ্‌র পথে প্রান্তর 
সেতু যাহাই তোমরা অতিক্রম করিতেছ, সর্ববত্রই তাহার! তোমাদের সাথে; অথচ তাহারা মদীনায় বসিয়া । 
বলা বাহুল্য এই উল্লিখিত অক্ষম অনুতপ্ত বিদগ্ধচিন্ত আল্লাহ্‌ প্রেমিকদের লক্ষ্য করিয়াই হুযুরের (দঃ) 
এই ঘোষণা ; এই প্রসংগেই হুযুর (দঃ) 4১511) 5:3০ ১5 আয়াতটি ও তিলাওৎ করেন বলিয়া 


হযরত হাসান বসরি (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে । 


0৮৯1 | যাহার! শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্বেও অকারণে যুদ্ধ জিহাদ থেকে বিরত থাকে, 
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আনু কুরআন (সুর! তওবা) তরজমা ও তফমীর 


লজ্জা শরমের মাথা খাইয়া কাপুরুষের মত অবলা নারীর মত, ঘরে বসিয়া থাকিতে চায়, তাহারা 
অবশ্যই দোষী, গুরুতর অপরাধে অপরাধী, তাহাদের বিরুদ্ধে সংগীন অভিযোগ সন্দেহ নাই। 


বলা বাহুল্য পাপের অনবরত আচরণে মানুষের মন বিকৃত, বিচার বুদ্ধি পংগু হইয়া যায় ; 
তাহার হৃদয়ে কাল দাগ পড়ে, ক্রমে তাহা কৃষ্ণকায়, মসীবর্ণ এবং পাপের কলুষে কালো হইয়া যায়, 
পুণ্যের কিরণ তাহাতে পড়ে না, পুণ্যের প্রবেশ দ্বার বন্ধ হইয়া যায়, আচরণ অভ্যাসে, ক্রমে স্বভাবে 
পরিণত হয় এবং ভাল মন্দের অস্ুভূতি পর্যন্ত লোপ পাইয়া যায়। নিজের অপরাধ এবং দুষ্কৃতি 
হেতু অন্থতপ্ত লজ্জিত হওয়া ত দূরের কথা, ইহার বিপরীত সে আরও আত্ম-প্রসাদ লাভ করে, আত্ম- 
গর্বব প্রকাশ করিতে সংকোচ মাত্র বোধ করে না। মানব মনের এই অভিশপ্ত অবস্থার নামই আল্লাহ্‌র 
মোহর করা। যখন মানুষের অবস্থা উল্লিখিত রূপ হইবে, তখন বুঝিতে হইবে যে আল্লাহ তাহার অন্তরে 
মোহর করিয়। দিয়াছেন। টু 
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তরজমা 


৯৪। 50 ১১১১০ তুমি যখন তাহাদের নিকটে ফিরিয়া যাইবে, তাহারা তখন তোমার কাছে বাহানা পেশ 
করিবে ; তুমি বলিয়া দাও__বাহানা তৈরী করিও না; তোমাদের হালচাল আল্লাহ্‌ 
আমাকে বলিয়া দিয়াছেন 'এবং অচিরেই আল্লাহ তোমাদের কার্য্যকলাপ দেখিবেন 
এবং তাহার রম্গলও ; অতঃপর তোমরা তাহারই কাছে ফিরিয়া যাইবে, যিনি গোপন 
প্রকাশ সবই জানেন, তোমরা কি করিতে না করিতে তিনিই" তখন তাহা 
তোমাদের বলিয়া দিবেন। 

২১১ el ৯৫ | 48 ০১৯ যখন তোমরা তাহাদের নিকটে 
ARETE ফিরবে, তোমরা যাহাতে 

7 ড%57৭%7-292 তাহাদের না ধর, তজ্জন্য 
৩৩৪৮৫৩৪৮০১০ | তাহারা তোমাদের সম্মুখে 
জাত DAMES | আল্লাহ্র শপথ ৰ 
DEL sts yoo SENS এবং ইহাদের কীতিকলাপের 
৮4৯৬ 28৮৬০৮৯০৯৮০ ফলে জাহান্মই ইহাদের ঠাই 
[SE RATE TELS ৩১৪৩ | ১৬ ০8109424 তোমরা. যাহাতে সন্ত 


৬৪৭ | হইয়া যাও, তজ্জন্ত তাহারা 


তোমাদের সম্মুখে শপথ করে, 


পাঠ] 

2 অতএব তোমরা যদি তাহা- 
| দের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ও যাও 
LEI | তবুও আল্লাহ্‌ ত অবাধ্যদের 


প্রতি সন্তষ্ট হইবার ন'ন। 


SOE ano | 
টি 2 | | ৯৭। 15 ৪1৯০১) বেছুইনরা কুফুর নিফাকে খুবই 
2 2 ৃ শক্ত, এবং আল্লাহ্‌ তাহার 
2০9৬৮50 রস্থুলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ 
El 50> ১৬৩৬]. করিয়াছেন সেই সমস্ত বিধান 
লু সি না জানিবারই অধিকতর 


নে / 
যোগ্য ; আল্লাহ্‌ যে সব কিছু জানেন, সুক্ষ্মদর্শী তিনি । ৫ 
৯৮ 3৯3+ ৮1১০১ 94 কোন কোন বেছুইন এমনও আছে যাহার! তাহাদের অর্থ ব্যয় জরিমানা 
স্বরূপ মনে করে এবং তোমাদের জন্য কালের আবর্তের অপেক্ষায় থাকে, কালের 
ঘুষ চক্র যেন তাহাদেরই উপর পড়ে, আল্লাহ্‌ যে সব শুনিতে পান, সব কিছু জানেন । 
৯৯ | 083 ৩4 2s) আর এমনও বেদুইন আছে, যাহারা আল্লাহ্‌র ’পরে, আখেরাতের দিনের *পরে 
ঈমান আনে, নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য এবং রসুলের আশীর্বাদ বলিয়া 
মনে করে; শুনিয়া রাখ__তাহা৷ সত্যই তাহাদের পক্ষে সম্গিধ্য সন্দেহ নাই ; আল্লাহ 
তাহাদিগকে অবশ্যই তাহার রহমতে ভন্তি করিবেন, আল্লাহ ক্ষমাপ্রিয়, দয়াময় 


সন্দেহ নাই 
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আন্‌ কুরআন (স্থুরা তওবা) তরজম। ও তফ নার 
জার 


৯৪ | | 03) ১৯২-_তবুক যাত্ৰাকালে মুনাফিকরা যেমন মিথ্যা বাহানা পেশ করতঃ অনুমতি 
চায় এবং মদীনায় থাকিয়া যায়, তেমনি তবুক হইতে হুযুরের (দঃ) প্রত্যাবর্তনের পরও তাহার! অনুরূপ 
মিথ্যা কৈফিয়ত পেশ করিবে বলিয়া আল্লাহৃতাআল! হুযুর ( দঃ )কে পূর্বাহনেই জানাইয়া দিতেছেন। 
মুনাফিকরা কোথায় অনুতপ্ত লজ্জিত হইবে, তাহারা ইহার বিপরীত ভুষুরের (দঃ) কাছে শপথ করিয়া 
মিথ্যা কৈফিয়ত রচনা করিয়া বলিবে-_ওগো আল্লাহ্‌র রস্থল। আপনি বিশ্বাস করুন, আপনার সংগে 
যাইবার জন্য আমাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল, জিহাদ সৌভাগ্য লাভের জন্য আমাদের মন ছটফট করিতেছিল, 
কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, এমন এমন প্রতিবন্ধকতা ও বাধা পড়িল যে হাযার ইচ্ছা সত্বেও যাইতে 
পারিলাম না। 


আল্লাহ্‌ তাআলা হুযুর (দঃ) কে বলিয়া দিতেছেন__-আপনি তাহাদের এই সমস্ত কৈফিয়তের প্রতি 
কর্ণপাত ন! করিয়া সাফ জবাব দিন__তোমাদের মিথ্যা ওজর এবং কৈফিয়ত অনর্থক, আমি তোমাদের এই 
অভিনয়ে ভুলিবার নই ; আমি তোমাদের সব জানি, আল্লাহ্‌ যে আমায় তোমাদের “নিফাক' কপটতা 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রূপে অবহিত করিয়া দিয়াছেন; অতএব এখন আর এই অনর্থক অভিনয় করিয়া! পাপের 
মাত্রা না বাড়াইয়া তোমরা ভবিষ্যতের কথা চিন্ত। কর; ভবিষ্যতের আচার আচরণ কাধ্যকলাপই তোমাদের 
সত্যাসত্য প্রমাণ করিবে ; মনে রাখিও আল্লাহতাআলা অন্তর্ধ্যামী, গোপন প্রকাশ সব কিছুই তাহার 
জানা, কিছুই গোপন থাকিবার নয়। প্রতিদানও তাহারই হাতে ; অতএব যথা সময়ে তিনি তোমাদের 
কাৰ্য্যকলাপ তোমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবেন ; সকলের কীতিকলাপ তাহার চোখের সম্মুখে ধরিয়া 
দিবেন। এবং প্রত্যেকের কীতিকলাপ অন্ুসারেই প্রত্যেককে তাহার যথা যোগ্য প্রতিদান দান 
করিবেন । 


৯৫। 4 ০১৪০_বলা বাহুল্য মুনাফিকদের এ অভিনয়, এ মিথ্যা শপথ শুধুমাত্র মুসলমান- 
দিগকে খুশী করিবার উদ্দেশ্যে ; আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র রস্থলকে খুশী করিবার জন্য নয়; মুসলমানেরা 
যাহাতে তাহাদিগকে ভতপন। তিরস্কার না করে, তাহাদের এই হীন এবং ইসলাম বিরুদ্ধ আচরণের জন্য 
তাহাদিগকে দূরে সরাইয়! না দেয়, সমাজে লজ্জা না পাইতে হয়, মুসলমান রূপে প্রাপ্য স্বার্থে আঘাত 
না পড়ে, তজ্জন্যই ছিল তাহাদের এই অভিনয়, মিথ্যা কৈফিয়তের অবতারণ!। 


আল্লাহ্‌ বলিয়া দিতেছেন-_মুসলমানেরা ! ঠিক আছে, তোমরা, তাহাদের ধরিওনা ; তিরফার 
ভর্খসনা, করিতে যাইওনা ; তাহাদের প্রতি বিরক্তি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া লাভ কি; তাহাদিগকে 
তাহাদের নিজের অবস্থায় ছাড়িয়া দাও ; তাহার! এত নীচ, এত জঘন্ত যে তাহাদের ভালমন্দ কিছুই জক্ষেপ 
করিবার মত নয় ; তাহাদের যথাযোগ্য শাস্তি সুনিশ্চিত ; অতএব এ অপেক্ষায় থাকিতে দাও । 


৯৬। ৮৩ ০১০৪- কোন না কোন প্রকারে, তোমাদিগকে সন্তষ্ট করিবার জন্য যত ছলচাতুরী 
এবং মিথ্যার আশ্রয় নিতে হউক ন! কেন তাহাতে তাহাদের দ্বিধা মাত্র নাই; তোমাদের সন্তোষ 
সাধনের জন্য, তোমাদের ভৎপ্ূন৷ বিরক্তির হাত থেকে রক্ষা পাইবার জন্য তাহাদের চেষ্টার অস্ত 
নাই । মনে রাখিও-_তোমরা যদি সম্তষ্ট হইয়াও যাও, তবুও এমন অবাধ্য, নাফরমানদের প্রতি আল্লাহ্‌ 
কখনও সন্তষ্ট হইবার ন'ন। এবং জান! কথা আল্লাহ্‌ যাহাদের প্রতি ‘নারায’ অসন্তুষ্ট, আল্লাহ্র কোন 
ভক্ত পিয়ার৷ বন্দাই তাহাদের প্রতি প্রীত প্রসন্ন হইতে পারেনা? এমতাবস্থায় তাহাদের এই 
সমস্ত অপচেষ্টা পণ্ডশ্রম ব্যতীত কিছুই নয়। তাহারা না পারে আল্লাহকে খুশী করিতে, না 
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আন্‌ কুরআন (সুরা তওবা) তরজম। ও তফসীর 


পারে মুসলমানদের প্রসন্ন করিতে, ব্যর্থ প্রচেষ্টাই সার, বরং এতদ্বারা তাহাদের পাপের ভরা রা 
তারি করিয়া তুলে । এমতাবস্থায় তাহাদের দোষ ক্রুটী না ধরিয়া তাহাদের প্রতি জক্ষেপ না ব ্ 
চলা প্রকৃত পক্ষে তাহাদের প্রতি গ্রীতি প্রসন্নতা নয় বরং ঘৃণা! উপেক্ষারই চরম বিকাশ সন্দেহ নাই। 
বল! বাহুল্য যে লোকটি নিশ্চিত মুনাফিক, তাহার আচার আচরণ উপেশ্গণ করা যাইতে পারে কিন্তু কোন 
অবস্থায়ই তাহার সংগে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি এবং বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা জায়েয হইবেনা | 


১৭ ১| এ১১০১।-_ম্দীনাবাসী মুনাফিক এবং প্রকৃত মুমিন মুসলমানদের অবস্থা টড 
বর্তমান আয়াত থেকে গ্রামীন বেছুইনদের আলোচনা চলিতেছে; গ্রামীন বেছুইনদের মধ্যেও ্ 
মুসলমান, প্রকাশ্য কাফির এবং মুনাফিক তিন প্রকার লোকই রহিয়াছে; গ্রামীন বেছুইনরা স্বভাবতঃ 
রঢ স্বভাব, রুক্ষ প্রকৃতি ; হদীস শরীফে আছে-_ গ্রামের বসবাসে রক্ষা স্বাভাবিক ; 


সাধারণত শহর গুলিই থাকে শিক্ষা দীক্ষা, সভ্যতা সংস্কৃতির কেন্দ্র, গ্রামবাসীরা দেই 
সুবিধা পায় অপেক্ষাকৃত কম, অথবা একেবারেই তাহা থেকে বঞ্চিত থাকে ; LE 
থাকে স্বভাবতঃই রক্ষ, প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত কঠিন; তাহাদের কুফুর নিফাকও তাই অগ্নিকতর 
কঠিন হইয়া থাকে । সে 

শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান বিজ্ঞান, বিদ্যা সভ্যতা তহযীব তমন্ব,নই মানুষকে ব মা না চু 
প্রকৃতি, কোমল হৃদয় করিয়া তুলে, অতএব যাহার! ইহা থেকে বঞ্চিত, তাহারা য রে রঃ রং রর | 
অন্ধের মত, অমানুষিকতাঁর পথে চতুষ্পদ পশুর মত চলিতে যায়, তবে তরি যে র্‌ 
গ্রামীন দেহাতিদের এই মানসিক কঠোরতা এবং রক্ষ আচরণ সন্বন্ধে বিভিন্ন হদীসে হুযুরের (দঃ 


করিয়াছেন! 
হাদীস শরীফে আছে__একদা জনৈক দেহাতি হুযুর (দঃ) কে বলে__ছেলে মেয়েদের আদর € 
ন আলিঙ্গন আমরা জানিনা ; আল্লাহ্র শপথ আমার সন্তান সন্ততিদের কাহাকেও আমি আপনাদের 
রত নাই । হুযুর (দঃ) তছুত্তরে বলেন__আল্লাহই যদি তোমাদের হৃদয় মনকে 
দয়াময় ন্লেহমমতাহীন করিয়! দেন, তবে আমি কি করিতে পারি । 
রঃ দ্বর অভাব এবং অজ্ঞতা অপেক্ষাকৃত বেশা, ত 
লা বাহুল্য দেহাতি, গ্রামীনদের মাধো বিচার বুদ | 
উট সলা তাহাদের উপরে বড় রকমের কৌন, গুরুদায়িত্ব দান করেন না। তিনি যে হাকীম, 
ুক্ষদর্শী নুবিবেচক মহাজ্ঞানী, তাই সকলের সংগেই তাহার যথাযোগ্য ব্যবহার 


০১ ১১ গ্রামীন, দেহাতিদের মধ্যে এমনও কেহ কেহ আছে, যাহারা নেহাৎ দায়ে 
গড়ি লি কও নও আল্লাহ্র পথে কিছু অর্থবযয় বি মে ও জরিমানা 
র্ঘহ অপ্রিয় মনে করে; মুসলমানেরা কালের আবর্তে পড়ুক, দি রর তাহারে পু 
এত হামলা কিন্তু চাহিলেই ত আর সিদ্ধিলাভ হয় না, EE হে টি ূ 
ভার অষ্টার নির্দেশ; অত ত আল্লাহ্‌ যে সব শুনিতে পান 
তাহাদের এই ইচ্ছা আঁকাক্ষা তাহাদেরই সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছে। দু ৫ টু 


সব কিছু জানেন, কাহার সংগে কি ব্যবহার করিতে হইবে, কে কিসের যোগ্য, কালের আবর্তে কাহার পড়া 


কাহার উ ভাল জানেনা । 

, কাহার না, একথা তাহার চেয়ে কে 

চাই ..১_এরূপ আনাড়ি মূর্খ বর্ধর দেহাতি গ্রামীন, যাহাদের মধ্যে সভ্যতা, 
এনস্রতা, কোমলতার বালাই নাই, কুফুর শিরিক নিফাকের অবিচলিত 


[ 4 পার! 


2৯! ০* ০০১০১] 
সংস্কৃতি, তহযীব, তমন্দন, 


একাদশ 
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আধ কুরআন (সুরা তওবা) তরজমা ও তফজীর 


দৃঢ়তা হেতু আল্লাহ্‌র বিধি বিধান, নিয়ম নির্দেশ বুঝিবার যোগ্যতা পর্যন্ত যাহাদের ছিল ন! ; প্রিয়নবীর 
(দঃ) ডাক, পাক কুরআনের শিক্ষা, তাহাদিগকেও এমন উন্নত আদর্শে পরিণত করে, তাহাদের জীবনচিত্র 
এমন অনুপম উন্নত সুন্দর রূপে বদলাইয়! দেয় যে, বিশ্বের সভ্যতা এবং উন্নত আদর্শ তাহার কাছে হার 
মানিতে বাধ্য হয়। তাহাদের হৃদয় মন আল্লাহ্‌র প্রেমে উদ্ধ দ্ধ, আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ ঈমানে পরিপূর্ণ 
তাহাদের আচার আচরণ, প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র রস্থুলের আদেশ নিষেধ এবং নির্দেশের অধীন, 
আল্লাহ্‌র মির নিযনত্রনাধীন। তাহাদের ধন প্রাণ সর্বস্ব আল্লাহ্‌র জন্য আল্লাহ্‌র প্রেমে, দ্বীনের জন্য 
ধর্মের জন্য সাগ্রহে চির উৎসগাঁতি। আল্লাহ্‌র পথে ধন সম্পদ ব্যয় করিতে তাহাদের উৎসাহ আনন্দের 
তুলনা হয়না, পরম প্রিয়তম আল্লাহ্‌র প্রসন্নতাও সান্নিধ্য সৌভাগ্যের ইহা অন্থতম উপায় বলিয়া তাহারা 
মনে প্রাণে বিশ্বাস করে; তাহাদের জীবন চিত্রের এই অভূতপূর্ব উন্নত এতিহাসিক পরিবর্তন যে একমাত্র 
পাক কুরআনেরই অলৌকিক মহিমা, প্রিয়নবীর (দঃ) শিক্ষা দীক্ষারই অপূর্ব প্রভাবের প্রকাশ তাহাতে 
সন্দেহ নাই । 


আল্লাহ তাআলাও তাই তাহার এই ভক্ত প্রেমিক বন্দাগণকে সুসংবাদ দিয়া বলিতেছেন- তোমাদের 
ধারণা তোমাদের সাধন ব্যর্থ যাইবার নয়, আমি তাহার যোগ্য প্রতিদান অবশ্যই দিব, তোমাদের মনের 
আশা! পূর্ণ হইবে, আমার সান্নিধ্য প্রসন্নতা অবশ্য অবশ্য লাভ করিবে; তোমরা অবশ্যই আল্লাহর রহমতে 
ঠাই পাইবে; অধিকন্ত পয়গন্বরের (দঃ) দুআ আশীর্বাদ ত তোমাদের জন্ত আছেই; তাহার ছুআয় তোমরা 
আরও অধিকতর ন্তামত লাভ করিবে ; 


হদীস শরীফে প্রকাশ__কেহ যখন সদকা নিয়া হুয়ুরের (দঃ) থিদমতে হাযির হইত, তখন হুযুর 
(দঃ) তাহাদিগকে ছুআ দিতেন, আশীর্বাদ করিতেন। বলা বাহুল্য তাহাদের পক্ষে আল্লাহ্‌র প্রীতি 
প্রসন্নতা ও সান্নিধ্য লাভ যে হুযুরেরই (দঃ) ছুআ আশীর্বাদেরই বদৌলতে একথ। নিঃসন্দেহে বল! 
যাইতে পারে। 


একাদশ [ ৩২৮] পারা 
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তরজমা 


051931 54119 আর যাহারা প্রাচীন, সর্বপ্রথমে হিজরত করিয়াছে, সাহায্য করিয়াছে, এবং 
যাহারা উত্তম ভাবে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে, আল্লাহ্‌ তাহাদের প্রতি 
প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহারাও আল্লাহ্‌র প্রতি; এবং তাহাদের জন্য এমন বাগান 
তৈরী করিয়া রাখিয়াছেন যাহার তলদেশে নির্ঝর মালা প্রবাহিত, তাহারা 
তন্মধ্যেই চিরকাল থাকিবে ; ইহাই বিরাট সাফল্য ৷ 

১০১।  ০1১০31০+ 8! ১৯০৮৪ আর তোমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামীনদের মধ্যে কেহ কেহ মুনাফিক রহিয়াছে 

এবং মদীনাবাসীর মধ্যেও কেহ কেহ; তাহারা নিফাক মধ্যে অটল, তুমি তাহাদের 
জাননা, আমি তাহাদের ভাল করিয়া জানি; আমি তাহাদিগকে দুইবার 
আযাব দিব; অতঃপর 
তাহারা বিরাট আযাবের 
প্রতি প্রত্যাগত হইবে । 

১০২। 97:৮! ০3১৯9 আর কেহ কেহ এমনও 


১০০ || 


SIN ot) 
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C2 রি রর 
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নহে 


14৩৯৪9৫532৩ আছে, যাহারা তাহাদের 
2১7%, 15 RES ০১8] গোনাহ স্বীকার করিয়াছে, 
ed EC So ৮৫ জি তাহারা একটি ভাল 
না 254 3 | কাজের সংগে একটি মন্দ 
12205525522 কাজ সিশাইয়া দিয়াছে; 
তত ্ টু আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে 


পুরে 0৮৬ £ ETC ATE 
LE ESTHARE > MOS 
ৰ 452৫5 নন 


| 3% ৮) ৫922৫ 4 ০1৮5 5 ॥ ? 
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| 
১. অচিরেই ক্ষমা করিবেন, 


তিনি যে ক্ষমাপ্রিয় অনন্ত 


5998552854৮ __ করুণাময় সন্দেহ নাই। 
িডিভাভাহাারভ.১১১৮০০৮৪০১ ভাজা EE RI 
৮5 ডে পা সর 5৮225 ৮5৮৮ রি গ্রহণ কর, যাহাতে এতদ্বারা 
258৩8৩85104 তিতা 
0৬375158৩95 এবং বর্কত সমৃদ্ধ করিতে 
25৫৫৫ ৫৫ পার, আর তাহাদিগকে 


| ৩১৫৮৬৩৩১৮০5 CS 


দুঅ। দাও; তোমার 


বা! 


| ,৫5পা 55 প 2919) 49 প 51452555816 2 ১৫5৫ ৫ 

| ৩৯৮৩৮৮৩০৩৮5 ্ 2১ [ দুঅ! যে তাহাদের সান্তনা; 

| REDS STILL ASE | আল্লাহ্‌ সব কিছু শুনিতে 
3 জল কু পান, সব কিছু জানেন। 


১০৪। : 213।1১ঃ ৭! তাহারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্‌ নিজেই তাহার বন্দার তওবা কবুল করেন, 
যকাত নেন, এবং তিনিই তওবা কবুল করেন, দয়াময় তিনি। 

১০৫। ১৯.০1১।.০।)5 আরও বলিয়া! দিন_-তোমরা আমল করিতে থাক, আগামীতে আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌র 
রস্তুল, এবং মুমিনরা তোমাদের কীতিকলাপ লক্ষ্য করিবেন, এবং সত্বরই তোমরা 
তাহার সমীপে প্রত্যাবতিত হইবে, যিনি গোপন প্রকাশ যাবতীয় কিছু অবগত, 
তোমরা কি করিতে না করিতে তিনি তখন তোমাদের তাহা বাৎলাইয়া দিবেন । 
এবং আরও কিছু লোক আছে, যাহাদের ব্যাপার আল্লাহর হুকুমে ঢিলে পড়িয়া 
রহিয়াছে; হয় তিনি তাহাদিগকে আযাব দিবেন, নয় তাহাদের ক্ষমা! করিবেন ; 
আল্লাহ্‌ যে সবকিছু জানেন, স্ুবিবেচক তিনি । 

[ ৩২৯ ] পার! 


১০৬। ০১৯১ ০১০৯৪ 
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আন কুরআন (সুর তওবা) তরজমা ও তফনীর 
তুক্ষস্নীল্র 


১০০ 9919)1 ৬৪৯.০ ১-শহুরে, গ্রামীন, মুনাফিকদের বর্ণনার পর এক্ষণে বিশিষ্ট এবং শীর্ষ- 
স্তরের মুসলমানদের কথা৷ বলা হইতেছে। যাহারা সর্ববপ্রথমে আল্লাহ্‌র পথে ঘর বাড়ী ছাড়িয়াছে, 
হিজরত করিয়াছে, এবং যাহারা সংকট সময়ে তাহাদের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, উদার 
চিন্তে যুক্ত হস্তে তাহাদের সর্ববাংগীন সাহায্য সহায়তায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, অনন্যসাধারণ আদর্শ পেশ 
করিয়াছে, পরদেশীকে আপন সহোদরের মর্ধ্যাদায় বক্ষে ধারণ করিয়াছে, সেই মুহাজির এবং আনসারদের 
স্থান যে সবার শীর্ষে, সকলের উর্ধে তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুরূপ ভাবেই যাহারা হিজরত এবং 
“নুসরত” বা সাহায্যের উন্নত আদর্শে এই প্রাচীন এবং অগ্রনায়কদের অনুসরণ উত্তমরূপে, সুন্দরভাবে 
করিয়াছে, তাহারাও যে মহাসৌভাগ্যবান, তাহাদের সৌভাগ্যের যে তুলনা হয় না, একথ। বল! বাহুল্য ৷ 
ইহাদের পূর্ব-পর সকলেই নিজ নিজ মধ্যাদা অনুপাতে আল্লাহ্‌র সন্তে'ষ প্রসন্নতার সম্বন্ধে যে 
নিশ্চিতি লাভ. করিয়াছে, বর্তমান আয়াত দ্যর্থহীন ভাষায় তাহাদের এই অনন্যসাধারণ সৌভাগ্য ঘোষণা 
করিতেছে । তাহারা যেমন সানন্দ চিন্তে সাগ্রহে প্রসন্ন মনে আল্লাহ্র নির্দেশাদি মাথা পাতিয়া নিয়াছে, 
আল্লাহ্তাআলাও তেমনি প্রসন্নতা সহকারে তাহাদের সাধনা কবুল করিয়াছেন; তাহারাও আল্লাহ্‌তে 
খুশী, আল্লাহ্‌ও প্রসন্ন তাহাদের প্রতি; 


এই প্রাচীন এবং অগ্রবর্তী বলিতে কাহারা উদ্দেশ্য ? এ সম্বন্ধে তফসীরকারদের বিভিন্ন মত 
রহিয়াছে । কেহ কেহ বলেন__হিজরতের পূর্বে, যে সমস্ত মুহাজির এবং আনসার মুসলমান হইয়াছিলেন, 
ইহার! তাহারাই ; কাহারো মতে হুদাইবিয়া সন্ধি পর্যন্ত যাহার! ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারাই এই 
আয়াতের লক্ষ্য । কেহ কেহ এতদ্বারা সমগ্র মুহাজির এবং আনসারদেরই উদ্দেশ্য করিয়াছেন। 
কেনন! পরবর্তীদের তুলনায় তাহারা সকলেই ০১৮ প্রাচীন বা অগ্রবর্তী সন্দেহ নাই। প্রকৃত 
বিচারে এই সব উক্তির মধ্যে বিরোধ নাই, কেননা প্রাচীনতা এবং অগ্রবর্তীতা আপেক্ষিক ; পরবর্তাদের 
তুলনায় সকলেই প্রাচীন এবং অগ্রবর্তী, আবার নিজ নিজ অগ্রবর্তাদের তুলনায় সকলেই পরবর্তী । 


পরবতীতা৷ অগ্রবর্তীতায় যে স্তরভেদ বর্তমান। প্রত্যেকটি স্তর, পূর্ব স্তরের তুলনায় পরবর্তী, আবার 
পরবর্তীদের তুলনায় অগ্রবর্তী । 


১০১। ৩ ০৯১-_মদীনা এবং তৎ-পার্ববর্তী লোকদের মধ্যে এমনও মুনাফিক বিগ্রমান, 
যাহারা অন্তরে মনে নিফাকের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে, তাহারা ইহাতে অনড় অটল অবিচলিত ; 
তাহা থেকে তাহাদের উদ্ধার এবং মুক্তির আশা করা যাইতে পারে না । তাহাদের নিফাক এত গভীর 
যে স্বয়ং হুযুরের (দঃ) পক্ষেও তাহাদের সঠিক পরিচয় সম্ভব নয়, তাহাদের আচার আচরণ এবং 
লক্ষণ দ্বারা তাহাদের সঠিক ভাবে পরিচয় কর! যায় না; একমাত্র আল্লাহ্তাআলাই তাহাদের সঠিক 
পরিচয় বলিতে পীরেন। 


১০১, ০৪১০. _এই সমস্ত মুনাফিকদের জন্য জাহান্নমের কঠিন আযাব এবং জাহান্নমের গভীর তলায়ই 
যদিও তাহাদের ঠাই সুনিশ্চিত রহিয়াছে, ১৮1 ৩৭ ০৪-১। 4১১01 এ ০:৪৯। ০1 তথাপি ইতিপূর্বে ছুন্যাতেও 
তাহাদিগকে অপমানের আযাব, লাঞ্ছনার আযাব এবং কবরের আযাব ভোগ করিতে হইবে। হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ বিন আববাস (রাঃ) বলেন__-একদা' হুযুর (দঃ) মিম্বরে দীড়াইয়া একে একে ছত্রিশটি মুনাফিককে 
নাম ধরিয়া ডাকেন এবং বলেন__“মসজিদ থেকে বেরিয়ে যা’ তুই যুনাফিক”। বলা বাহুল্য সর্বব 
স্মক্ষে তাহাদের এই অপমান ও লাঞ্ুনা উল্লিখিত আযাবদয়েরই একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ 
নাই। ইতিপুর্ে ০$)১০। একশ ১৩ আয়াতে বিঘোধিত আযাব ও এই দুইটি আযাবের অন্যতম ৷ ধন এবং 
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আৰ কুরআৰ (সুরা তওবা) তরজম। ও তফ নার 


সন্তান-সম্ততির যন্ত্রণা ও তাহাদের অশান্তি অন্তন্বলার পক্ষে কিছু কম নয়। অধিকন্ত 
অভ্যুত্থান ক্রমোন্নতি, অব্যাহত প্রভাব এবং অপ্রতিহত উন্নতি দর্শনে তাহাদের অন্তরে যে টড 
অবর্ণনীয় আগুন দাউদাউ করিয়া স্বলে, জাহান্নমের আগুনের চেয়ে তাহা কম নয় মোটেই ; ফলে টি 
জাহান্নমের পূর্বেই তাহাদের মনের মধ্যে জাহাননম পুরিয়া চলে বলিলে অত্যোক্তি হ্য়না। বলা বাহু 
এই সমস্ত জ্বাল! যন্ত্রণাই উল্লিখিত আযাবদয়ের অন্তভূ ক্ত। 


দুইটি আযাব বলিতে শুধুমাত্র দুইটি সংখ্যাই উদ্দেশ্য নয় বরং তাহার অর্থ হু বু টে 
হইতে পারে, যেমন ০৪১5 221 (29! * আয়াত মধ্যে দ্বিবচন ব্যবহৃত হইলেও তাহার উদ্দেশ্য টড 
বরং বহু বহুবার বারবার। অথব। ছুই আযাব বলিতে মৃত্যু যন্ত্রণা এবং কবরের আযাবও উদ্দে 
হইতে পারে । - 
১০২ 1৯১৮-2! 09951 5__মদীনাবাসীদের মধ্যে যেমন উল্লিখিত রূপ মুনাফিকরা রহ ্ 
এমন পাকা মুসলমান ও আছে, যাহারা মানবীয় দূর্বলতা হেতু তুল করিয়া 1 We 
না বরং তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হয়, নিজেদের দোষ স্বীকার করে, তাহারা মন্দ আচরণ কার লেও ভাল ন 
করিয়া ভালমন্দ দুই-ই তাহাদের আমলে নি রে এক না হা যে 
গ্রিক এবং সার্বজনীন নির্দেশ সত্বেও শর য়া, রা এ 
৬ হে ও দুঃখ বোধ যথাক্রমে তাহাদের এই মন্দ এবং ভাল, মিশ্র আমলের দৃষ্টান্ত 
সন্দেহ নাই। আল্লাহতাআলা ইহাদিগকে ও মার্জনার আশ্বাস দান করিয়াছেন ; 


রর £ তদীয় কতিপয় সংগী যাহারা কোন 
তফসীরকাররা বলেন__হহরত আবুলবাবা (রাঃ) এবং তদ 

থার্থ ওজর এবং যুক্তি সংগত কারণ ব্যতীতই শুধুমাত্র নিজেদের কুড়েমি কাহিলী হেতু তবুক বৃদ্ধে 
টি নাই কি তবুক থেকে হুযুর (দঃ) প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, শুনিতে না শুনিতে তাহার 
ও হুযুরের খিদমতে ছুটিয়া আসেন, মসজিদের থামের সংগে নিজেদের বাঁধিয়া বি 
৩ ও শী” নি ৪ 
টি না তওবা কবুল এবং অপরাধ মার্জনা হইয়াছে, স্বয়ং হুযুর ( দঃ ) স্বহস্তে বাধন মুক্ত কার রে 
ঠাহীরা। ও অবস্থায় থাকিবেন বলিয়া সংকল্প করেন এতদ্দর্শনে হুযুর ( দঃ ) বলেন-__আল্লাহ্‌ যে 
রর টি নিন তাহা আমি খুলিতে পাঁরিব না। অতঃপরই বর্তমান আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং হা 
তওবা কবুল এবং অপরাধ মার্জনার কথ! ঘোষণা করে । হুযুর ( দঃ ) তখন স্বহস্তে তাহাদের বাঁধন 


রিয়াল 9) ৩ এ০মন্ুবাদে সদকা অর্থ “্যকাত” করিলেও শব্দের ব্যাপকতায় যকাত ব্যতীত 
অন্যান্য টি অবকাশ রহিয়াছে, সর্বপ্রকার সদকার মধ্যে যকাতের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী তাই 


শান্ত্রবিদ মনীবী এবং তফদীরকারগণ যকাত প্রসংগে এই আয়াতটি পেশ করিয়া আসিতেছেন। 
ং দীসে প্রকাশ_হযরত আবু লবাবা (রঃ) প্রভৃতি যাহাদের তওবা কবুল হইয়াছিল, 
বি বার কবুলিয়ত_ এবং মার্জনা লাভকে পরিপূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে কিছু 
ধিদমতে হাজির হইলে তাহাদের প্রসংগেই বর্তমান আয়াতটি অবতীর্ণ 
লিয়া অবশ্য আয়াতটিও যে তার অবতারণ প্রসংগেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, তাহার শাব্দিক 
রত রা এমন কোন কথা নয়। অনুরূপ সদকা পেশ করিয়া লোকে 
মা সৌভাগ্য লাভ করিত, মনের মধ্যে আনন্দ উদ্দীপনা এবং অনির্বচনীয় 
SE ৰ : (দঃ) দুআর বর্কত এবং আশীর্ববাদের প্রভাব প্রমাণ তাহাদের বংশামূক্রমে€ 
TG হখন কেহ সদকা নিয়া উপস্থিত হয়, তজ্ন্তও ছুআ করা চাই 
& ১৩) 
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আন্‌ কুরআন (সুরা তওবা) তরজমা ও তফসীর 


বলিয়া শান্ত্রবিদ মনীষীগণ ঘোষণা করিয়াছেন ; অবশ্য তাহাদের পক্ষে 2191» শব্দ ব্যবহার না কর! চাই ; 
কেননা এই শব্দটি ব্যবহার একমাত্র হুযুরের ( দঃ) পক্ষেই নির্দিষ্ট ছিল। 


১০৪ | ০11১ )-_আল্লাহতাআলা তাহার বন্দার তওবা অবশ্য অবশ্য কবুল করেন, তাহাকে 
তাহার রহমতের কোলে আশ্রয় দেন; তবে কে শুদ্ধচিত্তে তওবা করিল, কেনা? কে মৌখিক অভিনয় 
করিতেছে, কাহার তওব। কবুল হইবার যোগ্য, কাহার করিতে নাই, ইহাও তিনি ভাল করিয়া জানেন। 
এই জন্যই দেখিতে পাই, কেহ কেহ তিরষ্কৃত এবং তাহাদের যকাত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, এমনকি 
তাহাদের জন্য হুআ, ইস্তেগফারের অসারতা ঘোষণা এবং জানাযার নামাজ পড়িতে পর্যন্ত নিষেধ 
রহিয়াছে। আবার বর্তমান আয়াতে যাহাদের আলোচনা, তাহাদের তওবা কবুল এবং সদকা গ্রহণের, 
অধিকন্তু তাহাদের জন্য ছুআ আশীর্ববাদের নির্দেশ আসিয়াছে । তাহাদের জীবিত মৃত সকলের জন্যই 
দুম! করিবার নির্দেশ হুযুর (দঃ) কে দেওয়া হইয়াছে । 


১০৫। ১৮০৪ 1১৯০1 এ$ ওগো নবী! আপনি তাহাদের বলিয়া দিন__ তোমাদের তওবা 
কবুল এবং সদকা! গৃহীত হইল বটে, তবে ইহা যথেষ্ট নয়, তোমাদের ভবিষ্যৎ কাধ্যকলাপই তোমাদের 
সত্যতা এবং সৌভাগোর সাক্ষ্য দান করিবে; এবারকার জিহাদে কস্ুর করিয়াছ, ভবিষ্যৎ জিহাদে, 
পয়গম্বর (দঃ) কিংবা তাহার অবর্তমানে তাহার খলীফাদের সম্মুখে তোমাদিগকে তোমাদের আমলের 
পরীক্ষা! দিতে হইবে; আল্লাহতাআলা গোপন প্রকাশ সব কিছু অবহিত, তিনি কাহারও হক মারিবার 
ন'ন, তোমাদের প্রত্যেকটি পুণ্যের প্রতিদান তোমরা তাহার নিকট পুরাপুরি লাভ করিবে। 


১০৬। ০১৯৮ ০১১৯।5-তিন প্রকার লোক ছিল যাহারা তবুক যুদ্ধে যোগদান করে নাই। 
এক_মুনাফিক, ছুই__মুমিন, যাহারা অকারণে শুধুমাত্র কুড়েমি অলস্তা হেতু যুদ্ধ যাত্রায় বিরত 
থাকেন; কিন্তু পরে অনুতপ্ত ব্যথিত লজ্জিত হন এবং হুযুরের ( দঃ ) প্রত্যাবর্তনের সংগে সংগে নিজেদিগকে 
মজিদের খুটার সংগে বাঁধিয়া নেন এবং উপরে উল্লিখিত সংকল্প করেন। তিন-_মুমিন-_বাহারা 
হুযুরের (দঃ) খিদমতে নিজেদের প্রকৃত অবস্থা পেশ এবং অপরাধ স্বীকার করেন; কোন কিছুই 
গোপন করেন নাই, খুটীর সংগে নিজেদের বীধেন নাই। বলা বাহুল্য ইহারা মাত্র তিন জন লোক 
ছিলেন এবং বর্তমান আয়াঙটি ইহাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের ব্যাপার মুলতবী থাকে, 
এবং তাহাদিগকে সুদীর্থকাল পর্যন্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়, এমন 
কি হুযুর (দঃ) ইহাদিগকে বয়কট করিবার জন্য সকলকে নির্দেশ দান করেন। আগামী রুকুতে ইহাদেরই 
বিশদ বিবরণ আসিতেছে । 


একাদশ [ ৩৩২ ] পারা 
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তর জম 


১০৭। 1১3৯1 ০:১। 5 আর যাহারা একটি মসজিদ তৈরী করিয়াছে_জিদের উপরে, কুফুরের উপরে, 
মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ স্থষ্টি এবং আল্লাহ. আল্লাহ্‌র রস্থুলের সংগে যাহারা 
পূর্ব হইতেই যুদ্ধ করিতেছে তাহাদের জন্য ঘাটার উদ্দেশ্যে, তাহার! অবশ্য অবশ্য 
শপথ করিয়া বলিবে--আমরা ত ভালই চাহিয়াছিলাম, অথচ আল্লাহ্‌ জানেন 


তাঁহার! মিথ্যাবাদী ৷ 
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যদি তাহাদের অন্তর 
জানেন, সুক্মদশশী তিনি । 
১১১। - 5০4! এ| 91 আল্লাহতাআলা মু 
নিয়াছেন? তাহারা আল্লাহ্‌র 


এবং কুরআন মধ্যে আল্লাহ্র এ 


| 


[) Pd & ॥ 
PIS; | 


১০৮। 45০5) তুমি তন্মধ্যে কখনও দাড়াই- 
বেন! ; বস্তুতঃ যে মসজিদটি 
প্রথম দিন থেকেই তাকৃওয়ার 
উপর প্রতিষ্ঠিত সেই মসজিদই 
তোমার দাড়াইবার উপযুক্ত 
সন্দেহ নাই; তাহাতে এমন 
লোক রহিয়াছে যাহার! 


পবিভ্রতা-প্রিয়” আল্লাহ্‌ ও 
পবিত্রতা-প্রিয় লোকদের 
ভালবাসিয়া থাকেন । 


১০৯। এ ৮! ০০ বলত, আল্লাহ-ভীরুতা৷ এবং 
আল্লাহ-প্রসন্নতার উপর যে 
তাহার ইমারতের বুন্য়াদ 
রাখিয়াছে, সেই ব্যক্তি উত্তম 
অথবা যাহার ঘরের 
ভিত্তি রহিয়াছে এমন একটি 
খাদের কিনারায় যাহা এখনই 
ভাংগিয়া পড়িতে চায় এবং 
তাহাকে লইয়া জাহান্নমের 
অনলে পড়িয়া যায়? আল্লাহ্‌ 
ত যালিমদের পথ দেন না 


রতের দন্দ তাহাদের অন্তরে চির বর্তমান থাকিবে, কিন্ত 
রই দীর্ঘ বিদীর্ণ হইয়া যায় তবে স্বতন্ত্র কথা; আল্লাহ্‌ যে সব 


সলমানদের প্রাণ ধন, বেহেশতের মূল্য বিনিময়ে কিনিয়া 
পথে লড়াই করে, মারে অথব! মরে ; তওরাত ইঞ্জিল 
ই দায়িত্ব পূর্ণ প্রতিশ্রুতি সত্য হইয়া রহিয়াছে । বলা 


বাহুল্য আল্লাহ্‌ অপেক্ষা উত্তম ভাবে কথা রক্ষাকারী কেহই নাই; অতএব তোমরা 


আল্লাহ্র সংগে যে কারবার 
যে মহত্তম সাফল্য ৷ 


একাদশ 


করিয়াছ তজ্ঞন্য আনন্দিত হও, প্রকৃতপক্ষে ইহাই 


[ ৩৩৩ ] পার। 
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আন কুরআৰ (সুরা তওবা) তরজমা ও তফসীর 
তফৃনী: 


১০৭। 19১৯51 3:54 5__যাহারা। খাঁটা মুমিন, অথচ তবুক যুদ্ধ উপলক্ষে প্রকাশ্য অপরাধ 
করিয়াছিল, কিন্তু সংগে সংগেই আত্ম-চেতনা। পায়, আত্ম-সতর্ক হয়, তাহাদের আন্তরিক “ইতেকাদ” 


ও বিশ্বাস ঠিক ছিল, মনে কোন প্রকার খুঁত ছিলনা, তাই তাহার! হুযুরের (দঃ) খিদমতে হাযির হইয়া 
দোষ স্বীকার করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে, বলা বাহুল্য তাহার। ক্ষমা লাভ করে। 


ইহাদের বিপরীত এমন লোকও ছল যাহারা কুটাল চিত্ত কপট হৃদয়, তাহারা অন্তরে বিষের ভাণ্ডার 
নিয়া বাহিরে অমৃত পরিবেশনের, ভিতরে পাপের উৎস রাখিয়া বাহিরে পুণ্যের অভিনয় করিয়াছল; 
বলা বাহুল্য বর্তমান আয়াত তাহাদেরই নগ্ন মূর্তি প্রকাশ করিতেছে। 


প্রিয়নবী (দঃ) মক হইতে মদীনায় হিজরত কালে সবপ্রথমে মদীনার সন্নিকটে বনি আমর বিন 
আউফ নামক কবীলার মহল্লায় অবতরণ করেন, কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করিবার পর মদীনায় উপস্থিত 
হন, ক্রমে মদীনার প্রথম মসজিদ বা “মসজিদে নবভী” নিসিত হয় । বনি আমর বিন আউফের যে মহল্লায় 
তিনি ইতিপুবে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেখানকার মুসলমানেরা সেখানে একটি মসজিদ তৈরী করে, 
প্রসিদ্ধ “কুবা মসজিদ” ইহারই নাম৷ হুযুর (দঃ) সপ্তাহে একবার সেখানে যাইতেন, ছুই রাকাত নামায 
পড়তেন, এবং উক্ত মসজিদের অনেক মধ্যাদা বরন! করিতেন। 


_ ঈরাকাতর, ইসলাম বিদ্বেষী মুনাফিকর! এতন্র্শনে এক দূরভিসন্ধি আটে, তাহারা সেখানে আর 
একটি মসজিদ তৈরী করতঃ নিজেদের দলের একটি ঘাটী করে এবং সরল চিত্ত মুসলমানদের সেখানে টানিয়া 
নিয় মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ স্থষ্টি করিতে চায় । আবু আমির নামক জনৈক দূরাত্মা ছিল এই প্রস্তাবের 
্রস্তাবকও উদ্ভাবক, নাটের গুরু; লোকটি হুযুরের (দঃ) হিজরতের পূর্বে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিল এবং সা 
সজ্জন হিসাবে মদীনা বাসীদের বিশেষতঃ খয বজ সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাভক্তি অর্জন করিয়াছিল । প্রিয়নবীর 
(দঃ) শুভপদার্পনের পর তাহার ভগ্ডামির মুখোস খসিতে আরম্ভ করে, দিবাকরের উত্বল আলোয় তাহার 
মিটমিটে আলোর গুরুত্ব লোপ পাইতে থাকে; ইহাতে আবু আমির অত্যন্ত উত্তেজিত হয়? হুযুর (দ$) 
তাহাকে ইসলামের প্রতি, ইত্রাহীমী মিল্পতের প্রতি আহ্বান করিলে সে বলে আমি পূর্ব হইতেই ইত্রাহীমী 
মিল্লত মধ্যে রহিয়াছি, বরঞ্চ তুমিই ইহাতে অনেক বিষয় নিজের মনে পরিবর্ধিত ও সন্নিবেশিত করিয়াছ। 
হুযুর (দঃ) ইহার প্রতিবাদ করিলে সে বলিয়৷ বসে-_আমাদের উভয়ের মধ্যে যে জন মিথ্যাবাদী, প্রবাসে 
নিঃসংগ একা অসহায় শোচনীয় অবস্থায় যেন তার মৃত্যু হয়; হুযুর (দঃ) বলেন__আ-মীন; এমনই যেন হয় ! 


বদর যুদ্ধের পর যখন ইসলামের শিকড় মযবুত, ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে যায়, তখন ইসলামের উত্থান ও 
উন্নতি দর্শনে অসহ-চিন্ত আবু আমির মক্কায় গমন করতঃ কাফিরদিগকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত 
করে, ফলে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় । উহুদ যুদ্ধে দূরাত্ম। আবু আমিরও কাফিরদের সংগে যোগদান করে; 
রণক্ষেত্রে উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে গোপন পরিখা খনন করাইয়! রাখে, এ পরিখাতে পড়িয়। গিয়াই হুযুর 
(দঃ) আহত হন। 


নাই ১ পয়গম্বর সুনির্মল উজ্জল আলোয় অতীত অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে, লোকে আলো অন্ধকার 
চিনিয়। নিয়াছে, এমতাবস্থায় তাহার মন্ত্র চলিবার নয় ; ফলে মদীনার যে আনসারগণ একদা তাহাকে . 


একাদশ জি পারা 
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আন্‌ কুরআঘ (সুরা তওবা) তর জম! ও তফসীর 


“কাহিব” সাধু বলিয়া শ্রদ্ধা৷ করিত, আজ তাহারা তাহাকে “ফাঁসিক” দূরাত্মা পাপিষ্ঠ বলিয়া সন্বোধন 
করে এবং বলে-_তুই কি ভাবিয়াছিস, আমরা হুযুর (দঃ)-কে ছাড়িয়া তোর সংগে জুটিব? তোর 
এ স্বপ্প কন্মিনকালেও সফল হইবার নয়, ভাল করিয়া জানিস। আশাহত নিরাশচিত্ত, ধিকৃত আবু 
আমির তখন ফিরিয়া আসে । হুযুর (দঃ )-কে বলে_ যখন যেখানেই যুদ্ধ বাঁধিবে, আমি তোমার 
বিরোধীপক্ষে যোগদান এবং সবশক্তি প্রয়োগ করিব মনে রাখিও। বলা বাহুল্য হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত 
সে এই ভাবেই চলিতে থাকে । 

হুনাইনের যুদ্ধের পর সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে__ইসলামের অব্যাহত অগ্রগতি এবং 
অভ্যু্থানকে ঠেকাইতে পারে, প্রতিহত করিতে পারে এমন সাধ্য আরবদের নাই ; সে তখন সিরিয়া 
বা শাম যাত্রা করে এবং সেখান থেকে মদীনার মুনাফিকদের লিখে যে_আমি মুহাম্মদের (দঃ) 
মুকাবিলার জন্য বোমের কাইজারের সংগে সাক্ষাৎ ‘করতঃ এমন এক বিরাট দুর্জয় সেনাবাহিনী লইয়া 
আসিতেছি, যাহারা চোখের পলকে মুহাম্মদ ( দঃ ) এবং মুসলমানদের সকল পরিকল্পনা বানচাল, সকল স্বপ্ন 
ধুলিসাৎ করিয়া দিবে; আপাততঃ তোমরা এক কাজ কর, মসজিদের নামে একটি ঘর তৈরী কর 
যাহা আমাদের ঘাট স্বরূপ ব্যবন্ৃত হইবে, নামাযের নামে সেখানে সমবেত হইয়া সলা পরামর্শ 
করিতে পারিব ; আমার দূত সেখানেই তোমাদের সংগে দেখা সাক্ষাৎ করিবে, পত্রাদি পৌছাইবে, 
আমি নিজে আসিলেও একটি উপযুক্ত স্থানে থাকিতে পারিব । 

তাহার নির্দেশ মুতাবিক দূরাত্মা মুনাফিকরা উল্লিখিত জঘন্য উদ্দেশ্যে সত্য সত্যই মসজিদ নামে 
একটি ঘর তৈরী করে; কুবা মসজিদের অনতিদূরে তৈরী এই মসজিদ নামক ঘরটি ইতিহাসে 
“মসজিদে যেরার” নামে কুখ্যাত। মসজিদ নামক এই ঘরটি তৈরীর পর তাহার নির্মাতা সুনাফিকরা! 
হুযুরের ( দঃ ) খিদমতে হাজির হইয়া! বলে-_শীত বৃষ্টিতে রুগ্ন বৃদ্ধ এবং প্রয়োজনবব্যস্তদের পক্ষে কুবা 
মসজিদ পর্যন্ত নামাঘের জন্য যাতায়াত কষ্টকর; তদুপরি কুব! মসজিদে সকলের স্থান সংকুলান ৪ মুশকিল ; 


হুযুরের (দঃ) শুভ পদার্পন দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি ৷ 
হুযুর (দঃ) তখন তবুক যাত্রার জন্ত এর; ) 
পর দেখ। যাইবে । তবুক হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে হুযুর (দঃ) মদীনার কাছাকাছি পৌছিয়াছেন 
এমন সময় বর্ঠমান আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং মুনাফিকদের সকল ষড়যন্ত্র এবং দূরভিসন্ধি ফাস 
করতঃ সেখানে যাইতে ও নামায পড়িতে মানা করিয়া দেয় ! 

প্রিয়নবী (দঃ) তখন “মালিক বিন ছুখশম্৮ এবং মাআন বিন আদি (রাঃ) নামক ছুইজন 
সাহাবীকে নির্দেশ দিয়া বলেন_যাও, এবং এঁ মসজিদটি পুড়াইয়া দাও। তাহার! হুযুরের (দঃ) 
নির্দেশ মুতাবিক সেখানে যান, এবং যথা নির্দেশ মুনাফিকদের এই আড্ডা এবং ঘটা পুড়াইয়! ভন্ম 
করিয়। দেন। এমন ভাবেই আবু আমির এবং তাহার চেলাচামুণ্ডা মুনাফিকদের সকল স্বপ্ন সাধ ব্যর্থতায় 
পর্ধ্যরসিত হয়। দুরাত্মা আবু আমির তাহার নিজের ছু এবং হুযুরের আ-মীন অনুসারেই স্থদূর 
প্রবাসে শামদেশের কনসরীন অঞ্চলে স্বদেশ এবং আত্মীয় বন্ধু থেকে দূরে অসহায় অবস্থায় শোচনীয় 
ভাবে মৃত্যু বরণ করে । 

আয়াতে উল্লিখিত 4! ৮৮৮০” বা “আল্লাহ্‌, আল্লাহ্র রসুলের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করে” বলিতে 
| এই আবু আমিরকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে! 
একাদশ [ ৩৩৫ ] পার। 
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আম. কুরআন (সুর! তওবা) তরজমা! ও তফলীর 


১০৮। 4৯০% ১-ইসলাম বিদ্বেষ এবং শত্রুতা, আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রস্থুলের বিরুদ্ধাচরণ এবং 
অবাধ্যতার উপরই যে ঘরের ভিত্তি তাহা আপনার দাড়াইবার, আপনার পায়ের ধূলার যোগ্য উপযুক্ত 
নয়, তাহাতে নামায পড়া ত দূরের কথা । বরং প্রথম দিন হইতেই যে মসজিদ আল্লাহ্‌ ভীরুতা এবং 
তাকওয়া, আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা কামনার উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহার নামাধীরা গোনাহ পাপ, দুঙ্কৃতি অনাচার 
হইতে নিফলংক নিষ্পাপ থাকিতে সতত সচেষ্ট, এবং এই কারণে তাহারা আল্লাহ্‌র ও প্রিয়, সেই 
মসজিদই প্রকৃতপক্ষে আপনার দাড়াইবার এবং নামায পড়িবার যোগ্য উপযুক্ত ৷ 


হদীস শরীফে প্রকাশ- হুযুর (দঃ) কুবাবাসীদের জিজ্ঞাসা করেন__তোমরা পাক পরিচ্ছন্নতা 
ব্যাপারে এমন কি কর যে জন্য আল্লাহ্তাআলা এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে তোমাদের প্রশংসা করিতেছেন? | 
তাহারা বলে-_আমরা . শৌচ ক্রিয়ায় প্রথমে কুলুখ ব্যবহার করিবার পর পানি দিয়া শৌচ ক্রিয়া 
করিয়া থাকি। আন্তরিক পবিত্রতা সত্বেও তাহারা বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতায় অত্যন্ত অধিক পরিমাণে 
গুরুত্ব দান করিত। 


৬০ ০০০ 4=-!-_বলিতে কুবা মসজিদই যে উদ্দেশ্য বর্তমান হদীস দ্বারা ইহাই প্রকাশ পায়, কিন্ত 
এতদ্যতীত অন্যান্য একাধিক বিশুদ্ধ হদীসে প্রমাণ পায় যে বর্তমান আয়াতে বননিত ১. ২% 
মসজিদটি মদীনারই মসজিদ তথা মসজিদে নবভী। আয়াতে বর্ণিত গুণ এবং বিশেষত্ব হিসাবে উভয় 
মসজিদই যে প্রশংসাযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই ! বিস্তারিত বিবরণ হদীস শাস্ত্রে দ্রষ্টব্য । 


১০৯। ০ ০৯-_-তাকওয়া এবং এখলাস, আল্লাহ্‌-ভীরুতা এবং একনিষ্ঠতার উপর যে 
কাজের ভিত্তি, আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যই যে সাধনার বুনিয়াদ, প্রকৃতপক্ষে তাহাই মববুত 
এবং স্থায়ী হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে সন্দেহ দ্বিধা, নিফাক কপটতা দূরভিসন্ধি, অসদভিপ্রায়ের উপর 
যার ভিত্তি, তাহ! কখনও টিকিয়া থাকিতে পারে না, স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না । এরূপ অভিশপ্ত 
ইমারতের অবস্থা পতনোন্মুখ কিনারায় তৈরী ইমারত সদৃশ; একটুখানি ঢেউয়ের দোলায় যাহা 
তাহার বাসিন্দাদের নিয়া ধপাস করিয়া পড়িয়া যায়। মুনাফিকদের এই ঘরও প্রকৃতপক্ষে জাহান্নমের 
প্রান্তে নিমিত এবং তাহাদের নিয়া শেষ পর্যন্ত জাহান্নমেই পতিত হয়। আপাত দৃশ্যে কাজ ভাল 
দেখিলেও আভ্যন্তরীণ কুফুর যুলুমের অভিশাপ থেকে যে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়, বর্তমান আয়াত 
ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। 


১১০ । 41১2 ১-_এস্থলে 52) র অনুবাদ দ্বিধা বা সন্দেহ করা হুইয়াছে। দ্রিধা সন্দেহ অর্থে 
এখানে “নিফাক”ই উদ্দেশ্য । মুনাফিকদের এই মসজিদ নামক আড্ডা ঘর বা ঘাটী তৈরীর অভিশপ্ত 
আচরণের ফলে নিফাক তাহাদের অন্তরে চির প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিল, মৃত্যুর অশনি আঘাতে তাহাদের 
হৃদয় মন খণ্ড বিখণ্ড দীর্ণ বিদীর্ণ না হইয়া যাওয়া পৰ্যন্ত ইহা থেকে তাহাদের মুক্তি নাই ; অনুরূপ 
মমেই অন্তত্র বণিত রহিয়াছে 1১: এ! ee ৬৪ Gs ৮৬৪০৪ 


কোন কোন অনুবাদক -*১১র অনুবাদ খটকা বলিয়া করিয়াছেন । অর্থাৎ 'তাহাদের এই অসছুদ্ধেশ্ঠ 
প্রণোদিত তৈরী ইমারত এবং ইহার শোচনীয়, লজ্জাকর পরিণতি আজীবন তাহাদের অন্তরে কাটার 
মত বিধিতে থাকিবে; এই আযাব থেকে তাহাদের রেহাই নাই, অব্যাহতি নাই। 


১১১। ১ 41 ৩!_ আল্লাহ্‌র ভক্ত প্রেমিক প্রকৃত মুমিনদের পক্ষে আয়াতটিতে বর্ণিত সৌভাগ্য 
গবের তুলন। হয় না। তুচ্ছ মানুষের তুচ্ছ প্রাণ, তুচ্ছ ধন, এবং তাহাও প্রকৃতপক্ষে তারই স্থষ্টি 
তারই দান, এবং তিনিই, সেই মহিমময় আল্লাহতাআলাই তার গ্রাহক এবং ক্রেতা, বেহেশতের অনন্ত 


একাদশ [ ৩৩৬ ] পার! 
| 
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আন কর্‌আ __ (সুর তওবা) তরজমা ও তক্ষসীর 


ন্তামত সুখের স্বর্গধাম যার মূল্য এবং বিনিময় স্বরূপ নির্ধারিত, মানুষের পক্ষে এতদপেক্ষা সুখের 
সৌভাগ্যের গর্বের, আনন্দের আর কি হইতে পারে। হদীস শরীফে প্রকাশ-_বেহেশতে এমন সব ন্যামত 
সম্পদ রহিয়াছে যাহা মানুষের কল্পনার অতীত, ধারণার উর্ধে । 


লক্ষ্য করিয়া দেখুন-_মুমিনের প্রাণধন প্রকৃতপক্ষে ত আল্লাহরই ধন, আল্লাহরই দান। এই 
প্রাণধনকে বেহেশতের মূল্য নির্ধারণ না করিয়া বরং স্বয়ং বেহেশতকেই তাহার মূল্য নির্ধারিত করিয়া, 
অধিকন্ত স্বয়ং নিজেকে ক্রেতা এবং গ্রাহকরূপে অভিহিত করতঃ মুমিনের প্রতি তাহার চরম ভালবাসা 
এবং করুণা প্রকাশ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। মুমিনের প্রাণধন, স্বর্গ বা বেহেশত তার বিনিময়, স্বয়ং 
আল্লাহ্‌ তাহার গ্রাহক এবং ক্রেতা, আল্লাহ্‌-প্রিয়, মুমিন, ভক্ত প্রেমিকের পক্ষে এতদপেক্ষা আনন্দের 
কিছুই হইতে পারে না। 
একশত প্রাণ দিয়ে আধখানা নাও, 
ভাবিতে পারে না মন তুমি যাহা দাও । 


তছুপরি এমন নয় যে কেনার সংগে সংগে আমাদের প্রাণধন তিনি তাহার হাতে নিয়া নেন, 
বরং আমাদের প্রাণধন আমাদেরই হাতে গচ্ছিত ধন হিসাবে রাখিয়া দেন, শুধু তাহার প্রয়োজনে 
তাহার নির্দেশে আমরা যেন তাহা উৎসর্গ করিতে দ্বিধা, ইতত্ততঃ না করি এই টুকুই চান। এতদপ্রতি 
ইংগিত করিয়াই বর্ধিত রহিয়াছে 5! ৮ ৮ 0১5 তথা তাহার পথে প্রাণধন উৎসর্গ ই উদ্দেশ্য, অতঃপর 
মরি কিংবা মারি তাহাতে কিছু আসে যায় না, সর্ববাবস্থায়ই খরিদ-বিক্রী সাব্যস্ত, বিনিময় অবশ্য প্রাপ্য । 
বলিতে পারেন_-কারবার ত লাভের সন্দেহ নাই, তবে মূল্য এবং বিনিময় যে বাকী? নগদ পাওয়া 
যাইতেছে না, পাওয়া যাইবে কিনা কে বলিতে পারে। তছত্তরে বলা হইতেছে__এরূপ সন্দেহের 
কোন কারণ নাই, মূল্য মারা পড়িবার কোন আশংকা সম্তাবনা নাই। আল্লাহতাআলা৷ তওরাত ইঞ্জিল 
কুরআনে তাহার পাকা দলীল লিখিয়া! দিয়াছেন, তাহার জোরাল প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন এবং 
বলা বাহুল্য তাহার চেয়ে সাচ্চা, সত্যবাদী, কথার পাকা অন্য কেহ হইতে পারে ন! ' বলা বাহুল্য 
মুমিনদের আনন্দ এবং নিশ্চিত নির্ভরতার পক্ষে এতদপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা অন্য কিছুই হইতে পারে না। 
বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) তাই সোল্লাসে বলিয়াছেন__এমন ক্রয়-বিক্রয় আমরা 


কখনও কম্মিনকালেও কিছুতেই প্রত্যাহার করিবার নই। 


একাদশ ] ৩৩৭ 
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তর জয়৷ 


১১২ | ০১-৭০) 19১2) তাহার! তওবা করে, বন্দেগী করে, শুকুর করে, নিঃসম্পর্ক থাকে, রুকু করে 
সজদা করে, ভাল বিষয়ের নির্দেশ দেয়, মণ্দ বিষয়ে বারণ করে এবং আল্লাহর 
নির্ধারিত সীমার হেফাযত করে, আপনি তবে ঈমানদারদিগকে সুখবর 
শুনাইয়া দিন। 


১১৩ | 4) 9৮1 পয়গম্বর এবং মুমিনদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ঠিক নয়, 
তাহারা আত্মীয়-্বজনই হউক না কেন, যখন তাহারা নারকী বলিয়া প্রকাশ 
পাইয়া গিয়াছে ৷ 

১১৪ | ১৮১৩৮ ৮ 9 আর ইব্রাহীমের পিতার 1২৭ রি, ১১১২০ 
জন্য ইব্রাহীমের ক্ষমা (| 62324 { 
প্রার্থনা ছিল শুধুমাত্র ৫৮1, ৫ ৮221৫, 332440 পর ৩5 ৫12 ০5) | 

(510 02৫ উ 022১1 9৩। 
তাহাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি | FAs sis নু 
হেতু, অতঃপর যখন সে | 085৬০9১১1৮59)৯১৯১০১৯৪৭ 
বট দুশমন বলিয়া [| 5৩85৮১02,55-55150254588) 

[হীমের [6 ষট গর্ত 29 পরত ৩ পাকে 82550512155 
ই ভি দ্র তবে 1444 
সংগে সম্পর্ক ত্যাগ করেন, | 9:১৯১০:৯৮)১৬৪০। Sioa 
9১৫৫৭ টু পর APPA 2৫5 2 
ইব্রাহীম খুবই কোমল [53245415৬৬1 রি] 
হয় সহনশীল ছিলেন (ই SERS ETS SLES 
সন্দেহ নাই ৷ IE “ay উপ 255 ধন 3 H 
১১৫ । এ॥ ০৮৮5 আর আল্লাহ্‌কোন জাতিকে A SS Ex 52৩ %৩-৪ 
৯১ পা) ৫১29591৩522 AVS 21০৩ গতিকে 
পথে আনিবার পর | LL 4১1০৮25৩৩৯০ 
3. জেল শা ত রা 39, 3414 00 
দি করিবার নান,যে [৩১৮2৩২৯%288৪15৬১ 
না & = A 9. 2 La) 5৮৩৫৬ 2৫2 1 29 
ভাত 
রক্ষার বিষয় বস্তু তাহা- তি 
দিগকে স্পষ্ট বলিয়া না [85451 03403155559) 
দেন, আল্লাহ্‌ যে সব কিছু 


টা ত সন্দে I পু 295 প্রত এর্দে ৮ AAS টে { 
নাই । রা | ১১৫০১০০৪৭৫১ aS ৩০৬৮৪ | 


£ নি 
১১৬। এ 101 আসমান জমীনে আল্লাহ্‌র রাজত, তিনিই জীবিত করেন এবং মারেন এবং 
তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্ত কোন সহায় সাহায্যকারী নাই ৷ 


১১৭ | 01০5৪ সন্দেহ নাই আল্লাহ্‌ সদয় হইয়াছেন পয়গন্বরের প্রতি এবং মুহাজির আনসারদের 
প্রতি, যাহারা সংকট মূহুর্তে নবীর সংগ দিয়াছে, যখন তাহাদের কাহারো 
কাহারো মন ফিরিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল; অতঃপর আল্লাহ্‌ তাহাদের 
প্রতি সদয় হন, তিনি অবশ্যই তাহাদের প্রতি সারপর নাই সদয় করুণাময় । 
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কুফুর পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করেন? হযরত ইত্রাহীমের 


আম _কৃর আম (সুরা তওবা) তরজমা ও তফসীর 
তফীর 


১১১। : 058এ1-__কেহ কেহ ০১ এ৷ “সম্পর্ক রাখেনা” অর্থে রোযাদারদের উদ্দেশ্য করিয়াছেন; 
কেননা রোযাদার 'ভোগবিলাস এবং অন্যান্য সম্পর্ক ত্যাগ করতঃ আল্লাহ্‌র প্রেমে আধ্যাত্মিক উন্নতির 
স্তর অতিক্রম করিয়া থাকে । কাহারো কাহারো মতে এতদ্বার। মুহাজিরগণই উদ্দেশ্য, কেননা তাহারা 
আল্লাহ্‌র জন্য আত্মীয় স্বজন ঘর বাড়ী সমস্ত ত্যাগ করিয়াছে; কেহ কেহ বলেন-_মুজাহিদগণ উদ্দেশ্য, 
কেননা তাহারা আল্লাহ্‌র পথে সর্বস্ব বিসর্জন এবং সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া থাকে; কাহারো মতে যে সম 
ছাত্রের! দ্বীনি ইলম্‌ এবং ধর্মীয় জ্ঞান সাধনার পথে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া বাহির হয় তাহার! উদ্দেশ্য । আপাত 
দৃশ্যে উক্তিগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাতে কোন মৌলিক বিরোধ নাই ; অনুবাদে 
সবগুলি উক্তিরই অবকাশ রহিয়াছে। তবে অধিকাংশ তফসীরকারগণই প্রথমোক্ত উক্জিরই প্রাধান্য দান 
করিয়াছেন । হযরত শাহ সাহেব বলেন__আল্লাহ্‌র ভালবাসা হেতু ছুন্য়াতে যাহাদের মন লাগেনা, 
সম্ভবতঃ তাহাদেরই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। 


05১+১1__তথা। তাহারা নিজেরা ত ভাল কাজ করেই অধিকন্ত অন্যের ও ভাল চায় ; অন্যকেও 
ভাল করিতে প্রয়াস পায়, পুণ্য কাজের নির্দেশ উপদেশ দান করে; এক কথায় আল্লাহ্‌র ইবাদত এবং 
আল্লাহ্‌র বন্দাদের খিদমতই যাহাদের জীবনের ব্রত, জীবনের আদর্শ । 


১১০ ০১৮০০০। ১-_আল্লাহ্‌ তাআলা পাপ পুণ্য ভাল মন্দের থে সীমারেখার নির্দেশ দিয়াছেন 
তাহারা তাহার সযত্ব সংরক্ষণ করে; কোন অবস্থায়ই তাহা লঙ্ঘন করেনা, শরীয়ত বিরুদ্ধ কোন 
আচরণ করেনা । 

পূর্ব আয়াতে বণিত ধন প্রাণে আত্মবিক্রীত পুণ্যাত্মা মুমিনদের ইহাই আদর্শ এই সমস্ত মহতগুণে 
গুণী তাহারা । 

১১৩। 54) ৩৪ মুমিন মৃসলমানরা মনে প্রাণে ধনে সম্পদে আল্লাহ্‌র কাছে আত্মবিক্রীত, 
সব সময় তাহারা আল্লাহগত প্রাণ, আল্লাহ্‌র জন্ত আত্মোৎসগীত ; আল্লাহ্র অপ্রিয় অবাধ্য, শত্রুর 
সংগে তাহারা কখনও সম্পর্ব পাতাইতে, সম্পর্ক রাখিতে, সৌহার্দ্য সম্প্রীতি স্থাপন করিতে পারেনা; 
মনকি পিতামাতা হইলেও না; আল্লাহ্‌র ভালবাসা এবং তাহার ছুশমনের 
অন্তরে স্থান পাইতে পারেনা । অতএব ওহী মারফৎ হউক অথবা! 
ক যাহার দোযখী এবং আল্লাহ্‌র দুশমন হওয়া নিশ্চিত ভাবে প্রকাশ 
S$ ৰ হার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ই্ডেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা নিষিদ্ধ! কোন কোন হদীসে 
১ তাহাদের পরলোকগত মুশরিক পিত! মাতা আত্মীয় স্বজনের জন্য মার্জনা প্রার্থনা 

: তীর্ণ হয় এবং নিষেধ করে। কাহারো শেষ পরিণাম বা খাতিমা 


করিতে বর্তমান আয়াত অব 
কুফুর চি অবস্থায় হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিত জানিবার পর তজ্জন্য ইস্তেগফার ও মার্জনা প্রার্থনা 


জায়েয নয়! 

১ সুরা মরয়মে বর্ণিত আছে__হয্রত ইব্রাহীমের পিতা যখন তাহার শিরিক 
উপদেশের উত্তরে তাহাকে হত্যা করিবার 

তাহার সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া উত্তর দেন-_আমি চলিলাম, তবে তোমার 


2 ক্ষমা প্রার্থনা করিব । অতঃপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যথা ঘোষণা তাহার পিতার 
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আৰ কুরআন ( সুরা তওবা ) উভরজঘ। ও তফ্সীর 


জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকেন ; অন্যত্র আয়াতে তাহার ৫১১: 5 “আমার পিতাকে 
ক্ষমা কর” উক্তি উল্লিখিত রহিয়াছে ; বলা বাহুল্য শিরিক অবস্থায়ই পিতার মাজননা প্রার্থনা করিয়াছিলেন 
এমন নয় বরং শিরিক কুফুরের কবল মুক্ত করতঃ যাহাতে তাহাকে মাজনা৷ দেওয়া হয়, তজ্জন্যই 
ছিল হযরত ইব্রাহীমের উল্লিখিত প্রীর্থনা। কেননা ইসলাম গ্রহণে যে অতীত পাপ মাফ হইয়া যায়; 
A ON L pie: eS 


পিতার জন্য হযরত ইত্রাহীমের এই ইস্তেগফারের কথা শুনিয়া কোন কোন সাহাবারা যখন 
তাহাদের পরলোকগত মুশরিক পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের জন্য ইস্তেগফার করিতে যান, তখন তাহাদের 
মানা করিয়া বলা হয়_ইত্রাহীম তাহার পিতার শেষ পরিণাম যতক্ষণ না জানিতে পারিয়াছিলেন, ততক্ষণই 
তজ্জন্ত এই ছুআ ইস্তেগফার করিয়াছিলেন ; অতঃপর যখন জানিতে পারেন যে, পিতা ঈমান আনিবার নন, 
তিনি শেষ পর্যন্ত মুশরিকই থাকিবেন, এবং নরকেরই নিশ্চিত অধিবাসী, তখন থেকে এই ইস্তেগফার ও 
ক্ষমা প্রাথথনা পরিত্যাগ করেন | তাহার কোমল হৃদয় হেতু প্রথমে যে দুআ! ইস্তেগফার করিতেন, যখন 
পিতার ঈমান সম্বন্ধে শিরিকের অপরিবর্তন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া যান, তখন দুআ পরিত্যাগ এবং অসন্তোষ 
প্রকাশ করতঃ সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া চরম ধৈর্য্য এবং সহনশীলতার পরিচয় দেন । 


হদীস শরীফে আছে-_কিয়া মতের দিন হযরত ইত্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌কে বলিবেন__ওগো আল্লাহ! 
তুমি যে বলিয়াছিলে আমাকে লজ্জা দিবেনা ; আজ সবসমক্ষে আমার পিতা জাহান্নমে নিক্ষিপ্ত হইতেছেন, 
আমার পক্ষে এতদপেক্ষা লজ্জা অপমানের আর কি হইতে পারে? বলা বাহুল্য হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) 
কথা শেষ হইতে না হইতে আল্লাহ্‌তাআলা তাহার পিতাকে জন্তু বিশেষে পরিণত করিয়া দিবেন, এবং 
তাহাকে টানিয়া নিয়। নরকে ফেলিবার জন্য ফিরিশতাদিগকে হুকুম করিবেন । মানুষের পরিচয়ে, মানুষ 
রূপে ইব্রাহীমের পিতাকে নরকে নিক্ষেপেই ছিল হযরত ইব্রাহীমের লজ্জা ; যখন সেই মানুষের রূপই 
রহিলন|, জাহান্নমে কে গেল না গেল অন্তরা যখন তাহা জানিতেই পারিলনা, তখন লজ্জা অপমানের 
প্রশ্নই উঠেনা । 


১১৫। 4০৪ ৮ 9__আল্লাহ্‌ সব কিছু স্পষ্ট পরিষ্কারভাবে বলিয়া না দেওয়া পর্যন্ত কাহাকেও 
পথভ্রষ্ট করেন না। সবকিছু জানিয়! শুনিয়াও যখন মানুষ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে, তখন তাহার 
মুক্তির পথ অন্ধকার হইয়া যায়, আত্মরক্ষার পথ সে খুঁজিয়া পায়না । ফলে নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ 
হইবার পূর্বে যাহারা মুশরিকদের জন্য ইস্তেগফার করিয়া ছিলেন, তাহাদের অপরাধ নেওয়া হইবেনা, কিন্ত 
এই নিষেধাজ্ঞা অবহিত হইবার পরও যদি কেহ এমন করিতে যায়, তবে সে অপরাধী হইবে সন্দেহ নাই। 


১১৬।_ 4 এ 91 হুকুমত, যখন একমাত্র তার, হুকুমও তার ; অতএব তিনি যখনই যে হুকুম দান 
করিবেন। নিদ্বিধায় তাহা মানিয়া চলাই সুবুদ্ধির পরিচয়, মানবীয় কর্তব্য। তাহার বিরুদ্ধে অন্য কাহাকেও 
গুরুত্ব দান নিরু দ্ধিত৷ ; কেনন! তিনি ভিন্ন সহায় সাহায্যকারী যে কেহই নাই। 


১১৭। 4০৬ ১৪-_-তবুক যুদ্ধের সময়কেই সংকট মূহুর্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 
তবুক যুদ্ধের সময় মুসলমানদের কষ্টের সীমা ছিল না; একদিকে দারুণ গরম, দুর্গম অভিযান, তদানীন্তন 
বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্য শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ; একদিকে সংখ্যায় অল্প, রসদের অভাব, বাহনের অভাব 
খাগ্ঠাভাবে প্রতি ছুই জন সৈন্যের দৈহিক, বরাদ্দ ছিল একটি মাত্র খেজুর; শেষ পর্যন্ত 
তাহাও সম্ভব হয় না, ফলে কয়েকজন লোক একটি মাত্র খেজুর দানা চুষিবার পর পানি পান 
করিতেন ; পানির অভাবে প্রাণ রক্ষার্থে উটের ভুড়ি নিংডাইয়া পান করিতে বাধ্য হইয়াছেন, 
যানাভাব হেতু এক একটি উটের পিঠে পালাক্রমে দশজন লোক আরোহন করিয়াছেন; বলা বাহুল্য 
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আনন কুর্আৰ (রা তওবা) তরজম। ও তফসীর 


এরূপ সংকট মূহুর্তে, যারপর নাই দারুণ পরিস্থিতিতে আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রঙ্থুল এবং ইসলামের জন্য 
আত্মোৎসর্গের অদম্য প্রেরণা, আত্ম সমর্পনের উদ্দীপনা, যুদ্ধ জিহাদে অবিচলিত নিষ্ঠাই মুষ্টিমেয় লোককে 
বিশ্বের বুকে প্রভাব প্রতিপত্তি, মান-সরধ্যাদার অনন্যসাধারণ এবং সুউচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে! 


তবুক অভিযান মুসলমানদের জাতীয় জীবনে যারপর নাই কঠিন পরীক্ষা এবং এতিহাসিক 
শিক্ষা। এমন এ্রতিহা্সিক কঠিন পরিস্থিতি এবং সংকট মুহূর্তে টিকিয়া থাকা সহজ ছিল না; অনেকেরই 
মন তখন দমিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল। এমন সংকট মূহুর্তে একমাত্র আল্লাহৃতা আলাই তাহার 
ভক্ত বন্দাদের রক্ষা করেন, সামলাইয়া নেন । শযতান যখন মুমিনদের মনেও হুযুরের (দঃ) সংগে যাত্রা 
না করিবার, তবুক অভিযানে বিরত থাকিবার প্রারোচনা দান করিতেছিল, তখন একমাত্র আাল্লাহ্তাআলাই 
তাহাদিগকে শয়তানের এরূপ আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন: বলা বাহুল্য এ সমস্তই আল্লাহ্র মহান 
করুণা এবং মেহেরবাণী। তাঁহার করুণার অন্ত নাই, মেহেরবাণীর শেষ নাই! প্রিয়নবী (দঃ) 
প্রতি আল্লাহর অনন্ত করুণা ও অশেষ রহমতের বদৌলতেই মুহাজির আনসারদের প্রতি আল্লাহ্‌র এই করুণা 
বর্ষণ; আল্লাহ্র প্রতি তাহাদের একনিষ্ঠ ইমান, পয়গন্বরের অনুসরণ জিহাদ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্তায় 
তাহাদের আত্মোৎসর্গের পুণ্য প্রেরণা এই করুণারই অনিবার্য বিকাশ সন্দেহ নাই | 
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তরজমা 


১১৮। 0:51 এ&%॥ ৬০ 9 আর সেই তিনজনের প্রতিও অল্লোহ্র বিশেষ করুণা ; যাহাদিগকে পশ্চাতে 
রখ! হইয়াছিল ; অবশেষে পৃথিবী তাহার বিরাট আয়তন সত্বেও তাহাদের 
পক্ষে সংকীর্ণ হইয়া যায়, তাহাদের প্রাণ ছোট হইয়া আসে এবং তাহারা 
বুঝিতে পারে যে আল্লাহ্‌ হইতে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্ত কোথাও রক্ষা নাই, 
যাহাতে তাহারা ফিরিয়া আসে ; তজ্জন্য আল্লাহ্‌ তখন তাহাদের প্রতি সদয় 
হন , আল্লাহ্‌ যারপর নাই মেহেরবান, করুণাময় সন্দেহ নাই। 


১১৯। 1১710201191 0 ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে 
ভয় করিও এবং যাহারা 
সত্য, তাহাদের সংগে 
থাকিও । 

১২০। ৯ ১৩৮ মদীনাবাসী এবং তাহাদের 
আশপাশের গ্রামীনদের 
পক্ষে শোভা পায়না যে, 
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নিজেদের প্রাণকে বেশী 
ভালবাসে ;  কেনন৷ 
আল্লাহ্‌র পথে যুজাহিদ- 
গণের তৃষ্ণা, কষ্ট, ক্ষুধা, 
যাহা কিছু হয়, কাফিররা 
উত্তেজিত হয় এরূপ যত ' 
পদক্ষেপ তাহারা করে, 
এবং শত্রুর যাহা কিছু 
কাড়িয়া আনে তৎপরি- 
বর্তে তাহাদের জন্য পুণ্য ॥ 
লিখিত হইয়া থাকে ; পুণ্য (॥ 
সাধকদের হক আল্লাহ্‌ 
অবশ্যই নষ্ট করিবার ন*ন। 

১২১। 44 ০১৯১৪ ১৬ তাহারা ছোট বড় যাহা কিছু ব্যয় করে এবং কোন প্রান্তর অতিক্রম করিয়া 
চলে, তাহাও তাহাদের জন্য লিখিত হইতে থাকে ; কেননা তাহারা যাহা 
করিত, আল্লাহ্‌ যে তাহাদিগকে তদপেক্ষা উত্তম প্রতিদান দান করিতে চান! 

১২২। ০১১০) ০৮১ এমন নয় যে মুসলমানেরা সকলেই এক সংগে অভিযান করিবে, তবে প্রত্যেক 
শ্রেণীর একটি অংশ বহির্গত হয়না কেন? যাহারা ধর্মে জ্ঞান লাভ করিবে, 
এবং ফিরিয়া আসিয়া যাহাতে আত্মরক্ষা করিয়া চলে, তজ্জন্ত স্বজাতিকে 
খবর পরিবেশন করিবে । 
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আন কুরআন (সুরা তওবা) তরজম। ও তফসার 
তফসীর 


১১৮) এ৫এ| ৬০ হযরত কাব বিন মালিক, হযরত হিলাল বিন উমাইয়া, হযরত মুরারা 
বিন রবী (রাঃ) তিনজন খাটী মুসলমান এবং বিশিষ্ট সাহাবী অকারণে, শুধুমাত্র আলস্ত হেতু তবুক 
অভিযানে বিরত থাকেন; হুযুরের (দঃ) প্রত্যাবর্তনের পর যখন মুনাফিকর! মিথ্যা বাহানা এবং 
কৈফিয়ৎ পেশ করিরা আপাত দৃশ্যে নিষ্কৃতি পায়, হযরত আবুলবাবা ( রাঃ ) প্রমুখ খঁটী মুসলমানের! 
মনের অনুতাপে নিজেদিগকে খুটীর সংগে বাঁধেন এবং শেষ পর্যন্ত মার্জনা পান, ইহারা কিন্তু তখন 
তদ্রপ কোন কিছু না করিয়া নিজেদের অপরাধ স্পষ্ট স্পষ্ট স্বীকার করেন, ফলে তাহাদের ফয়সালা 
তখনকার মত মুলতবী থাকে ; অবশেষে পঞ্চাশ দিন পর তাহাদের তওবা কবুল হয় । 


এই তিনজনের অন্যতম হযরত কাব বিন মালিকের (রাঃ) এতদসংক্রান্ত বর্ণিত ইতিবৃত্ত বড়ই 
করুণ বড়ই মর্মস্পর্শী ; সহীহ বোখারী শরীফে বর্ণিত এই ইতিবৃত্তের সংক্ষিপ্ত সার পাঠক পাঠিকার 
অবগতির জন্য পরিবেশন করিতেছি। 


কা'ব বলেন-_-খুবই কঠিন পরিস্থিতি এবং দুঃসময়ে হুযুর ( দঃ) তবুক যুদ্ধের দুর্গম অভিযানের 
নির্দেশ দেন, সকলেই নিজ নিজ সাধ্যমত তজ্জন্য প্রস্তুতি আয়োজন করিতে থাকেন; আমি নিশ্চিত 
থাকি, আল্লাহর ফযলে আমার কিছুর অভাব ছিল না, ছুই দুইটি বাহন এবং উট আমার ছিল ; 
আমি ইহাতে ভুলিয়া থাকি এবং ভাবি সকলকে যাইতে দাও, আমি পরে গিয়াও তাহাদের ধরিতে 
পারিব, তাহাদের আগে বাড়িয়া যাইব। এমনি অবস্থায় হুযুর (দঃ) ত্রিশ সহত্র মুজাহিদ নিয়া 
তবুক যাত্রা করেন। আমি তখনও আজ কাল করিতে থাকি, এবং অমুক মঞ্জিলে না হয় অমুক 
মঞ্জিলে তাহাদের সংগে মিলিত হইতে পারিব, বলিয়া ভাবিকে থাকি, এমন করিয়াই আমার দুর্ভাগ্যের 
ইতিহাস রচিত হইল, তবুক অভিযানের সৌভাগ্য আমার আর হইল না তত পৌছিয়। হুযুর (দঃ ) 
আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন-_কাবের খবর কি? 44 ০5 ০৯ তছুত্তরে জনৈক মুসলমান 
বলেন__তাহার আয়েশ আরামের অহংকার তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, আসিতে দেয় নাই | হযরত মাআয 
বিন জবল (রাঃ) তদুত্তরে বলেন_- তোমার ধারণা ভুল, আমি তাহাকে ভাল করিয়া জানি, এবং ভাল 
বলিয়াই জানি । কখনও কোন মন্দ করিতে তাহাকে দেখি নাই হুযুর (দঃ) কিন্ত নীরব থাকেন । 


বল! বাহুল্য হুযুরের (দঃ) তবুক যাত্রার পর মদীনার দৃশ্য দেখিয়া আমি নিজেকে, যার 
পর নাই হতভাগ্য এবং অন্থুতপ্ত বলিয়া বোধ করি; সমগ্র মদীনাতে যে দিকে চাই শুধু অক্ষম 
মুসলমান, অবলা নারী এবং পাক! মুনাফিক ব্যতীত কেহই আমার নজরে পড়ে ন।; হুযুর ( দঃ) ফিরিলে 
পর তাহার সমীপে আমার অপরাধের সাফাই নিমিত্ত আমি মনে মনে অনেক মিথ্যার জাল বুনিতে 
থাকি; কিন্তু হুযুর (দঃ) যখন মদীনায় ফিরিয়াছেন জানিতে পারি তখন আমার মন বদলাইয়া যায়, 
সমস্ত মিথ্যা ঝাড়িয়া ফেলি, এবং কপালে যাই থাক না কেন একটি অক্ষরও মিথ্যা বলিব না বলিয়া 
দৃঢ় সংকল্প করি। একমাত্র সত্য ব্যতীত কোন কিছুই যে আমাকে হুযুরের (দঃ) দরবারে রক্ষা 
করিতে পারিবে না, একথা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারি! 
শ্চিন্ত। ছিল-_বর্তমান অবস্থায় আমার মৃত্যু হইলে কোন মুসলমান যে 
ER বল! বাহুল্য এতদপেক্ষ। দুর্ভাগ্য আর কিছুই হইতে পারে না। আর 
বদি খোদা না. করুন হুর (দঃ) ওফাৎ পাইয়া যান, তবে যে, মুসলমানেরা চিরকাল আমার সংগে 
বিরূপ ব্যবহার করিতে থাকবে, এবং এতদপেক্ষা যন্ত্রণার আর কি হইতে পারে। 
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আন্ত কুরআৰ (সুরা তওবা) তরজমা ও তফনীর 


সুদীর্ঘ পঞ্চাশ দিন এই অবস্থায় কাটে; বিশাল পৃথিবী আমার পক্ষে সংকীর্ণ বোধ হইতে 
থাকে; জীবন দূবিসহ হইয়া উঠে। এমনই পরিস্থিতিতে একদা ভোর রাত্রে “সিল!” পৰতের দিক 
থেকে শুনিতে পাই--কে বলিতেছে-_কা’ব! সুসংবাদ! 


হুযুর (দঃ) মসজিদে বিরাজমান ; সাহাবাদের বিরাট সমাবেশ; মুনাফিকরা মিথ্যাসাফাই দিয়া ছাড় 
পাইতেছে এমন সময়ে আমি হুযুরের খিদমতে উপস্থিত হই; সালাম করি, হুযুর (দঃ) সালামের উত্তরে 
হাসেন, তবে সে হাসি সুখের নয়, ক্ষোভের ; অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করেন । আমি বলি ওগো 
আল্লাহ্‌র রসুল ! আজ যদি আমি অন্য কোন কাহারো সম্মুখে হইতাম, তবে আপনি দেখিতেন, আমি 
কেমন ভাবে বাকচাতুরী দ্বারা নিজেকে নির্দোষ নিরপরাধ প্রমাণ করিতে পারি। কিন্তু এ যে অন্ত 
জগৎ; আপনার মহান দরবারে এমন দৌরাত্ম ছুঃসাহসের কল্পনাও আমার পক্ষে কষ্টকর ; আমি জানি আমি 
যদি আপনাকে মিথ্য। বলিয়া ধোকা দিতে সমর্থও হই, তবুও আমার তাসের ঘর টিকিবে না, আল্লাহ্‌ 
আপনাকে সব জানাইয়া দিবেন, ফলে নিষ্কৃতির নামে আমার আরও সর্বনাশ ঘটিবে। পক্ষান্তরে 
আমি যদি আজ সত্য বলি, তবে আপনি তাহাতে সাময়িক ভাবে যতই বিরক্ত হউন না কেন, যে 
শাস্তিই আমার কপালে থাক না কেন, আমার বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত আল্লাহতাআলা তাহার এই পাগী 
গোনাহগার বন্দীকে অবশ্য অবশ্য রহম করিবেন, দয়া করিবেন, তাহার রহমত এবং মার্জনার কোলে 
আশ্রয় দান করিবেন। ওগো আল্লাহর রসুল! আমি অপরাধী; না যাইবার কারণ স্বরূপ পেশ 
করিতে পারি এমন কোন সত্যিকার অজুহাত এবং কৈফিয়ৎ আমার নাই। আমি দোষ করিয়াছি) 
ক্ষমা চাহিবার মত মুখ আমার নাই; আপনার যে কোন শাস্তিই আমি অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে 
প্রস্তত। হুযুর (দঃ) বলেন--লোকটি সত্য বলিয়াছে। আমাকে বলেন-__তুমি যহেতে পার এবং 
আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষা কর! 


আমি চলিয়া আসি, এবং হিলাল বিন উমাইয়াও মুরারা বিন রবীর অবস্থাও অনুরূপ বলিয়া 
জানিতে পারি । আমাদের সংগে যেন কেহ কোন কথাবার্তা না বলে, সকলেই যেন আমাদের বয়কট 
করিয়া চলে তজ্জন্। হুযুর (দঃ) নির্দেশ ঘোষণা করেন। ফলে কেহই আমাদের সংগে কথা বলিত 
না, সালামের জবাব পর্যন্ত দিত না। হিলাল এবং মুরারা (রাঃ) তাহাদের নিজ নিজ ঘরে বসিয়া 
থাকিতেন, আমি তাহাদের তুলনায় শক্ত সমর্থ ছিলাম, নামাজের জমাতে মসজিদে যাইতাম, হুযুর (দঃ)কে 
সালাম করতঃ তিনি তছুত্তরে ওষ্ঠ সঞ্চালন করিতেছেন কিনা লক্ষ্য করিতাম। আমি যখন হুযুরের (দঃ) 
প্রতি তাকাইতাম, হুযুর ( দঃ) তখন মুখ ফিরাইয়া নিতেন । 


আমার নিকট আত্মীয়রা পর্যন্ত এই সময় আমাকে বয়কট করে, বন্ধু বান্ধবরা করে নির্বাসিত; 
ইতিমধ্যে আমার সম্মুখ আসে এক এবং অধিকতর কঠিন পরীক্ষা । আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব 
যখন আমার প্রতি মুখ ফিরাইয়া, এমন সময়ে গছছান সম্রাটের তরফ থেকে এক ব্যক্তি আমার নিকটে 
একখানি পত্র লইয়া আসে ; আমার প্রতি অত্যধিক সহানুভূতি প্রকাশ, এবং তাহার দরবারে চলিয়া 
যাইবার জন্য সাদর আমন্ত্রণই ছিল উক্ত পত্রের সারাসার | পত্র পাঠীস্তে আমি বলি__ইহা৷ আমার পক্ষে 
কঠিন পরীক্ষা সন্দেহ নাই এবং পত্রথানি আমি ঘ্বণাভরে আগুনে পুড়াইয়া ফেলি। 


এরূপ ভাবে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইলে পর নিজের নিজের স্ত্রীদের হইতেও পৃথক থাকিবার 
জন্য হুযুরের (দঃ) নির্দেশ আসে আমাদের প্রতি। আমি তৎক্ষণাৎ আমার স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয়ে 
পাঠাইয়া। দেই এবং শেষ মীমাংসা ন! হওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকিতে বলি । 
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আম কুরআঘথ (সুরা তওবা) তরজমা ও তফ গার 


১41 2] ৩ 5 ৪- শ্রবণ মাত্র আমি সজায় পতিত হই। জানিতে পারি_-ভোর রাত্রির 
দিকে আল্লাহর তরফ থেকে হুযুর (দঃ) কে আমাদের তওবা কবুল হওয়ার কথা জানান হইয়াছে ৷ হুযুর (দঃ) 
সাহাবা মহলে সুসংবাদ ঘোষনা করেন ; আমাকে এই সুসংবাদ সর্বাগ্রে দিবার জন্য জনৈক সাহাবী ছুটিয়া 
আসেন, কিন্তু তৎপূর্বেই অন্যজন পর্বত পৃষ্ট হইতে উচ্চস্বরে এই সুখবর শুনাইয়া দেন। আমি অত্যধিক 
আনন্দে আমার গায়ের পরিচ্ছদ খুলিয়| তাহাকে উপহার দেই। এবং অতঃপর হুযুরের (দঃ) খিদমতে 
হাঘির হই ; দলে দলে লোকে আমাকে মুবারকবাদ এবং অভিনন্দন জানাইতে থাকে; মুহাজিরদের মধ্যে 
হঘরত তলহা (রাঃ) আমার সংগে মুসাফিহা বা করমর্দন করেন; আনন্দোম্বল মুখে হুযুর (দঃ) আমাকে 
বলেন-_আল্লাহ্‌ তোমার তওবা কবুল করিয়াছেন ; আমি বলি আমার তওবার পরিশিষ্ট স্বরূপ আমার 
বাবতীয় বিষয় সম্পত্তি আমি আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করিতেছি। হুযুর (দঃ) বলেন_-বাবতীয় নয়, নিজের 
জন্যও যে কিছু রাখিতে হয় ; ফলে আমি শুধুমাত্র খাইবার যুদ্ধের গনীমতের ভাগ অবশিষ্ট রাখিয়া বাকী 
ঈমস্তই আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করিয়া দেই ; এবং যেহেতু শুধু সত্যনিষ্ঠার, সত্যবাদিতার ফলেই আমি এ 
বাত্র। রক্ষা পাই, আমার তওবা কবুল হয়, তাই জীবনে কখনো কোন অবস্থায়ই মিথ্যা বলিবনা বলিয়া 
প্রতিজ্ঞ করি । বলা বাহুল্য এই প্রতিজ্ঞার পর আমাকে অনেক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, 
কিন্তু আল্লাহ্‌র কৃপায় কখনও মিথ্যা বলিনাই, সত্য বিসর্জন দেই নাই। এবং যতদিন বাঁচিয়া থাকিব 


কখনো বিসর্জন দিবওন] | 


কা'ব বিন মালিক, এবং তদীয় সংগীদ্ধরকে এখ লাস, সত্যপরারণতার 
রা এবং তাহাদিগকে মাজনা দান, তাহাদের প্রতি আল্লাহর অনন্য 
বর্তমান আয়াতে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র এই বিশেষ 


উল্লিখত তিনজন তথা হযরত 
তওফীক দান, তাহাদের তওবা কবুল ক 
সাধারণ মেহেরবানী এবং অনুগ্রহ সন্দেহ নাই। 
অনুগ্রহ এবং মেহেরবানীই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে ! 

১১৯। 155০1 02941 (2 8 ঈমানদারগণ ! সত্যমিথ্যার পরিণাম তোমাদের সম্মুখে সুস্পষ্ট, 
বর্তমান। মুনাফিকরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়া কিরূপে চির অভিশপ্ত হইল, পক্ষান্তরে এই তিনজন 
তাহাদের সত্যনিষ্ঠা এবং সত্যপরায়ণতা দ্বারা কিরূপে রক্ষা পাইল লক্ষ্য করিয়া দেখ । অতএব তোমরাও 


চিরদিন সত্য এবং সত্য পরায়ণদের সংগে থাকিও, আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চলিও ৷ 


১২০ ৯ ১৩৮ ৮ আল্লাহ্র পিয়ারা রুল (দঃ) কষ্ট ভোগ করিবেন, আর নিজেরা দিব্যি - 
আরামে বলিয়া থাকিবে সুমির পক্ষে ইহ করন লো EY! মুমিনের কল্যাণ ইহাতে নাই। 


ৃ ণ_ হযরত আবু খয়ছামা (রাঃ) নামক জনৈক সাহাবী তবুক অভিযানে হুযুরের 

5 হার মদীনায় হা যান; হুযুরের (দঃ) যাত্রার পর তিনি তাহার বাগানে - 

উপস্থিত হন ; দার সে বাগানের মনোরম ছায়া সুন্দরী স্ত্রী পাশে বসিয়া » জল সিঞ্চিত শীতল মাটী, 
ED ঘাটি উপর কোমল বিছানা; সন্মুখে টাটকা খেজুর এবং শীতল পানীয় ; হঠাৎ তাহার মন 
কাপিয়া উঠে ; বলেন_ আল্লাহর প্রিয় পয়গম্বর দান ত্রীমসে দুর্গম অভিযানে তৃষ্ণা কাতর চিত্তে মরুভূমি 
তাত শত ধিক; তখনি 
তিনি বল্পম তরবারী নেন, এবং হুযুরের (দে পথে যাত্রা করেন? বায়ুগতিতে উ্ট ছুটাইয়া সেনাবাহিনীর 
সংগে মিলিত হন; হুযুর (দঃ) দুর হইতে দেখিতে পান-_একটি লোক তীব্রগতিতে ছুটিয়া আসিতেছে; 
br 5 হও; 4১৮ &1 05 হুযুরের (দঃ) কথাই সত্য হয়, অনতিবিলম্বেই 


_ তুমি যেন আবু 
বলেন তু হেন খাইছামাকে তাহাদের সন্মুখে দেখিতে পায়! 
একাদশ রি পারা 
—88 
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আন কুরআন (সুর! তওবা) তরজমা ও তফসীর 


৮৪ 4201১ স্ফুধা তৃষ্ণা, কষ্টভোগ যদিও মানুষের ইচ্ছাকৃত নয়, তবুও জিহাদের মহান সাধনার 
বদৌলতে এই অনিচ্ছাকৃত বিষয় বস্তুকেও মুজাহিদের পুন্য তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হইয়া থাকে । এবং 
আল্লাহ্‌ তাআলা তৎপরিবর্তেও তাহাদিগকে মহান পুরস্কার দান করিয়া থাকেন । 


১২১। 4৫4 ০5885 3 ১আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় নির্বাহ এবং দুগমযাত্র! স্বয়ং পুন্যকাজ এবং মানুষের 
ইচ্ছাধীন, তাই এক্ষেত্রে পূর্ব আয়াতের মত ০৯ 4৫৪ ৮5 না বলিয়া শুধু ৮৪) শু বলা হইয়াছে । 


১২২ ৷ ০+$৭ ০৮ (৪-জিহাদ অভিযানে অতি গুরুত্ব প্রদান, এবং জিহাদ পরিত্যাগে অত্যধিক 
তিরস্কার হেতু প্রত্যেকের পক্ষে সর্ধাবস্থায়ই জিহাদ অনিবার্ধ্য ফরয বা ফরয আইন বলিয়া ধারণা হইতে 
পারে; আলোচ্য আয়াতে তাই বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে__সর্বাবস্থায়ই সকল মুসলমানের পক্ষে জিহাদ 
ফরযে আইন বা অপরিহার্য ফরয নয় এবং এমন করা যুক্তিসংগতও নয়; তবে প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতেই 
কিছু কিছু লোক যাত্র। করিবে এবং অবশিষ্টরা তাহাদের অন্যান্য প্রয়োজন সম্পাদন করিবে, ইহাই 
অপেক্ষাকৃত যুক্তিসংগত এবং সমীচীন। হুযুরের সংগে যাহারা যাত্র! করিবে, জিহাদ অভিযান করিবে, 
তাহারা হুযুরের (দঃ) এই সান্নিধ্য সংস্পর্শে অনেক কিছুই জানিতে পারিবে, অনেক অভিজ্ঞতা এবং 
জ্ঞান অর্জন করিবে, ফিরিয়া আসিয়া তাহারা অন্যান্থদিগকে তাহা পরিবেশন করিবে, ইহারই আলোকে 
লোক জনকে সতর্ক সাবধান করিতে থাকিবে । পক্ষান্তরে হুযুর (দঃ) যখন মদীনায় থাকিবেন, তখনও 
একপক্ষ তাহার জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে ধর্মজ্ঞান আহরণ করিবে, মুজাহিদগণ ফিরিয়া আসিলে তাহা তাহাদের 


বলিয়া দিবে; আয়াতের বাক্য বীধুনি হিসাবে উল্লিখিত উভয় বিধ অর্থেরই অবকাশ রহিয়াছে। 
(রুহুল মাআনী) 


হযরত শাহ সাহেব (রঃ) বলেন-_ প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই কিছু সংখ্যক লোকের পক্ষে হুযুরের (দঃ) 
খিদমতে উপস্থিতি এবং দ্বীন ধর্মের জ্ঞান সঞ্চয় এবং পরবর্তী, অবশিষ্টদের তাহা পৌঁছান পরিবেশন অবশ্য 
জরুরী। আজ পয়গম্বর (দঃ) আমাদের সম্মুখে বর্তমান না থাকিলেও ইলমে দ্বীন, ধর্মজ্ঞান এবং ধর্মজ্ঞান- 
বিশারদ আলিম উলামা বর্তমান, তাহাদের কাছ থেকেই ইহ! সঞ্চয় করিতে হইবে ৷ ইলমে দ্বীন অর্জন 
“ফরষে কেফায়া* জিহাদ ও ফরযে কেফায়া। তবে যদি ইমাম এবং রাষ্ট্র নায়কের পক্ষ থেকে বাপক 
এবং সামগ্রিক নির্দেশ ঘোষিত হয় তবে সকলের পক্ষেই জিহাদ ফরয হইয়া যায়। তবুক যুদ্ধের 
পরিস্থিতিও অনুরূপ ছিল। ফলে যাহারা যোগদান করেন নাই তাহাদিগকে জবাবদিহি করিতে হয়, 
কৈফিয়ৎ দিতে হয় । 


তফসীরকার আবু হাইয়ানের মতে আয়াতটি জিহাদ সম্পর্কে অবতীর্ণ নয় বরং ইল্মে দ্বীন বা 
ধর্মজ্ঞান সম্বন্ধেই এই নির্দেশ। ইল্‌মে দ্বীন অর্জন এবং জেহাদ পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; উভয় ক্ষেত্রেই 


আল্লাহ্র পথে অভিযান করিতে হয়, সাধনা করিতে হয়, কোথাও অসি কোথাও মসী, কোথাও তরবারী 
কোথাও কলম, এইমাত্র যা ফরক। দীনের হেফাযত এবং দ্বীনকে বাচাইয়া রাখ! উভয়েরই উদ্দেশ্য ৷ 


একাদশ [ ৩৪৬ ] পার! 
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তরজমা 


১২৩। 1551 ৩25। ৫২! ৬ ঈমানদারগণ ! তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের সংগে যুদ্ধ করিতে থাক, 
তাহারা যেন তোমাদের কঠোরতা উপলব্ধি করিতে পারে এবং জানিয়া রাখ ঘে__ 
আল্লাহ্‌ তাহাদেরই সাথে, যাহারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে । 


১২৪ ১1 (41319 আর যখন কোনও সুরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাহাদের কেহ কেহ বলে-_সুরাটি 
তোমাদের কাহার ঈমান বাড়াইয়া দিল? বস্তুতঃ যাহার! ঈমান রাখে, সুরাটি 
তাহাদের ঈমান বাড়'ইয়! দিয়াছে এবং তাহারা আনন্দ বোধ করিতেছে। 
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0৯০) ৮5৮৮৯ এ৪ তোমাদের নিকট তোমা 


ভোগ তাহার পক্ষে দুঃনহ ; 


প্রতি অতীব সদয় দয়ালু ৷ 


১২৯। 51515 0৬ তবুও যদি তাহারা 


১২৫। 


১২৬। 


১২৭। 


১:১1 লা 


ডঃ 


rl ০992 Js 


091 ৩151 


আর যাহাদের অন্তরে ব্যাধি, 
তাহাদের অপবিত্রভার 
উপরে অপবিত্রতা বৃদ্ধি 
করিয়াছে, এবং তাহারা 
মরণ মূহুর্ত পর্যন্ত কাফিরই 
রহিয়াছে । 

তাহারা কি লক্ষ্য করেন৷ 
যে প্রতি বৎসরই একবার 
কিংবা ছুইবার তাহাদের 


পরীক্ষা হইতেছে, তবুও 
তাহারা তওবা করেন৷, 


শিক্ষালাভ করেনা । 

আর যখন কোনও সুরা 
অবতীর্ণ হয়, তাহার। একে 
অন্যের দিকে তাকাইতে 
থাকে_-তোমাদিগকে কোন 
মুসলমান দেখিতে পাইতেছে 
কি? অতঃপর চম্পট দেয়; 
আল্লাহ্‌ তাহাদের মন 
ফিরা ইয়া দিয়াছেন, কেননা 
তাহারা এমন লোক যাহারা 
বুদ্ধি শুদ্ধি রাখেন! । 


দের মধ্য হইতেই রসুল আসিয়াছেন, তোমাদের কষ্ট 


তোমাদের কল্যাণ পিপাস্থ তিনি, ঈমানদারদের 


মুখ ফিরাইয়। নেয়, 


যথেষ্ট 3 তিনি ভিন্ন 
আরশের মালিক তিনি। 
একাদশ [ ৩৪৭ ] 


:হতবে বলিয়া দাও আমার পক্ষে আল্লাহ্‌ই 
কাহারও বন্দেগী: নাই । তাহারই উপর আমার ভরসা, মহান 


পার 
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আন্‌ কুর্আৰ সুরা তওবা) তরজমা ও তীর 
তফ্সীর 


১২৩ । 98511 99 ৮__জিহাঁদ ফরযে কেফায়া ; সাধারণ অবস্থায় যদি কিছু লোক তাহা করিয়া 
লয়, তবে অবশিষ্ট সকলে দায়মুক্ত হইয়া যায়, কিন্তু যদি কেহই তাহা না করে তবে সকলকেই 
অপরাধী হইতে হইবে। স্বাভাবিক এবং সাধারণ ক্রমিকতা হিসাবে পার্শ্ববর্তী কাফিরদের সংগেই 
জেহাদ করা চাই, অতঃপর তৎপরবর্তী, ক্রমে তৎপরবতার্দের বিরুদ্ধে। হুযুর (দঃ) খুলাফায়ে 
রাশিদীন এবং সাহাবাদের জিহাদ অভিযান এবং জিহাদ পদ্ধতি অনুরূপই ছিল। 


প্রতিরক্ষা যুদ্ধে জিহাদেও অনুরূপ পদ্ধতি অবলঘ্বনীয় বলিয়া শাস্ত্র বিশারদগণের মত। দুর্ভাগ্য 
বশতঃ কোন ইসলামী রাষ্ট্র যদি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তবে সব্বপ্রথমে সংশ্লিষ্ট রাষ্্রবাসীর উপরই 
প্রতিরোধ জিহাদ ফরয ৷ তাহারা অপারগ হইলে তাহাদের পার্শ্ববর্তী মুসলমান রাষ্ট্র, ক্রমে বিশ্ব-মুসলিমের 
পক্ষে তাহা ফরয হইয়া যায়। 


“মুসলমানদের ক্ষেত্রে নিজের ভ্রাতৃবৃন্দের পক্ষে নত কোমল এবং আল্লাহ্‌, আল্লাহর রসুলের 
শত্রুর বেলায় শক্ত কঠোর” যথার্থ সুমি” মুসলমানের ইহাই অন্ততম পরিচয়, অন্যতম আদর্শ ৷ 
১২১৪) se ১১০। ০৮১৪৯] st ৪৬1১ 

(৮৬4 slb>) J ASI ৬ EAS Axa ox 9 


শে 41915 যাহারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্‌ তাহাদের সাথে, আল্লাহ্‌ তাহাদের সহায় : 
এরূপ অন্তরে অন্যের ভয় প্রবেশ করিতে পারেনা, স্থান পাইতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের 
অন্তরে একমাত্র আল্লাহ্‌র ভয় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে, দুন্য়ার কোন শক্তিই তাহাদের পরাভুত করিতে 
তাহাদের উপর প্রভাব প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারিবে ন । 135২০ 44231 SA 523. Jas sgl) 


১২৪০১২৫ | ৮851 ৮19 ও_পাক কুরআনের কোন সুর! যখন অবতীর্ণ হইত, দরাত্মা মনাফিকরা 
টিটকারি দিয়া বলিত_-কি হইল, এমন কোন রত্ব লাভ হইল, ইহাতে মা বাড়িয়া 
গেল? এমন কোন অমূল্য তথ্য ইহাতে রহিয়াছে? বলা বাহুল্য যাহারা ঈমানদার, তাহাদের ঈমান 
এতদ্ারা বৃদ্ধি পায় বই কি, তাহারা ইহাতে আনন্দ আহ্লাদ বোধ করে ; পক্ষান্তরে যাহারা ব্যাধিগ্রস্থ, 
যাহাদের অন্তরে ব্যাধি বর্তমান, এতদ্বারা তাহাদের ব্যাধি অধিকতর বৃদ্ধি পায় এবং শেষ পর্যন্ত তাহারা 
এই ব্যাধিতে মৃত্যু বরণ করে। তাহাদের মনের অপবিত্রতা নোংরামি আরও বাড়িয়া যায় এবং শেষ 
পৰ্যন্ত ইহাতেই নিমজ্জিত থাকে । একই বৃষ্টির জলে বাগানে ফুল ফুটে, মাঠে আগাছা জন্মায় | 


হযরত শাহ সাহেব (রঃ) আয়াতটির ব্যাখ্যা অন্য ভাবে করিয়া বলেন__পাক কুরআনের 
কৌন আয়াত যখন কোন মুসলমানের মনের ধারণা মুতাবিক অবতীর্ণ হইত, তখন তাহার আনন্দের 
সীমা থাকিত না, তাহার ঈমানের বল আরও বৃদ্ধি পাইত এবং সে স্বঃস্কুর্ত ভাবে বলিয়া উঠিত_ 
সুবহানাল্লাহ; আমার ঈমান এতদ্বারা আরও বাড়িয়া গেল সন্দেহ নাই। 


পক্ষান্তরে কৌন আয়াত যখন মুনাফিকদের গোপন অবস্থা প্রকাশ করিয়া অবতীর্ণ হইত, তখন 
তাহার লজ্জায় মরিয়া কাষ্ট হাসি হাসিয়া বলিত_সন্দেহ নাই ইহাতে আমাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি 
পাইল। কিন্তু যেহেতু তাহাদের অপ্তর খারাপ, দুষিত, তাহাদের উক্তির পিছনে আত্তরিকতা নাই, 
তাই তওবা করতঃ সত্যপরায়ণতা, এবং সত্যিকার ঈমানের তওফীক থেকে তাহারা মহরূম এবং চির বঞ্চিত 
'থাকে। বরঞ্চ নিজেদের দোষ ক্রুটা গোপন করিতে প্রথম অপেক্ষা অধিক প্রয়াস পায়, পাপের উপর 
পাপ, ব্যাধির উপর ব্যাধি বাড়াইতে থাকে । কোথায় আত্ম-সতর্ক হইয়া আত্ম-সংশৌধন করিয়া আত্মরক্ষা 


একাৰশ [ ২৩৪৮ ] পারা 
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আম কুরআম (সুরা তওব!) তর্তম। ও তফসীর 


করিবে, তাহারা তৎপারবর্তে সকল উপদেশ উপেক্ষা! করিয়া নিজেদের কলংক গোপনেই সমস্ত প্রচেষ্টা 
উৎসর্গ করিয়া থাকে । 

১২৬। ০১3১1 প্রতি বত্সরই তাহাদিগকে দুই একবার কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে 
হয়, অকাল দৃভিগ্ষ মহামারি, আসমানী বিপদাপদে পড়িতে হয়; পয়গন্বরের ( দঃ ) বর্ণনায় তাহাদের 
নিফাকের সুখোস খসিয়া গিয়া সর্বসমক্ষে অপমানিত অপদস্থ হইতে হয়, যুদ্ধ জিহাদ উপলক্ষে তাহাদের 
গোপন রহস্ত প্রকাশ পাইয়। পড়ে, তবুও তাহাদের শিক্ষালাভ হয় না, চোখ ফুটেনা, চাবুকের পর 
চাবুক খাইয়াও তাহাদের চেতনা হয় না; 


১২৭। ০4%। ৮০1১1 ১-_মুনাফিকদের উপস্থিতিতে যখন হুযুরের ( দঃ ) প্রাত কোন আয়াত 
অথব! সুরা আয়াত বর্ণিত হইত, তখন মুনাফিকদের পক্ষে তাহা দুঃসহ হইয়া পড়িত, তাহারা অন্তরে 
মনে তড়পাইতে থাকিত ৷ ইহাতে যদি তাহাদের কলংক উল্লেখ থাকিত তবে ত আর কথাই নাই, 
তাহারা তখন একে অন্যের দিকে তাকাইত ; কোন মুসলমান তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে কি না দেখিতে 
খাকিত, এবং সুযোগ বুঝিয়া চম্পট দিত। বলা বাহুল্য হতভাগ্যরা ইহাতে শুধু হুযুরের মজলিস 
থেকেই নয় বরং আল্লাহর রহমত থেকেই ফিরিয়া গেল; আল্লাহ্তাআলাও যে তাহাদের মন ফিরাইয়! 
দিলেন, তাই ত তাহাদের মন টিকে না, ঈমানের কথা শুনিতে চায় না, বুঝিতে চাহে না, গ্রহণ 
করে না, কবুল করে না। 

১২৮। (5০৮৯ ১৪_ ঈমানদারগণ ! তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য হইতে পয়গম্বর প্রেরিত 
হইয়াছেন তিনি তোমাদেরই লোক, আজন্ম পরিচিত, তাহার গুণ গরিমা তোমাদের নিকট চির-সমন্বর্ধিত ; 
তোমাদের কল্যাণ কামনায় তিনি চিরউৎসর্গ-প্রাণ, তোমাদের অকৃত্রিম মুক্তি প্রত্যাশী এবং অদ্বিতীয় 
হিতৈবী তিনি । তোমাদের কিছুমাত্র দুঃখ কষ্ট অকল্যাণ দুঃসহ তাহার কাছে। ইহকালে পরকালে ছুন্য়া 
আখেরাতে তোমাদের দুঃখ কষ্ট লাঘব এবং সুখশান্তি এবং কল্যাণ আয়োজনে আপ্রাণ চেষ্টা তার ৷ 
তাহার কর্মীদের পর্যন্ত তিনি সকলের সংগে নসর ব্যবহার এবং সকলের প্রতি নর ব্যবস্থা অবলনের 
নির্দেশ দান করিয়া থাকেন, 41 

লোক জাহান্নমের দিকে, দোযখের দিকে ছুটিয়া চলে এবং তিনি তাহাদিগকে সেদিক থেকে 
ফিরাইয়া রাখিবার, তাহ! হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা আপ্রাণ করিতে থাকেন, তাহাদিগকে সত্যকার 
কল্যাণ মুক্তি সাফল্যের প্রতি প্রাণপণে টানেন। তাহার জিহাদ প্রভৃতি ও রক্তপাতের উদ্দেশ্যে নয় বরং 
মানবতার হিতকামনায়ই তাহার এই ব্যবস্থা। একান্ত অনন্ঠোপায় অবস্থায়ই তাহাকে এ পথ ধরিতে 
হয়। মানব সমাজের দূষিত বিষাক্ত অংগচ্ছেদ এবং অপারেশন করতঃ মানবতাকে রক্ষা, জাতীয় জীবনকে 
সুস্থ বলিষ্ঠ নিরোগ করিয়া তোলাই তাহার জিহাদের উদ্দেশ্য । সর্বসাধারণের প্রতি যখন তাহার 
এত দরদ, তখন মুমিন মুসলমানের প্রতি তাহার দরদের পরিমাণ অনুমান করিতে কষ্ট হয় ন। | 

১২৯ 15505 ভাহার এত দরদ ও কল্যাণ কামনার গুরুত্ব এবং মৰ্য্যাদা! যদি লোকে না দেয়, 
তবে তাহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না। সমগ্র বিশ্ব বদি মুখ ফিরাইয়া নেয়, তবে তাহার পক্ষে স্বয়ং 
আল্লাহই যথেষ্ট৷ বিশ্বের বিশাল সাত্রাজ্য তাহারই ; তিনি একমাত্র মাবুদ ; তিনিই একমাত্র নির্ভর এবং ভরসা । 

জন শরীফে আছে-হুযুর (দঃ) বলেন_ যে কেহ সকালে বিকালে সাতবার করিয়া 
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যথেষ্ট । 
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তরজমা 


স্বর! ইউনুস, মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত একশত উনত্রিশ, রুকু এগারো । 


০৮০28891401৮--3 


পরম করুণাময়, অনন্ত দয়াময়, আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ 


১। ৩২ 40 ০ পাকা কিতাবের আয়াত ইহা, 
২। 9১ 0৮। লোকের কি তাজ্জব মনে হয় যে আমি তাহাদেরই এক ব্যক্তির প্রতি ওহী 


৩। ৩5 5 ০২১১৩ সন্দেহ নাই তিনিই তোমাদের 


৪ | ৯৯১ ২ তাহারই কাছে তোমাদের 


পাঠাইয়াছি যে__তুমি লোকদিগকে সতর্ক কর এবং ঈমানদারদের সুখবর দাও যে, 
তাহাদের প্রভুর নিকট তাহাদের জন্য সত্যিকারের পদ মর্যাদা রহিয়াছে; কাফিররা 
বলে-এ যে প্রকাশ্য যাদুকর সন্দেহ নাই ৷ 


Ee ত 5৫ ॥ ১১১৬৩০ 


প্রভু, যিনি আসমান জমীন চু 


ছয় দিনে তৈরী করিয়াছেন; O23 Ee 5 
অতঃপর আরশে অধিষ্ঠিতহন, | GA ১ | 
কাজের তদবীর করেন, তাহার ৮ SE RIS CASEY 3 
অনুমতি ভিন্ন কেহই সুপারিশ 
করিতে পারে না, এই আল্লাহই 
তোমাদের প্রভু, অতএব 
তাহার বন্দেগী কর, তোমরা 
কি ভাবিয়া দেখ না? 
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সকলকে ফিরিতে হইবে, 
আল্লাহ্‌র ওয়াদা সাচ্চা, তিনিই 
প্রথমবার তৈরী করেন 
যাহারা ঈমান আনিয়াছিল 
এবং সৎকাজ করিয়াছিল, ন্যায্য 
ভাবে তাহাদের প্রতিদান 
দিতে তিনিই আবার দ্বিতীয়- 
বার তৈরী করিবেন। আর 
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ফুটন্ত পানীয় এবং দারুণ 16৮ 5০556132895] 
আযাব রহিয়াছে, তাহারা লা সু 

যে কুফুর করিত। 


৫1 => ১৯ তিনিই ত যিনি সূর্যকে আলোক এবং ঈন্দ্রকে জ্যোৎস্সাময় করিয়াছেন, আর তোমরা 


যাহাতে বর্ষগণনা। এবং হিসাব জানিতে পার, তজ্জন্ত তাহার মন্যিল নির্ধারিত 
করিয়া দিয়াছেন; আল্লাহ্‌ ইহা এমনই তৈরী করেন নাই, বরং তদবীর দ্বারাই 


করিয়াছেন ; বিচার বুদ্ধি যাহাদের আছে তাহাদের জন্যই তিনি নিদর্শন প্রকাশ 
করিয়া থাকেন । 


৬। ১৬৯1 ৬০1 যাহার! ভয় করে দিবারাত্রের পরিবর্তনে, এবং আল্লাহ্তাআল! আসমান জমীনে বাহা 


একাদশ 


কিছু তৈরী করিয়াছেন তন্মধ্যে তাহাদের জন্য প্রভৃত নিদর্শন রহিয়াছে। 
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আন কূরআৰ (স্বর! ইউনুস) তরজমা! ও তফসীর 
তফসার 


১। ০২140 ১1--যে কিতাব খানির প্রতিটি বিষয় বস্তু জ্ঞানসমৃদ্ধ, যুক্তিসংগত, যার প্রতিটি 
নির্দেশ বিবেচনা ও বিচার প্রশ্থুত, যাহার কোন নির্দেশই কম্মিন কালে রহিত হইবার নয়, যাহার প্রতিটি 
বাক্য, প্রতিটি শব্দই সুরক্ষিত, সর্বপ্রকার তহরীফ তবদীল তথা অদলবদল পরিবর্তনের উর্ধে যার স্থান, 
যাহার একটি আয়াত, একটি শব্দ একটি অক্ষরও বদলাইতে পারে, নষ্ট করিতে পারে এমন সাধ্য কাহারো 
নাই. হইবেওনা; তাহার প্রতিটি বর্ণন৷ এবং খবর বাস্তব সত্য ; এক কথায়, ভাষ! হিসাবে, বর্ণনা হিসাবে, 
বিষয় বস্তু হিসাবে জ্ঞান গবেষণা হিসাবে সর্বোতভাবে যাহা পাকা এবং বলিষ্ঠ, এবং হইবারই কথা, ইহা যে 
সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী মহিমময় আল্লাহর বাণী, তাহারই জ্ঞান ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ। এই আয়াতগুলি এই কিতাবেরই, 
অতএব ইহার মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট । 


২। ৮৯০ 900) 0817 মানুষের সংস্কারশুদ্ধি মুক্তি এবং হিদায়তের জন্য, মানবতার কল্যাণ সাধনা! 
নিমিত্ত, মানুষেরই অষ্টা আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষেরই মাঝ থেকে তাহাদেরই চির পরিচিত কোন ব্যক্তিকে যদি 
নিযুক্ত করেন, তাহার কাছে ওহী এবং নির্দেশ বাণী প্রেরণ করেন ; জনসাধারণকে তাহা দ্বারা সতর্ক 
সাবধান করিতে বলেন ; যাহারা আল্লাহর কথায় বিশ্বাস করে, আল্লাহর কথ মানে, তাহাদের নিমিত্ত 
তাহাদের প্রভুর দরবারে সত্য সত্যই পদ মর্যাদা রহিয়াছে বলিয়া সুখবর দেন, তবে তাহাতে 
তাজ্জব যাইবার, বিস্মিত হইবার এমন কি আছে। বলা বাহুল্য কাফিররা ওহীর মাহাত্ম্য মহিমা বুঝে 
না, তাই তাহার অস্বাভাবিক অলৌকিক মহিমা দর্শনে ইহাকে যাছু এবং তাহার বাহক পয়গম্বর (দঃ)কে 
যাদুকর বলিতে যায়। 

৩। এ ৮0১0 মহিমময় আল্লাহতাআলা মাত্র ছয়দিনে বিশ্বের বিশাল স্গ্টি, আসমান জমীন 
আকাশ ও পৃথিবী তৈরী করিয়াছেন; হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন আব্বাসের (রাঃ) বনি! অনুসারে উক্ত ছয়টি 
দিন আমাদের ছয় হাজার বৎসরের সমান। বলা বাহুল্য আল্লাহতাআলা মুহূর্তেই সব কিছু করিতে 
পারেন, তাহার সময়ের দরকার করেন! ; কিন্তু তিনি যাহা করেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া বিচার বিবেচনা করিয়াই 
করেন। তাহার এরূপ স্থষ্টি পদ্ধতিতেই তাহার সর্বক্ষমতা এবং ইচ্ছার স্বাধীনত৷ প্রভৃতির প্রকাশ পায় ; 
তেমনি শক্তি সামর্থ্য থাকিলেই যে যেমন তেমন যথা ইচ্ছা তাহ! ব্যবহার করিতে নাই, ভাবিয়া চিত্তিয়া 
ধীরে সুস্থেই তাহার ব্যবহার করা চাই, আলোচ্য আয়াতে বিশ্ব মানবের প্রতি এই পরো নির্দেশও 


বর্তমান রহিয়াছে । $ 

১১৬4 এ সমগ্র সৃষ্টির শৃংখলা ব্যবস্থা, নিয়ম নিয়ন্ত্রণ, তদবীর তদারক তাহারই হাতে; তাহার 
শরীক অংশীদার হওয়া ত দূরের কথা তাহার অনুমতি ব্যতীত মুখ খুলিবার, কাহারে! জন্য স্থপারিশ 
করিবার পর্যন্ত অধিকার এবং সাহস কাহারো নাই । অতএব তোমরাই ভাবিয়া দেখ, এমন অদ্বিতীয় 
মহিমময় সৰগুণে গুণী, সর্বশক্তিমানকে বাদ দিয়া কি অন্য কাহারো বন্দেগী বন্দন! ইবাদত উপাসনা! 
চলিতে পারে; এমন রাজাধিরাজের পয়গাম এবং পয়গম্বর (দ২)কে মিথ্যা বলিতে যাওয়া কি চরম 
বোকামী নয়, ইহার অনিবার্য্য এবং মারাত্মক পরিণাম ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? 


&। ৮৮ ৯ ভীহারই নিকট হইতে তোমাদের আগমন, তাহারই হাতে তোমাদের 


" বর্তমান, তীহারই নিকটে তোমরা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য ; এমতাবস্থায় তোমরাই তোমাদের ভবিষ্যৎ এবং 


তাহার অবাধ্যতা অমান্তার শোচনীয় পরিণাম ভাবিয়া দেখ ; আল্লাহ্‌র কাছে যে কাহারো! ছোট বড় কোন 
পুণ্যই বরবাদ যায়না, তিনি সকলকেই ন্যায্য প্রতিদান দান করিয়া থাকেন। 


একাদশ ৩4 পার 
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আন্‌ কুর্আৰ (সুর৷ ইউনুস) তরজঘা। ও তফ সীর 


৫। ০» ও) ১৪--কাহারো কাহারো মতে অত্যুদ্থল নূর বা আলোকই ৮৬৮ এবং সামগ্রিক 
এবং ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত আলোর নাম নূর । কেহ কেহ বলেন-_যাহার আলোক নিজস্ব তাহা ০৫৯ 
এবং যাহার আলোক পরম্ম তাহ! নূর। সূর্যের আলো নিজস্ব, পক্ষান্তরে চাদের আলো সূর্য হইতে 
আহরিত, স্থর্য্যের দান ; কোন কোন তত্ববিশারদ মনীষীর মতে আলো বা জ্যেতিই নূর এবং “যিয়া” তাহার 
কিরণ বিকিরণ মাত্র। স্বর্য্য আলোক বিকিরণ করে তাই “যিয়া” বলা হইয়াছে। 


৭) 955১ চক্র সর্বদাই ছোট বড় হয়; ০১৬০ ০; এ; ১০%) 9 ( সুর! ইয়াসীন ) বৈজ্ঞানিকরা 
ইহার আটাশটি মনযিল নির্ধারিত এবং বারটি কক্ষে বিভক্ত করিয়াছেন ; বর্তমান আয়াতে তাহার 
বৈজ্ঞানিক আলোচনা নয় বরং শুধুমাত্র তাহার পরিক্রমা সম্বন্ধে বর্ণনাই উদ্দেশ্য । মাস বৎসরের গণনা 
হিসাব, দিন ক্ষণের নিরূপন চন্দ্র সুর্যের পরিক্রমার সংগে অংগাংগি ভাবে জড়িত; চন্দ্র সূর্য্য ব্যতীত 
যেমন চন্দ্রমাস ও সৃর্যমাস নির্ধারণ নিরূপন সম্ভব নয় তেমনি মানব জীবনের সত্যিকার সার্থকতায়, বাস্তব 
কল্যাণ সাধনায় আল্লাহ্‌র ওহী, পয়গম্বর (দঃ) .এবং তাহার নির্দেশও আদেশ নিষেধ ব্যতীত যথা কর্তব্য 
নির্ধারণ ও সম্ভব নয়। 


401 ৩) (-_আল্লাহ্তাআলা এই বিশাল স্থষ্টি এমনি অহেতুক এবং যেমন তেমন তৈরী করেন 
নাই। তাহার প্রতিটি স্থষ্টিতে যেমন সহস্র সহস্র কল্যাণ উপকার ও সার্থকতা নিহিত রহিয়াছে, তেমনি 
প্রত্যেকটি স্থষ্টিই তিনি বিচার বিধেচনা করিয়। তৈরী করিয়াছেন। তাহার এই অপরিবর্তনীয় নিয়ম 
শৃংখলা, নীতি নিয়ন্ত্রণ, তাহার কুদরতের এই অপূর্ব লীলা নিদর্শনে গবেষণা বুদ্ধিমানদের চোখ খুলিয়া দেয়, 
বস্তু জগতের বাহিরেও এক নূতন জগতের মহা জগতের সন্ধান দেয় ; তাহারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন-_এই 
বস্তু জগতের বহিজগতের চন্দ্রনূষ্যের আলোক উদ্বলতা। যখন এত, তখন এ আধ্যাত্মিক মহাজগতের চন্দ 
সৃধ্যের আলোক মহিমা কত হইতে পারে। এই দৃশ্ঠলোকের তারকা নক্ষত্র যদি এত হয়, তবে এ 
অন্তর্লোকের নক্ষত্র তারকার সংখ্যা কত? বল৷ বাহুল্য ইহার সঠিক তথ্য একমাত্র পয়গম্বরগণই বাংলাইতে 
পাঁরেন। 


নিখিল বিশ্বের প্রতিটি কিছুতে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব মহিমা ও কুদরতের প্রকাশ্য লীলা নিদর্শন বিদ্যমান ; 
যাহাদের মনে আল্লাহ্‌র ভয় আছে, যাহারা আত্মরক্ষা করিতে চায়, প্রকৃত পক্ষে তাহারাই এতদ্বারা 
শিক্ষালাভ করিতে পারে, উপকৃত হয় । | ু 
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রি 
সি পুন 


তরজমা 


৭। ০১৯১3 ৩130 0। সন্দেহ নাই, যাহারা আমার মিলনের আশা রাখেনা, পাথিব জীবনেই খুশী, 
তাহাতেই পরিতুষ্ট, এবং যাহারা আমার নিদর্শনের খবর রাখেনা, 


৮1 ৮৪:১4 4151  জাহান্নমের আগুনই তাহাদের গাই; তাহাদেরই কীতিকলাপের বিনিময়ে । 

>| 1১:51 31 9। যাহারা ঈমান আনিয়াছে, সৎকাজ করিয়াছে, তাহাদের ঈমান দ্বারাই তাহাদের 
প্রভু তাহাদিগকে সুখের স্বর্গো্ভানে হিদায়ত করিবেন, তাহাদের তলদেশে নিঝর 
মাল! প্রবাহিত থাকিবে ; 


|| 
DOS নী /১১৩৩ . ১০। 1৪ ৪২ ৬০১ সেখানে তাহাদের প্রার্থনা 
যা এই যে- ওগো আল্লাহ্‌ তুমি 


3392৬৮/৬ ১৩৯১৩ 551৩] পাক পবিত্র মহিমময়ঃ 
(58055১50225 CHS ELS | সালামই তাহাদের মুলাকাত; 


এবং ০% ৮০1»]| ©) Diaz | 
তাহাদের প্রার্থনার শেষ 
উপসংহার | 

১১ | ০০৪। এ 24515 মানুৰ যেমন কল্যাণ 
কামনায় তাড়াহুড়া করে, 
আল্লাহ্‌ও যদি তাহাদের 
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বসানই হইয়া যায়, এই জন্যই 
যাহারা আমার মিলন 
প্রত্যাশ। করেনা, তাহাদিগকে 
আমি তাহাদের দৌরাত্ম্য 
মধ্যে দিশাহারা ছাড়িয়া দেই। 
১২। ০7১) ৮-319 আর মানুষ যখন বিপদে 
পড়ে, তখন শুইতে বসিতে 
উঠিতে আমাকে ডাকে, 
অতঃপর আমি যখন তাহার 
কষ্ট দূর করিয়া দিই, তখন 
সে এমন ভাবে চলিয়া যায়, যেন কোন বিপদেই আমাকে কখনও ডাকে নাই, 
এমন ভাবেই দুরাক্মারা তাহাদের:কীতিকলাপে মাতিয়া রহিয়াছে। 


এবং তোমার পূর্বে আমি বহু জাতিকে নিপাত করিয়াছি-যখন তাহারা জালিম হইয়া 
যায়; অথচ তাহাদের নিকটে তাহাদের পয়গন্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শন নিয়া 
আপিয়াছিলেন। তাহারা কিন্ত কখনো ঈমান আনিবার ছিলনা । এমন ভাবেই 
আমি পাপিষ্টদের শাস্তি বিধান করিয়! থাকি । 

০০ ৮৩স/৭ অতঃপর তোমাদিগকে আবার তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করি, তোমরা কেমন কর 


দেখিতে চাই । 


১৩। 15051 55)3 
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আন্‌ কুরআন (সুর! ইউনুস ) তরজমা ও তফসীর 
তক সীর 


৭ ০52১1) 0:5)1 01 যাহারা ছুন্যার ভোগ বিলাসে ডু'বয়া রহিয়াছে, মজিয়া রহিয়াছে, পাতিব 
জীবনেই এমন ভাবে আত্মনিমগ্ন রহিয়াছে যে আখেরাত, আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ এবং নিজেদের শেষ পরিণামের 
কথা তাহারা ভাবিতেই পারেন! ; বিশাল বিশ্বের বুকে, নিখিলের রন্ধ্রে রক্রে আল্লাহ্র কুদরতের অপূর্ব 
মহিমা তাহারা বুঝিতে পারেনা, বুঝিতে চাহেনা ; তাহারা যদি এমনি ভাবে ছুন্য়ার মায়ায় ন! মজিয়! 
আত্মবিস্মত না হইয়া প্রকৃতির মহান গ্রন্থ পাঠ করিত, তবে তাহাদের জ্ঞান চক্ষু খুলিত, তাহারা বুঝিতে 
পারিত--এই বিশাল বিশ্ব, নিখিলের এই লীলাখেলা, এই নিয়ম শৃংখলা, অব্যতিক্রম্য নিয়ম নিয়ন্ত্রণ এবং 
সুষ্টু অটুট ব্যবস্থা অহেতুক নয়, অকারণ নয়, হইতে পারেনা ; ইহার মধ্যে কোন নিগুঢ় রহস্য, কোন মহান 
উদ্দেশ্য অবশ্য অবগত রহিয়াছে, ইহার পশ্চাতে কোন অদ্বিতীয় মহাজ্ঞানী, যারপর নাই শক্তিশালীর অংগুলি 

ংকেত অস্বীকার করা যায়না । তাহারা বুঝিতে পারিত, স্বীকার করিতে বাধ্য হইত যে-_ প্রথম বারে যিনি 
ইহা স্থষ্টি করিয়াছেন, দ্বিতীয় বারও স্থষ্টি করিতে পারিবেন, এবং প্রথম স্থষ্টির সার্থকতার জন্য দ্বিতীয়বার 
স্থষ্টি যেহেতু অনিবাধ্য, তাই তিনি অবশ্য অবশ্য তাহা করিবেন। বলা বাহুল্য যে সমস্ত হতভাগ্যরা 
তাহাদের অত্যধিক ছুন্য। গ্রীতি এবং পাথিব জীবনের অন্ধ প্রেমে নিমগ্নত| হেতু এ সমস্ত নিগুঢ তথ্য এবং 
বাস্তব সা ভাবিয়া! দেখেনা, তাহারা নিজেরাই নিজেদের সমাধি রচনা করে, সর্বনাশ ডাকিয়া আনে ; 
জাহান্নমের মনল কুণ্ডই তাহাদের উপযুক্ত এবং সুনিশ্চিত অনিবাধ্য ঠাই। 


৯১০। 15২1 ৩%। ০15 পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান আনিয়াছে, সৎকাজ করিয়াছে, আল্লাহকে 
মানিয়াছে এবং কার্য ত; তাহার প্রমাণ পেশ করিয়াছে, আল্লাহতাআলা তাহাদিগকে তাহাদের ঈমানের 
বদৌলতে ঈমানের আলোকে তাহাদের প্রকৃত লক্ষ্য বেহেশত মধ্যে তাহাদের পৌছাইবেন। 
সুখের স্বর্গধামে তাহারা মনের সুখে বাস করিবে; বেহেশতের অন্তুপম ন্যামত সুখ সমৃদ্ধি এবং 
আল্লাহ্‌র অফুরন্ত রহমত দর্শনে তাহারা স্বতঃস্ুর্ত ভাবে বলিয়া উঠিবে সুবহানাল্লাহ । যখন কোন ফল 
মূল কিংব। অন্য কিছু মন চাহিবে, তখনও শুধু সুবহানাল্লাহ বলিলেই হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহাদের ঈপ্সিত 
বস্তু সম্মুখ উপস্থিত পাইবে, এই একটি বাক্যই যেন তাহাদের সকল প্রার্থনা মনোবাঞ্চা প্রকাশের পক্ষে 
যথেষ্ট । ছুন্য়াতেই আমরা দেখিতে পাই, অতিথি কোন কিছুর প্রশংসা করিলে সমঝদার অতিথিপরায়ণ 
তংক্ষণাৎ তাহ! অধিকতর পরিমাণে পেশ করেন। 


(৩৯ (*৪২৪১-_পরস্পর সাক্ষাৎ মুলাকাতের সময় বেহেশতবাসীরা একে অন্যের অভিবাদনে 
সালাম বলিবে, ফিরিশতারাও সালাম গ্রহণ করিবেন, এমনকি আল্লাহর তরফ থেকেও তাহাদের জন্য 
সালামের উপহার প্রেরিত হইবে । 


১১১৮ la ৯৯৬ (১৬০ rill ০০৩ উঠ (১ Sh JS ty ০৪৪০ ০১৯০৪ অ১০3 

বেহেশতের আরামবাগে পৌছিয়া যখন তাহাদের সুখ আহ্লাদের অন্ত থাকিবেনা, শুধু মাত্র একটি 
বাক্য সুবহানাল্লাহ বলিলেই সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে থাকিবে, তখন তাহাদের শেষ বাক্য হইবে 
আল্লাহ্‌র প্রশংসা, আলহামছুলিল্লাহি রবিবল আ-লামীন ০৮4) =) 44৯. বলা বাহুল্য তাহাদের স্বগাঁয় 
আদর্শের পক্ষে ইহাই যে বাঞ্ছনীয় । রে 

১১। 1 ০৯৯ 53-আত্মবিস্মৃত, দুন্য়ার মোহে মত্ত, আল্লাহ্র সাক্ষাৎ এবং পরকাল বিস্মৃতদের 
জন্য জাহান্নমের শাস্তি অবধারিত অনিবাধ্য হওয়া সত্বেও আল্লাহ্তাআলা! তৎক্ষণাৎ মানুষকে শাস্তি দেন না; 
তাহাদিগকে সময় দেন, অবকাশ দেন ; ফলে কেহ এই সুযোগ নেয়, আত্ম-সতর্ক এবং আত্ম-সচেতন হয়, 
আত্মরক্ষার আয়োজন করে, আর কেহ আরও নিশ্চিন্ত মনে অধিকতর দৌরাত্ম দুষ্কৃতি করতঃ নিজের পাপের 
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আম কুরআত (সুরা ইউনুস) তরজমা ও তীর 


ভর! বোল কলায় পূর্ণ করিয়। তোলে । অনেক সময় অত্যধিক ধৃষ্ঠত। সহকারে আল্লাহ্‌র কাছে শাস্তি এবং 
আযাবের অন্ত তাড়াহুড়। করিতে থাকে, বলে- ৬৬৩ ০৮০৬ 5=!;2 1৭৯ ৩৮ 0] $1 (আনফাল) কখনও 
ছুন্য়ার আপদ বিপদে অধৈর্য্য হইয়া নিজের অথবা সন্তান সম্ততির জন্য বদ্দুআা করিতে থাকে; বলা বাহুল্য 
তাহারা যেমন তাড়াহুড়া করে, আল্লাহ্তাআলাও যদি তেমনি তাড়াতাড়ি করেন এবং তাহাদের প্রার্থনা 
ও ইচ্ছামত তৎক্ষণাৎ আধাব দেন, তাহারা (যেমন নিজেদের ভাল এবং কল্যাণ তাড়াতাড়ি কামনা করে, 
আল্লাহ যদি তাহাদের মন্দ তেমনি তাড়াতাড়ি করিতে যান, তবে তাহারা মন্দের এবং পাপের অনিবাধ্য 
পরিণাম এবং শোচনীয় পরিনতি থেকে এক মূহূর্তও অব্যাহতি অবকাশ পাইবেনা, তখনই তাহাদের 
জীবনের লীলা খেলা সাংগ হইয়। যায়। তাই আল্লাহ যাহা করেন, মানুষের ইচ্ছামতই করেন না, 
তাহার নিজের বিচার বিবেচন। মতই তাহা৷ করিয়া থাকেন । পাপ পুণ্য উভয়েরই শাস্তি পুরস্কার ব্যাপারেই 
তাহার সংযম এবং সুবিবেচন! রহিয়াছে । 


১২। ০৭১ ৮১15 মানুষের দূৰলতার একটি বিশের চিত্রই বর্তমান আয়াত পেশ করিতেছে। 
নিজের ধুষ্টত। দৌরাষ্ম্যে অন্ধ মানুষ অনেক সময় নিজের মন্দ কামনা! করে, আল্লাহ্‌র আযাব ডাকে, 
অথচ সহ্য করিবার মত শক্তি তাহার নাই। একটু খানি দুঃখে কষ্টেই সে কাতর হইয়া পড়ে, অধীর 
হইয়া উঠে, হা হুতাশ করে, চোখে অন্ধকার দেখিতে পায়, নিরূপায় অনন্যোপায় হইয়া আবার সেই 
বিপত্তারণ আল্লাহ কেই ডাকিতে যায়, শুইতে বলিতে উঠিতে চলিতে আল্লাহ্‌ কেই সে ডাকিতে থাকে, 
আল্লাহ্‌র কাছেই কাদিতে থাকে ; আবার যখন আল্লাহ্‌র রহমতে তাহার ছুঃখ দূর হয়, বিপদ কাটিয়া 
যায়, তখন সে তাহার সাবেক আচরণে ফিরিয়া চলে, আল্লাহকে এমন ভাবে বিসর্জন দেয়, যেন কোনদিন 
কোন কালেও আল্লাহ র সংগে তাহার সম্পর্ক মাত্র ছিলনা, কখনও ভুল করেও সে আল্লাহকে ডাকে নাই। 
বল৷ বাহুল্য প্রকৃত মুমিনের কিন্তু এমন আদর্শ নয়; সত্যিকার মুমিন কখনও এমন নীচ হয়না, এমন 
অকৃতজ্ঞ হইতে পারেনা । সে সুখে দুঃখে সবাবস্থায়ই আল্লাহ্‌ কে স্মরণ করে, আল্লাহকে ডাকে, 
আল্লাহ কে ডাকিতে, আল্লাহকে স্মরণ করিতেই তাহার মনের আনন্দ । 

হদীস শরীফে আছে-_তুমি সুখের সময় আল্লাহকে স্মরণে রাখিও, তোমার দুঃখের দিনে তিনি 


তোমাকে স্মরণ করিবেন। রে ্ 
i ক পাপিষ্ঠদের তৎক্ষণাৎ শান্তি বিধান না করিয়া 
2 008 2 টলিয়া গেল বলিয়া ধারণ! এবং নিশ্চিন্ততা ভুল । 
রাতে যা হইবে কুফুর-শিরিকের শাস্তি এবং শোচনীয় পরিণাম অনিবাধ্য ; দুদিন 
ই ১ তা করিতে হইবেই হইবে। অতীতেও অনেক জাতিকে তাহাদের 
মি রা টু সাবকাশ দেওয়া হইয়াছিল, তাই বলিয়া তাহার! রেহাই পায় নাই, আযাব থেকে 
উঠ ই পর্যন্ত তাহারা নিপাত গিয়াছে । যখন তাহারা কিছুতেই ঈমান আনে নাই; 
ই টি নির্মূল করিয়। দিল, আল্লাহ্‌র আযাবে পতিত ডি উনি ইহকাল পরকাল 
উচ্ছন্ন গেল । ইতিহাসের এই শিক্ষা অবিস্মরণীয় ইহাই আল্লাহ্‌র চিরশ্বাশ্বত নাতি । 
৩55, আজ তাহাদের পরে তোমরা তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছ ; তোমরা 
এ রঃ কতখানি পালন করিয়া চল, আল্লাহর দাবী এবং বন্দার হক কতখানি 
করিতেছেন, তোমাদের আচার আচরণ তাহার সম্মুখে ; অতএব তোমরাও 


[বেই তাহার ব্যবহার লাভ করিবে । 
[ ৩৫৫ ] 


১৪ । 
আজ এই গুরু দায়িত্ব কিরূ 
রক্ষা কর, আল্লাহ্‌ তাহ! লক্ষ্য 
তোমাদের আচার আচরণ হিসি 


একাদশ 
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১৫ | 


১৬। 


১৭]! 


১৮। 


তর জয়া 


৫০ 4551515 আর যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখেনা আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলি যখন 
তাহাদের সম্মুখে পড়া হয়, তাহারা তখন বলে-_ইহার পরিবর্তে অন্য কুরআন নিয়া 
আস, অথবা ইহাকে বদলাইয়া দাও; তুমি বলিয়া দাও-_নিজের থেকে ইহা বদলাইয়া 
দেওয়া আমার কর্ম নয়; আমার প্রতি যে নির্দেশ আসে, আমি ত শুধু তাহারই 
অনুসরণ করি ; আমার প্রভুর অবাধ্যতায় যে আমি মহাদিনের আঘাবকে ভয় 


করি। 


বলিয়া দাও, আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিলে আমি ইহা তোমাদের সম্মুখে পাড়িতামনা, 


এবুং তিনিও তোমাদিগকে ইহা অবহিত করিতেন না। ইতিপৃবে ত আমি 


তোমাদের সম্মখই এক- 
জীবন অবস্থান করিয়াছি, 
তোমরা কি তবুও ভাবিয়া 
দেখনা ? 


আল্লাহর সম্পর্কে যে মিথ্যা 
রচনা করে, অথবা তাহার 
আয়াতকে মিথ্যা বলে তদ- 
পেক্ষা বড় যালিম কেহই 
নাই, পাপিষ্ঠদের যে মংগল 
কখনও নাই । 


|! ০১ ১৭ তাহারা আল্লাহ কে বাদ দিয়া 
এমন জিনিষের পূজা করে 
যাহা তাহাদের ক্ষতিও 
করিতে পারেনা, এবংবলে-__ 
ইহারাই যে আল্লাহ্‌র দর- 
বারে আমাদের স্ুপারিশ- 
কারী; জিজ্ঞাসা কর-_ 
আসমান জমীনের যাহা কিছু 
তিনিজানেন না, তোমরা কি 
আল্লাহ্‌ কে তাহাই জানাই- 
তেছ? তাহাদের শিরিক 
হইতে যে আল্লাহ্‌ পাক 
পবিত্র এবং বহু উর্ধে। 


০৯৭ বম] ০*$ 
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১৯। ৬৬ 3৮1০5 মানুষ প্রথমে একই সম্প্রদায় ছিল, পরে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়; তোমার প্রভুর 
পূর্বস্থিরিকৃত একটি সিদ্ধান্ত যদি না থাকিত, তবে তাহার! যাহাতে বিরোধ 
করিতেছে তাহাদের মধ্যে তাহার নিষ্পত্তি অবশ্য অবশ্য হইয়া যাইত। 


২০ | 3) ০১) 585 আরো তাহারা বলে__তাহার প্রভুর তরফ থেকে তাহার প্রতি একটি নিদর্শন 


একাদশ 


অবতীর্ণ হয়না কেন? 


বলিয়া দাও-_“গয়বের” কথা৷ আল্লাহই জানেন, অতএব 


অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সংগে অপেক্ষা করিতেছি । 


[ ৩৫৬ ] 


পারা 
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আনম কুর্আাধ (সুরা ইউনুস ) তরজয়| ও তফনীর 
তফসীর 


১৫। ৪4০ 45591১-পাক কুরআনের অন্যান্য বর্ণনা এবং উপদেশে আরবরা বিরক্তি বোধ 
করিতনা, বরং পছন্দই করিত; তাহাদের দেব-দেবীর পুজা অর্চনা! এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ও আকীদা! প্রত্যয়ের 
প্রতিবাদ সংক্রান্ত আয়াত এবং বর্ণনায়ই ছিল তাহাদের যত গাত্রদাহ, যত আপত্তি ; তাহারা আলিয়া পুড়িয়া 
হুযুর ( দঃ )কে বলিত--তোমার আর সব ভাল, শুধু এইটুকু বাদ দাও; তোমার আল্লাহ্‌কে বলিয়া 
এতদপরিবর্তে অন্ত এমন কুরআন নিয়া আস, যাহাতে আমাদের আকীদা বিশ্বাস এবং দেব-দেবীর পুজা 
পাটের প্রতিবাদ এবং নিন্দামন্দ নাই; অর্থবা এই কুরআনই থাক, শুধু এই প্রসংগটি বদলাইয়া দাও। 
বলা বাহুল্য পাথর প্রতিমার, জড় প্রতিমার পুজারী যারা, তাহাদের পক্ষে একজন পর়?স্থারের অধিকার 
সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা বিচিত্র নয়; তাহারা পয়গম্থরের মর্যাদা মহিমা এবং অধিকার কিই বা বুঝিতে 
পারে । অথবা তাহার! শুধু পরিহাস করিয়াই হুযুর (দ?)কে উল্লিখিত কথা বলে । বাহাই হউক না কেন, 
তাহাদের উক্তির প্রকৃত উত্তরে পাক কুরআনের নির্দেশ_-মাপনি বলিয়া দিন__মাল্লাহুর কালাম পরিবর্তন 
করিবার, এমন কি ইহার একটি বিন্দুমাত্রও হের ফের করিবার অধিকার কোন পয়গন্মরেরই নাই৷ 
আল্লাহর কাছ থেকে যে ওহী আসে, যে নির্দেশ আসে, আমি শুধু তাহারই অনুসরণ করি, আমি তাহারই 
অনুগত তাবেদার মাত্র। আমি আল্লাহর ওহী এবং তাহার নির্দেশের অধীন ; ওহী আমার অধীন নয় যে 
তোমরা যেমন বলিবে তেমনি আনিয়া দিব; আল্লাহ্‌র ওহীর মধ্যে বিন্দুমাত্র এদিক সেদিক এবং হেরফের করা 
যার পর নাই ভয়ংকর অপরাধ, মারাত্মক পাপ ; পয়গন্বরের মত মহাজানেরাও যদি এই অপরাধ করিয়া 
বসেন, তাবে তাহারাও ইহার সর্বনাশ হইতে, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রেহাই পাইবেন না। অতএব 
দুরাত্বারা ! তোমরা নিজেরাই ভাবিয়া দেখ_যে অপরাধে পয়গন্বরেরও আযাবের আশংকা, সেই মারাত্মক 
অপরাধ এবং ইহার ফরমাশের কলে তোমাদের পরিণাম, তোমাদের দশা কি হইবে ৷ 


ও ০৩১) আমি নিজের থেকে নিজের ইচ্ছায় কিছু করিতে যাইন! ; আমি আল্লাহর 
ইচ্ছা, আল্লাহ র ওহী এবং আল্লাহ রর নির্দেশাধীন ॥ তিনি তোমাদের সম্মুখে তাহার কালাম পড়িতে বলেন, 
আয তাই পড়ি । তিনি হি না ঢাহিতেন, তবে আমি তাহা পড়িতাসনা : তোমরাই বল জে 
সম্মুখই ত এক জীবন কাটাইলাম, আমি তোমাদের আবাল্য পরিচিত, আজন্ম পরিচিত ; আমার স্বভাব 
চরিত্র তোমাদের সুবিদিত ; আমার সত্যবাদিতা, আমার নিরক্ষরতা' আমি যে কখনও কাহারো কাছে 
লেখাপড়া শিখি নাই, হাতে কলম ধরি নাই, কিতাব খুলি নাই, তোমাদের কবিতার আসরে যোগ দেই নাই 
একটি কবিত পর্যন্ত লিখি নাই, তোমরাই বল এমতাবস্থায় আমি এমন জ্ঞানগর্ভ, অলংকার সমৃদ্ধ-অদ্বিতীয় 
ভাষা-মহিসাঁসম্পন্ন বাণী কেমন করিয়া তৈরী করিতে পারি? অতীতের এমন নিভূলি ইতিহাস, বিভিন্ন 
জাতির সঠিক ইতিবৃত্ত এবং পরিনাম বর্ণনা, ছুন্য়ার সকল জ্ঞান বিজ্ঞান এবং জ্ঞানী গুণীকে হার মানায় 
এমন অনন্তসাধারণ জ্ঞান ভাণ্ডার পরিবেশন, বিশ্বমানবের জন্য এমন অদ্বিতীয় সার্থক যুক্তি-সমৃদ্ধ হিদায়ৎ ও 
মুক্তির সংবিধান রচনা আমার পক্ষে অকস্মাৎ কেমন করিয়! সম্ভব হইতে পারে ? যে মহাগ্রন্থ, যে মহান 
সংবিধান বিশ্বের বড়বড় জাতিও দেশের নিরব প্রায় জাতীয় জীবনে অভূতপূর্ব স্পন্দন এবং জীবনী শক্তি 

তে বিধি ব্যবস্থা, অচল প্রায় করিয়া দিয়াছে, আমার মত একটি 


সঞ্চার করিয়াছে, ইতিপূর্বের সকল সংবিধান এবং 

মানুষের পক্ষে কি তাহা সম্ভব হইতে পারে ? তোমরা নিজেরাই বল- জীবনের সুদীর্ঘ চল্লিশটি বৎসর পর্যন্ত 
কোন মাহুবের বেলায়ও যে লোকটি একটি কথাও মিথ্যা বলে নাই, সে কি হঠাৎ স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র 
সম্পর্কে মিথ্যা বলিবার ছুঃসাহস করিতে পারে? অতএব তোমাদেরই বিচার বুদ্ধি, তোমাদেরই সুদীর্ঘ 


অভিজ্ঞতা, তোমাদিগকে স্বীকার করিতে বাধ্য করিবে যে__পাঁক কুরআন আমার রচনা, আমার তৈরী 
একাদশ [ ৩৫৭ ] পার। 
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আম কুরআন (স্থুরা ইউনুস ) তরজমা! ও তফসীর 


নয়, ইহার রচনা পরিবেশনের ক্ষমতা ও অধিকার আমার নাই; যার বাণী তিনিই যখন যেমন আমাকে 
পড়িতে বলেন, তোমাদের শুনাইতে বলেন, আমি তেমনই শুনাইয়। থাকি, তাহারই নির্দেশ পালন করি 
মাত্র। ইহাতে একটি অক্ষরও, একটি জের যবর পর্যন্ত অদল বদলের অধিকার আমার নাই । 


১৭। 1৬ ৩৯--আল্লাহব্র প্রতি যে মিথ্যা আরোপ করে, তাহার আয়াত এবং কালামকে যে 
মিথ্যা বলে, তদপেক্ষা মহাপাপী বড় অপরাধী অন্ত কেহ নাই। আমি অন্ততঃ এমন দুঃসাহস করিতে 
পারিনা ; আখেরাতের, মহাদিনের ভয়ংকর আযাবকে আমার বড়ই ভয়। এমতাবস্থায় আল্লাহর কালামকে 
মিথ্যা বলার নিছক জিদ এবং অন্ধ বিদ্বেষে তাহাকে অন্বীকারের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে তোমাদেরও 
সতর্ক হওয়া চাই । 


১৮। ০১ ১*৫১-_ আল্লাহ এবং তাহার রসুলের উদ্দেশ্যে মুশরিকদের উক্তি বর্ণনার পর এক্ষণে 
তাহাদের ইবাদত বন্দেগী সংক্রান্ত আলোচনা হইতেছে । তাহাদের ইবাদত বন্দেগী লক্ষ্য করিবার মত ; 
তাহারা সবশক্তিমান আল্লাহ্‌ কে বাদ (দিয়া এমন সব কিছুর ইবাদত উপাসনা করে, যাহাদের না আছে কোন 
শক্তি, না আছে কোন বোধ অনুভূতি, পুজারীদের হিতাহিত ভালমন্দের উপর তাহাদের কোন ক্ষমতা নাই। 
অথচ ভিজ্ঞাসা করিলে মুশরিকরা বলে- আমল মাবুদ এবং খোদা তিনিই, যিনি আসমান জমীন তৈরী 
করিয়াছেন; তিনিই বড়; এই সমস্ত দেব দেবীদের পুজা বন্দনা করিয়া তাহাদের খুশী রাখিবার কারণ 
প্রয়োজন এই যে ইহারা যে এ বড় খোদার বড় দরবারে আমাদের সুপারিশকারী। তাহারা তাহার 
দরবারে সুপারিশ করিয়া আমাদের কাজ উদ্ধার করিয়া দিবে ; এমনকি কিয়ামতের দিনে, মৃত্যু পরেও 
যদি আমাদের কোন জীবন থাকে, তবে সেখানেও তাহার। আমাদের কাজে আসিবে, তাহাদের সুপারিশের 
জোরেই আমরা, তরাইয়া যাইব। আর ছুন্য়ার ছোট খাট কাজ ত তাহারা নিজেরাই করিয়া দিবে। 
অতএব ইহাদের ইবাদত বন্দেগী না৷ করিয়া আমাদের উপায় নাই, আমরা তাহাদের পুজা পাঠ 
করিতে বাধ্য । 


বল। ব , দেবদেবী যে সুপারিশ করিবে, এবং সুপারিশ করিলেই যে উপাস্ত হইবার যোগ্যতা 
বর্তায়, মুশরিকদের এহেন উভয় ধারনাই ভুল। আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষার বিপরীত নিজেদের 
মনগড়া যুক্তি এবং অবাস্তব রীতি নীতিকে সত্য প্রমাণের অপপ্রয়াস স্বয়ং আল্লাহ তাআলাকে দীক্ষা দানের, 
তিনি যাহা জানেন না. এমন কিছু তাহাকে জানাইবার ধৃষ্টতা ছুঃসাহস বই নয় । তাহারা যাহা বলে, 
ত্ৰিভুবনে যাঁদ কোথাও তাহার সার্থকতা বাস্তবতা এবং অস্তিত্ব থাকিত, তবে আল্লাহ্‌ তাহা নিশ্চয়ই জানিতেন ; 
তাহার জ্ঞানে যখন এমন কোন বাস্তব এবং সার্থক সত্য নাই, তখন বুঝিতে হইবে, মুশরিকদের এই সমস্ত 
উক্তি ও যুক্তির কোন গুরুত্ব নাই, কোন মূল্য নাই। 


১৯। ০৪ ৩৮ ৬৪-_পুৰোক্ত বর্ণনার পর মুশরিকরা হয়ত বলিতে পারিত যে, তোমাদের ধর্মে 
পৌত্তলিকত| এবং দেবদেবীর পুজার নির্দেশ নিয়ম এবং বৈধতা না৷ থাকিতে পারে, তোমাদের ধর্মে তাহা 
নিষিদ্ধ হইতে পারে আমাদের ধর্মে কিন্ত ইহা নিষিদ্ধ নয়। 


তছন্তরেই বর্তমান আয়াত বলিতেছে__ আল্লাহ্‌র ধর্ম চিরদিনই এক, তাহার মৌল প্রত্যয়, বুন্য়াদি 
নীতি বরাবরই এক, তাহাতে ফরক প্রভেদ নাই। কিন্তু অতঃপর লোকে যখন তাহা ভুলিয়া বায়, তাহা 
ছাড়িয়া ভুল পথ ধরে, তখন তাহাদের পথে আনিবার জন্য আল্লাহ তাআলা পয়গম্বরদের প্রেরণ করেন। 
কোন কালে কোন ধর্মেই আল্লাহ্‌ শিরিক কুফুরের অনুমতি দেন নাই, বিধান দেওয়া ত দূরের কথা। 
লোকে নিজের মনে মতবিরোধ করিয়াছে, বিভিন্ন মত ও পথ ধরিয়াছে, আল্লাহ্‌ তাহা বলপূর্বক বন্ধ কারিয়া 
দেন নাই এই পর্যন্ত যা; আল্লাহ্‌ এমন করেন নাই, বল পূর্বক বন্ধ করেন নাই কারণ-_ তাহার জ্ঞান এবং 


একাদশ [ ৩৫৮ ] পারা 
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আম কুর্আৰ (সুরা ইউনুস) তরজমা ও তফসীর 


পূর্ব স্থিরিকৃত সিদ্ধান্ত অনুসারে পৃথিবী কর্মক্ষেত্র মাত্র, শেষ মীমাংসার ও শেষ পারণামের স্থান নয়? এখানে 
মানুষকে তাহার সাধনার স্বাধীনতা দেওয়া! হইয়াছে, সে নিজের সাধ্যমত ইচ্ছামত তাহার যথা কর্তব্য 
নির্বাচন এবং স্থির করিবে। যদি পূর্ব হইতে আল্লাহ্‌র এরূপ সিদ্ধান্ত না থাকিত, তবে এতদিনে কবে 
এ সকল দ্বন্ব কলহের অবসান ঘটিত, এ সমস্ত মতবিরোধের চরম নিষ্পত্তি ও মীমাংসা হইয়া যাইত ৷ 


২০। 35 091 58 ১ মুশরিকদের ফরমাশ কর! একটি মুজিযা বা নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয়না? 
ইহাই ছিল তাহাদের অভিযোগ ; নতুবা এমনিত বহু বহু মুজিযা হুযুরের (দঃ) প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে । 
বর্তমান আয়াত তাই তাহাদের উত্তর দিয়া বলিতেছে__নিদর্শন তোমরা! বহু দেখিয়াছ, তোমাদের উদ্দেশ্য 
মহৎ থাকিলে তাহাতেই কাজ হইত ৷ তোমাদের ফরমাশ কর! মুজিযা পেশ করিবার জন্য কেহ তোমাদের 
নিকট অংগীকার বদ্ধ নয়; প্রয়োজনও করেনা; তোমাদের ফরমাশ খাটিবার জন্য কেহ বসিয়া নাই । 
এ পর্যন্ত আল্লাহ তাহার বিচার বিবেচনা মুতাবিক যথা প্রয়োজন নিদর্শন অবতীর্ণ করিয়াছেন, ভবিষ্যতেও 
যখন যাহা যুনাছিব অবতীর্ণ করিবেন এবং বলা বাহুল্য কখন কোথায় কি ধরনের মুজিযা নিদর্শনের 
প্রয়োজন, একথা তিনিই সর্বাপেক্ষা বেশী ভাল করিয়া জানেন। অতএব তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও 
অপেক্ষায় রহিলাম । 

তফসীর মওযিহুল কুরআনে আছে-_তাহারা যদি বলে--তুমি যে সত্য, তোমার কথাই যে ঠিক 
একথা আমরা কিরূপে বুঝিব? তবে তাহাদের উত্তর দিন-_-ভবিষ্যতের দিকে তাকাও ₹ এই দ্বীন ধর্মের 
বিজয় অভিযান উদ্বল জ্যোতি তাহার অব্যাহত উন্নতি ও প্রসার প্রতিপত্তি এবং তাহার বিরোধীদের 
অপমান, অপদস্ততা লক্ষ্য করিতে থাক, তবেই বুঝিতে পারিবে! ফলতঃ তাহাই হয়। বলা বাহুল্য সত্যের 
সত্যতা সপ্রমাণে একবারের নিদর্শন, একটি মাত্র নিদর্শনই যথেষ্ট । বিরোধীর! যদি বারংবার অপদস্ত হয়, 
অপমানিত হয়, তবে ত এ জগতেই সকল মীমাংসা, শেষ মীমাংসা হইয়া যায়, অথচ ফয়সালা এবং শেষ 


বিচারের দিন এখনও বাকী, এখনও আসে নাই । 


একাদশ L ৩৫৯ | পার! 
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তরজমা 


২১। এেখ। জি) আর যখন আমি মানুষকে তাহাদের উপর বিপদে পড়িবার পরে আমার 
রহমতের স্বাদ ভোগ করিতে দিই, তাহারা তখনই আমার কুদরত সমূহে ফন্দি 
আটিতে থাকে ; বলিয়া দাও_-আল্লাহ সর্বাপেক্ষা সত্তর ফন্দি করিতে পারেন; 
আমার ফিরিশতারা তোমাদের ফন্দিবাজী অবশ্যই লিখিয়া রাখিতেছেন। 


২২। 554 ১91১% প্রান্তরে, সাগরে তিনিই তোমাদিগকে চলাফেরা করিতে দেন ; শেষ পধন্ত যখন 
তোমর! নৌকায় বস, লোকজনদের নিয়া তাহা উত্তম বাতাসে চলিতে থাকে এবং 
আরোহীরা আনন্দ বোধ করে, নৌকার উপরে আনে ঝড়, সর্বত্র হইতে তরংগ আসে 


I 
২৩। ৪21 Ll 


তাহাদের পরে এবং তাহারা 
ঘেরাও হইয়াছে বুঝিতে পারে; 
আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ উপাসক 
রূপে তাহাকে ডাকিয়া বলে- 
তুমি যদি আমাদের রক্ষা 
কর তবে আমরা তোমার 
চিরকৃতজ্ঞ থাকিব । 

আবার আল্লাহ্‌ যখন তাহা" 
দের কীচাইয়া দিলেন, তাহারা 
তখনই ছুন্যাতে নাহক 
দৌরাত্ম্য করিতে যাৱ; 
মানুষ ! তোমাদের দৌরাত্ম্য 
তোমাদেরই উপর ; ছুন্য়ার 
স্বাদ ভোগ করিয়া লও; 
অতঃপর তৌোমীদিগকে আমার 
কাছেই ফিরিতে হইবে 
আমিই তখন বলিয়া দিব__ 
তোমরা কি করিতে না 
করিতে! 


২৪ 21১৮০] ০২০ 1 পাঁথিব জীবনের দৃষ্টান্ত তদ্রপ, 


২৫1 ১০ এ 2 ও 


একাদশ 


যেমন আমি আকাশ থেকে 
জল বর্ন করি; জমির 
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উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় তাহাতে মিশিয়া ; মানুষ এবং জীবজন্ত তাহা খায় ; অবশেষে 
যখন ধরনী সৌন্দর্য্য ধারণ করে এবং সাজিয়া উঠে, আর ভূ্বামীরা তাহা তাহাদের 
হাতে আসিল বলিয়া মনে করে, অকস্মাৎ তাহাতে আমার হুকুম উপস্থিত হয় 
রাত্রে অথবা দিনে; এবং আমি তাহা এমন ভাবে কাটিয়া ঢের করিয়। দেই, যেন 


: কোনই বসতি ছিলনা কাল এখানে ; এমন ভাবেই অমি আমার নিদর্শনাদি স্পঞ্ঠ 


করিয়া তাহাদের বলি যাহার। ভাবিয়া! দেখে | 
আল্লাহ্‌ আহ্বান করেন নিরাপত্তার ঘরে, এবং যাহাকে চান স্থপথ দেখাইয়া 


থাকেন। 


৩৬০ ] 
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আমু কৃর্আাম (সরা ইউনুস) তরজমা ও তফসীর 
তফৃণীর 


২১1 (5১11১ 5-:একদা মক্াবাসীরা সুদীর্ঘ সাত বৎসর কাল পর্যন্ত দৃভিক্ষ প্রপীডিত থাকে; 
অবশেষে অতিষ্ঠ হইয়া হুযুরের (দঃ) খিদমতে হাজির হয় এবং বলে--আপনি ছুআ করুন; আযাব 
টলিলে, বিপদ কাটিয়া গেলে আমর! অবশ্য অবশ্য ঈমান আনিব, আল্লাহর “শুকুর গুযার” এবং চির-কৃতজ্ঞ 
থাকিব; হুযুরের (দঃ) ছুআয় যখন বিপদ কাটিল, দৃভিক্ষ দূর হইল, তাহার! সকল ওয়াদা 
অংগীকার বেমালুম ভুলিয়া গেল; আল্লাহ্‌র শুকুর কৃতজ্ঞতার বদলে তাহারা নানা ফন্দি আটিতে লাগিল, 
তাহাদের বিপন্ুক্তির নানাবিধ কারণ দর্শাইতে লাগিল। আল্লাহ্র আয়াত এবং তাহার কুদরতের 
নিদর্শনাদিকে মিথ্যা বলিতে থাকিল ; 

বর্তমান আয়াত তাহাদের সতর্ক করিয়া বলিতেছে যে_-ভাল কথা, যত ইচ্ছা ফন্দি কৌশল 


করিয়া লও, দুন্যার জীবন উপভোগ করিয়া নাও; মনে রাখিও_ আল্লাহ্র প্রতিটি কৌশল এবং ফন্দি 
তোমাদের ' অপেক্ষ। দ্রুত এবং শক্ত; তোমাদের এক একটি আচরণ তাঁহার ফিরিশতারা লিখিয়া 


-ব্লাখিতেছেন, সময়ে সমস্তই তোমাদের সম্মুখে পেশ হইবে; তোমাদের আচার আচরণ আল্লাহ্‌র 


ফিরিশতাদের কাছেই যখন অজ্ঞাত নয়, তখন তাহা আল্লাহ্র অগোচর থাকিবে কেমন করিয়া। তিনি 
তোমাদিগকে সাবকাশ দিয়াছেন মাত্র; তাহার এই সাবকাশ দান নীতি এবং সহনশীলতা হেতু তোমরা 
নিশ্চিন্ত হইও না ; ইহা তাহার স্বন্ম কৌশল মাত্র; ছুরাত্মারা এই অবকাশে তাহাদের পাপের ভর! 
পূর্ণ করিয়া তুলে, অবশেষে আল্লাহতাআল৷ চিরতরে তাহাদের ঘাড় ভাংগিয়া দেন। অতএব সুখের 
সময়ে আত্ম-সতর্কতাই বুদ্ধিমানের কাজ ৷ কি জানি কখন কোন সময় কোন বিপদ আসিয়া পড়ে। 


আগামী আয়াতে বর্ধিত সামুদ্রিক অভিযানের বৃত্তান্ত ইহার উজ্জল দৃষ্টান্ত ৷ 


হযরত শাহ সাহেব (রাঃ) বলেন-_ মানুষের স্বভাবই এই; বিপদে পড়িলে আল্লাহকে ডাকে, 
বিপদ কাটিয়া গেলে তাহাকে বেমালুম ভুলিয়া যায়, বস্তবাদের আসবাব উপকরণের দোহাই দিতে 
আরম্ভ করে নে ভুলিয়া যায় যে এক মাঘেই শীত কাটে না, আবার বিপদ আসিতে পারে। 


২২৩০5852015 লঙ্কা করিবার মহ মনোরম বাতাসে নৌকা চলিয়াছে 
সমুদ্রের বুকে, যাত্রীরা নিশ্চিন্ত, খুশী ; এমন সময় আসে ঝড়, চতুদিকের উত্তাল তরংগে নৌকার অবস্থা 
এই ডুবিল এই ডুবিল প্রায়? যাত্রীদের অবস্থা সংগীন, সুনিশ্চিত মৃত্যু সম্ভাবনায় তাহারা ত্রাহি ত্রাহি 
করিতেছে, মৃত্যুর করাল বাহু যে তাহাদের নিষ্ঠুর ভাবে ঘেরাও করিয়াছে একথা তাহারা বিলক্ষণ বুঝিতেছে ; 
অনন্যোপায় হইয়া তখন অগতির গতি, নিরাশার আশা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌কে ডাকিতে আরম্ভ করে ; 
তখন কিন্তু তাহাদের দেব দেবীর কথা কল্পনায় আসে না, সকল কিছু বিসর্জন দিয়া শুধুমাত্র আল্লাহরই 
আশ্রয় মাগে, একান্ত একা গ্রচিত্তে একনিষ্ঠ মনে আল্লাহ্র ইবাদত বন্দেগী করিতে থাকে । কিন্ত 
অতঃপর যেই মাত্র তরী তটে ভিড়িল, উদ্ধার পাইল, তাহারা তাহাদের সাবেক দৌরাজ্ম আরম্ভ করিয়া 
দিল। বলা বাহুল্য যে সমস্ত তথাকথিত মুসলমানেরা ঝড়ের মুখে পতিত জাহাজে আল্লাহ্‌ ভিন্ন 
অন্যান্যদের ডাকে, তাহাদের পক্ষে বর্তমান আয়াতটি একটি চাবুক স্বরূপ সন্দেহ নাই । 
করামা যিনি তখনও মুসলমান হন নাই মক বিজয়ের পর পলায়ন করতঃ 


ল্‌র পুত্র ই 
আবু জেহেলের পুত্র জাহাজ ঝড়ে আক্রান্ত হয়; বিপন্ন নাবিক যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলে_ 


সমুদ্রযাত্র। করেন | ঘটনাক্রমে 
ও এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌কে ডাক, একমাত্র তিনিই তোমাদিগকে এ বিপদে রক্ষা করিতে পারেন; 
নি পারা 


একাদশ 
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আম কুরআন (স্থরা ইউনুস) তরজম! ও তফসীর 


তোমাদের মাবুদ উপাস্ত দেব দেবী তখন কৌন কাজেই আসিবে না; এতদশ্রবণে ইকরামা বলেন-_ ইনিত 
সেই খোদা, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যাহার প্রতি সকলকে আহ্বান করেন! সমুদ্রে, জলে যদি মুহাম্মদের 
খোদ! ভিন্ন কেহ বাঁচাইতে না পারে, তবে ডাংগায় তাহার সাহায্য ব্যতীত উদ্ধার এবং রক্ষা পাওয়াও 
সম্ভব নয়, কেহ বাচাইতে পারিবে না। ওগো আল্লাহ্‌! তুমি যদি এ যাত্রা রক্ষা কর, বাঁচাইয় 
দাও, তবে আমি মুহাম্মদের (দঃ) হাতে ইসলাম গ্রহণ করিব, আমার বিশ্বাস তিনি আমার দোষ 
ক্রুটা ক্ষমা করিবেন। বলা বাহুল্য ফিরিবার পর তিনি হুযুরের (দঃ) খিদমতে হাজির হন এবং যথা 
প্রতিশ্রুতি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। 


৮৮J৷ 21 অতএব ওরে মানুষ! তোমরা আত্ম-সতর্ক হও, মনে রাখিও তোমাদের দৌরাত্রের 
অভিশাপ তোমাদিগকেই ভোগ করিতে হইবে; ছুন্য়ার দুদিনের জীবনে যদি কিছু সুখ আহ্লাদ 
করিয়াও লও, তবুও শেষ পর্যন্ত তৌমাদিগকে তীহারই কাছে ফিরিতে হইবে; তোমরা কি করিয়াছ না 
করিয়াছ, তিনি তাহ! সমস্তই তোমাদের সম্মুখে পেশ করিবেন এবং যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করতঃ 
তোমাদের এই দৌরাত্রের স্বাদ মর্মে মর্মে বুঝাইয়া দিবেন। 


২৪। 2১১০1 কেহ কেহ “4৪ র অর্থ “প্রচুর উৎপাদন” করিয়াছেন; কেননা 
প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদনেই তাহা ঘন কাছাকাছি গায়ে গায়ে জড়াইয়া থাকে, দেখিতে সুন্দর 
সুদৃশ্য দেখায়; কোন কোন তফসীরকার 4 র অর্থ করিয়াছেন_-সংমিশ্রণ ; আমাদের অনুবাদে এই 
দ্বিতীয় অর্থই গৃহীত হইয়াছে ; বৃষ্টির জল মাটীতে মিশে, উদ্ভিদ তাহ! শোষিয়া নেয়, জল উদ্ভিদের 
দেহাংশে পরিণত হয়; জল মাঁটীর সংমিশ্রণেই মানুষ এবং জীবজস্তর আহাধ্য খোরাক উৎপন্ন 
হয়। শম্তদানা মানুষের খাগ্ঠ, তাহার ভূষি জীব্জন্তরা খায়। ফল মানুষের খাদ্য, পাতাপত্র 
জীবজন্তর খোরাক । 


০১৯।।১। ৬৯__অবশেষে যখন উৎপন্ন ফসলে মাঠ ভরিয়া যায়, চাষীর, ভূম্বামীর মন আনন্দে 
নাচিতে থাকে ; প্রচুর ফসল লাভ করিবে, ঘরে তুলিবে, খাদ্য সমস্তার সমাধান হইল বলিয়া সে নিশ্চিন্ত 
হইতে যায়, অকম্মাৎ দৈব দূৰবিপাক ঘটে; দেখিতে দেখিতে তাহ! বন্যায় ভাসিয়। যায়, পংগপাঁলের 
খোরাকে পরিণত হয়, অথবা শিলা বৃষ্টিতে এমন ভাবে বিনষ্ট হইয়! যায় যেন কম্মিনকালেও এখানে 
কোন বদতি ছিলনা, কোন দিনই এখানে কোন কিছু আবাদ ছিল না। একটি তৃণলতাও কোন 
দিন এখানে জন্মায় নাই। 


২২ শীুন্য়ার সুখ সম্পদের অবস্থাও তদ্রুপ, বেকুবরা তাহাতে যতই খুশী হক, যতই মাতিয়া থাক 
না কেন, তাহাদের এ সুখ ক্ষণভংগুর, ক্ষণস্থায়ী, অচিরেই তাহা বিলুপ্ত হইবে, চিরদিন থাকিবার নয়: 
শেষ পর্যন্ত চরম সর্বনাশের নিষ্ঠুর আঘাতে তাহার চিরবিনাশ ঘটিতে বাধ্য । 


হযরত শাহ সাহেবের বর্ণনা অনুসারে বর্তমান উপমাটী মানব জীবনের সংগে হুবহু মিপিয়া যায়, 
খাপ খায় অতি নিখুঁত ভাবে । মানুষের মাটার দেহে বৃষ্টি জলের মতই আত্মার আগমন অনুপ্রবেশ ; 
আত্মা এবং দেহের সংমিশ্রনেই মানুষ ; অতঃপর যখন সে মানবীয় গুণে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে; ভালমন্দ 
সর্বপ্রকার আচার আচরণ করিতে থাকে, আনন্দে নিশ্চিন্ত হইয়া যায়, অকস্মাৎ মৃত্যুর আক্রমণে 
তাহার সকল সুখ স্বপ্নের চির সমাধি ঘটে, তাহার আশার শীষ মহল নিরাশার শ্মশানে পরিণত 
হয়। মনে হয় ছুন্য়ার বুকে সে কোন দিন ছিল না, কস্মিনকালেও সুখের মুখ দেখে নাই। 


1) ১ ১৬-_সাধারণতঃ রাত্রিতে মানুষ ঘুমাইয়া থাকে, দিনের বেলায় সজাগ সচেতন ; অতএব 
একাদশ : [ ৩৬২ ] পারা 
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আম কৃর আম (সুরা ইউনুস) তরজম। ও তফনীর 


সে জাগিয়া থাক অথবা ঘুমাইয়া, সচেতন থাক অথবা অচেতন, আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে কোন অবস্থায়ই 


রেহাই পাইতে পারে না। তাহা ঠেকাইয়া রাখ! তাহাদের সাধ্যের অতীত ৷ 

২৫ 1১০০ ঞ1-অতএব ওরে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্র ডাক শুনো, আল্লাহ্র ডাকে 
সাড়া দাও; তিনি তোমাদিগকে শাস্তির দিকে, নিরাপত্তার ঘরে চিরন্তন সুখের ব্বর্গধামে আহ্বান করিতেছেন; 
সেখানে পৌছিবার পথ দেখাইতেছেন ; মনে রাখিও বেহেশতের আবাসিকরা সর্ববিধ দুঃখ কষ্ট বিপদাপদ 
নি নিশ্চিন্ত ; ফিরিশতারা তাহাদের অভিনন্দন জানান, সসম্তরমে সালাম করেন, স্বয়ং আল্লাহর 


তরুফ থেকেও তাহারা সালাম উপহার পান। 


পার 
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তরজমা 


২৬। 1১৮1 9:54 যাহারা ভাল করিয়াছে তাহাদের জন্য ভালই রহিয়াছে এবং ততোধিক কিছু। 
কালিমা এবং লজ্জায় তাহাদের মুখ ঢাকিবেনা, তাহারা জন্নতবাসী, তন্মধ্যেই 
চিরকাল থাকিবে, 


২৭। 1১৮৮5 9২০4 £ আর যাহারা মন্দের উপার্জন করিয়াছে, তাহারা তদনুপাতেই বদলা পাইবে; 
অপমানে তাহাদের মুখ ঢাকিবে ; আল্লাহ্‌ থেকে তাহাদের রক্ষাকারী কেহ নাই; 
অমানিশার তিমির খণ্ডে যেন তাহাদের মুখ ঢাকা পড়িয়াছে, তাহারাই জাহান্নমের 
অধিবাসী, তন্মাধ্যই চিরকাল থাকিবে । 


২৮। ৮৯১০৪ 59 আমি যেদিন সকলকে , ৮০১ 7p ৬১১৩০ 
জড়ো করিব এবং যাহারা ! (৩৫৫5৮5৮৫৫1৩ 1.2539 421 গত 
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৩০। 155 4) সেখানে পরখ করিয়া লইবে 
যে যাহা করিয়াছে, প্রতোকেই 
তাহাদের সত্যিকার মালিক 
আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরিবে, 
এবং যে সমস্ত মিথ্যা তাহারা 
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9:৮5 525৮2 হত বক তে গত 25 
রচিয়াছিল, তাহা বিদায় গ্রহণ 7 ৩৮9১৮15৩৬৬৬ 
করিবে তি ডু 


৩১। ০১9) ৩+ 05 জিজ্ঞাসা কর-__আসমান জমীন হইতে তোমাদের জীবিকা দেয় কে? কিংব৷ 
কানের এবং চোখের মালিক কে? জীবিতকে মৃত হইতে বাহির করে কে? এবং 
কেই বা জীবিত হইতে মৃতকে বাহির করে? সকল কাজের তদবীর করে কে? 
তাহারা অবশ্যই বলিয়া উঠিবে_ আল্লাহ্‌; বল-_-তবে কেন তোমরা ভয় কর না? 


৩২। এ ০১1১; বস্তুতঃ এই আল্লাহই যে তোমাদের সত্যিকার প্রভু, অতএব সত্যের পরে মিথ্যা 
ভিন্ন কিই বা বাকী রহিল? তবু তোমরা কোথায় ফিরিয়া যাও ? 


৩৩! ০২455 এমন ভাবেই সেই অবাধ্যদের সম্পর্কে তোমার প্রভুর বাণী সত্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে 
যে তাহারা ঈমান আনবার নয় । 


একাদশ [ ৩৬৪ ] | পার! 
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আল কৃরআথ (সুরা ইউনুস) তরজম৷ ও তফ নার 
তার 


২৬ | 1১৮৯1 9150 পুণ্যাত্মা সঙজ্জনেরা আখেরাতে উত্তম মর্ধ্যাদা লাভ করিবে, উত্তম স্থান 
্ব্গধাম লাভ করিবে, বরং ততোধিক কিছু; একাধিক সহীহ হদীসে বর্তমান আয়াতে উল্লিখিত ০১১) 
বা অধিক কিছুর অর্থ “আল্লাহ্‌র দিদার” বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে। আয়াতটি পাঠ করিয়া হুযুর (দঃ) 
বলেন__বেহেশতবাসীরা যখন বেহেশতে এবং দোযখীরা চিরতরে দোষখে চলিয়। যাইবে, তখন কোন 
একজন ঘোষণা করিয়া বলিবে-ন্বর্গবাসীরা! তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র একটি প্রতিশ্রুতি যে এখনও 
বাকী রহিয়াছে । সকলে বলিয়া উঠিবে--তাহা আবার কি? আল্লাহ্‌ আমাদের পুণ্যের পাল্লা ভারী 
করিয়াছেন, আমাদের মুখ উজ্জল করিয়াছেন, দোযখ থেকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন, বেহেশতে স্থান দান 
করিয়াছেন: সকলই ত করিয়াছেন, অতএব আর কি বাকী থাকিতে পারে? এমন সময় হিজাব 
বা পর্দা অপস্থত হইবে, বেহেশতবাসীর! বিশ্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে আল্লাহ্র দিকে, মহিমময় পরম প্রিয়তম 
চির-নুন্দরের দিকে তাকাইয়া থাকিবে ; এতদিন যে ন্তামত ভোগ করিয়াছিল, যাহার পর যাহার 
বাড়া আর কোন ন্তামত থাকিতে পারে বলিয়া ছিল তাহাদের ধারনার অতীত; আল্লাহর দিদারের 
পর মনে হইবে ওসব কিছুই নয়, পরম প্রিয়তম চির-সুন্দরের দিদার সন্দর্শনের সমতুল্য কোন স্যামতই 
হইতে পারে না। অন্য কোন ন্তামতই এমন ভাবে হৃদয় মন জুড়াইতে পারে না। 

আল্লাহ ওগে। ! তোমারই কৃপায় আমাদেরে তোমার দিদার সৌভাগ্য দিও। বলা বাহুল্য 

হাশরের দিনে পুণ্যাত্মা সঙ্জনদের চেহারা কালিমাচ্ছন্ন হইবে না। তাহাদের চেহারা জ্যোতির্ময়, 
মুখ উজ্জল থাকিবে, কোন রকমের অপমান অন্থৃতাপের ছায়া তাহা স্পর্শ মাত্র করিতে পারিবে না। 
।১_ পক্ষান্তরে কাফির অবাধ্য নাফরমানদের অবস্থা হইবে ইহার বিপরীত ; 
কেহ যেন অমানিশার গাঢ় কালিমা খণ্ড তাহাদের মুখে মাখাইয়। 
দিয়াছে; আল্লাহতাঁআলা পাপীষ্ঠদিগকে তাহাদের পাপের অতিরিক্ত শান্তি দান করিবেন না বরং ইচ্ছা 
করিলে কোন কৌন পাপ তিনি মার্জনা করিলেও করিতে পারেন, সে অধিকার অবশ্যই তাহার আছে। 

২৮। ১১৫০৮ 091 95-_ আল্লাহ্তাআলা হাশরের দিনে যখন ছুরাত্মা মুশরিকদের একত্র জড়ো 


করিবেন, তখন যে যেমন শিরিক করিয়াছে তদনুসারেই সকলকে নিজ নিজ স্থানে দাড়াইয়া থাকিতে 
বলিবেন। ফলে ইহুদি খুষ্টানরা যেমন হযরত উযাইর এবং মসীহকে আল্লাহ্র পুত্র. বলিয়াছে, “আহবার” 
ও প্রুহবানপকে খোদায়ী মধ্যাদা ও অধিকার দান করিয়াছে, মুশরিকরা তাহাদের দেব দেবীকে 
যেমন পুজা উপাসনা করিয়াছে, আল্লাহ্র মত ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করিয়াছে, তাহারা তদ্রপ নিজ 
নিজ শিরিক হিসাবেই স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান থাকিবে অতঃপর আল্লাহ তাহাদিগকে পৃথক পৃথক 


করতঃ জাহান্নমে প্রেরণ করিবেন। Et 
২৯ ৷ 1১০৫4 ৮ 55 কিয়ামতের দিনের অস্বস্তিকর পরিবেশে, ভয়ংকর পরিস্থিতিতে পিতা 


পুত্র আত্মীয়-স্বজন মা-বোন, পূজ্য উপাস্ত ঠাকুর দেবতা, ভক্ত পূজারী কেহ কাহারে! নয়, সকলের 


এবং পুজারীর মধ্যে তখন বিচ্ছেদ অনিবার্য । ছুন্যাতে তাহাদের 
অবস্থা, চাচা আপন বাঁচা । পুজ্য দে নিজেদের মনের ঠাকুর দেবতা এবং অন্যান্যদের 


থা পূজারীর! 
ই ন ৰ a তা সম্বন্ধে যে সুখ-্বপপ রচনা করিয়াছিল, সেদিন 
ই রি ্ হইবে আশা ছুরাশায় পরিণত হইবে৷ সংকট মূহুর্তে তাহাদের তথা 
কথিত ED বিমুখ হইবে, সকল সম্পর্ক অস্বীকার করিয়। মুখের উপরে জবাব দিবে-_কই, 
তোমরা ত কখনো আমাদের ইবাদত বন্দেগী কর নাই! 
একাদশ [ ৩৬৫ ] পার! 


২৭ 1925 091 
তাহাদের চেহারা এমন মসীবর্ণ হইবে যে, 
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আন কুরআন (সুর ইউনুস ) তরজমা ও তফসীর 


তোমরা নিজেদের মনেই উযাইর মসীহ এবং দেব-দেবীকে খোদায়ী মৰ্য্যাদা দিয়া, যে সমস্ত খোদায়ী 
গুণ তাহাদের মধ্যে নাই, তাহাই তাহাদের মধ্যে কল্পনা করিয়া নিজের মনেই তাহাদের পৃজা করিয়াছ” 
তোমাদের কল্পনাও পুজার সংগে তাহাদের কোন সম্পর্কই ছিল না, অতএব তাহারা ত প্রকৃতপক্ষে 
তোমাদের পুজ্য নয়, তোমরা ত প্রকৃতপক্ষে তাহাদের পূজা না করিয়া তোমাদের মনের, কল্পনারই পুজা 
করিয়াছ। অতএব আমাদের কাছে কেন, আমাদের সংগে কিসের সম্পর্ক। তোমরা প্রকৃতপক্ষে 
আমাদের নয় বরং যে শয়তান তোমাদের এই প্ররোচন। দিয়াছিল, পাঠ পড়াইয়াছিল ভাহারই ইবাদত 
উপাসনা করিয়াছ। আল্লাহ্‌ সাক্ষী, তোমরা এ বিবয়ে আমাদিগকে ভিজ্ঞাসা পর্যন্ত কর নাই, আমাদের 
মতামত পর্যন্ত নেও নাই ; তোমরা যে এমন ভাবে আমাদিগকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ করিয়া আমাদেরও বদনাম 
অপমান করিবে একথা কি আমরা বিন্দু বিসর্গও জানিতাম ? 

বল৷ বাহুল্য উল্লিখিত কথোপকথন যদি হযরত উযাইর মসীহ (আঃ) প্রভৃতি জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্নদের 
সংগে হইয়া থাকে, তবে ত কথাই নাই, আর যদি দেব প্রতিমা, ঠাকুর দেবতাদের মত জড় পদার্থের সংগে 
হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে-__কাফিরদের হতাশা এবং অনুতাপের জ্বাল! যন্ত্রণা বৃদ্ধি করিবার জন্য 
আল্লাহতাআলা। তখনকার মত এই সমস্ত জড় দেবতাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার এবং বাকশক্তি দান করিবেন । 

1) এ)।:৯__সেদিন সকল মিথ্যার, সকল কল্পনা-বিলাসিতার অবসান ও চিরসমাধি ঘটিবে ; 
একমাত্র আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কোথাও আর কাহারে! কাছে আশ্রয় এবং ঠাই জুটিবেনা। সকলেই নিজ নিজ 
আমল আচরণ সেদিন নিজের সম্মুখে দেখিতে পাইবে, পাপ পুণ্য ভালমন্দের গুরুত্ব মারাত্মকতা তখন যথা 
যথ ভাবে উপলান্ধ করিতে পারিবে । 

(১১ ০+ 0} আল্লাহ্র কুদরতের অপুৰ মহিমা মানুষের জীবন যাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান; 
আকাশ থেকে পানি, সূর্য্যের তাপ, মাটির পৃথিবীর মাঁটার সংগে সংমিশ্রিত হয়, তাহা থেকেই উৎপন্ন হয় 
মানুষের আহাধ্য জীবিকা ; মানুষের চোখ কান দৃষ্টি এবং অবণী শক্তির অবদান কার? কেই বা তাহার 
হেফাযত করিতেছে? মানুষের সকল ক্ষমতা সকল শক্তি, সকল জ্ঞান, সকল বুদ্ধি কার স্থষ্টি কার দান? 
কেই বা ইহার এমন একচ্ছত্র মালিক যে যখন ইচ্ছা তাহা দিতে, যখন ইচ্ছা। তাহ! কাড়িয়া নিতেও পারে। 

নিষ্প্রাণ বীর্ষবিন্দু, ডিম্ব কোষ থেকে জ্যান্ত প্রাণী স্থষ্টি, আবার প্রাণী হইতে নিজীব বীর্য বিন্দু এবং ডিম্ব 
কোষ তৈরী কার কুদরতের লীলা? যে জাতি এবং ব্যক্তির নৈতিক আধ্যাত্মিক অপমৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহার 
মধ্যে পুনরায় জীবনী শক্তি সঞ্চার এবং একটি জ্যান্ত জীবস্ত উন্নত বলিষ্ঠ জাতির পরবতি উত্তরাধিকারীদের 
ভাগ্য বিপর্যয় এবং অধঃপতন কার অদ্বিতীয় ক্ষমতার জ্বলজ্যান্ত নিদর্শন ভিজ্ঞাসা করি ? নিখিল বিশ্বের 
শৃংখলা! ব্যবস্থা তদবীর তদারকই বা কে করিয়া থাকে, যুগের পর যুগ কে করিয়া আসিতেছে? 

বলা বাহুল্য এই স্বলজ্যান্ত জীবন্ত সত্যকে আরবের মুশরিকরাও অস্বীকার করিতে পারিত না 
তাহারাও তাহা অকু চিত্তে স্বীকার করিত! তাই তাহাদের বলা হইতেছে__যখন তোমরা নিজেরাই 
স্বীকার করিতেছ যে, আল্লাহৃতাআ লাই তোমাদের, নিখিল বিশ্বের একমাত্র মালিক, সর্ববাধিপতি অধীশ্বর, 
তখন তাহাকে বাদ দিয়! অন্যকে তাহার শরীক করিয়া ইবাদত বন্দেগী করিতে যাও কোন সাহসে ? 
কোন আকেলে? মাবুদ এবং উপাস্ত হইবার অধিকার ত একমাত্র তার, যীহার শক্তি অদ্বিতীয়, সব কিছুই 
যাহার স্থষ্টি, সর্বত্রই নিরংকুশ অবিমিশ্র আধিপত্য ধার। এই ভ্থল-জ্যান্ত সত্যের পর মিথ্যা ভিন্ন 
আর কি থাকিতে পারে; অতঃপর ইহাই একমাত্র সত্য, বাকী সব মিথ্যা। এমতাবস্থায় কোন 
বুদ্ধিমীনই কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়।৷ অন্য কোন কাহারো পুজা উপাসনা করিতে পারে কিংবা সত্যকে 
বাদ দিয়া মিথ্যাকে আকড়াইয়া থাকিতে পারে । 

০ 4055_আদিতেই যে আল্লাহ্তাআলা' তাহাদের কপালে ঈমান লিখেন নাই, তাহারা 
তাহাদের আচরণে ইহাই প্রমাণ করিল, আল্লাহ্‌র জ্ঞানে যে তাহারা কখনও ঈমান আনিবার নয় 
তাহাদের জীবনে ইহাই সত্যে প্রমাণিত হইল। ২১ | 
একাদশ ‘[ ৩৬৬ ] পারা 


CC-0. In Public Domain. eGangotri Urdu. Digitized by eGangotri Foundation 


তরজমা 
০5592 ০* ৭৯ ০ জিজ্ঞাসা কর--তোমাদের শরীকদের মধ্যে কে আছে যে স্থষ্টিকে স্থজন করিতে 
এবং পুনর্বার তাহাকে জীবিত করিতে পারে? বলিয়া দাও-_একমাত্র আল্লাহই 
প্রথম স্থষ্টি করেন এবং পুনরায় তাহা করিবেন ; তবু তোমরা কোথায় ফিরিয়া যাও ? 
৩৫। ০০৮৮ ৩ ৭৯ ৯ জিজ্ঞাসা কর-__তোমাদের শরীকদের কে আছে যে__সঠিক পথ বলিয়া দিতে 
পারে; বলিয়া দাও__আল্লাহই ত সঠিক পথ বলিয়া দেন; সুতরাং তাহার কথাই 
মানা চাই যে সঠিক পথ বলিয়! দেয়, অথবা তার যাহাকে পথ বলিয়া না 
দিলে সে নিজের পথই পায় না? অতএব তোমাদের কি হইয়াছে? তোমরা 
কিরূপ বিচার করিতে যাও? 
ri ॥o১১ ৩৬ | 8১51 £51 ৮ 9 তাহাদের অধিকাংশই কিন্ত 
নিছক ধারণ! মত চলে, ধারণা 
কিন্তু সত্য বিষয়ে কিছুই 
কাজ দেয় না; 'আল্লাহ্‌ খুব 
ভাল করিয়াই জানেন_ 
তাহারা যাহ! করে । 


৩৭। 01511950৮43. এই কুরআন কিন্ত 
এমন নয় যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
কেহ তাহা তৈরী করিতে 
পারে, তাহাত পূর্ববর্তী কালা- 
মের “তসদীক” করে, এবং 
তোমাদিগকে এ সমস্ত বর্ণনা 
করে যাহ! তোমাদের সম্পর্কে 
লিখিত রহিয়াছে, তোমাদের 
প্রভুর তরফ থেকে । ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। 


৩৪। 
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তে পার ডাকিয়া আন, যাদ তোমরা সত্য হইয়া থাক ] 
১ হা হি টি বার শক্তি তাহাদের নাই এবং কখনও বাহার হকীকত 
41 তাহারা তাহাই মিথ্য! বলিয়া বেড়াইতেছে ; 


উপস্থিত হয় নাই, J 
SE রা অনুরূপ ভাবে মিথ্যা বলিয়াছে, অতএব পাপিষ্ঠদের পরিণাম 


এ 


টা করিয়া দেখ । 
i হি রঃ কেহ কুরআনকে বিশ্বাস করিবে আর কেহ করিবে না; তোমার 
8 রর AE রই ৃ 
তাহারা তোমার মিথ্যা বাদন করে, তবে বলিয়া! দাও আমার কাজ 


2 তোমাদের কাজ তোমাদের তরে; আমার কাজের দায়িত্ব তোমাদের 


টি যাহা কর আমিও তজ্জন্য দায়ী নই । 
3 রি ] 
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আম কুরআম (সুরা ইউনুস ) তরজমা ও তফসীর 


ভক্ষ সীহ 


৩৪।৩৫ | ০+ ০৯ 4$--গগো নবী! মুশরিকদের জিজ্ঞাসা করুন যে তোমাদের শুরু এবং অস্তিত 
যখন আল্লাহরই দান, একমাত্র আল্লাহতাআলাই যখন তোমাদিগকে, তোমাদের চক্ষু কর্ণ যাবতীয় শক্তি 
ক্ষমতাকে স্থষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তোমর! নিজেরাই স্বীকার কর; এবং স্বীকার করিতে বাধ্য; 
আকাশ পাতাল ছ্যলোক ভূলোক নিখিল বিশ্ব যে তাহারই স্থষ্টি, তাহারই দান এ সত্য যেমন তোমরা 
নিজেরাই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছ ২ তোমাদের ্বীকৃতিতেই যখন তিনি সব কিছুর রক্ষাকর্তা, তখন 
শেষের সত্য মৃত্যুপরের পরিণাম ও পরবর্তী অধ্যায়, পুনবার তাহার স্থষ্টি ব্যাপারে সন্দেহ 
করিতে যাও কোন যুক্তিতে ; কোন বুদ্ধিতে? বিশেষতঃ তিনি যখন তাহারই নিজস্ব দূত, পয়গম্মরের 
মারফৎ তোমাদ্রিগকে মরণের পরে হাশরের দিনে পুনজীবিত এবং পুনরায় স্থষ্টি করিবেন বলিয়া 
দযার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন, তখন তাহা অস্বীকার করিবার, তাহার সত্যতায় সন্দেহ অবিশ্বাস 
করিবার কারণ কি থাকিতে পারে । 


যখন প্রথম অরষ্টাও তিনি, দ্বিতীয়বারেও তিনিই স্থষ্টি করিবেন, প্রথম জীবনও তার দান, 
পুনজাঁবনও তাহার অবদান, শুরু এবং শেষ, সুচনা এবং পরিসামাপ্তি যখন তীহারই হাতে, তখন 
তিনি ভিন্ন অন্ত কে আছে যে, তোমাদিগকে পথের সন্ধান দেয়? পথ দেখাইতে পারে ? সঠিক 
পথের নির্দেশ দান করিতে পারে? ছোট বড় সকলই, নিখিল স্থষ্টিই তাহার হিদায়ত এবং পথ 
নির্দেশের মুখাপেক্ষী; তাহার পথনির্দেশ ও হিদায়ত ব্যতীত কাহারো গতি নাই । তোমাদের 
দেবদেবী এবং ঠাকুর প্রতিমার! অন্যকে, তোমাদিগকে পথ দেখানো ত দুরের কথা, তাহারা 
নিজেরাই পথ জানেনা, এমন কি তাহাদের পথ দেখাইয়া দিলেও দেখিতে পায়না; চলিতে পারেনা । 
এই জড় দেবতা, পাথর প্রতিমা ত কোন ছার; স্বয়ং আল্লাহর নিকট মহলের সৌভাগ্যবান এবং 
পয়গন্বরগণ পর্যন্ত চিরকাল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন__ আল্লাহর পথ নির্দেশ এবং হিদায়ত 
ব্যতীত এক কদম চলিবার শক্তিও তাহাদের নাই; অধিকারও নাই। পয়গম্বরদের পথ 
প্রদর্শন এবং পথনির্দেশও একমাত্র এই জন্যই নির্ভরযোগ্য যে_ স্বয়ং আল্লাহতাআলাই তাহাদিগকে 
তাহা অবহিত করিয়াছেন, বলিয়া দিয়াছেন এবং বলিয়! দিবার নির্দেশ দান করিয়াছেন । এমতাবস্থায়” 
শুরু এবং শেষ, প্রারভ্ত হইতে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত যাহার হাতে, যাহার পথনির্দেশই একমাত্র 
নির্ভরযোগ্য, যিনি ভিন্ন অন্ত কেহ লক্ষ্য ত দূরের কথ! সঠিক পথেরই সান্ধান দিতে পারেনা, জানেনা. 
সেই অনাদি অনন্ত এক অদ্বিতীয় মহিমময় আল্লাহকে বাদ দিয়া মিথ্যা এবং বাতিল অক্ষম 
দুবলদিগকে তাহার শরীক সমান করতঃ পুজার অর্থ্য নিবেদন করিতে যাওয়া, আহবার রুহবান 
কিংবা পণ্ডিত পুরোহিতদের নির্দেশ মানিয়া চলার মারাত্মক পরিণাম এবং অনিবার্য্য সর্বনাশ কি 
তোমরা ভাবিয়া দেখনা ? 


৩৬। (১১:57 0৯ ০5 বলা বাহুল্য এতদসত্বেও, এমন প্রকাশ্য যুক্তি প্রমাণ বর্তমানেও মুশরিকদের 
অধিকাংশই তাহাদের নিজস্ব ধারনা, এবং অবান্তর অনুমান অনুসারে চলে; সঠিক সত্য যুক্তি 
প্রমাণ বিসর্জন দিয়া আন্দাজ অনুমানের পিছনে ছুটে। অথচ আন্দাজ অনুমান যে সঠিক সত্যের 
নিশ্চিত উদ্ধারে কোন কাজেরই নয়, তাহার প্রয়োজন মিটাইতে পারেনা একথা বলা বাহুল্য | 


৩৭। 1১৯ ৩৮ ৮ ১_-মুশরিকর! বোকার মত তাহাদের আন্দাজ অনুমানের পিছনে ছুটে । অথচ 
যে সঠিক পথ বলিতে পারে; সঠিক পথ দেখাইতে পারে তাহারই অনুসরণ সুস্থ বুদ্ধির কর্তব্য, 


একাদশ [ ৩৬৮] পারা. 
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ুবুন্ধির বিচার । বলা! বাহুল্য ছুন্য়ার বুকে একটি মাত্র কিতাব পাক কুরআনই আছে, যে সঠিক 
পথের সন্ধান দেয় ; সঠিক পথ প্রদর্শন করিতে পারে; প্রকৃত তব এবং তথ্য নিভূল নির্ভরযোগ্য 
ভাবে পরিবেশন করিতে পারে। তাহার বর্ণনার লালিত্য, ভাষার মাধুর্য, জ্ঞান, বিধি বিধান, 
আদেশ নিষেধের অলৌকিক মহিমা, গুরুত্ব, সার্থকতা ও যৌক্তিকতা বিচার করিলে বাধ্য হইয়াই 
স্বীকার করিতে হয় এমন মহাগ্রন্থ মহান কিতাব কোন মানুষের তৈরী হইতে পারেনা) মানব 
দানব যাবতীয় স্থষ্টির স্থষ্টি ক্ষমতার উর্ধে তাহা) তাহার রচনা স্থষ্টির সাধ্যের অতীত। সম্পূর্ণ 
কুরআন ত দূরের কথা; তাহার একটি ক্ষুদ্রাতিতম সুর! ও প্রণয়ণ করিবার সাধ্য কোন একজন 


কেন সমগ্র বিশ্ববাসীরও নাই । 


পাক কুরআন উদার চিত্তে পূর্বেকার যাবতীয় আসমানী কিতাব সমূহের তসদীক করে, প্রতিপাদন 
করে, তাহার সত্যতা ঘোষণা করে, তাহার মূল বিষয় বস্তু এবং ভবিষ্যৎ বাণীর সত্যতা স্বীকার করে, 
সপ্রমাণ করে। পূর্বেকার আসমানী কিতাব সমূহে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত এবং মোটামুটা সত্য, তথ্য এবং 


বিধি নিষেধাদির বিশদ বর্ণনা পেশ করে । কোন নিরপেক্ষ এবং সুস্থ বুদ্ধি মাত্রেই এই মহান কিতাবে 


সন্দেহ করিতে পারে না; নেহাৎ সত্যের খাতিরেই স্বীকার করতে বাধ্য যে এমন অলৌকিক মহিমা 


সম্পন্ন এবং অলৌকিক জ্ঞানসমৃদ্ধ জ্যোতির্ময় বাণী একমাত্র তাহারই হইতে পারে, যিনি সর্বশক্তিমান 

সমগ্র বিশ্বের পালয়িতা, সষ্টা এবং রক্ষা কর্তা, রববল আ-লামীন। 

বলিতে চাও-_কুরআন আমার তৈরী, আমার রচনা; যদি তাই 

মানুষ ; তোমরা পাক কুরআনের মত মহান গ্রন্থ নয় রা একটি 
ত থি; তোমরা জান, আমি নিরক্ষর ; 

ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম সুরার সমতুল্য একটি সুরা প্রণয়ন কর ত দেখি ; 3 ক্র ; 

জীবনে কখনো লেখা পড়া করি নাই, আমি যদি এমন করিতে পারি, তবে তোমরা কেন পারিবে 


না? তবু তোমাদের একজন নয়, নিরক্ষর নয় বরং মানব দানব, বিশ্বের যত গুণী জ্ঞানী পণ্ডিত 
ভাষাবিদ সকলে মিলিয়া ইহার একটি ক্ষুদ্রতম স্বরার মত স্থুরা প্রণয়ন করিতে বলি, তোমাদের সকলের 
ৰ থিও_-তোমরা সমগ্র বিশ্ব এক হইয়াও যদি 


সম্মিলিত শক্তির উদ্দেশ্যেই আমার এই আহ্বান। মনে রা 
চেষ্টা কর, তবুও তাহা করিতে পারিবে না, তোমাদের এমন প্রচেষ্টা কখনও সফল হইবে না; সফল 


হইবার নয় । রর ভিতর 

| প্রিকতা, অনন্সাধারণ ; মানবতা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজ নীতি, রাষ্ট্র নীতি, 
টা বা তহধীব, আধ্যাত্মিক নৈতিক, জনসেবা, স্বষ্টির আল্লাহর বন্দেগী 
উপাঁসনা ইত্যাদি মানব জীবনের এমন কোন প্রয়োজনীয় এবং কল্যাণ-ক্ষেত্র নাই, যেখানে কুরআন 
তাহার সুচিন্তিত যুক্তিনক্মত বিধি-বিধান নিয়ম নীতির অবদান পেশ করে নাই, স্থষ্টির উদ্দেশ্য 
সার্থকতার পক্ষে অপরিহার্য্য উপকরণ পেশ করে নাই। তাহার এই SAE জ্ঞান সম্পদ রি 
বত ভাণ্ডার ত আছেই তাহার বাতি মাধুর্য, ভাষ! মহিমা না SS সম্ভার, 
বর্ণনাপদ্ধতি, তাহার হৃদয়প্রাহী, অন্তু্বিপ্লব স্থষ্টিকারী এখর্য্য মহিম। বিশ্বের স বশ ভকে তাহার প্রতিদন্দিতা 
করিতে পু কাঠে চ্যালেঞ্জ করিতেছে । এই জন্যই ত পাক কুরআন যেদিন থেকে তাহার জ্যোতিশ্ময় 
চেহারার নেকাব অপদারণ করতঃ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেদিন হইতেই দৃপ্ত কণে ঘোষণা করিয়া 
আসিতেছে আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিজস্ব কালাম, তাহারই পূত পবিত্র বাণী। তাহার পৃথিবীর 
তাহার আকাশের মত আকাশ, তাহার চন্দ্র স্বর্য্যের মত চন্দ স্ব্য্য সষ্টি যেমন কাহারও 
সাধ্যে নাই, তেমনি তীহার বাণীর মত বাণী রচনাও কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়! তাহার কুরআনের মত 
কুরআন তৈরীর ক্ষমতা কাহারো নাই। 


একাদশ 
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আম কুব্আঘ (সুরা ইউনুস ) তরজম। ও তফজীর 


বল! বাহুল্য কুরআনকে নষ্ট করিবার, কুরআনকে মুছিয়া ফেলিবার অপপ্রয়াস, দুঃস্বপ্ন ও ছুশ্চে্টার 
অভাব কখনো, কোন যুগে হয় নাই, হইবেও না) কুরআনের শক্ররা সর্ব যুগেই অন্ধ বিদ্বেষ এবং 
অন্ধ আক্রোশে চক্রান্ত বড়ঘন্ত্র করিতে ক্রটী করে নাই, কিন্তু তাহাদের পণ্ড শ্রমই সার হইয়াছে, 
নিজেদের ব্যর্থতার লজ্জী অপমান এবং অর্তন্থালায়ই তাহারা পুড়িয়! মরিয়াছে, কিন্তু কুরআনের গায়ে 
আচডুটি পর্যন্ত কাটিতে পারে নাই; কুরআন আজও স্বমহিমায় সগর্বে বিরাজমান এবং কিয়ামত পর্যন্ত 
তাহার অম্লান জ্যোতিতে বিরাজমান থাকিবে। প্রতিপক্ষের ব্যর্থ প্রচেষ্টা কুরআনের মহিমা আরও 
বাড়াইয়া তুলিবে, তাহার সৌন্দর্য্য অধিকতর ফুটাইয়! তুলিবে। তাহারা সকল প্রচেষ্টা পাইবে এবং 
পাইয়াছে কিন্ত কুরআনের ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র সুরার মত একটি সুরাও আজ পর্যন্ত পেশ করিতে 
পারে নাই ; এবং “কোন দিনই পারিবে না” বলিয়া কুরআনের ভবিষ্যৎ ঘোষণারই সত্যতা সপ্রমাণ 
করিয়া চলিয়াছে এবং চলিবে। 
৮৪০০ OF 51১ aly OFF UY OLD ৬৪ 8৭ 05 8 ole omy ANI এট oY 

( বনি ইস্রায়ীল ) ২৪৬ ১০ 


৩৯। 115১5 বলা বাহুল্য কুরআনকে বুঝিয়া সুঝিয়া যে তাহার! কুরআনকে মানুষের 
রচনা বলে এমন নয়, বরং তাহাদের হিংসা বিদ্বেষ অন্ধ আক্রোশ এবং কুরআন বুঝিতে, কুরআনের 
মাহাত্য মহিম! আয়ত্ব উপলদ্ধি করিতে তাহাদের অক্ষমতাই তাহাদিগকে অনুরূপ উক্তিতে বাধ্য করে। 
তাহাদের বিচার বুদ্ধির অপব্যবহার এবং কুবুদ্ধি হেতু কুরআনের অলৌকিকতার দলীল প্রমাণ নিদর্শনাদি 
বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তাই কুরআনকে মিথ্যা বলিতে তাহাদের বাধে না। অন্ধের কাছে গোটা 
জগৎটাই অন্ধকার, চন্দ্র সূর্য্য ও আধার । 

4430 ০8 এ ১-কোন কোন তফসীরকার বাক্যটির অর্থ করিয়াছেন-__মানে মতলব তাহারা 
বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই ; কেহ বলিয়াছেন-_-“কুরআনের কোন কোন ভবিষ্যৎ বাণী তখনও তাহাদের 
সন্মুখে বাস্তবে পরিণত হয় নাই” বলিয়াই তাহারা কুরআনের তকযীব এবং মিথ্যা বাদন করে। অথচ 
ইহা কখনও কোন কিছুরই মিথ্যা সাব্যস্ততার কারণ হইতে পারে না। প্রত্যেকটি বিষয়ই তাহার 
যথ| সময়ে হইয়া থাকে, নির্দিষ্ট সময়ের উপস্থিতি এবং ঘটনা সংঘটনে বিলম্ব তাহার অসত্যতার 
কারণ হইতে পারে না, বড় জোর তাহ! মুলতবী এবং অপেক্ষা ইন্তেযারের কারণ হইতে পারে । 

৪০ । 92 ৬৭ ৫১ ৪-বলা বাহুল্য এতদসত্বেও তাহাদের কিছু লোক অবশ্যই ঈমান আনিবে ; 
অবশিষ্ট যাহারা তাহাদের দৌরত্ম্যে অবিচলিত থাকিবে, তাহার! যেন নিশ্চিত থাকে যে, তাহাদের 


'ভ্যর্থনার জন্য আল্লাহ্র আযাবের বিরাট আয়োজন রহিয়াছে; তিনি যে দূরাত্মাদের খুব ভাল 
করিয়া জানেন। | ৩ 


৪১। 41555 1-_তবুও, এত সব দলীল প্রমাণ বর্তমানেও তাহারা যদি আপনার সত্যতা 
অস্বীকার করে, আপনাকে মিথ্যা বলে, আপনার তকষীব এবং মিথ্যা বাদন করে, তবে ওগো নবী! 
আপনি স্পষ্ট বলিয়৷ দিন_-তোমাদের বুঝাইলেও যখন তোমরা বুঝ না, বুঝিতে চাও না, তখন তোমরা 
তোমাদের পথ দেখ, তোমাদের এবং আমার পথ ভিন্ন ভিন্ন: নিজ নিজ কার্য কলাপের জন্য 
প্রত্যেকেই নিজেরা দায়ী, তোমাদের দায়িত্ব তোমাদের, আমার দায়িত্ব আমার, কেহ কাহারও জন্য দায়ী 
নয়! হযরত শাহ সাহেব আয়াতটির তফসীর প্রসংগে বলেন__আপনি বলিয়া দিন_-আমি যদি আল্লাহর 
হুকুম তোমাদিগকে ভুল পৌছাইয়া থাকি, তবে আমি গোনাহগার ; আর যদি সত্য সঠিক বলি এবং 


তোমর। তাহা অস্বীকার কর, তবে তোমরা অপরাধী ৷ কোন অবস্থায়ই ত তাহ! মানিয়া নিতে 
তোমাদের ক্ষতি নাই। টড 
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পার! 


০১১4 ০4 "44 9 তাহাদের কেহ কেহ তোমার দিকে কান পাতিয়া থাকে; তুমি কি বধিরকে 
শুনাইতে চাও যদিও তাহারা বুঝিতে না পারে । 
5 ০০ ৮৬:০5 এবং তাহাদের কেহ কেহ তোমার প্রতি লক্ষ্য করিতে থাকে ; তুমি কি অন্ধকে 
পথ দেখাইবে যদি তাহারা বিচার-বুদ্ধি ও না রাখে । 
8৪1 ০18১ ১ এ॥ 01 আল্লাহ কাহারো উপর কিছু মাত্র অবিচার করেন না, বরং মানুষ নিজেই নিজের 
প্রতি অবিচার করে । 
৪৫1 ৯০2৯ 75 এ আর যে দিন তাহাদের সমবেত করিবেন, তাহারা মনে করিবে যেন দিনের একটি 
মুহূর্ত মাত্র তাহারা অবস্থান করিয়াছিল; তাহারা একে অন্যকে চিনিতে পারিবে? 
আল্লাহর সাক্ষাৎ যাহারামিথ্যা , টি টে 2 
বলিয়াছে তাঁহারা স্বস্বান্ত Fr টিতে রি 329 £294 243372 BT 
গিয়াছে; আসলে তাহারা যে; (96544195৩5৬ SICH ots | 
পথেই আসে নাই। SEE ALSO IGS 
৪৬। 42054911413. আর আমি যদি তোমাকে এ | 
ওয়াদাগুলির কোন একটা 
দেখাই, যাহা তাহাদের সংগে : 


BEERS PASS FEES 


করিয়াছি কিংবা তোমায় ওফাৎ | CE SLCHI EMG Ls 
দিই, তবুও আমারই কাছে . | 25 25462 টারিরেলো LALA 

’ [Xl TO 5 ৮৮৬ BGs 15 ৮ 
তাহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে | রি রি | 
হইবে; তাহারা যাহা করে | ০৯০৯১১৭৪৯১৯ ৫ 
অতঃপর আল্লাহই তাহার [| RCE SEO RS 


সাক্ষী । 
৮৩)" 0519 প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই 


SEIN OTE, 


ACN 4 ভর 22০ 5৮৩25 342% 
ডু একজন রসুল রহিয়াছেন 15385594495 
তাহাদের রসুল যখন তাহা | ণ 
দের কাছে পৌছিয়াছেন, EA RE SLE EG | 
ন্যায্য ভাবেই তাহাদের মধ্যে | ৮৮৮2১ 
ফয়সালা হইয়াছে ; তাহাদের . * | 9৮১4৮ > £ | 
প্রতি কোন অবিচার হয় নাই। : | AE GEASS OSA SISSIES 
৪৮। ৮৩১১৯ ১ তাহারা. বলে তোমরা | ০ SSCA IIS 33 | 
: বদি সত্য হও, তবে সে প্র 
ওয়াদা কৰে? ; 
৪৯1 41307 তুমি বলিয়া দাও_ আল্লাহ যাহা চান তদ্যতীত আমি আমার হিতাহিতেরও অধি- 
এ কারী নই, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের গন্যই এক নির্দিষ্ট ওয়াদা রহিয়াছে, সে ওয়াদা 
যখন উপস্থিত হইবে এক মুহূর্তও তখন তাহারা অগ্র পশ্চাৎ করিতে পারিবেনা। 
৫০1 01 ৯8)। তুমি জিজ্ঞাসা কর-_রাঁতারাতি অথব! দিনে পুরে যদি তাহার আযাব আসিয়া পড়ে 
গু ০ 


পাঁপিষ্ঠরা তৎপুৰে কি করিয়া লইতে পারে 
৫১৮৪) 5191 তবে কি আযাব আসিয়া পড়িবে, তখনই তোমরা তৎপ্রতি বিশ্বাস করিবে ; এখন 
২ তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ, তোমরা যে ইহারই জন্য তাড়াহুড়া করিতেছিলে । 
৫২। ৩3 ০5 অতঃপর পাপিষ্ঠদের বল! হইবে চিরস্থায়ী আযাব ভোগ করিতে থাক, যাহা কিছু 
g রর তোমরা করিতে থাকিতে, তাহারই বদলা ভোগ করিতেছ বই নয়। 
৩৭১ ] পারা 
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আনু কুর্আাম (সুরা ইউনুস) তরজমা ও তফনীর 
তফসীর 


৪২-৪৩। ০১৯০০ ০+৪:+১-কোন কোন লোক অবশ্য আপনার কথা এবং কুরআনের প্রতি 
কান পাতিয়া থাকে, লক্ষ্য করিতে থাকে; কিন্তু তাহাদের এই দেখাশুনার সংগে তাহাদের মনের কোন 
যোগাযোগ নাই; ফলে তাহা দেখা না দেখা, শুনা না শুনা উভয়ই সমান; অন্ধ বধির সদৃশ। 
ইহার কোন সার্থকতা নাই; ফলে ইহারা চোখের কানা না হইলেও মনের কানা, কান্রে কালা 
না হইলেও মনের কালা । চোখ থাকিতেও অন্ধ, কান থাকিতেও বধির । ইহাদিগকে পথ দেখান, 
কথা শুনানো আপনার সাধ্যের বাড়া । 


তাহাদের কেহ কেহ এই ভরসায়, এই আশায় আপনার প্রতি কান পাতে; লক্ষ্য করে যে__ 
অন্যান্য অনেকের জীবনে আপনার বদৌলতে যেমন পরিবর্তন আসিয়াছে, তাহাদের জীবনেও আপনি 
তদ্রুপ পরিবর্তন আনিয়া দ্রিন। অথচ এই পরিবর্তনের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে ; মানুষের 
ক্ষমতার অতীত। 


কেহ কেহ ০১৪4 ১. এবং ৩9,4: ) র অর্থ করিয়াছেন যথাক্রমে তাহাদের বুদ্ধির লেশমাত্র নাই; 
তাহারা একেবারেই দৃষ্টি শক্তি বঞ্চিত। অতএব এমতাবস্থায় তাহাদের দেখাইয়া শুনাইয়া মানানো এবং 
পথে আনা আপনার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে । 


৪৪ 5১3 এ| 01-আল্লাহ্তীআলা কাহারো প্রতি কখনো অবিচার করেন না; যাহারা 
কুরআন এবং পয়গন্থরের প্রভাব গ্রহণ করিতে পারেনা ; কুরআন এবং পয়গম্বরের মহিমা বর্ণনায় যাহাদের 
অন্তরে দাগ পড়েনা, তাহারা নিজেরাই এই বঞ্চিতির জন্য দীয়ী। তাহারা নিজেদের অনাচার এবং 
দোষ ত্রটি হেতু তাহাদের অন্তরে এই অলৌকিক কিরণ প্রবেশের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে; সূর্য্যের 
কিরণ বিকিরণে ক্রটী নাই, মলীন আরসীরই দোষ । মনের স্বচ্ছ আরসীকে যাহারা পাপের কালিমায় 
আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে ; সত্যের কিরণ প্রতিবিম্বনের যোগ্যতা নষ্ট করিয়া দিয়াছে, দোষ তাহাদেরই ৷ 
নতুব। আল্লাহতাআলা৷ সকল মানুষকেই সমঝ বুদ্ধি এবং গ্রহণ শক্তি দান করিয়াছেন সন্দেহ নাই । 


৪৫1 (৯১:০5: 4 হাশরের দিনের ভয়ংকর পরিস্থিতিতে কাফিরদের মনে হইবে যেন ছুন্যাতে 
তাহারা এক মুহূর্তের বেশী অবস্থান করে নাই; ছুন্য়ার ভোগ বিলাস আয়েশ আরাম সেদিনকার 
সংগীন পরিস্থিতিতে অতি তুচ্ছ মনে হইবে ; ছুন্য়ার জীবন অযথা বেকার কাটাইয়াছে বলিয়া তাহাদের 
অন্ুতাপের অস্ত থাকিবেনা। হাশরের দিনের বিপদ সংকুল অবস্থায়, দারুণ দুঃখ কষ্ট দেখিয়! ভাবিবে_ 
হায় দুন্যাতে যদি আরো. কিছুকাল থাকিতে পারিতাঁম তবে এত শীভ্র এমন দুর্দিন দেখিতে হইত 
না। কোন কোন তফসীরকারদের মতে তাহারা, বরযখ বা মধ্যলোকের অবস্থান কালকেই এক 
মূহুর্ত বলিয়া মনে করিবে। 


১১১৬৪-_হাশরের দিনে যদিও মানুষ একে অন্যকে চিনিতে পারিবে কিন্তু তাহাদের এই 
পরিচয় কোন কাজেই আসিবেনা, প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়৷ ব্যস্ত ; নিজের চিন্তায় অস্থির । “নিজেরেই 
মোর সামলানে। দায় পরেরে কখন স্মরি” ॥ 4৫3 এডি ও ২৯9 আ3 2 ও ILE p32 


পক্ষান্তরে যাহারা! আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ প্রত্যাশী করিয়াছে, তাহাকে মানিয়াছে, তাহার ছ্বীনধর্ম এবং 
পয়গন্থরদের তসদীক করিয়াছে, এই দারুণ পরিস্থিতিতেও তাহারা উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই। 
একাদশ [ ৩৭২ ] i: পার 
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আন কুরআব (সুরা ইউনুস) তরজমা ও তফসীর 


এ ৮ 5 ইসলামের বিজয় এবং প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার এবং কাফিরদিগকে আযাব 
দিবার যে কথা আমি তোমায় দিয়াছি ওগো পয়গম্বর! তাহার কোন কোনটা তোমার ব 
তোমাকে দেখাইতেছি ; বদরযুদ্ধ তাহার জীনন্ত স্বাক্ষর ; আর যদি তাহা সংঘটিত হইবার পুর্দেই তোমাকে 
ওফাৎ দান করি তবুও সর্দাবস্থায়ই তাহা পূর্ণ হইয়া রহিবে। কোন কারণ বশতঃ কাফিররা যদি ছুন্যাতে 
আযাব না ও পায় তবুও তাহাদের রেহাই নাই, তাহাদিগকে যে শেষ পর্যন্ত আমারই কাছে ফিরিতে 
হইবে, পলাইবে কোথায়? তাহাদের যাবতীয় কীতিকলাপ যে আমার নখ দর্পনে, ফাকির অবকাশ নাই। 


হযরত শাহ সাহেব বলেন__ইসলামের উন্নতি অভ্যুথান সংক্রান্ত আল্লাহ্র দেওয়া প্রতিশ্রুতির 
কোন কোনটা হুযুরের (দঃ) জীবদ্দশায়ই প্রতিফলিত হইবে এবং কোন কোনটা তাহার অবর্তমানে, 
ওফাতের পরে তাহার খলীফাদের হাতে, আয়াতটিতে তংপ্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত রহিয়াছে । 


৪৭। 09.) 55) 5 বর্তমান উম্মত এবং তাহার রন্থুলের বর্ণনার পর এক্ষণে সামগ্রিকভাবে 
সকল জাতি এবং সমগ্র সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে অবলম্িত নীতি বর্ণিত হইতেছে । বলা বাহুল্য ছুন্যার 
প্রতিটি জাতির মধ্যেই আল্লাহ্র রসুল পয়গম্বরগণ প্রেরিত হইয়াছেন; আল্লাহ্‌ তাহার দায়িত্ব পালন 
করিয়াছেন ; মানুষের সকল অভিযোগের পথ বন্ধ তথা “ইত মাঁমে হুজ্জৎ” করিয়া দিয়াছেন! মানুষ 
যদিও আগে থেকেই আমল আচরণ করিয়া থাকে, তবুও তাহাকে সতর্ক এবং ভালমন্দ পরিণাম সন্বন্ধে 
অবহিত, সাবধান না করিয়া আল্লাহ্‌ কাহাকেও আযাব দেননা, কাহারো শাস্তিবিধান করেন ন1। 
অপরাধ এবং দোষ সাব্যস্ত না করিয়া , পূর্বাহ্ন সর্তক না করিয়া শাস্তি প্রদান ও দণ্ড বিধানের মত 
অবিচার তাহার দরবারে নাই। কিয়ামতের দিনেও তিনি পাপী অপরাধীদের যথারীতি ন্যায্য বিচার 
করিবেন; অপরাধ এবং অভিযোগের ধারা দফা পেশ হইবে, সাক্ষ্য সাফাই হইবে ; প্রত্যেক উন্মতের 
সংগে তাহাদের পয়গম্বররা থাকিবেন, তাহাদের শুনানী ও বয়ান বক্তব্যের পরই ন্যায় এবং ইনসাফ 
সহকারে তাহাদের ফয়সালা হইবে । 

053 Y ও ৯18 ren ৬৬৪ 5:৮1582115 02230 এ 
মুজাহিদ প্রমুখ তফসীরকাবরা বর্তমান আয়াতটি কিয়ামত সম্পর্কেই অবতীর্ণ বলিয়া মন্তব্য 
করিয়াছেন। 

৪৮ | 4 05155 5 দৃরাত্মা কাফিরদের বাড়াবাড়ির অন্ত নাই। আযাবের কথা বার বার 
শুনিয়াও তাহাদের শুনা হয় না, টনক নড়েনা বরং ধৃষ্টতা দৌরাত্মের মাথা খাইয়া বলে-_আল্লাহ্‌র 
ওয়াদা কবে পূর্ণ হইবে ? তুমি যদি সত্য হও তবে তাহাতে বিলম্ব কেন? 

৪৯। 5] 3৫ -আপনি বলিয়। দিন__-আযাব প্রেরণ করা না করা আল্লাহ্র কাজ ; আমার 
তাহাতে কোন অধিকার নাই। অন্যের প্রতি আযাব প্রেরণ, অন্যের ভাল মন্দ ত দূরের কথা, আমার 
নিজের ভালমন্দ হিতাহিতের উপরও আমার কোন স্বতন্র এক্তিয়ার নাই। আল্লাহ্‌র হাতেই সব, প্রত্যেক 
জাতির জন্যই নির্দিষ্ট ম্যাদ রহিয়াছে : নির্ধারিত সময় রহিয়াছে, সেই নির্ধারিত সময় উপস্থিত হইলে মুহূর্ত 
মাত্র অগ্রপশ্চাৎ হইবে না, কেহ তাহা এক মৃহর্তও এদিক সেদিক করিতে পারিবে না! সে সময়টি কখন, 
কার জন্ত কবে নির্ধারিত রহিয়াছে, তাহার সঠিক খবর একমাত্র আল্লাহ্‌ ই বলিতে পারেন, তিনি তাহা! 
তাহার জ্ঞান এবং বিচার বিবেচনা মুতাবিক নির্ধারিত রাখিয়াছেন, তবে শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক তাহা 


আসিবেই আসিবে, তাহার কবল থেকে কাহারো অব্যাহতি নাই ৷ 
9,১৬০ 3-_-সত্যিকার অগ্রপশ্চাৎ বাক্যটির উদ্দেশ্য নয়, বরং প্রত্যেক ভাষায়ই কোন বিষয়ের 
যথা সময়ে ঠিক ঠিক সংঘটন প্রকাশার্থ অনুরূপ বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অতএব “সময় উপস্থিত 


একাদশ ২ পারা 
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আন কুরআন সুরা ইউনুস) তরজমা ও তফসীর 


হইলে পর তাহা পিছাইয়া দেওয়া সম্ভব কিন্তু তাহা আগাইয়া আনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে 1” 
এমন প্রশ্নের কোন গুরুত্ব নাই। এক কথায় হইার আভিধানিক অর্থ নয় বরং প্রচলিত অর্থই উদ্দেশ্য ৷ 


৫০। 1৭) ০১আজ তোমরা আল্লাহ্র যে আযাব এবং তোমাদের যে অনিবার্য্য সর্বনাশও 
পরিণাম সম্বন্ধে বে-পরোয়া হইয়। পাঘিব ভোগ বিলাসে ছুনয়ার কাম ধান্দায় মাতিয়| রহিয়াছ, যদি 
আল্লাহ্র আযাব রাতারাতি কিংব| দিনে ছুপুরে তোমাদের অতক্কিত আক্রমণ করে, তোমরা তখন 
আত্মরক্ষার্থ কি করিতে পারিবে; সে সময়, সে অবকাশ কি তোমরা পাইবে জিজ্ঞাসা করি । 


আযাবের মধ্যে এমন কোন্‌ আনন্দ আস্বাদ রহিয়াছে যে তোমরা তজ্জন্ত ব্যস্ত হইতেছ ; তাড়াতাড়ি 
করিতেছে? যে আযাবের কল্পনায় ও ভয়ে রোমাঞ্চ স্থষ্টির কথা, তোমাদের মত হতভাগ্যরা অন্ধের মত 
তাহারই অভার্থনা করিতেছে ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়, বিশ্ময়ের বিষয়। 


৫১। 0১191 1--আসল কথা তোমরা তাহা বিশ্বাসই করনা, তাই তোমাদের এত বে-পরোয়। 
ভাব এত নিঃশংকতা। নতুবা তোমরা তাহা থেকে আত্মরক্ষার্থ এখন হইতেই চেষ্টা করিতে । জিজ্ঞাসা 
করি_-এখন ত তাহা বিশ্বাস করনা, কিন্তু যে দিন তাহা সত্য সত্যই তোমাদের জীবনে উপস্থিত হইবে এবং 
তোমরা তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে, তখন তোমাদের সেই বিশ্বাস কি কোন কাজে লাগিবে, না 
তোমরা তখন আত্মরক্ষার কৌন সুযোগ পাইবে? কখন ও না; অসময়ের কান্নায় কোন ফল হইবে না, 
আত্ম-বিলাপই শুধু সার হইবে । তখনকার তওবা ঈমান অনুশোচনা কোন কিছুই কাজে আসিবেনা একথা 
নিশ্চিত জানিও। ০১৬০ এট ০৯ এ এ এ al 0০৪১0 als r=) 41409 (সুরা মুমিন রুকু ৫) 


৫২। ৬৪34 ০৪ কিয়ামতের দিন তাই কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলা হইবে__তোমাদের প্রতি 


অবিচার জুলুম হইতেছে মনে করিওনা, এই আযাব এই কঠোর শাস্তি তোমাদেরই কীতিকলাপের 
অনিবাধ্য পরিণাম, তোমাদের কুফুর শিরিকের বিষবৃক্ষের ফল৷ 


[ ৩৭৪ ] পার! 
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তরজমা 


৫৩| 0৯1 এ) 8542 5-আর তোমাকে তাহারা জিজ্ঞাসা করে__ইহা কি সত্য? বল-_আমার প্রভুর 


শপথ-__ইহা। প্ুব সত্য, এবং তোমর। তাহা ঠেকাইতে পারিবেনা | 


৮ 451 155 আর যদি পৃথিবীর সমস্ত কিছুও প্রত্যেকটি পাপীর নিকটে থাকে তবে অবশ্যই 


৫৪। 
তাহ! পরিবর্তে দান করিতে যাইবে এবং আযাব যখন দেখিতে পাইবে তখন মনে 
মনে আফশোস করিতে থাকিবে; তাহাদের মধ্যে ইনসাফ সহকারেই বিচার 
হইবে ; তাহাদের প্রতি অবিচারমাত্র হইবেনা। 
৫৫1 এ ৪ 01 3। মনে রাখিও_আসমানে জমীনে যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্‌র ; শুনিয়। 
রাখ-_আল্লাহ্‌র ওয়াদা ধ্রুব সত্য, তবে অনেকেই তাহা জানেনা | 
০১১৮, 14 LOUIS ৫৬ ০4৯3 এস 5৯. তিনিই জীবিত করেনঃ 
রথ (6৫. 25%: ডি রে ৫৫ ডি তিনিই মারেন এবং তাহা- 
১ 2 টার নি রই দরবারে তোমাদিগকে 
88 2 PO ই SEO 
ৰ [৫৮০ (25925 ১০৪৫2 GEIS = ৫৭ | 1081. মানুষ! তোমাদের প্রভুর 
নেয় সই নী WES) তরফ থেকে তোমাদের 
1155 রা ৩ এ a কাছে উপদেশ এবং মনের 
[5 17525542555 ব্যাধির নিরাময় আসিয়াছে, 
I 7 চিরে রর বরে রে মুসলমানদের নিমিত্ত 
পাতা র্প পপর ৮৩ হদায়ৃত এবং রহমত 
e729 32০ টা সা 
AVA, ESTE 229/34 ese Ah শব ৫৮। 401 Jt) ০5 বলিয়া দাও ! আল্লাহ্‌র 
6642 1545৩ ফযল এবং মেহেরবানীতেই, 
যার রালারে 2 দে \ ৯ 
EASES টিভি NE ECS 2) অতএব রা 
০ 22222 আনন্দ বোধ চাই, তাহারা 
Sg RE যাহা জমা করিতেছে তদ- 
1৬ 3 পেক্ষা ইহা উত্তম সন্দেহ 
০5252 দির 52 রি নাই। 
৫. 5 55553116555 | (0১১5 নু ৫৯ । (5231 ০5 তুমি বল_ আচ্ছা, লক্ষ্য 
E ০ ভিটে টু SS করিয়া দেখত-_আল্লাহ্‌ই 
| ES ETA 50 ESE যে তোমাদের জন্য জীবিকা 


৬০1 0:51 ১৮ 


৬১। 002 & 0১৯ 


একাদশ 


3৩৮৫ Ee EY SE sD 1] তু 
: IEEE ছিল 


অবতারণ করিয়াছেন, অতঃ 
পর তোমরাই তন্মধ্যে 
কোনটা হালাল ঠাওরাইয়াছ ; জিজ্ঞাসা কর-_আল্লাহ্‌ই কি 
দিয়াছেন অথবা তোমরা আল্লাহ্‌র উপরে মিথ্যা রচনা 


কোনটা হারাম এবং ৫ 
ডা নির্দেশ 


রে | কিয়ামতের দিন সম্বন্ধে তাহাদের 
যাহারা মিথ্যা রচনা করে, কিয়ামতের ই 
রা সর [হ্‌ ত মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেন কিন্তু অনেকেই তাহার 


f ই থাক ন! কেন, কুরআনের যাহা কিছু পড়েনা কেন, এবং 
রুনা কেন, তোমরা যখন তাহাতে মশগুল হও, আমি 
তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি; আসমান জমীনের 
বা (তদপেক্ষা ছোট বড় এমন কিছুই নাই, যাহ! তোমার প্রভুর 


ভি 
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আন কুরআৰ (স্বরা ইউনুস) তরজমা ও তফসীর 
তফসীর 


৫৩। ৯1 474০ ১--কাফিররা তোমাদের সবিম্ময়ে জজ্ঞাসা করে_ইহা কি সত্য? আমরা 
কি সত্যসত্যই মৃত্যুর পর আবার জীবিত হইব এবং অনন্তকাল আযাব ভোগ করিতে থাকিব? আমাদের 


অস্থিপঞ্জরও যখন মাটাতে মিশিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে তারপরও কি আমরা নৃতন জীবন 
লাভ করিব? 


আপনি বলিয়া দিন ওগো নবী! ইহাতে বিম্ময়ের, অবিশ্বাসের কি আছে; ইহাত হইবেই 
হইবে, ইহা অপরিহার্য্য অবিসম্মাদিত খ্চব সত্য; তোমরা চুর্ণ-িচুর্ণ হও, আর মাটীতে মিশিয়া যাও 
এই অনিবাধ্য সত্য কিছুতেই ঠেকাইয়া, রাখিতে পাবিবে না, আল্লাহ্‌কে প্রতিরোধ করিতে পারিবে 
না; তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে কিছুতেই, পলাইয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। অনুরূপ 
মৰ্মেই পাক কুরআনের অন্যত্র বণিত দুইটি আয়াত য্থাক্রমে সুরা “সাবা” এবং সুর! “তাগাবুন” 
মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। 


চি এ) 3 ৩৮ 0 ৭9. LUG 919১5 9:51 dbs 
০১ D3 uh 003 1514 2 ul 19045 onl 5) 
হাফিয ইবনে কসীর (রঃ) তিনটি আয়াতকেই তাই পরকাল সংক্রান্ত বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন । 


৫8 | ০০৪ এ ০15) ১_কিয়ামতের সংগীন পরিস্থিতিতে বিপন্ন অনন্যোপায় দূরাত্ম৷ পাপীষ্ঠরা 
যদি সম্ভব হয় তবে বিশ্বের সমস্ত সম্পদ বিনিময়ে দিয়া আত্মরক্ষা এবং মুক্তির প্রয়াস পাইত ; যদি 
ঘটনাক্রমে নিখিল বিশ্বের সমগ্র সম্পদও তাহাদের হাতে থাকে তবে প্রাণের দায়ে আত্মরক্ষার তাগিদে 
মুক্তিপণ স্বরূপ তাহা দিতে সংকোচ মাত্র বোধ করিত না, বরং সাগ্রহে তাহা উৎসর্গ করিতে যাইত ৷ 
আযাবের সম্মুখীন হইয়া তাহারা মনে মনে অত্যন্ত অনুতাপ এবং লজ্জা বোধ করিবে । লোকের 
সম্মুখে যাহাতে তাহাদের অবস্থা প্রকাশ না-পায় তজ্জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিবে; বলা বাহুল্য তাহাদের 
কোন প্রচেষ্টাই সফল হইবে না; অবশেষে তাহাদের সকল অপকীতি এবং অপরাধ সর্ববসমক্ষে প্রকাশ 
পাইবে, তাহারা অপমানিত অপদস্ত হইবে । বাধ্য হইয়া বলিবে_-ঞ॥ ৮:2 ৪ ৮১৪ ৬১০ ০১০০ হায় 
আল্লাহ্র দরবারে কতই না অপরাধ করিয়াছি। হায় আমরা যদি ইহা থেকে গাফিল না থাকিতাম। 


৫৫ এ 0। ১1__আল্লাহতাআলাই আকাশ পাতাল ছ্যুলোক ভূলোক নিখিল বিশ্বের বিশাল 
সাআ্াজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি ; সমস্ত কিছুই তাহার অধীন, তাহার সম্পত্তি, সর্বত্রই তাহার রাজত্ব ! 
অতএব অপরাধী আসামীর পক্ষে পলাইয়া আত্মরক্ষার কোন স্থান নাই, কোন পথ নাই ; কোন উপায় 
নাই; তবুও তাহারা নিজেদের দু্বু্ধি দুর্ভাগ্য হেতু এমন নির্ঘ্যাত সত্য সম্বন্ধে উদাসীন রহিয়াছে; 
কিছুতেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না; তাই যাহা মনে আসে, যাহা মুখে আসে তাহাই 
অসংকৌচে উদগীরন করিতেছে । ভাবিয়া দেখে না__যখন জীবন মৃত্যু আল্লাহ্‌র হাতে, প্রথমবারেই 
যখন তিনি স্থষ্টি করিয়াছেন, তখন পুনরায় জীবিত করিতে তাহার পক্ষে অসুবিধা কোথায়? 


৫৭। ৮1 ৬1 ৮ আয়াতটিতে পাক কুরআনেরই অলৌকিক মহিমার প্রতি ইংগিত বর্তমান! 
কুরআন আদ্যোপান্ত কল্যাণ বাণী এবং উপদেশ; মানুষের অকল্যাণ, অমংগল থেকে বারণ করে, 


মানুষের মনের দূরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়ে কুরআনের ব্যবস্থা বিধান অদ্বিতীয় । কুরআন আল্লাহ্‌র সন্তোষ 


প্রস্গতা এবং সান্ধ্য সন্বর্শনের পথ প্রদর্শক ; কুরআন তাহার অনুসারী অনুগামীদিগকে ছুন্য়া আখেরাতে 
আল্লাহ্‌র রহমতের যোগ্য উপযুক্ত করিয়া তোলে । 


একাদশ [ ৩৭৬ ] . পারা 
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আন কুর আম (সুরা ইউনুস) তরজমা ও তফনীর 


কোন কোন মনীষীদের মতে বর্তমান আয়াতে মানবাত্মার উন্নতি অভিযানের বিভিন্ন মঞ্জিল এবং 
উন্নত সোপানের প্রতি ইংগিত রহিয়াছে। যথা-_অন্তায় অনুচিত কাধ্যকলাপ এবং আল্লাহ্‌র অপ্রিয় 
আচার আচরণ পরিত্যাগ করতঃ বাহ্যিক শুদ্ধি সংস্কার (২) দুষিত আকায়িদ এবং ভ্রান্ত প্রত্যয় 
বিসর্জন দিয়া অন্তরের পরিশুদ্ধি (৩) নির্মল, নি্ধলুষ, বিশুদ্ধ সত্য আকীদা প্রত্যয় ভাবধারা এবং 
উন্নত স্বভাব চরিত্রের অলংকার পরিধান (৪) অন্তর বাহির সাধিক সংস্কার শুদ্ধি দ্বারা আল্লাহর 
রহমতের অমৃতধারায় পরিতৃপ্তি; আয়াতে উল্লিখিত "৮০১০ - 242" 5১৯ - 4০১ শব চতুষ্টয়ে 
আধ্যাত্মিক অভিযানের উক্ত চারিটি সোপানের প্রতিই যথাক্রমে ইংগিত রহিয়াছে । বলা বাহুল্য পাক 
কুরআনের অন্ুদরণেই মানবাত্ম। তাহা অতিক্রম করিতে পারে । 


বিশ্ববিখ্যাত তফসীর বিশারদ ইমাম ফখরুদ্দীন রাষী (রঃ )র ব্যাখ্যা মতে উল্লিখিত শব্দ চতুষ্টয়ে 
যথাক্রমে শরীয়ত, তরীকত, হকীকত, এবং নবুওতও খিলাফতের প্রতিই ইংগিত রহিয়াছে । 


৫৮1 14৫ 4৮ _-বলা বাহুল্য আল্লাহ্র ফযল অনুগ্রহে খুশী এবং আনন্দ প্রকাশ স্বাভাবিক। 
আনন্দিত হইবারই কথ। ; কিন্তু সর্ব বিষয়েই সতর্কতা চাই। যে কোন ন্যামতকে আলাহ্‌র টি 
অবদান মনে করিয়া আনন্দ প্রকাশ যেমন প্রশংসনীয়, তেমনি তাহাতে আত্ম-বিস্ৃত আত্ম-গবিত হইয় 
উল্লাস আল্ফালন নিন্দনীয় এবং সর্ববনাশী। ফেরাউন-দোসর কারুণকে আল্লাহতাআলা অগাধ ধন সম্পদ দান 
করিয়াছিলেন ; হতভাগ্য কারুণ তাহাতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং কৃতজ্ঞত, স্বীকারত কথা, টা 
বলিতে থাকে--আমার জ্ঞান বুদ্ধি এবং যোগ্যতা বলেই আমি ইহা লাভ করিয়াছি, 64 ple ৬৫০ এ 
উত্তরে তাহাকে সতর্ক করিয়া বলা হয় _বড়াই করিও না; বাইর ক 
বড়াই করে আল্লাহ্‌ তাহাদের ভালবাসেন না। ০১৯০ ল্ণ J aldol co 

আল্লাহর কৃপা করুণা এবং রহমতই আসল সম্পদ; তাহারই সন্ধান চাই। তজ্জন্য সাধন! 
করাই মানুষের মহান কর্তব্য ৷ পা তায 

১) ০4) যে মহান কিতাব পাক কুরআন মানুষের জন্য নস হত, রাময়, হিদায়ত 
এবং রা মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি রে সু 
তাহাই নির্ভরযোগ্য অনুসরণযোগ্য । আল্লাহ্‌র নির্দেশাদির সঠিক পর হালা র্ ঠা 
বিষয় বস্তুর সঠিক পরিচয় একমাত্র কুরআন দ্বারাই সম্ভব, কুরআন রে দা তে এও 
দূরাত্মার!!. তোমাদেরই উপকার উপভোগ নিমিত্ত আল্লাহ্‌ তোম রে যে পন রা 
দিয়াছেন, তাহার অনুমতি না লইয়াই নিজেদের মনে নিজেদের ইচ্ছামত নও নকিছু রর টে 
কোন কিছুকে হারাম বলিয়া তোমরা কোন আকেলে সিদ্ধান্ত নিয়াছ। এ অধিকার তোমা গকে কে 
দিয়াছে; আল্লাহর দেওয়া দান হালাল হারাম করিবার অধিকার তোমরা কোথায় পাইলে? টা 
এমন নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া কি তোমরা বলিতে পার, প্রমাণ করিতে পার? অথবা এমনিই 
লা মিথ্যার বেসাতি করিয়! চলিতেছ ? বলা! বাহুল্য মুশ নু এ আচরণ যে বন 
প্রতি মিথ্যা আরোপ, আল্লাহ্‌র সম্পর্কে অসত্য প্রচার বই কিছু নয়, আগামী আয়াতে তাহাই সু 


ভাষায় বণিত রহিয়াছে। 

তত ১301 :৮5-_যাহারা আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করে, তাহারা ভাবিয়াছে কি? 
ভিউ হি মনে করিয়াছে? তাহার! কি মনে করিয়াছে কিয়ামতের কথা, কিয়ামতের 
5 কথা? কিয়ামত আসিবে না অথবা আযাব হইবেনা? ভুল সে ধারণা । 
নি আযাব অনিবার্ধ্য অপ্রতিরোধ্য সত্য, তাহাকে ঠেকাইবার টলাইবার ক্ষমতা 
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আন কুরআমা (সুর! ইউনুস) তরজম। ও তফনীর 


তাহাদের নাই; কাহারো নাই । ছুন্যাতে যদি আল্লাহ্‌ তাহার কৃপাগুণে, উদার রহমতে অপরাধীকে 
তৎক্ষণাৎ শাস্তি প্রদান না করিয়া সময় দেন, অবকাশ দেন তবে তাহাতে ভুল বুঝিবার নিশ্চিন্ত হইবার 
কোন কারণ নাই। আল্লাহ্তাআলা মানুষের দোষ ক্রটী অপরাধের তৎক্ষণাৎ শাস্তি না দিয়া অনেক 
সময় অপরাধীকে আত্ম-দতর্কতা ও আত্ম-সংশোধনের সুযোগ দান করিয়া থাকেন ; তাহার এই উদারতা 
এবং দরদ রহমতের অপব্যবহার করতঃ যদি কেহ আত্ম-সতর্কতা আত্ম-সংশোধন এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের 
কৃতঙ্তা নিবেদনের পরিবর্তে ধৃষ্টত৷ দৌরাত্মের সীমা অতিক্রম করে, তবে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া 
তাহাকে আযাব এবং শাস্তি প্রদান করিতে হয়। 
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৬১। ১৬ ০১ ১-আছ্যোপান্ত নসীহত নিরাময়, হিদায়ত ও রহমত পাক কুরআনের জ্বলন্ত 
মহিমা সত্বেও জ্ঞান চক্ষু উ্মীলনের পরিবর্তে নিজের মন গড়া কুসংস্কার আকড়াইয়া ধরে এমন হতভাগ্য 
লোকের অভাব নাই ; এমনকি আল্লাহ্‌র সম্পর্কে মিথ্যা রচনা ও মিথ্যা রটনায়ও তাহারা সংকোচ মাত্র 
বোধ করে না। বর্তমান আয়াত তাই সতর্ক করিয়া বলিতেছে-_মান্ুষের অবস্থা ভাবিয়া দেখ; 
রম্থলের আদর্শ লক্ষ্য কর; রম্থল সবক্ষণ আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী, তাহার বাধ্যতা আনুগত্যের প্রতিমূতি, 
আল্লাহ্‌র স্থষ্টি এবং জনসাধারণের দরদ সহানুভূতিতে তাহার হৃদয় মন উদ্বেলিত, জন-দরদ ও সৃষ্টি 
দরদের জীবন্ত স্বাক্ষর অনুপম আদর্শ তিনি। বিশেষতঃ কুরআন পড়া এবং পড়াইবার বেলায় তাঁহার যে 
অলৌকিক মহিমা প্রকাশ পায়, তাহা অতুলনীয় অনির্ঘচনীয়। পাক কুরআনের অব্যর্থ অন্তর দ্বার! তিনি 
আল্লাহ্র পথে, মানব সংস্কারে যে অক্লান্ত সাধনা এবং জিহাদ করিতেছেন, সমস্তই আল্লাহ্‌র সম্মুখে; 
অন্তান্ত মানুষও যাহা কিছু করে তাহাও সমস্তই আল্লাহ্‌র নখ দর্পনে, মানুষ তখন তাহাকে ভাবিতে 
পারে না, দেখিতে পায় না, পাইতে পারে না; তিনি কিন্তু সর্ববক্ষণই মানুষকে লক্ষ্য করিতেছেন ' 
2 4০ ৭৮ 557 এ ০৪ ছ্যলোকে ভূলোকে, আকাশে পাতালে বিশ্বের যেখানে যা কিছু থাক না 
কেন, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম ছোটবড় তিলার্ধ পরিমাণ কিছুও তাহার অগোচর নাই । অতীত বর্তমান 


টি এমন কিছু নাই যে তাহার খোলা কিতাব জ্ঞান গ্রন্থ বা লওহে মহফুষে লিখিত না 
বহয়াছে। 


পয়গম্বর থেকে সাধারণ মান্গুষের অবস্থা যখন এই, তখন এই দূরাত্মারা কোন সাহসে আল্লাহ্‌র 
নামে মিথ্যা রচনা করে, মিথ্যা রটনা করিতে যায়; তাহাদের কোন কিছুই যখন চির কাছে 
গোপন নাই, গোপন থাকিবার নয়, তখন কিয়ামতের বিচার দিন, প্রতিফল দিন সম্বন্ধে তাহারা কি 
মনে করিয়া রাখিয়াছে? তাহারা কি মনে করে সেদিন তাহারা অব্যাহতি পাইয়া যাইবে, আল্লাহকে 
ফাকি দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে? বলা বাহুল্য তাহারা তাহাদের আচরণের যথাযোগ্য 


শাস্তি সেদিন ভোগ করিবেই করিবে । আল্লাহ্‌র মার, বড় মার | 
র্‌ ব্‌ বর মার, বড় মার; থেকে তাহাদিগকে রক্ষা 
করিবার কেহই নাই। Ee টু 
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৬২1 549 1১ মনে রাখিও__আল্লাহ্র বন্ধু যাহারা তাহাদের কোন ডর ভয় নাই, এবং তাহারা 
আফশোসও করিবে না। 
৬৩1 1954 9:5)1 যাহার! ঈমান আনিয়াছে এবং ভয় করিতে থাকিয়াছে। 
৬৪। 5১48) ০3! পাখিব জীবনে এবং পরকালে তাহাদের জন্য আনন্দ-সংবাদ রহিয়াছে, আল্লাহর 
কথা বদলাইবার নয়; ইহাই যে বিরাট সাফল্য ৷ 
১): 3 5 তাহাদের কথায় দুঃখিত হইবেন না, সকল শক্তি আসলে আল্লাহরই, তিনিই 
শুনেন, তিনিই জানেন। 


৮ ১১১১ 114 Oss 


৬৫। 1815 


৬৬। (54 0131 শুনো! আসমানে, জমীনে 
যে কেহ রহিয়াছে সকলেই 
আল্লাহ্‌র ; আর আল্লাহ, ভিন্ন 
শরীকদের যাহারা ডাকে 
তাহাদের পিছনে পড়িয়া 
থাকা কিছুই নয়, তাহারা ত 
শুধু তাহাদের খেয়ালের পিছনে 
ছুটিয়া চলিয়াছে ; কিছুই নয় 
তাহারা শুধু আন্দাজের ঘোড়া 
ছুটাইতেছে। 

৬৭। ০৯ 311 ৯ তিনিই ত তোমাদের আরা- 
মের জন্য রাত এবং দেখাইবার 
জন্য দিন তৈরী করিয়াছেন; 
যাহারা শুনে তাহাদের পক্ষে 
ইহাতে নিঃসন্দেহে নিদর্শনাদি 
বিদ্যমান রহিয়াছে । 

৬৮ | ১৬115) তাহারা বলে-_আল্লাহ, পুত্র 
ধারণ করিয়াছেন ; পাকপবিভ্র 
তিনি; তিনি_ বেনিয়াষ ; 
আসমান জমীনের যাহা কিছু 
সবই তার। তোমাদের কাছে 
ইহার কোন সনদ নাই, 


সা 
3 তৌমরা যাহা জান না আল্লাহ্‌র প্রতি কেন সেই মিথ্যা বলিতে যাও ? 
বলিয়া দাও__যাহারা আল্লাহ্‌র সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তাহাদের কল্যাণ নাই । 


৭০1 ১1 6০ সামান্য মাত্র উপভোগ ছুন্য়াতে করিয়া নিক, অতঃপর আমার কাছে তাহাদের 
ফ্রিতে হইবে। আমি তখন তাহাদের কুফুরের পরিবর্তে কঠিন আযাব ভোগ 
করিতে বাধ্য করিব। 
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আনু কুরআৰ ( সুর! ইউনুস) তরজমা ও তফসীর 


৬২। 519 131-__ঘাহারা আল্লাহ্‌র পিয়ারা, আল্লাহ্‌র বন্ধু, কিয়ামতের দিনে তাহাদের কোন 
ডর ভয় থাকিবেনা, ছুন্য়ার বিরহে তাহারা ছুঃখ-কাতরও হইবেনা। বিখ্যাত তফসীরবিশারদ হাফিয 
ইবনে কসীর (রঃ) হদীস কুরআনের বর্ণনা পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটির এই তফসীরই করিয়াছেন । 


কোন কোন তফনীরকার আয়াতটির ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করতঃ বলিয়াছেন__আল্লাহ্‌র যাহারা ওলী 
বন্ধু, আশংকাজনক ঘটনা তাহাদের জীবনে ছুন্য়াতেও হয়না, আখেরাতে নাই। ইপ্সিত বস্তু 
হারানোর অনুতাপ আক্ষেপ এবং শোক ছুঃখও তাহাদের নাই । তথা শুধু যে তাহারা আল্লাহ্‌র ভয় 
আখেরাতের ভয় দুঃখ থেকে মুক্ত থাকিবে তাহাই নয়; বরং জাগতিক ভয় অনুতাপ থেকেও তাহারা মুক্ত 
থাকিবে । কামেল মুমিন. আল্লাহ্র ওলীদের মন যেহেতু একমাত্র আল্লাহর প্রেমে ভরপুর : আল্লাহর 
উপরে একান্ত নির্ভরশীল ; প্রতিটি ঘটনা, জীবনের প্রতিটা আলেখ্য তাহারা আল্লাহ্‌র জ্ঞান এবং আল্লাহ্‌র 
বিচার বিবেচনা প্রস্তুত বলিয়া মনে প্রাণে বিশ্বাস করে; তাই শক্রর শত্রুতা, বিরোধীর বিরোধিতা 
হেতু তাহাদের মন ভীত সন্ত্রপ্ত এবং কোন দুঃখ বিপদ হেতু তাহাদের অন্তর আহত হয়না! ভয় দুঃখ 
তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারেনা । আপাত দৃশ্যে যত ভয়ংকর বেদনাদায়ক অবস্থাই হউক না কেন, 
তাহার পরিনাম সম্বন্ধে নিশ্চয়তা তাহাদের মনে সত্যিকার ভয় দুঃখের রেখাপাত করিতে পারেন৷ : আমল 
পায়না। 


৬৩। 1১,৭। ১২১1 আল্লাহ্‌র উল্লিখিত ওলী বন্ধুদের পরিচয় নিদর্শনই বর্তমান আয়াত পেশ 
করিতেছে । কামিল মুমিন মুত্তকীই আল্লাহ্‌র ওলী। ঈমান এবং তাকওয়ার স্তরভেদ হিসাবেই তাহাদের 
স্তরভেদ; ঈমান এবং তাকওয়া অনুপাতেই প্রত্যেকের মর্যাদা । মুলতঃ মুমিন মুত্তকী মাত্রেই আল্লাহর 
ওলী বন্ধু হইলেও কাহারও নিকট উল্লেখ যোগ্য এবং বিশেষ পরিমাণ ধন না হইলে যেমন তাহাকে ধনী 
বলিয়া অভিহিত করা হয়না, তেমনি উল্লেখ যোগ্য এবং বিশেষ পরিমাণ ঈমান তাক্‌ওয়ার অভাবেও 
কাহাকেও ওলী নামে অভিহিত করা হয় নাঁ। দশ পাঁচ টাকাও যেমন ধন এবং দশ বিশ লাখও তেমনি 
ধন, তবুও দশ পাঁচ টাকার মালিককে কেহ যেমন ধনী বলিতে যায় না, তেমনি নামে মাত্র ঈমান তাক্ওয়া 
থাকিলেই প্রকৃত ওলীর মহান মধ্যাঁদা লাভ হয়না । 


উল্লিখিত পরিমাণ ঈমান তাকওয়া, বেলায়ত বা ওলীত্বের কিছু কিছু নিদর্শন হদীস শরীফে বর্ণিত 
রহিয়াছে । যথা তাহাদের দেখিলে আল্লাহ্‌র কথা মনে পড়ে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি অকৃত্রিম আন্তরিকতা 
ও দরদ ভালবাস! তাহাদের অন্তরে থাকে ; আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্যের আশংকা ভয়, ছুন্য়ার প্রতি আসক্তি এবং 
তাহার অভাবে অনুতাপ আফশৌ'স থেকে তাহাদের হৃদয়-মন দূরে সরিয়া থাকে । 


৬৪। ৬১৪ ০৪)-_আল্লাহ্‌র ওলী আউলিয়াদের জন্য পরকালের সুখ এবং সুখসংবাদ সুখের 
স্র্গধাম ত আছেই, অধিকন্ত ছুন্য়াতেও তাহাদের সুখ সংবাদের অন্ত নাই। পয়গম্বরের বাচনিক 
১১০১০ ৯৯ 3 ১ ৮৪4০ ১৯) র ঘোষণা, মৃত্যুকালে তাহাদিগকে সম্বোধন করতঃ আল্লাহর ফিরিশতাদের 
০১১০১ (5 sl al 1১১৯ 4, সত্য সঠিক স্বপ্। নিজে নিজের সম্বন্ধে নিজের অথবা অন্তের সুস্বগ 
দর্শন, হদীস শরীফের বর্ণনা অনুসারে যাহা নবুওতের ছিয়াল্লিশ ভাগের এক ভাগ, আল্লাহর বিশেষ সাহায্য 
মদদ, আল্লাহ্র বিশিষ্ট এবং প্রিয়জনদের মহলে এমন কি অনেক সময়ে সর্বসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা 
জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও তারীফ এবং শুভচা প্রভৃতি পাখিব সুখ সম্পদ তাহাদের জন্য রহিয়াছে। 
আল্লাহ্‌র কথার পরিবর্তন নাই ; নড়চড় নাই। তিনি যাহা বলিয়াছেন, যে কথ! দিয়াছেন, তাহার 
এদিক সেদিক এবং রদবদল কখনও হইবার নয় 


একাদশ ্‌ [ ৩৮০ ] পারা 
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জান কুরআন (সুরা ইউনুস) তরজমা ও তীর 


৬৫ 815 4১ ১১-অতএব ওগো নবী! আপনি এই সমস্ত দূরাত্মাদের কথায় তাহাদের 
অভদ্র উক্তিতে ব্যথিত মনঃক্ষুন্ন হইবেন না। প্রভাব প্রতিপত্তি, প্রাধান্য, মর্ধ্যাদা সকলই আল্লাহ্‌র হাতে; 
তিনি সকলেরই সকল কথা শুনিতে পান, সকলের সকল অবস্থা খুব ভাল করিয়া জানেন। তিনি শেষ 
পর্যন্ত সত্যকে বিজয় গর্বে গর্ধিত মহিমান্বিত এবং বিরুদ্ধাচারী সত্যন্রোহীদিগকে পরাজিত অপদস্ত 
অপমানিত করিয়া ছাড়িবেন । এবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন । 


৬৬। 01 ১।__আকাশ পাতাল আসমান জমীন ছ্যুলোক ভূলোক বর্গ মৰ্ত্য নিখিল বিশ্বের 
বিশাল সাস্রাজ্য সমস্ত কিছুই আল্লাহর অধীন, আল্লাহ্‌র হাতে; সকল কিছুর একচ্ছত্র অধিপতি এবং মালিক 
তিনি; মুশরিকরা যে গয়রুল্লাহ. কে আল্লাহ্‌র শরীক করিতে যায়, ইহা তাহাদের কল্পনা এবং অনুমানের 
উর্বর চাষ মাত্র; ইহার কোন ভিত্তি নাই, মাথামু নাই; ইহার সপক্ষে কোন যুক্তি নাই, প্রমাণ নাই। 
তাহার! কল্পনার তেপান্তর মাঠে খেয়ালের ঘোড়া ছুটাইয়া চলে মাত্র । 


৬৭। 4৯> 5501 5৯-__দিবারাত্রি, দিনের আলো! রাতের আধার তীহারই স্থষ্টি। ভাল মন্দ কল্যাণ 
অকল্যাণ প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ সত্যও তাহারই স্থষ্টি। আয়াতটিতে অগ্রিপূজকদের ভ্রান্ত প্রত্যয়ের তীব্র 
প্রতিবাদ সুস্পষ্ট । অধিকন্ত আধারের পর আলোর, রাতের পর দিনের আবির্ভাবে রাতের অন্ধকারে 
নিমজ্জিত অদর্শনীয় বস্তু যেমন পরিলক্ষিত উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তেমনি মুশরিকদের এই কল্পনার অন্ধকার 
জাল ভেদ করিয়া পাক কুরআনের দীপ্ত ভাস্করের উদয়ও আল্লাহ্‌র মহান অবদান ; মানুষের কল্যাণ 
পথের দিশারী, মানুষকে যে তাহ! মুক্তির পথ দেখাইয়া চলে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


৬৮1 | 5৯0 150-_-আয়াতটিতে খৃষ্টানদের ভ্রান্ত প্রত্যয়ের তীব্র প্রতিবাদ সুস্পষ্ট ; খৃষ্টানরা যে 
হযরত মসীহ (আঃ) কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করে তাহার অর্থ কি? ইহার অর্থ যদি এই হয় যে 
হযরত মসীহ (আঃ) আল্লাহর সাক্ষাৎ পুত্র, তবে এতদপেক্ষা নির্জলা মিথ্যা কিছুই হইতে পারেনা; একথা যে 
সর্বিব মিথ্যা ইহা সর্বজনবিদিত । আল্লাহ্র স্ত্রী পরিবারই নাই যে তাহার সন্তান জন্মিতে পারে; তাহার 
মহিমা যে ইহার উর্ধে সন্দেহ নাই | আর যদি ইহার অর্থ হয় যে-হযরত মসীহ (আঃ) তাহার সাক্ষাৎ 
পুত্র না হইলেও পালক পুত্র, আদরের সন্তান, সেহের দুলাল, তবে জিজ্ঞাসা করি আল্লাহ্‌র এমন কি দায় 
পড়িয়াছে যে, তিনি পালক পুত্র গ্রহণ করিতে যাইবেন ; তাঁহারই এক স্থষ্টিকে সন্তানের মর্যাদা দিবেন? 
তাহার কি সন্তান না পাওয়ার দুঃখ ছিল, ধনসম্পদের ওয়ারিশ উত্তরাধিকারী কে হইবে তজ্জন্য দুশ্চিন্তা 
ছিল? অথবা তাহার অবর্তমানে তাহার বংশ রক্ষার প্রশ্ন ছিল? কিংবা বার্ধক্য, দুঃখে শোকে আপদে বিপদে 
সহায় সাহায্য কারী এবং অন্ধের যষ্টির জন্য দুশ্চিন্তা ছুর্ভাবনা ছিল যে তিনি হযরত মসীহ (আই) কে সন্তান 
গ্রহণ কারিতে গেলেন ? তিনি ত সর্বাবস্থায়ই বে-নিয়াষ, অমুখাপেক্ষী, বরং সকলেই তাহার নিয়াযমন্দ 
এবং মুহতাঁজ মুখাপেক্ষী ৷ পুত্র পৌত্রাদির কোন সখ আহ্লাদ তাহার নাই! সকলেই তাহার স্থষ্টি, তাহারই 
অধীন। তিনি স্রষ্টা, সকলের পালয়িতা। শ্রষ্টা এবং স্ষ্টির মধ্যে, শিল্পী এবং শিল্পের মধ্যে বংশসুত্রের 
শুই উঠেন।। এমন উর্বর কল্পনার অবকাশও তাহাতে নাই; এমতাবস্থায় সনদ প্রমানবিহীন এহেন 
অবান্তর উক্তি অপেক্ষা, বড় অন্যায় এবং মারাত্মক পাপ অপরাধ আর হইতে পারেন! । 


085 01 57এরপ মিথ্যা উক্তি যাহার! করে, যাহারা আল্লাহ্র সম্পর্কে এমন মিথ্যা 


৬৯1৭০ | 
রচনা করে, রটায়, তাহারা যত শক্তিশালী, যত সমৃদ্ধি সম্পন্ন হউক না কেন, প্রকৃত কল্যাণ, যথাৰ্থ মংগল 
এবং সাফল্য তাহাদের কপালে নাই | যথাৰ্থ সাফল্য লাভে তাহার! চির-বঞ্চিত [| ছুন্য়ার যে কয়টা দিন 


সুখ আহ্লাদ করিয়া নেয় নিক, অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছেই ত ফিরিতে হইবে, তখন টের পাইবে ইহার 
পরিণাম কি? 
একাদশ [০ পারা 
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তরজমা 


৭১। pele 0515 


আর তাহাদিগকে নৃহের অবস্থা শুনাইয়া দাও , যখন তিনি তাহার জাতিকে 


বলেন_-আমার জাতি! আমার অবস্থান এবং আল্লাহ্‌র আয়াত দ্বারা তোমা- 
দিগকে উপদেশ দান যদি তোমাদের পক্ষে দুঃসহ বোধ হয়, তবে আমি আল্লাহ্‌র 
উপরই ভরসা করিলাম; অতএব তোমরা সকলে মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে স্থির 
সিদ্ধান্ত নাও, তোমাদের সকল শরীককে একত্রিত কর ; তোমাদের কাজে যেন 
অতঃপর কোন দ্বিধা দ্বন্দের অবকাশ না থাকিয়া যায়ঃ অতঃপর আমাকে 
অবকাশ মাত্র না দিয়া আমার সম্পর্কে যাহা করিবার করিয়া লও । 


৭২] (৯) ob 
চাহি নাই; আমার মজুরী 
আল্লাহর কাছে; এবং 
আজ্ঞাবহ থাকিবার নির্দেশই 
আমার প্রতি রহিয়াছে । 
তবুও তাহারা নূঙ্কের 
তকষীব করে ; ফলে আমি 
তাহাকে এবং তাহার সংগী 
দিগকে নৌকায় রক্ষা করিয়া 
নিই, তাহাদিগকে স্থলাভি- 
ষিক্ত করি; আর যাহারা 
আমার আয়াতগুলি মিথ্যা 
বলিয়াছিল, তাহাদিগকে 
ডুবাইয়াদিই। অতএব সত- 
কিতদের পরিণাম লক্ষ্য 
করিয়া দেখ । 

আবার আমি নুহের পর 
কত পয়গম্বর তাহাদের 
জাতির প্রতি প্রেরণ করি- 
য়াছি, তাহারা তাহাদের 
নিকট প্রকাশ্য নিদর্শন নিয়া 
উপস্থিত হন; তবু তাহারা 
পূৰে যাহা মিথ্যা বলিয়াছে 


৭৩ | ১৯8 5১:55 
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ততপ্রতি যে ঈমান আনিয়াছি 


চলে এমন ভাবেই 
৭৫1 (৯৯ এ ০৭4১৪ 1" আবার আমি 
প্রধানদের নিকট প্রেরণ 


তবু যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া নাও, তবে আমিত তোমাদের কাছে কোন মজুরী 


1- ১৮১, রা FIA 
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1075 
ল এমন হয় নাই ; যাহারা সীমা লংঘন করিয়া 


আমি তাহাদের অন্তরে মোহর করিয়া দিই । 
সুসা এবং হারুণকে আমার নিদর্শনাদি সহ ফেরাউন এবং তাহার 
করি; তাহারা কিন্তু অহংকার করিতে থাকে ; আসলে 


তাহারা পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ই ছিল। 


অতঃপর যখন তাহাদের নিকট সত্য বিষয় উপস্থিত হয়, বলে ইহ! স্পষ্ট যাদু 


তোমাদের কাছে উপনীত হইবার পরও কি তোমরা বলিতে 
বলা বাহুল্য যাদুকরদের যে অব্যাহতি নাই । 
তাহারা বলে- আমাদের বাপ-দাদীকে যাহা করিতে 


আমাদের তাহা! থেকে ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছ এবং তোমর। দুজন দেশের নেতৃত্ব 


৭৬1 (৯৯০৯ Ll 
সন্দেহ নাই। 
৭৭1 ২৮: 9 মুসা বলেন-_সত্য 
চাও ইহা কি 
৭৮1 3 03৯1 LG 
লাভ করিতে চাও? 
একাদশ 


? আমরা কিন্ত তোমাদের মানিবার নই 
CC-0. In Public Domain. eGangotri 2 ৩০] by eGangotri সারার ] 
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আন কুর্আম (সুরা ইউনুস) তরজমা ও তফপীর 
তফুপীর 


৭১। ৮৪4০ ৭1 ওগো নবী! মকাবাসীদিগকে নূহ এবং তাহার জাতির ইতিবৃত্ত শুনাইয়া 
দাও। তাহার! ভাল করিয়া বুঝিয়া লউক যে-_ছুন্য়ার প্রভাব প্রতিপত্তি সুখ-সম্পদ বিষয় বৈভব 
কিছুই মানুষকে আল্লাহ্‌র মার থেকে রক্ষা করিতে পারে না, সবই ক্রণস্থায়ী, ক্ষণভংগুর, শেষ পর্যন্ত 
কিছুই মানুষের সংগ দেয় না। যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতের তকধীব করে, আল্লাহ্র পয়গন্বরের 
বিরোধিতা করে, আল্লাহ্‌র অবাধ্য হইয়া চলে, তাহাদের কল্যাণ নাই, মুক্তি নাই, অব্যাহতি নাই, তাহাদের 
পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সর্বনাশী | তাহাদের ছুন্য়ার এই অনিত্য সুখ সম্ভোগ তাহাদের এই 
সর্বনাশা পরিণামেরই ভূমিকা মাত্র। নৃহের জীবনে ইহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছে; অতএব 
মকাবাসীরাও যদি তোমাকে অস্বীকার করে, আল্লাহ্‌র দ্বীন-ধর্ম সম্বন্ধে নৃহের জাতির অনুরূপ আচরণ 
করে, তবে তাহাদিগকেও অনুরূপ সর্বনাশের, অনিবার্ধ্য আযাবের সম্মুখীন হইতে হইবে । তাহাদের 
কপালেও দূর্ভোগ রহিয়াছে সন্দেহ নাই । 


পক্ষান্তরে তাহাদের অনুরূপ আচরণ এবং সত্যদ্রোহিতায় আপনারও বিচলিত এবং মনঃক্ষুগ 
হইবার কোন কারণ নাই। ইহাত নূতন কিছু নয়; নৃহ থেকে আরম্ভ করিয়া সকল পয়গন্বরের 
সংগেই সর্ব যুগে দুরাত্মা দুর্বৃত্তরা অনুরূপ আচরণ করিয়াছে, তাহাদের বিরোধিতা, নির্ধ্যাতন এবং 
সত্যদ্রোহিতায় তাহারা কখনও কম্থুর মাত্র করে নাই ; কিন্তু শেষ পরিণাম কি হইয়াছে? শেষ পরিণামে 
সত্যের জয় হইয়াছে, অসত্যের পূজারী এবং সত্যপ্রোহির! নিপাত গিয়াছে, সর্বস্বান্ত হইয়াছে ; 


বলা বাহুল্য জীবনে কখনও লেখাপড়া না করিয়া, কাহারো! কাছে শিক্ষা দীক্ষা লাভ না করিয়াও 
আপনি যে এমন নিখুঁত নিভুল ভাবে অতীত জাতির ইতিবৃত্ত ইতিহাস বিবৃত করিতেছেন, যদি 
তাহাদের চোখ থাকে, বিচার বুদ্ধি থাকে, তবে বুঝিতে পারিবে আপনার মহিমা কত উর্ধে, আপনার 
মধ্যাদা কত অসাধারণ । 

2:5 ০৮০1-_হযরত নৃহের জাতি যখন তাহার বিরোধিতায় বদ্ধ পরিকর হয়, কিছুতেই তাহার 
ডাক শুনিতে, সত্যের পথে আসিতে প্রস্তুত হয় না, তখন তিনি তাহাদের স্পষ্ট বলিয়া দেন-_তোমাদের 
সন্তোষ অসন্তোষ, তোমাদের ভক্তি বিরক্তি, তোমাদের সহযোগিতা বিরোধিতার কোন পরোয়া করি 
না আমি, আমার অবস্থান উপস্থিতি, তোমাদিগকে আল্লাহ্র আযাব, আল্লাহ্র কথা শুনাইয়া নসীহত 
এবং উপদেশ দান যদি তোমাদের পক্ষে দুঃসহ দূর্বহ বিরক্তিকর হয়, তোমরা যদি তাহা সহ্য করিতে 
না পার, না পারিও, তোমরা যদি তাহা মানিতে না চাও না মানিও, আমার তাহাতে কিছু যায় 
আসে না, আমি আমার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পাদন করিলাম, তোমাদের আচরণ বিরুদ্ধাচরণ আমার 
কর্তব্য সম্পীদনে প্রভাব স্থষ্টি করিতে পারিবে না। তোমাদের কাঁছে আমি মজুরী পারিশ্রমিক চাহি 
না; তোমাদের শক্তি সামর্থ্যের পরোয়া করি না। তোমাদের যাহা ইচ্ছা তোমরা করিতে পার; 
তোমরা সকলে মিলিয়া তোমাদের শরীকদের ডাকিয়া আমার বিরুদ্ধে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত চক্রান্ত এবং 
পরিকল্পনা স্থির করিয়া লও, আমাকে ক্ষণমাত্র সময় অবকাশ দিও ন! ন টা আমার একমাত্র আল্লাহ্‌র 
উপরেই ভরসা রাখি, একমাত্র তাহারই উপর আমার একান্ত নির্ভর । তাহার উপর আমার এই 
অবিচলিত ভরস। নিঠাই তোমাদের সকল ষড়যন্ত্র বানচাল ব্যথ করিবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়াই আমার 
নিশ্চিত রহিয়াছে । 

রঃ রি 3৪__মনে রাখিও__তোমাদের বিরুদ্ধাচরণে দৈহিক মানসিক আধিক কোন 
প্রকার ভয় ক্ষতির আশংকাই- আমার নাই। তোমাদের নিকট আমি কোন প্রকার অর্থ কামন! 


একাদশ [ ৩৮৩] পারা 
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আমু কুরুআান সুর ইউনুস ) তরজম। ও ত সীর 


করি না। আমার এই তবলীগ এবং ধর্ম প্রচার হেতু আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক 
এবং মজুরী চাহি না যে তোমরা অসন্তুষ্ট হইলে আমার অর্থনৈতিক সমস্ত। দেখা দিবে, আমদানী 
বন্ধ হইয়া যাইবে। অর্থ লিগ্লাই যে আমার এই কৃচ্ছ_ সাধনার উদ্দেশ্য এমন কথ| তোমরাও বুকে 
হাত দিয়া বলিতে পারিবে ন!। আমি আমার কর্তব্য করিতেছি, যাহার নির্দেশে যাহার কাজ আমি 
করিয়া যাইতেছি, আমার সব দায়-দায়িত্ব তিনিই নিয়াছেন। আমি যখন তাহার আজ্ঞাবহ, নির্ভীক 
নিঃস্বার্থ ভাবে যথাযথ ভাবে তাহারই নির্দেশিত দায়িত্ব পালন করিতেছি, তখন আমার কোন প্রকার 
দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই; তাহার কৃপা করুণ৷ যে আমার প্রতি বধিত হইবেই হইবে, তাহার রহমতের 
উদার বক্ষেই যে আমার আশ্রয় মিলিবে এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত, বিন্দুমাত্র দ্বিধা সন্দেহ আমার নাই। 


৭৩। $১৯5৬ 51350-_জ্ঞীনের চক্ষু এবং বিবেকের দৃষ্টি যদি সুস্থ স্বচ্ছ থাকে, তবে ইতিহাসের 
দর্পনে সত্যপ্রোহিতা এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন-ধর্ম এবং তাহার পয়গম্বরূদের তকযীব, মিথ্য। বাদনের শোচনীয় 
এবং অনিবা্ধ্য পরিণাম লক্ষ্য করিয়া দেখ । হযরত নূহ ( আঃ ) শতাব্দীর পর শতাব্দী তাহার জাতিকে 
কল্যাণ পথে আহ্বান করেন, তাহাদিগকে শোধরাইতে স্ুপথে আনিতে অক্লান্ত সাধনা করেন, কিন্ত 
কিছুতেই তাহাদের চেতন! হয় না, তাহারা পথে আসে না, বরঞ্চ হযরত নূহ এবং তাহার সংগের 
নিরীহ মুসলমানদের বিদ্রপ উপহাস করিতে থাকে। সত্যদ্রোহিতায় চরম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে। 
অবশেষে আল্লাহ্র আযাব এবং গযব তাহাদের প্রতি নামিয়া আসে ; হযরত নৃহ এবং তাহার সংগের 
কতিপয় মুমিন মুসলমান ব্যতীত অবশিষ্ট সকলেই, গোটা জাতকে জাতই দারুন বানে ভাসিয়া যায়। 
এই এতিহাসিক প্লাবনের আক্রমণ থেকে হযরত নূহের সংগে যে কয়জন লোক রক্ষা পাইয়াছিল, 
বলা বাহুল্য পরবর্তী বিশ্ব-মানব তাহাদেরই বংশধর; নিমজ্জিতদের স্থলাভিষিক্ত তাহারাই হয়। এবং 
এই কয়েকটি মানুষের ঈমানের বদৌলতেই মানব বংশ রক্ষা পাইয়া যায়। ইতিপূর্বে সুর! আ'রাফে 
এতদসংক্রীস্ত কিছু বর্ণন। রহিয়াছে। 


৭৪1 এ ৩* এ শে হযরত নূহের পরও আল্লাহতাআলা হযরত হুদ সালিহ, লুৎ, ইব্রাহীম 
শুআইব (আঃ ) প্রমুখ পয়গম্বরদিগকে তাহাদের নিজ নিজ জাতির নিকট প্রকাশ্য নিদর্শন এবং সুস্পষ্ট 
প্রমাণাদি সহ প্রেরণ করেন; কিন্তু তাহারা ইতিপূর্বে যে কুফুর শিরিক অনাচারে ডুবিয়! রহিয়াছিল, 
যে সমস্ত সত্যকে অস্বীকার করিয়া, মিথ্যা বলিয়। আসিতেছিল, পয়গন্থরের আগমন এবং তাহাদের 
সতর্কবাণী সত্বেও তাহারা তাহাতেই অবিচলিত থাকে, কিছুতেই তাহাদের পুরাতন আচরণ, পুরাতন 
নীতির আবর্ত হইতে বাহির হইতে চায় নাই; একবার যে না” করিয়াছিল শত চেষ্টা সত্বেও আর 
ই! করিতে প্রস্তুত হয় না। তাহারা, তাহাদের কুফুর শিরিক আকড়াইয়া থাকে, ঈমান আনেনা, 
ঈমান আনিবার ছিল না; ফলে নৃহের ( আঃ) জাতির মত তাহাদের উপরও ধ্বস নামিয়া আসে 
এবং অনুরূপ আচরণকারীদের ব্যাপারে চির-শ্বাশত রীতি অনুসারে তাহারাও নিপাত যায় । 


মানুষ যখন সত্যকে মিথ্যা বলিতে যায়, সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে, ক্রমে তাহার এই বিরোধিতা 
চরম শক্রতা এবং বিছেষে পরিণত হয়, তাহার জিদ এবং হঠকারিতা চরম পধ্যায়ে পৌছাইয়া যায়, 
তখন তাহার এই অনবরত অভ্যাসের ফলে তাহার মনের কলকজ্জ! বিগড়াইয়া যায়, হৃদযন্ত বিকল 
হইয়। পড়ে, সত্য গ্রহণের যোগ্যতা, লোপ পাইয়া যায়। মানব মনের এই অবস্থাকেই আল্লাহ্‌র 
মোহর করিয়া দেওয়া বলিয়া বণিত রহিয়াছে । 


৭৫1 (৯১০; ০+ ৮৯৯ বলাবাহুল্য ইহারা আদতেই পাপ-প্রবৃত্তি এবং অপরাধ প্রবণ, 
আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদি স্পষ্ট প্রকাশ্য ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াও তাই তাহা গ্রহণ করিতে তাহাদের অহংকারে 
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আম কৃরআম (স্থরা ইউনুস) তরজমা ও তফসীর 


বাধে, এমতাবস্থায় তাহারা ঈমানের, সত্য গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিবে কেমন করিয়া। 
1০) ULE pail ৬৯৪ 51৬ 1১০ 35 ফেরাউন তাই দন্ত ভরে হযরত মুসা (আঃ) কে বলিয়াছিল, 
তোমাকে কি আমিই পালন পোষন করি নাই? তোমার জীবনের বহু বৎসর কি তুমি আমাদের মধ্যে 
কাটাও নাই 155)9 (3৪ 2037) il 


৭৬। ৯০৬০ হ্যরত মুসার (আঃ) “আসা” “গুভ্রহন্ত” প্রভৃতি প্রকাশ্য মুজিযা এবং স্পষ্ট 
'নদর্শনাদি প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহার! বলে-__ইহাত পরিষ্কার যাদু ; বলা বাহুল্য এই পর্যন্তই ছিল তাহাদের 
বিচার বুদ্ধির দৌড় ; কোন অন্বাভাবিক বিষয় বস্তুকে তাহারা যাছ অপেক্ষা অধিকতর কিছু 
ভাবিতেই পারিতনা । 

৭৭। ++ 0০- হয়রত মুসা (আঃ) তাহাদের বলেন-_বলিহারি যাই; তোমরা এরূপ সুস্পষ্ট 
সত্যকে যাদু বলিতে চাও; যা কি এমন হয়? যাদুকর কি নবুওতের দাবী করতঃ কখনো সফল হইতে 
পারে? সোনা এবং পিতলের মধ্যে যাহারা ফরক করিতে পারেনা একমাত্র সেই নিবোধরাই প্রকৃত পক্ষে 
যাদু এবং মুজিযার মধ্যে ফরক বুঝিতে অক্ষম । যাহুর সংগে মুজিযার কোন দূর সম্পর্কও যে থাকিতে 
পারেনা, পয়গন্বরের জ্যোতিম্ময় চেহারা! অনিন্দ্য সুন্দর আদর্শই ইহার স্বলন্ত প্রমাণ । এতদসত্বেও যাহারা 
পয়গন্বরকে যাছুকর এবং মুজিযাকে যাহ বলিতে যায় তাহাদের বোকামির তারীফ ন! করিয়া পারা 
যায় না। 


৭৮। 0৯1 15/-_তাহারা হযরত মুসা (আঃ) কে বলে_-তোমাকে ত ভাল লোক বলিয়া মনে 
হইতেছে না, তুমি ধর্মের ছদ্মবেশে দেশের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইতে চাও, আমাদের বাপ- 
দাদার আমল হইতে প্রচলিত প্রথা এবং আমাদের চৌদ্দ পুরুষের রীতি-নীতি হইতে আমাদিগকে ফিরাইয়! 
দিয়! তোমার ভক্তের দলে টানিতে চাও দেখিতেছি। কিন্তু মনে রাখিও-_তোমাব স্বপ্ন সফল হইবার নয়, 
আমর! কখনও তোমার দলে ভিডিবার নই। তোমার প্রতি ঈমান আনিবার নই, তুমি যতই বলনা কেন, 


আমর! তোমাকে মানিবনা ৷ 
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তর জয়৷ 


আর ফেরাউন বলে-_অভিজ্ঞ যাদুকর মাত্রকেই আমার নিকটে উপস্থিত কর; 


৮০। 5,=| ০১৯৪ অতঃপর যাছুকররা যখন উপস্থিত হয়, মুসা তাহাদের বলেন_ তোমরা যাহ! 


৮১ | ৬ ila 0১৪ 


৮২। ৩৯) Dl Gy 


৮৩| ৬১৯) ০৭1 ls 
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৮৮ । ৬১ ৭ এ 


একাদশ 


ফেলিতে চাও, ফেলে! ৷ 

ফলে তাহার! যখন ফেলে, মুসা বলেন-_ তোমরা যাহা আনিয়াছ তাহা ত যাদু, 
আল্লাহ্‌ তাহা নির্ধ্যাৎ নষ্ট করিয়া দিবেন : আল্লাহ্‌ যে কখনও দুর্বৃত্তদের কাজ 
শোধরাইয়। দেন না। 

ও এবং দূরাত্মারা যতই বিরক্তি বোধ করুক না কেন আল্লাহ্‌ কিন্ত সত্যকেই সত্য 
করিয়া থাকেন। 


অতঃপর মুসার সম্প্রদায়ের ৷ ৮৬০৯ 11028 ES 
শুধুমাত্র কতিপয় ছেলেই (78555, ১৩ 308 $5 
তাহার প্রতি ঈমান আনে, ! রর PRET TATE AA 
1৬৮০2 ি০1৬১৮০৮৩৬| 
ফেরাউন এবং তাহার পাণ্ডা ই ডি Et 0 808 
প্রধানর! তাহাদিগকে বিচলিত 722819155480)50%৬ 
করিয়া না দেয় বলিয়া ভয় & SOAS: 312৬৭121222] 
করিতে করিতে ; দেশের Ss করতে GN AG 

মধ্যে যে ফেরাউনের বাড় | Ee 08 ই EE 
বাড়িতেছে এবং সে তাহার '.|% রা 

রে পেশি 02 ঠ 
১১৮9৬20৬৯৩৮ |. 
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হস্ত প্রসারিত রাখিয়াছে। 7 
আর মুসা বলেন_ আমার 
জাতি ! তোমরা যদি আল্লাহর 
উপরে ঈমান রাখ, তবে 
তাহারই উপর “তওক্কুল” 
কর; যদি তোমরা আজ্ঞাবহ 
থাক। 

তাহারা বলে__আমরা আল্লাহ্‌র 
উপরই “তওক্কুল” (ভরসা) 
করিলাম । ওগো আমাদের 
প্রভো! আমাদের উপরে 
করিও না। রর মেড 
আর তোমার কৃপায় আমাদিগকে এই কাফিরদের থেকে নিষ্কৃতি দাও । 

আর আমি মুসা এবং তাহার ভাইকে হুকুম দেই _ তোমাদের জাতির জন্য শহরেই 
ঘর তৈরী কর এবং নিজেদের ঘরকেই কিবলা নির্ধারণ কর, নামায ঠিক রাখ 
এবং ঈমানদারদের সুখ সংবাদ দাও । 

মুসা বলেন__আমাদের প্রভো ! ফেরাউন এবং তাহার পাণ্ড! প্রধানদিগকে 
তুমি পাথিব জীবনে এ্রশ্বর্য, সম্পদ দান করিয়াছ ; আমাদের প্রভো ! যাহাতে 
তাহারা তোমার পথ থেকে বিচলিত করে ; আমাদের প্রভো | তাহাদের ধন 
নিশ্চিহ্ন করিয়। দাও, তাহাদের অন্তর পাষাণ করিয়া দাও, দারুণ আযাব দর্শন 
ব্যতীত যেন তাহার! ঈমান না, আনিতে পারে । 
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বিটি 


আন কুরআম . (সুরা ইউনুস) তরজমা ও তফসীর 
তফসীর 


৭৯ | ০১০১৪ এড 5__হযরত মুসা (আই)কে দৃবত্তদের উার্পখিত উত্তর দানের পর তাহার মুকাবিলার 
জন্য, তাহাকে জব্দ করিবার জন্য দেশের যেখানে যত অভিজ্ঞ, যাদু বিদ্যায় পারদশি যাদুকর আছে, তাহাদের 
সকলকে উপস্থিত করিবার জন্য ফেরাউন ফরমান জারী করে; সুরা আ’রাফে এ প্রসংগে বিশদ বিবরণ 
রহিয়াছে । পাক কুরআনের অন্যত্র বর্ণনায় প্রকাশ-__যাদুকররা হযরত মুসাকে (আঃ) জিজ্ঞাসা করে__ 
তুমি আগে তোমার কৃতিত্ব দেখাইবে অথবা আমরা দেখাইব ? তছুত্তরেই হযরত মুসা (আঃ) বালেন__ 
তোমাদের যাহা দেখাইবার তোমরাই আগে দেখাইয়া লও । বলা বাহুল্য মিথ্যার স্বরূপ সম্পুর্ণ প্রকাশ 
পাইবার পরই তাহার উপরে সত্যের আক্রমণ এবং বিজয় লাভ অপেক্ষাকৃত যুক্তি সংগত এবং সার্থক 
পরিনাম সন্দেহ নাই! সত্যের উদ্থল মহিম! তখনই অধিকতর উদ্বল ভাবে প্রকাশ পায়! 


৮১। 1581 ৬ যাই হউক হযরত মুসার (আঃ) উত্তরে যাছুকরেরা তাহাদের লাঠি এবং দড়ি 
মাটীতে ফেলে, দেখিতে দেখিতে সমস্ত মাঠ যেন সাপে ভতি হইয়া যায়। দর্শকদের চোখ 


ধার্ধাইয়। যায় । 


হযরত মুসা (আঃ) বলেন__ইতিপূর্বে তোমরা আমার যে মুজিযাকে যাদু বলিয়াছিলে তাহা যাদু নয়: 
বরং ইহারা এই যে ভেলকি দেখাইয়াছে প্রকৃত পক্ষে ইহাই যাছু। যাই হউক তোমাদের শক্তির 
দেখিয়াছি, এখন ঠেলা সামলাও ত দেখি; আমার আল্লাহ্‌ তোমাদের সকল ভেলকি, সকল যাদুর বিনাশ 
করিয়া দিতেছেন দেখিয়া লও; তিনি কখনও দূরাত্ম! দরবন্তদের সফল মনোরথ ও কৃতকাৰ্য্য হইতে 


দেন না। 

EO cs (ইতিপূৰ্বে যেমন বৰ্ণিত হইয়াছে_ফেরাউন এবং তাহার পাণ্ড প্রধানদের 
হাতে বনিইআয়ীলের লাঞ্ছনা দুর্গতির অন্ত ছিল না । তাহারা পূর্ব ঘোষণ! অনুসারে ফেরাউনের নির্যাতনের 
অবসান এবং তাহার সাআাজ্যের ওলট পলট নিমিত্ত ইত্রায়ীলী পয়গম্বরের অপেক্ষা করিতেছিল ; তাই 
তাহাদের আশা আকাঙ্খা মুতাবিক হযরত মুসার যখন আবির্ভাব হয়, তাহারা তাহাকে স্বাগত জানায় ; 
নিজেদের পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করে'। কিন্ত তাহারা অন্তরে মনে হযরত মুসা (আঃ) কে সত্য 
মানিলেও, তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিলেও, ফেরাউন এবং তাহার পাণ্ড! প্রধানদের ভয়ে তাহা প্রকাশ করিতে 
ফলে প্রথম প্রথম তাহারা ঈমান প্রকাশ না করিয়া সত্যের প্রভাব প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা 
করিতে থাঁকে। এতদসত্বেও তাহাদেরই কিছু সংখ্যক যুবক এবং তাহাদের সংগে কিব্তি সম্প্রদায়ের ও 
কতিপয় লোক প্রকাশ্যে ঈমান আনে এবং হযরত মুসা (আঃ) কে মানে । অবশেষে যখন সত্যের মহিমা 
সবসমক্ষে গুকাশ পায়, হযরত মুসার (আই) প্রভাব প্রাধান্য বাড়িয়া যায়, তখন ছয় লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ সহ 
সমগ্র বনিইআায়ীল ইসলাম গ্রহণ করে। বর্তমান আয়াতে উল্লিখিত প্রথম অবস্থার প্রতিই ইংগিত 


রহিয়াছে । 

ফেরাউনের পাণ! প্রধান বলিতে তাহার কর্মচারী কিংবা বনিইআয়ীলের সেই সমস্ত দলপতিরাই 
উদ্দেশ্য, যাহার! অর্থলিপ্ন। অথবা ফেরাউনের ভয়ে স্বজাতি নির্যাতনে লিপ্ত রহিয়াছিল। তাহাদের 
নির্যাতন এবং ভীতি প্রদর্শনে নিজেদের মধ্যেকার কোন দ্রর্বলচিত্ত মুমিন ঈমান বিচ্যুত ন! হইয়া যায়, 
তজ্জন্য উল্লিখিত যুবকদের মন শঙ্কিত এবং ভীত কম্পিত ছিল৷ বলা! বাহুল্য তখনকার দিনে ফেরাউনের 


যেমন বাড় বাড়িতেছিল, সর্বপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়নে সে যেমন হাত বাড়াইয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে উক্ত 


যুবকদের আশংকা মোটেই অমূলক ছিল না। 
একাদশ 


সাহস পাইত না । 


[ ৩৮৭ ] পারা 
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আন্‌ কুরআন (সুরা ইউনুস ) তরজমা ও তফসীর 


৮৪। ৬-১* এড 5_হ্যরত মুসা (আঃ) তাহাদের সান্ত্বনা দিয়া বলেন_-শংকিত চিন্তিত 
হইবার কোন কারণ নাই, তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন হও, আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ অনুগত হও, তবে 
একমাত্র তাহারই উপর নির্ভর কর, তাহারই রহমতের আশায় বুক বাঁধিয়া চল। প্রকৃত মুমিন সবাবস্থায়ই 
একমাত্র আল্লাহ্র উপরে একান্ত বিশ্বাস এবং নির্ভর করিয়া চলে । নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাহার কাছে 
সমর্পন করে, তাহারই হাতে ছাড়িয়া দেয়। তাহারই আজ্ঞাবহতায়, প্রতিটি পদক্ষেপে তাহারই নির্দেশ 
মুতাবিক নিজেকে পরিচালনায়ই এই তওকুল বা আল্লাহ-নির্ভরতার প্রকাশ সন্দেহ নাই! 


৮৫। ০ 15)0-_বলা বাহুল্য হযরত মুসার (আঃ) প্রতি তাহারা তাহাদের একান্তিক ঈমান 
অকৃত্রিম আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠা প্রকাশ করিয়া বলে-_-আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা এবং নির্ভর 
করিলাম ; তাহারই কাছে প্রার্থনা করি-_-ওগো আমাদের প্রভো ! আমাদিগকে জালিমদের অত্যাচারের 
লক্ষ্য করিও না, আমাদের উপরে তাহাদের শক্তি পরীক্ষা করিও না; কেননা তাহারা সবল প্রবল, 
শক্তিশালী ; আমরা তাহাদের প্রতিরোধ করিতে পারিব না, এমতাবস্থায় আমাদের দ্বীন-ধর্ম ঈমান ইসলাম 
বিপন্ন হইবার সমূহ আশংকা বিদ্যমান ; অধিকন্ত আমাদের লাঞ্ছনা দুর্গতি দেখিয়া শত্রুরা হাসিবে এবং 
বলিবার স্থযোগ পাইবে যে_-তোমরা যদি সত্য সত্যই সত্যপথের পথিক হও, তবে তোমাদের এ 
দুর্ঘশা কেন? এবং আমরা যদি ভুল পথে থাকিতাম, তবে কি আমরা এমন প্রভাব প্রাধান্য এবং 
সুখ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিতাম? বলা বাহুল্য তাহাদের এ সমস্ত উক্তি তাহাদের অধিকতর 
গোমরাহির কারণ হইবে, প্রকারাস্তরে আমাদের অস্তিত্ব যেন তাহাদের পক্ষে এক সংগীন ফিংনা 
হইয়া দাড়াবে । ওগো আল্লাহ্‌! তোমার করুণা বলে আমাদিগকে এই দুরুর্ভদের কবল থেকে 
নিষ্কৃতি দাও, অব্যাহতি দাও । 


৮৭। (৬৯১1১ আল্লাহ্তাআলা হযরত মুসাকে (আঃ) নির্দেশ দিয়া বলেন__ফেরাউন এবং তাহার 
জাতের উপর আযাব আপদ আসিতেছে, এমতাবস্থায় বনিইস্রায়ীলকে নিয়া তাহাদের সংগে তোমার 
থাকা ঠিক হইবে না। তুমি তাহাদের নিয়া আলাদা বসতি বসাও, নিজেদের ঘরেই অবস্থান কর 
তন্মধ্যে কোন ঘর নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া লও । 


5358 11৯2! ১-_কেনন। ফেরাউন সমস্ত মসজিদ এবং ইবাদতগাহ বা উপাসনালয় বিনষ্ট করিয়া 
দিয়াছিল ; তাই হযরত মুসা (আঃ )কে আরও নির্দেশ দেওয়া হয় যে__বাড়ীতেই কিবলা মুখে কোন 
ঘরে নামায পড়িয়া নিও; নামায ঠিক রাখিও, কোন অবস্থাতে নামায ত্যাগ করিতে নাই ; কেননা 
নামাযই যে আল্লাহ্র মদদ এবং সাহায্য ডাকিয়া আনে, ৪)১/০/| ১০৮ ১৯! 5। : ইতিহাস সাক্ষী 
হিজরতের পূর্বে মুসলমানদের অবস্থাও অমুরূপ ছিল। 


৩২৩৯) ০৯ ১অবস্থা পরিস্থিতি যাহাই হউক ন! কেন, উজ্জল ভবিষ্যৎ এবং শুভ পরিণাম 
“সম্বন্ধে তুমি মুমিন মুসলমানদের সুখ সংবাদ জানাইয়া দাও। যত অন্ধকার হউক না কেন__সৌভাগ্য 
রবির উদয়ে অমানিশার ঘোর অন্ধকার কাটিবেই কাটিবে সন্দেহ নাই। 


৮৮। ৬+১+ এড হযরত মুসা ( আঃ ) বলেন-_ওগো আল্লাহ্‌! তুমি ফিরাউন এবং তাহাদের 
সাংগ পাংগদের যে বিশাল এম্বধ্য সম্পদ দান করিয়াছ, তাহাতেই তাহাদের বাড় বাড়িয়াছে, তাহাদের 
ভোগ বিলাসের অগাধ উপকরণ তাহাদিগকে মাতাইয়া রাখিয়াছে। তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে, 
তাহাদের প্রতি তোমার এই অযাচিত দানই যে তাহাদের সর্বনাশের কারণ হইয়াছে। তোমার 


কোন কিছুই অকারণ নয়, অযৌক্তিক নয়; আপাতদৃশ্য মহা অকল্যাণেও সামগ্রিক বিশ্বের তুলনায় 
বিরাট কল্যাণ নিহিত থাকে সন্দেহ নাই ৷ 


একাদশ [৩৮৮] পার৷ 
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আন কুরআমঘ (সুরা ইউনুস) তরজমা ও তফনার 


ওগো আল্লাহ্‌ তুমি তাহাদিগকে ধনসম্পদ দিয়াছিলে যাহাতে তাহারা তোমার পথে, সংপথে তাহা 
ব্যয় করে, দান দেখিয়া দাতার কথা স্মরণ করে ; দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা! নিবেদন করে ; কিন্তু হতভাগ্যর! 
হিতে বিপরীত করিল; তোমার দানের কদর করিলনা, মধ্যাদা বুঝিলনা, তোমায় চিনিলনা, তাহারা 
তোমার মঞ্জিবিরুদ্ধে পথে, তোমার অপ্রিয় পথেই তাহ! ব্যয় ব্যবহার করতঃ নিজেদের সবনাশ 
ডাকিয়া আনিল। ! 


সুদীর্ঘ কাল ফিরাউন এবং তৎ সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া উপদেশ দিয়া সুপথে আনিবার অক্লান্ত প্রয়াস 
এবং আপ্রাণ চেষ্টা পাইয়াও যখন হযরত মুসা (আঃ) তাহাদের পথে আনিতে পারিলেন না; বরং তাহাদের 
দৌরাত্য দিনের পর দিন বাড়িতে দেখিয়া তাহাদের হিদায়ত এবং সুপথ লাভ সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ 
হইয়া যান, তখন আল্লাহ্র দরবারে দুআ! করিয়া বলেন_ওগে। আল্লাহ্‌! ইহাদিগকে ধনে জনে এশ্বর্য্যে 
সম্পদে, সর্বোত ভাবে একেবারে সর্ববন্বান্ত এবং নাস্তানাবুদ করিয়া দাও; ইহাদের অন্তরে যেন আর ঈমান 
আসিতে না পারে তজ্জন্ত ইহাদের অন্তরের প্রবেশ দ্বার বন্ধ করিয়। দাও, ইহাদের হৃদয়কে পাবাণে 
পরিণত করিয়া দাও ; যেন তাহারা তাহাদের কাধ্য কলাপের অনিবার্য পারিণাম, ভয়ংকর আযাব না 
দেখা পর্যন্ত ঈমান আনিবার কল্পনাও করিতে না পারে, তাহাদের অবস্থা এমন করিয়া দাও । 


| থাকি, “আল্লাহ্‌ তাহাকে লানৎ করুন” কিংবা কোন কাফির 


আমরা যেমন শয়তানকে অভিশাপ দিয় 
এবং শয়তানের এই অভিশপ্ততা, কাফিরের 


সম্বন্ধে “আল্লাহ তাহাকে রহমত বঞ্চিত করুন” বলিয়া থাকি 
এই রহমত-বঞ্চিতি যেমন আমাদের ছুআর পরিণতি নয় বরং আমাদের ছুআর, আমাদের জন্মের বহু 
আগেই আল্লাহ্‌ তাহা করিয়া রাখিয়াছেন, আমাদের দুআ! তাহারই ঘোষণা প্রকাশ মাত্র; তেমনি ফেরাউন 
এবং তাহার দলবলের সম্পের্ক হযরত মুসার (আঃ) ছআও অনুরূপ ; তাহার দুআর হার তাহাদের এই 
শোচনীয় পরিণতি এমন কথা নয় বরং আল্লাহ্‌ ইহার পূর্বেই তাহাদের কপালে তাহা পাওয়া রাখিয়াছেন। 


কার ঈমানের আশা ছিল তাহাদের কাছে ছুরাশা মাত্র ; 


তবুও হতভাগ্যর! যখন বিপদে পড়িত, তাহাদের উপরে যখন আযাব আসিত, তখন মিথ্যা করিয়া বলিত 
ঈমান আনিয়াছি। অনবরত তাহাদের এই অভিনয় এবং মিথ্যাবাদিতায় অতিষ্ঠ হইয়াই হযরত মুসা (আঃ) 


উল্লিখিত ছুআ করিয়াছিলেন । হযরত মুসা (আঃ) ছুআ করিতেন এবং হযরত হারুণ তৎসংগে 
আমীন বলিতেন। 


হযরত শাহসাহেব (রঃ) বলেন-_সত্যি 


[ ৩৮৯ | | পার! 
একাদশ 
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তরজমা 


৮৯ | 


০৯1 ১ 15 বলেন__তোমাদের ছুআ কবুল হইয়া গিয়াছে; অতএব তোমরা অবিচলিত থাক 


এবং অজ্ঞজনদের পথে চলিওনা ; 


sls 2 


আর আমি বনি ইত্রায়ীলদিগকে সাগর পার করিয়া দেই ২ অতঃপর ফেরাউন এবং 


তাহার লোক লক্কর তাহাদের পশ্চাদ্ধবনন করে-_দৌরাত্্য সহকারে, সীমালংঘন 
করিয়া; শেষ পর্যন্ত যখন ডুবিতে থাকে, বলে - বনি ইস্রায়ীলরা যাহার প্রতি 
ঈমান আনিয়াছে, তিনি ভিন্ন অন্য কোন মাবুদ নাই বলিয়া আমি বিশ্বাস করিলাম: 


আমিও মুসলমান । 
এখন তবে বলিতেছ? অথচ 
ইতিপুৰে অবাধ)তা করিতে 
থাকিয়াছ এবং গোমরাহ- 
দের মধ্যে রহিয়াছ। 
তোমার পরবতীদের দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ আজ আমি তোমার 
দেহ রক্ষা করিতেছি; 
অনেকেই আমার কুদরতের 
নিদর্শনে মনোনিবেশ করে 
না সন্দেহ নাই। 
আর আমি বনিইস্রায়ীলকে 
মনোমত স্থান দিই, খাবার 
জন্য পরিচ্ছন্ন বস্তু দান 
করি; খবর ন। পৌছা পর্যন্ত 
তাহাদের মধ্যে বিরোধ ঘটে 
নাই; তাহাদের মত-বিরোধ 
সংক্রান্ত বিষয়ে কিয়ামতের 
দিন তোমার প্রভু তাহাদের 
ফয়সালা করিবেন সন্দেহ 
নাই। 
৯৪। 44 ৬ ০৩ ০৬ অতএব তুমি যদি তোমার 
প্রতি যাহা অবতীর্ণ করি- 


এও ol 
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৯৩। 0: 4 ১ 


য়াছি তদ্বিষয়ে সন্দেহে থাক 
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’ তবে তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া লও যাহারা তোমার 


পূর্বের কিতাব পড়িতে থাকিয়াছে; সন্দেহ নাই তোমার প্রভুর তরফ থেকে 


তোমার কাছে সত 


হইওনা ! 

৯৫ | ৩+ 35১১5 এবং আল্লাহর আয়াতে 
নতুবা সর্বস্বান্ত হইয়া যাইবে 

৯৬। ০৯১ ০২৯। 1 যাহাদের বেলায় তোমার 
ঈমান আনিবার নয় ! 

৯৭। 45 ৮৬০৯ 5) 5 যে পর্যন্ত না মর্মান্তিক অ 
আসিলেও নয় । 

একাদশ ৩৯ 


J বিষয়ই আসিয়াছে অতএব তুমি কখনও সন্দেহকারী 
যাহারা মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদের দলে ভিডিওনা, 
প্রভুর সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া রহিয়াছে, তাহারা কখনও 


যাব দেখিতে পাইয়াছে তাহাদের নিকট যাবতীয় নিদর্শন 


] পারা 
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আমু কুরআন (সুরা ইউনুস) তরজম| ও তফসীর 
তঞ্চ সার 


৮৯ ৩/২2! 4৮ 0ড-যেহেতু হযরত মুসা (আঃ) এবং হারুণ উভয়েই উক্ত দুআ করিয়াছেন 
তাই তাহাদের উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে যে, নিশ্চিত থাক, তোমাদের দুআ কবুল হইয়া 
গিয়াছে; অতএব স্থির অবিচলিত থাক, ছুআর কবুলিয়তের ফল এবং লক্ষণ নিদর্শন প্রকাশে বিলম্ব 
হেতু অজ্ঞ লোকের মত ছটফট করিতে যাইও না। আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে, যথা সময়ে তাহার ফল 
প্রকাশ পাইবে সন্দেহ নাই । 

৯০ ৬৪ ১৯১ কয়েক লক্ষ বনি ইস্রায়ীলকে লইয়া হযরত মুসা (আঃ) মিশর ত্যাগ 
করেন। তাহাদিগকে ধরিবার জন্য দূরাত্মা ফেরাউন তাহার বিরাট লোক লস্কর ও সৈন্য সামন্ত নিয়া 
তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে; বনি ইত্রাধীলরা লোহিত সাগরের উপকূলে উপস্থিত হইয়া মহা সংকটে 
পড়ে ; সম্মুখে দুর্গম পারাবার, পশ্চাতে সদলবলে ফেরাউন ; তাহারা বিষম বিপদ গুণে। আল্লাহ্‌র 
হুকুমে সাগরের জল বিদীর্ণ হইয়া বনি ইত্রায়ীলের জন্য বারটী পথ করিয়। দিয়া প্রাচীরবৎ. দাড়াহয়া থাকে: 
শুদ্ধ পথে বনি ইআ্ায়ীলরা নিধিদ্বধে পার হইয়া যায়। তাহারা পার হইয়া গেলে ফেরাউন সেখানে 
উপস্থিত হয়, পথ পরিষ্কার দেখিয়া তাহারাও তাহাতে নামিয়া পড়ে, তাহাদের সকলেই যখন তাহাতে 
নামিয়া পড়ে তখন আল্লাহর হুকুমে ছুধারে দাড়ান জল-প্রাচীর ভাংগিয়া পড়ে, সাগর জল একাকার 
হুইয়। যায়, ফেরাউন এবং তাহার সাংগপাংগরা অথৈ জলে ডুবিতে থাকে । ফেরাউন যখন দেখিতে 
পায়, আর রক্ষা নাই, এবার শেষ ; এই ডুবিলাম, তখন শেষবারের মত আবার ঈমানের অস্ত্র নিক্ষেপ 
করে, বলে-_আমি বিশ্বাস করি বনি ইস্রায়ীলের মাবুদই সত্য, আমিও তাহাকে মানি। আল্লাহ্‌র 
উত্তর আদে-_সারা জীবন অবাধ্যতা করিয়া, গোমরাহ থাকিয়া এখন বুঝি তোমার চেতনা হইয়াছে 
ঈমানের কথ মনে পড়িয়াছে। এখনকার ঈমান, অসমায়ের কান্না কিন্তু কোন কাজে আসিবার নয়; 
3 ও ful rails! ০৫৮45 2), সি 

হলে, যথা সময়ে ঈমান আনিয়া, তিওবা না করিয়া আল্লাহ্‌র আযাব প্রত্যক্ষ করার পর 
যে ঈমান এবং তওবা, আল্লাহ্‌ তাহা গ্রহণ করিবেন না, তাহা প্রত্যাখ্যান করাই তাহার নীতি ৷ 


মনে রাবিবেন-_রূহ কবয বা প্রাণ সংহারকালে ঈমান আনয়নকে ৯5১০ ০৬৪। yh oll - 
০০ ০০ বলা হইয়া থাকে ; এই ঈমান ঈমান বলিয়া পরিগণিত হয় না, ইহার কোন মুল্যই নাই। 


স্থুবিখ্যাত মনীষী শেয়খে আকবর মহিউদ্দীন ইবনুল আরবী ফেরাউনকে মুমিন বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন বলিয়া যাহার! বলেন, তাহারা ভুল বলেন! শেয়খ আকবর এমন কথা বলেন নাই। 
আল্লামা শায়রাণী (রঃ) এ বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করতঃ প্রমাণ করিয়াছেন যে, শেয়খ আকবর 
সম্বন্ধে এমন উক্তি নির্জলা মিথ্যা, তাহার গ্রন্থাবলীতে এ কথা দুষ্ট বুদ্ধি কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । 

বলা বাহুল্য শেষ মূহুর্তে ফেরাউনের মুখে ঈমান প্রকাশ করাইয়া আল্লাহ্‌ হযরত মুসাও হারুপের (আঃ) 


দুআর কবুলিয়তের নিদর্শন পেশ করিয়াছেন মাত্র । ৃ 

এ 794৬ মওযিহুল কুরআনে আছে--ফেরাউনের এই অসময়ের ঈমান কোন কাজের 

ছিল না; এরূপ ঈমানের কোন মূল্য নাই; তাহার লাশেরও কোন মূল্য নাই; তবে উপস্থিত বনি 

ইতরাযীলরা দুর্ধব শক্রর এই দশ! দর্শনে সুখী হয় এবং পরবর্তীরা যাহাতে এতদ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করে, 
সতর্ক হয় ভক্জন্তই আল্লাহ তাহার লাশকে অবিকৃত রাখেন, রক্ষা করেন । 

(৩৯১ পার৷ 


একাদশ 
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আন্ত কুর আম (সুর! ইউনুস) তরজঘা ও তফ সার 


তবে রোষ কিয়ামত পর্যন্তই যে তাহা রক্ষিত অবিকৃত রাখিবেন এমন কথা বলেন নাই । অতএব 
পরবর্তীকালে তাহা যদি স্থ্রক্ষিত না থাকে, নষ্ট হইয়াও যায় তবে তাহাতে কিছু আসে যায় না, 
কুরআনের ঘোষণা অসত্য হয় না। বল! বাহুল্য অদ্যাবধি তাহা সুরক্ষিত অবিকৃত থাকার উপর কুরআনের 
এই ঘোষণার সত্যতা নির্ভর না করিলেও আধুনিক কালের গবেষণায় প্রকাশ-_ফেরাউনের লাশ অদ্যাবধি 
সুরক্ষিত রহিয়াছে । 


৯৩। 01 ১ ১--বনি ইস্রায়ীলের প্রতি আমার অনুগ্রহের সীমা নাই। ফেরাউন এবং তাহার 
দ্লবলের নিপাত করতঃ বনি ইস্রায়ীলকে মিশরের আধিপত্য দান করি; কিছু দিন পর আমালিকা 
সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতঃ সিরিয়া দেশও তাহাদের ক্ষমতাধীন করিয়া দিই। উভয় দেশই সুজলা সুফলা 
শস্য শ্যামলা; উৎকৃষ্ট উপাদেয় খাছ সামগ্রীতে অনন্যসাধারণ ভাবে সমৃদ্ধ। বনি ইত্রায়ীলরা তাহা 
অবাধে মনের স্থখে ভোগ করিতে থাকে । 


1১৯৯ তাহার! যে শুধু বাহ্যিক এবং বস্তুগত এশ্বধ্য সম্পদেই সমৃদ্ধ হইয়াছিল এমন 
নয় বরং আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় স্তামতেও যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। 
তওরাতের মত মহান গ্রন্থ তাহারা পাইয়াছিল। ধর্মের মূলনীতি, অতীত ভবিষ্যৎ পূর্ববর্তী পরবর্তাদের 
সম্পর্কে অমূল্য তথ্যাদি ছিল তাহাতে বণিত। কিন্তু এতদসত্বেও এমন স্বচ্ছ সুস্পষ্ট অমূল্য তথ্যাদি ও 
জ্ঞান লাভের পরও তাহার৷ মতবিরোধ করে, ফিরকা বন্দী এবং দলাদলিতে মাতে; এমন কি 
হযরত মুসার ( আঃ) সংগেও তাহারা বচসা বিতর্কে কুষ্ঠা বোধ করে না, ইতিপূর্বে বমিত গাভী 
জবাই সংক্রান্ত ঘটনা ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত । পরবর্তী পয়গন্বরদের এবং বিশেষ করিয়া সর্বশেষ পয়গম্বর 
হযরত মুহাম্মদের (দঃ) তক্ষীব করিতে, তাহাকে মিথ্যা বলিতে তাহাদের বাধে না; তাহাদের 
কিতাবে তওরাত মধ্যে সর্বশেষ নবী হুযুরের (দঃ) আগমন আবির্ভাব, তাহার পরিচয় নিদর্শনাদি 
বণিত থাকা সত্বেও অবলীলাঞ্রমে তাহাকে অস্বীকার করে। অথচ হুযুরের ( আঃ ) আবির্ভাবের পূর্বে 
তাহারই দোহাই দিয়া তাহাদের শক্রুদিগকে শাসাইত বলিত, শেষ নবীর ( আঃ) আবির্ভাবের পর 
তওরাত মধ্যে, নিজের ধর্মেও তহরীফ করে, রদ বদল করে। ফলে তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন ফিরকা 
দানা বাধিয়া উঠে; 


পরবর্তীকালে হযরত মসীহের (আঃ) তিনশত বৎসর পরে দার্শনিক প্রকৃতি দূরাত্মা সম্রাট কনষ্টাটাইন 
কপট হৃদয়ে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিলে পাড্রীরা তাহার খুব তোয়ায এবং ভক্তি শ্রদ্ধা করে। তাহার 
মনোরঞ্জন ও মনন্তষ্টির জন্য পাদ্রীরা খুষ্টধর্মের অনেক কিছু পরিবর্তন এবং ও ও 
প্রবর্তন করে। সম্রাট তাহাদের জন্ বড় বড় গীর্জ। নির্মান করিয়া দেয় এবং এমন ভাবেই এই বিকৃত 
এবং পরিবতিত নৃতন খুষ্টধর্মের খুব প্রচার প্রসার হইতে থাকে । শুধুমাত্র কতিপয় রাহিব এবং 
সংসার জীবনে অনাসক্ত কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত আসল খৃষ্টধর্ম সকলেই ত্যাগ বির হার ভুশের 
পুজা, পূর্বদিকে মুখ করিয়া নামায পড়া, গীর্জায় হযরত মসীহের মুৰ্তি প্রতিষ্ঠা এবং পুজা, শুকর 
মাংস ভক্ষণ প্রভৃতি প্রক্ষিপ্ত বিষয়াদি খৃষ্টধর্মের আসল রূপ একেবারে বিকৃত করিয়া দেয়, বদলাইয়া দেয়। 


বয়ুতুল মুকদ্বস, শামদেশ, রোম প্রভৃতি দেশে যখন ৃষ্টানদের এ আভা রে 
পরবর্তীকালে হযরত উমরই (রাঃ) উল্লিখিত দেশগুলি খৃষ্টানদের কবল মুক্ত করেন। 2২৭ 


৯৪। ০5 ৩৬-বলা বাহুল্য কোন বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহই তাহার অস্বীকৃতি অমান্ততার 
উৎস ; আল্লাহ্‌র দ্বীন-ধর্ম কিতাব কুরআন নবী পয়গম্বরের সত্য সম্বন্ধেও সন্দেহ ছিধাই মাতে 


একাদশ ৩৯২]. পারা. 
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আন কুরআ সুরা ইউনুস) তরজমা ও তক সীর 


কুফুর শিরিক এবং তকীব মিথ্যাবাদনের মূলে। তাই হুযুর (দঃ)কে প্রত্যক্ষ সম্বোধন করিলেও প্রকৃতপক্ষে 
তাহাদের উদ্দেশ্যেই এই সম্বোধন, যাহারা নিছক সন্দেহ দ্বিধা অথবা সব প্রমাণাদি অবগত হইয়াও 
নিছক জিদ এবং হিংসা বিদ্বেষ বশতঃ আল্লাহ্‌র দ্বীন-ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতে যায়। বর্তমান 
আয়াত তাহাদের নির্দেশ দিয়া বলিতেছে__কুফুর তকযীবের মূল উৎস সন্দেহ দ্বিধা তোমরা অবিলম্বে 
নিরসন কর, এমন মারাত্মক ব্যাধি পুধিয়া রাখিতে নাই। তোমাদের অভিজ্ঞতায় না কুলায়, তবে 
যাহারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা রাখে, অতীত কিতাব পাঠে জ্ঞান রাখে, তাহাদের শরণ নাও; তাহাদের 
জিজ্ঞাসা কর; তাহারা বলিয়া দিবে, স্বীকার করিবে যে এই উন্মী নবীর বর্ণিত সব কিছু অক্ষরে অক্ষরে 
সত্য, তিনি যাহা বর্ণনা করেন তাহ ধ্রুব সত্য, আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই । 


হুযুর (দঃ) যে মহাসত্যের প্রতি বিশ্বমানবকে আহ্বান আমন্ত্রণ জানাইতেছেন, যে সত্যের 
. প্রচার প্রসারে তিনি জীবন পণ করিয়াছেন, তংপ্রতি যে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারেনা 
একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট । পরবর্তা আয়াত 44 ৬৪045 91 ৫3! & ৪ মধ্যে তিনি 
নিজেই তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করতঃ ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ না করিবার জন্য বিশ্বমানবকে 
নির্দেশ দান করিয়াছেন। এমতাবস্থায় একথা বলিতে কিংবা এমন ধারণা করিতে যাওয়া যে 
স্বয়ং হুযুর (দঃ) তাহার দ্বীন-ধর্ম এবং প্রচার সংক্রান্ত বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করিতেন, যার পর 
নাই তুল সন্দেহ নাই । আসলে জনসাধারণের সন্দেহ নিরসনের গুরুত্ব প্রদান নিমিত্তই যে এরূপ বর্ণনা 
প্রণালীর ব্যবহার, একথা বলা বাহুল্য । 


জনসাধারণের উদ্দেশ্যেই তাই বর্তমান আয়াত নির্দেশ দান করিতেছে: যে__তোমরা অবিলম্বে 
কুফুর তকধীবের এই সন্দেহ নামক উৎস মুখ বন্ধ কর; সময়ে সতর্ক না হইলে, স্থচনায় আত্মরক্ষার 
ব্যবস্থ। না৷ করিলে শেষ পর্যন্ত কুফুর তকবীবের অনিবার্য আক্রমণ ঠেকাইতে পারিবে না। ক্রমে 
অনবরত কুফুর এবং তক্ষীরের ফলে তোমাদের অন্তরে মোহর পড়িবে তোমাদের মন শীলবদ্ধ হইয়া 
যাইবে, তোমরা ঈমান তসদীকের যোগ্যতা হারাইয়া বসিবে। অতঃপর সত্যের সত্যতা প্রমাণে যাবতীয় 
প্রমাণাদিও বদি সুর্য্যের মতও তোমাদের চোখের সম্মুখে মূর্ত, উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তবুও তাহা তোমাদের 
অন্তরে প্রবেশ লাভ এবং কিরণপাত করিতে পারিবে না। আর শেষ পর্যন্ত ইহার অনিবার্য্য পরিণতি 
আল্লাহর আযাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া যদি ঈমান আনও তবুও সে ঈমান কোন কাজে আসিবে না। 
জাহান্নম ভন্তি করিবেন বলিয়া পুবাহ্ছেই 
1 যাহাদের* কপালে রহিয়াছে, তাহার! 
52:82 ০84 3 অন্তত্ৰ বণিত 


40) 445 মানুষ এবং স্থিনদের দ্বারা আল্লাহ্‌তাআলা 
স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব জাহান্নমের হদ্ধন হওয়া মাহা? 
ঈমান আনিবার নয়, ঈমান আনিবে কেমন করিয়া। ০৯৯ গণ এ, নিশি ও 
এই সিদ্ধান্তই বর্তমান আয়াতে উল্লিখিত স্থির সিদ্ধান্ত বা কল্‌মা। 2 
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তরজমা 


৯৮। ৩৫3১ ফলে ইউনুসের জাতি ব্যতীত এমন কোন বসতি নাই, যাহারা ঈমান আনিয়াছে 
এবং তাহাদের ঈমান কাজ দিয়াছে; ইউনুসের জাতি যখন ঈমান আনে, আমি 
তাহাদের থেকে পাথিব, জীবনে লাঞ্ছনার আযাব দূর করি এবং এক সময় পর্যন্ত 
তাহাদিগকে উপভোগ করিতে দেই । 

৯৯ 40) ০ ১১ তোমার প্রভু যদি ইচ্ছা করিতেন, তবে ছুন্য়াতে যত লোক আছে সকলেই ঈমান 
আনিয়া নিত; লোকে যাহাতে ঈমানদার হইয়া যায় তজ্জন্ত কি তুমি এখন জোর 
জবরদস্তি করিতে যাইবে । 


১০০। ৮5: 0৮০ এ আল্লাহ্‌র হুকুম ভিন্ন কেহই ১ ৬১১৩৯ 
i BR 24500099403 UT 2 পে “25 2৫ Hd 
ঈমান আনিতে পারে না, । | (0১22554৩৬৩৬) AS 


যাহার! ভাবিয়। দেখে ন t (| 59? 2 Le 1 | . 2) পা Se গঠিত (৫172 
pais! slic pgs Lal 
তাহাদের উপরই যে তিনি সা Sn REE 
ময়লা ফেলিয়া থাকেন। 227525-454 
24) ৮15৫5, 2918৮6 চপ NSE 1S 
১০১। 19901 4$ তুমি বল__তোমরা। আসমান 7 | LR SAAD SE FRE 
দীনে হা কে মাছে ? | 952305539৩৩ 
লক্ষ্য করিয়া দেখ, যাহার! হারায় 
মানে না, নিদর্শনাদি এবং ৬৮১৬৪ ১৯৮৩০ ও ১৯ 
সতর্ককারীগণ যে তাহাদের | ৩:3১৪০৩9৪5৩5১৪১৬৯ | 
{YY ন্‌ 252৮5 0245 রহ 425) তাঁত j 
কিছুই কাজে আসেনা। , | 5601749৩2৩৮ 
১০২। ০১৮ ৩৬ ইহাদের পূর্বে যাহারা অতীত 
হইয়ীছে, তাহাদের দিনের মত 


257712285০৩ পপ? 22552 ৫56 ৮5229, ৮০ || 
HONEA SAN A STE LS AS 

দিনেরই ইহারা অপেক্ষা করি- & 

তেছে বই নয়; তুমি বলিয়া 


LYN St GE 
9৩৩৩568১5৬2 

দাঁও-__তৌমবী। তবে অপেক্ষা do 23394 2 29155 ৮ পরাণ ৩, ১৫৫১9 92র2দের 
০৫০ ৩০০15825255 0৬৩৩ ৫ 

কর, আমিও তোমাদের সংগে EIS £ ৩১৩৬৬ রি বদ 

অপেক্ষায় রহিলাম ৷ HSE MSE OTs 

১০৩। 14) এই" আবার আমি আমার মি 54 ESL 3S ESTEE রর] ০1 
দের এবং তাহাদের সং হু রহ তৰ এল শহর 
ঈমানদারদের এমন ভাবেই . | ৩ GEIL Ao 2৫৩০ 
বাচাইয়া নিই, আমারই ৩১৮ 
দায়িত্ব, ঈমানদারদিগকে এমন ভাবেই বাঁচাইয়া নিব। 

১০৪ | {এ 0৬1. 5 তুমি বলিয়া দীও- মানুষ! আমার দ্বীন সম্পর্কে তোমরা যদি সন্দেহে থাক, 
তবে আমি ত তাহাদের ইবাদত করি না, তোমরা আল্লাহ্‌ ভিন্ন যাহাদের ইবাদত 
কর; আমি ত সেই আল্লাহরই ইবাদত করি যিনি তোমাদিগকে টানিয়া নেন; 
আমার প্রতি নির্দেশ রহিয়াছে যাহাতে আমি ঈমানদারদের মধ্যে থাকি! 

১০৫। 4৬৯ ১ ৯ 01১ আরো নির্দেশ রহিয়াছে__-একনিষ্ঠ ভাবে ধর্মের প্রতি তোমার মুখ সোজা করিয়া 
থাক এবং মুশরিক হইও না। 

১০৬। ৬ ০5 3১ আর আল্লাহ্‌ ভিন্ন এমন সবকে ডাকিও না, যাহার! তোমার ভালও করিতে পারে 
না, মন্বও না? তবুও যদি তুমি এমন কর তবে তুমিও তখনি জালিম হইয়া যাইবে । 
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আধ কুরআম (সুর! ইউনুস) তরজম। ও তরুনীর 
তফসীর 


৯৮। ৩৮ ) 5১--আল্লাহ্‌্র দ্বীন-ধর্ম এবং পয়গম্বরের তকযীব মিথ্যাবাদনের ফলে যে সমস্ত 
জাতি ও বসতি আল্লাহ্র আযাবের যোগ্য পাত্র প্রতীয়মান হইয়াছিল, তাহাদের কেহই ঈমান আনিবার 
সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই, যাহার কারণে তাহাদের আযাব টলিয়া গিয়াছে; একমাত্র হযরত 
ইউনুসের জাতি তাহার ব্যতিক্রম; তাহাদের মাথার উপরে আল্লাহ্‌র আযাব আসিয়া গেলে পরে তাহারা 
ঈমান আনে ; এবং আল্লাহ্‌ তাহাদের ঈমানের বদৌলতে তাহাদের উপরে আপতিত প্রায় আযাব অপস্থত 
করেন এবং তাহাদের নিষ্কৃতি দেন; অধিকন্ত ছুন্য়ার বুকে ভোগ উপভোগ করিবার মত সময় অবকাশও 
দান করেন। 

তফমীরকারগণ বলেন-_হ্যরত ইউনুস নবী (আঃ) মুসিল এলাকার 'নাইনুয়া” বাসীদের নিকটে 
প্রেরিত হন। সেখানকার অধিবাসীরা পৌত্তলিক ছিল, মূর্তি পুজা করিত; হযরত ইউনুস (আঃ) 
অনবরত সাত বৎসর পর্যন্ত তাহাদের বুঝাইতে, পথে আনিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু কিছুতেই তাহারা পথে 
আসেনা, তাহাদের পৌত্তলিকতা ত্যাগ করেনা । অবশেষে অতিষ্ঠ হইয়া হযরত ইউনুস (আঃ) তাহাদের 
বলেন_:তোমরা যদি এখনও আত্ম সতর্ক না হও, এ সমস্ত ত্যাগ না কর, তবে মনে রাখিও_-তিন দিনের 
মধ্যেই তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র আযাব আপতিত হইবে । তৃতীয় দিনের শেষ রাত্রে হযরত ইউনুস 
(আঃ) উক্ত এলাকা ত্যাগ করতঃ অন্যত্র যাত্রা করেন। অতঃপর সকাল হইতে না হইতে আল্লাহ্‌র 
আযাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে ; নাইনুয়াবাসীরা আকাশে অতি ভয়ংকর দর্শন কালে। কালো মেঘ 
পণ্ড দেখিতে পায় ; তন্মধ্য হইতে ধুম নির্গত হইতে থাকে; ক্রমে তাহাদের বাড়ী ঘরের নিকটবর্তী হইতে 
হইতে একেবারে ছাদের উপর পর্যন্ত অন্ধকার করিয়া ফেলে। নাইনুয়৷ বাসীর প্রমাদ গুণে, মরণ সুনিশ্চিত 
প্রায় বলিয়া বুঝিতে পারে; তাহারা তখন হযরত ইউনুসের সন্ধানে ছুটে । তাহাকে না পাইয়া অবশেষে 
তাহারা স্ত্রী-পুত্র পরিবার পরিজন আবাল বৃদ্ধ বনিতা| সকলেই ঘর দোর ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে সমবেত হয 
এবং যার পর নাই একান্ত মনে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতি কান্নাকাটি করিতে থাকে ; 
শুদ্ধ চিত্তে তওবা করে এবং আল্লাহ্র প্রতি সত্যিকার ঈমান আনে। তাহাদের কামার রোল আল্লাহ্র 
করুণা সিন্ধু উদ্বেলিত করে; আযাব টলিয়া যায়, তাহারা রক্ষা পায়। 
বাসীদের উপর আসল আযাব আসে নাই ; তাহারা আসল 
আযাব দেখে নাই, আযাবের লক্ষণ নিদর্শন মাত্র দেখিয়াছিল। তাই তাহাদের তখনকার ঈমান কবুল 


হইতে কোন বাধা ছিলনা বলিয়া তাহা গৃহীত হয় এবং আযাব টলিয়া যায়। 

বই প্রত্যক্ষ করিয়াছিল এবং যদিও নিয়ম হিসাবে এমন 
তবুও হযরত ইউনুসের জাতি নাইনুয়াবাসীদের বেলায় 
আযাব সরাইয়া দেন । 


অধিকাংশ তফদীরকারদের মত নাইনুয়া 


কেহ কেহ বলেন-__না তাহারা i আয 

সময়কার ঈমান গ্রহণ যোগ্য নয়, কবুল হইবার নয়, রী 

ইহার ব্যতিক্রম ঘটে; আল্লাহ্‌ তাহাদের ঈমান কবুল করেন এবং 

ইনুয় | | [ছে অথবা আখেরাতেও আযাবমুক্ত থাকিবে 

রা ছুনয়াতেই শুধু আযাবমুক্ত হ্‌ইয় ll মুক্ত 

এ রা মতভেদ আছে। তাহারা ছুন্য়া আখেরাতে উভয় জগতেই আযাবমুক্ত থাকিবে 
বলিয়া বিখ্যাত তফসীরকার হাফিয ইবনে কসীর (রঃ) মন্তব্য করিয়াছেন । 

ল্লাহর আযাব দেখিবার পর কাহারও ঈমান গ্রহণ কাজে আসে 


ত হেব (রঃ) বলেন আল্লাহ! ন্‌ 
রা তের (আঃ) জাতি ইহার ব্যতিক্রম! হযরত ইউনূসের (আঃ) তাড়াহুড়া হেতু 
[ ৩৯৫ ] ৰ পারা 
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আন কৃর আৰ (সুর! ইউনুস) তরজমা ও তফসীর 


যাহাতে তাহারা তাহাকে মিথ্য। বলিয়া ধারণা না করে, তজ্জন্ত তাহাদের প্রতি আযাবের স্বরূপ প্রকাশই 
পাইয়াছিল মাত্র । তাহারা ঈমান আনিয়া রক্ষা পাইয়া ঘায়। অনুরূপভাবেই মন্ধ। বিজয়ের সময় 
মুসলমান সেনাবাহিনী বেশে মক্কাবাসীদের উপরে আল্লাহ্র আযাব আসে ; তাহারা ঈমান আনে এবং রক্ষা 
পাইয়া যায়। তাহাদের প্রাণ ধন নিরাপত্তা লাভ করে । হযরত ইউনুসের ( আঃ) ঘটনা সংক্রান্ত বিশদ 
বিবর্ণ সুরা সাফফাত মধ্যে দ্রষ্টব্য । 


৯৯। এ 54) ১-_সকলেই ঈমান আনুক এমন অভিপ্রায় আল্লাহ্‌র নয় ; এমতাবস্থায় কাহারো 
অন্তরে বলপুর্বক ঈমান প্রবেশ করানোর ক্ষমতা অধিকার ওগো নবী! আপনার নাই। আল্লাহ চাহিলে 
অবশ্য সকলকেই মুমিন করিতে পারিতেন কিন্তু এমন কর! তাহার স্থষ্টি রহস্ত এবং বিচার বিবেচনা বিরুদ্ধ 
বলিয়াই তিনি এমন করেন না। 


১০০। ০4408 ৩১-আল্লাহ্‌র হুকুম এবং নির্দেশ ব্যতীত ঈমান আনিবার সাধ্য কাহারো নাই! 
তবে যাহারা আল্লাহ্র কুদরতের লীলা নিদর্শনে গবেষণা করে, তাহা সুস্থ মনে ভাবিয়া দেখে, তাহারাই 
তাহার এরূপ নির্দেশ এবং তওফীক লাভ করিয়া থাকে । 


১০১। 1১১ যাহার! ভাবিয়া দেখিতে, চিন্তা করিতে চায় তাহাদের জন্য নিখিল বিশ্বের 
বুকে আল্লাহ্র কুদরতের অনন্ত নিদর্শন বিদ্যমান । নিখিলের প্রতিটি ধূলিকণা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কুদরতের 
জীবন্ত সাক্ষী । কিন্তু যাহার! মানিতে চায়না, তাহাদের পক্ষে এ সমস্ত এমন কি স্বয়ং পয়গম্বরদের উপদেশ 
এবং সতর্ক বাণীও কোন কাজের নয়, তাহাদের কোন কাজে আসেনা ৷ 


১০২। ১১5১3 ০৪__-ষে হতভাগ্য দৃরাত্মা তর্ত্তরা কোন উপদেশ নসীহত এবং সতর্কবাণীতে 
কান দেয়না, যাহারা, আল্লাহর কুদরতের অনন্ত নিদর্শন দেখিয়াও দেখেন, তাহারা অনুরূপ ছূবৃন্ত অতীত 
জাতির পরিণাম এবং সবনাশেরই অপেক্ষা করিতেছে সন্দেহ নাই। অতএব তাহারা তাহার অপেক্ষা 
করুক । আপনি বলিয়া দ্রিন__চল তোমরা এবং আমি উভয়ে মিলিয়া এই শেষ মীমাংসার অপেক্ষা করি ৷ 
দুদিন আগে হউক পরে হউক, হক ও বাতিল এবং সত্যমিথ্যার শেষ নিষ্পত্তি হইবেই হইবে সন্দেহ নাই । 


১০৩। ০০ ৬? 1 আল্লাহ্‌র দ্বীন-ধর্ম এবং তাহার পয়গম্বরদের তকষীব বা মিথ্যাবাদনকারীদের 
নিপাত সাধন এবং পয়গম্বর ও তাহাদের সংগী মুমিনদের রক্ষা করাই আল্লাহ্‌র চিরশাশ্বত নীতি । আখে- 
রাতের আযাব থেকে, এমনকি ছুন্য়াতেও কাফিরদের অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে প্রকৃত মুমিনদের নিরাপদ 
রাখাই আল্লাহ্র চির অনুস্থত নীতি । ভবিষ্যৎ মুমিনদের সম্বন্ধেও বর্তমান আয়াতের এই প্রতিশ্রুতি 
রহিয়াছে সন্দেহ নাই । তবে সর্ত এই__ মুমিন কে সত্যিকার মুমিন হইতে হইবে; কুরআন হদীসে বর্ণিত 
মুমিন-নিদর্শনের মানদণ্ডে তাহাকে খাঁটা প্রমাণ করিতে হইবে । 


১০৪।১০৫।১০৬। ০7 ৬৫। ওগো নবী! আপনি সকলকে ব — 

আমার দ্বীন ধর্ম পথ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সন্দেহের আবর্তে পড়িয়া থাক, তা পর 
তবে শুনো__আমি তোমাদের এই সমস্ত কম্পিত, মনগড়া, হাতের গড়া দেব দেবী এবং উপাস্তাদের মানিনা 
আমি অন্তরে মনে তাহাদের দ্বণা করি ; ইহাদের প্রতি আমার বিরক্তির অস্ত নাই। আমি কখনো ইহাদের 
ভক্ত অনুরক্ত হইব বলিয়া তোমরা স্বপ্নে ও ভাবিওনা। আমি ত একমাত্র তাহারই উপাসন! ইবাদত করি 
যাহার হাতে সকলের জীবন, সকলের প্রাণ; যতক্ষণ ইচ্ছা তিনি তাহা আমাদের দেহের পিঞ্জরে আবদ্ধ 
রাখেন, আবার যখন ইচ্ছা তাহা বাহির করিয়া! নেন। জীবন মৃত্যুর বন্ধন যার হাতে, আমি তাহাকেই ইবাদত 


একাদশ [ ৩৯৬] ঠা 
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আন কর্আত (সুর। ইউনুস ) তরজমা ও তফসীর 


উপাসনার একমাত্র যোগ্য উপযুক্ত বলিয়া মনে করি। শুধু বাহিরের a না রা আর 

মনেও আমার এই অটল এবং অটুট বিশ্বাস রহিয়াছে! আমি অন্তরে রে টা ই 

রে নি লিক জনা নিবেদন এবং সাহাব্য- 
রিব, তেমনি একমাত্র তাহারহ রি”? ্‌ 

রা রে চলিব। একমাত্র তিনিই সবশক্তিমান ; ভালমন্দ এবং SES ও 

ত তামাদের এই অক্ষম দেবদেবতা, যাহারা ভালমন্দ হিতা 

তে বি বোকামী এবং অবিচার করিতে আমি মোটেই প্রস্তুত নই । 


দর ইবাদত বান্দেগীর মত ৃ রা 
রি ই কথা; পয়গম্বরের মত মহামানবও যদি এমন কাজ, এমন অবিচার করিয়া 
সাধারণ লোক ত দূরের ; পয়গন্মরের 


তবে তাহারও রক্ষা নাই মনে রাখিও | 
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তরজমা 


১০৭। 4৮৯৫ 915 আর আল্লাহ্‌ যদি তোমাকে কিছু কষ্ট প্রদান করেন, তবে তিনি ভিন্ন তাহা 
টলাইতে পারে এমন কেহ নাই, আর যদি তোমার কিছু ভাল করিতে চান তবে তাহার অনুগ্রহ প্রতিরোধ 
করিতে পারে এমনও কেহই নাই; তাহার বন্দাদের যাহাকে ইচ্ছা তিনি তাহার অনুগ্রহ পরিবেশন 
করিয়া থাকেন, তিনিই যে ক্ষমাপ্রিয় করুণা নিধান। 
১০৮। ৷ (1 4৪ বলিয়া দাও-_মানুষ! তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে সত্য উপস্থিত হইয়াছে 
এখন যে কেহ পথে আসিবে সে নিজের কল্যাণ পথ লাভ করিবে, আর যে কেহ পথ ভরষ্ট হইবে সে 
নিজেরই অকল্যাণ বিভ্রান্ত হইয়া থাকিবে । আমি কিন্তু তোমাদের উপরে সর্বাধিকারী নই ; 
১০৯। ৯: (০13 তুমি কিন্ত তোমার প্রতি যে নির্দেশ আসে তাহা মানিয়া চল এবং যে পৰ্যন্ত 
ন! আল্লাহ্‌ ফয়সালা করিয়াছেন সবর কর; তিনিই যে সর্বাপেক্ষ উত্তম মীমাংসাকারী । 

স্থরা ইউনুস সমাপ্ত 


স্বর! হুদ, মক্কায় অবতীর্ণ; আ'য়াত একশত তেইশ, রুকু দশ 
O? 4 |! 24 ) টে 
পরম করুণাময়, অনন্ত দয়াময়, আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ 


টড 1১১১ rrr 11 .২১৬৩৭% 


১। ৮5511 ইহা সেই কিতাব যাহার কথা 
সুপরীক্ষিত এবং অতঃপর এক মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ 
জনের নিকট হইতে সুপ্রকাশিত। 


২। 1১৯১1 তোমরা যেন আল্লাহ্‌ ভিন্ন 
কাহারো ইবাদত করিও না, আমি তোমীদিগকে ূ ৪ 

ভাহারই পক্ষ থেকে সতর্ক করিতেছি, সুসংবাদ দান ' [ 252): পু 
তি : |১৮৯/75%525285555ত 
৩। 1১৯। 013 আর তোমরা তোমাদের 4 52525: 
প্রভুর নিকট পাপের মার্জনা প্রার্থনা কর এবং 1959১2209 উহ 
তাহারই প্রতি মনোনিবেশ কর; তাহা হইলে তির EE 
তিনি তোমাদিগকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উত্কৃষ্ট | EE NSLS আরে 
সম্পদে উপকৃত করিবেন এবং যাহারা বেশী করিবে | 3385 LHS AIL 
তাহাদের বেশী করিয়া দিবেন; আর যদি মুখ | ঠা এ 
ফিরাইয ও, তৰে ভোষাদের সম্পর্ক আমি | 
এক মহাদিনের আযাবের আশংকা করি । উড উঠা 55৩৩8 
০১৪৬১৩৮১০93 
[৩৫295546482 
LIEN SIGE 


dh 


ISBNS IGA 50 | 
৩০৬৫৬৩০০১৪০ 
৩3৬৪৩ 


৪1 ৮০৯০ 15] আন্তাহ্র কাছেই তোমাদের 
সকলকে ফিরিতে হইবে এবং তিনি সব কিছু 
করিতে পারেন । 


৫1 ০১৪ সঞ131 শুনো! তাহারা তাহার থেকে গোপনতার 

জন্য - 
শুনো! তাহারা যখন তাহাদের বস্তু পরিধান করে; তিনিত জানেন তথ দের বুচকাইভে যায়; 
প্রকাশ করে; তিনি যে মনের কথাও জানেন সন্দেহ নাই । হি লুকায় এবং 
একাদশ [ ৩৯৮ ] নর 
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নি সপ উস সিসি িলিলিলনিিল, 


তিনি সৰ্বে সর্ব নন; মানুষকে সুপ 


আনন কর্ন (সুর! ইউনুস ) তরজমা! ও তফনীর 


তফ্গীর 
১০৭। = 91১ আল্লাহতাআলার হাতেই মানুষের ভাল মন্দ এবং হিতাহিত। তিনি কষ্ট দিতে 
চাহিলে তাহা দূর করিতে পারে, তিনি ভাল করিতে চাহিলে তাহা টলাইতে পারে, এমন শক্তি কাহারো 


নাই। অতএব ডাকিতে হয়, ইবাদত করিতে হয়, তবে তাহাকেই ডাকা চাই, তাহারই ইবাদত করা! চাই। 


১০৮। ৫3! ৬ আল্লাহর নির্দেশ নিদর্শনাদি অতি স্পষ্ট পরিষ্কার ভাবে মানুষের কাছে পৌছিয়া 
গিয়াছে, আল্লাহ্‌ তাহার দায়িত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। এক্ষণে তাহার দ্বীনধর্ম গ্রহণ এবং নির্দেশাদি 
পালনে মানুষের কোন ওজর আপত্তি চলিতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া 
নিক, নিজের ভালমন্দ নির্ব্বাচন করুক। আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে যে চলিবে, ছুন্যাতে আখেরাতে 
তাহার সাফল্য অনিবার্য; পক্ষান্তরে যে কেহ তাহা অমান্য করিবে, এদিকে ওদিকে পথে বিপথে ছুটিবে 
নে অপমানিত লাঞ্ছিত হইবে । পয়গম্বরকে কাহারো উপর সর্বময় কর্তা করিয়া পাঠান হয় নাই ; 
থ দেখানই তাহার একমাত্র কাজ, মারাত্মক পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক 
কর! এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুসংবাদ দানই তাহার দায়িত্ব । তদনুসারে চলা না চলা মানুষের কাজ । 


১০৯ | ৩৯৪২ ৮ 1১ হুযুর (দঃ) কে সান্বনা দিয়া বলা হইতেছে_দূরৃ্ত দৃরাত্মার! যদি পথে 
না আসে, তোমার কথা ন! শুনে, তবে মূনঃক্ষুণ হইতে যাইও না, তুমি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত তোমার 
কর্তব্য করিয়া চল ; দুঃখ কষ্ট আসে সবর কর, অস্তরান বদনে সহা করিয়া চল। যে পর্যন্ত না তোমাকে 
আল্লাহ বিজয় প্রাধান্য দান করিয়াছেন অথবা জিহাদের নির্দেশ দান করতঃ তোমার এবং তাহাদের মধ্যে 
প্রকাশ্য নিষ্পত্তি না করিয়! দিয়াছেন, ধর্য্য সহ্য সহকারে নিজের কর্তব্য সম্পাদনে অবিচলিত থাক । 


£ সুরা ইউনুস সমাপ্ত £ 


সুর! হুদ 
১| ০55 |ঁ_পাক কুরআন অদ্বিতীয় মহান কিতাব ; ইহার প্রত্যেকটি কথা পুখখানুপুংখরূপে 
| বব ভাষা, অর্থ সব দিক দিয়াই তাহা অকাট্য নিভুল 


নিখত ভাবে যাচাই করা, স্ুপরীক্ষিত। শ 
নর রর রর বিরোধ নাই, কোন কিছুই তাঁর অযৌক্তিক অবান্তর এবং বাস্তব 
বর্ণনাধারা, অলৌকিক সাঁবলীলতা৷ এবং প্রাঞ্জলতায় কটাক্ষ 


Kk ম ভাষা এবং 
রি বা ই | তাঁহার মর্মের দেহে ভাষার পরিধান এমন ভাবে রহিয়াছে যে তাহাকে 
| ঢিলে করিবারও অবকাশ নাই; 
নি নি রি প্রত্যেকটি বাক্য সারগর্ভ যুক্তি প্রমাণ-নির্ভর ; তাহার প্রত্যেকটি তর ত 
তথ্য অকাট্য : কালের পরিবর্তনে তাহাতে চিড় ধরিবার সম্ভাবনা মাত্র নাই | বো কিয়ামত সত 
তাহার সার্থকতা উপাদেয়তা বারো কেহই অস্ব বি বা টি দু রা 
নি টা রি তাঁরণকালেও এতদপ্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে । ই 
এক সংগে অবতীর্ণ না হইয়া ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। কুরআনের এ < LL 
মহিম। বিন্ময়ের উৎপাদন ক্রিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই, কেননা ইহা! যে টু বাণী, 
যিনি সর্ববশক্তিমান মহাজ্ঞানী ৷ তা মন কালাম অবতারণে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। 
২ 15১ 317 মানুষ যাহাতে অন্য সব বাদ দিয়া একমাত্র এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র ইবাদত উপাসনা 
কুরআনের কই উদ্দেশ্যেই যুগে যুগে দুন্য়ার বুকে পয়গস্থরদের আগসন 


; এই এ 
পার! 


[ ৩৯৯ ] 
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আনন কুরআৰ (সুরা হুদ) তরজম।ও তফসীর 


*€) এ।-_যাহার। শিরিক কুফুর পরিত্যাগ করতঃ আল্লাহ্র ইবাদত বন্দেগী করিবে, ইহকালে 
পরকালে তাহাদের সুখ সৌভাগ্যের সাফল্যের সুসংবাদ দান, পক্ষান্তরে যাহারা শিরিক কুফুরের আবর্তে 
নিমজ্জিত থাকিবে, আল্লাহ্র অবাধ্যতা করিতে থাকিবে, তাহাদিগকে সতর্ক সাবধান করিবার জন্যই 
আমি আসিয়াছি। 


৩। ১৯৯! 015-্যাহারা তাহাদের অপরাধ এবং পাপ মার্জনা করাইয়া নেয় এবং ভবিষ্যতে 
আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করিয়া চলে, তাহাদের পাথিব জীবনও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং শান্তিতে অতিবাহিত 
হয়। এখানকার দুঃখ কষ্টকেও তাহারা প্রকৃত দুঃখ মনে করে না, বরঞ্চ অনেক সময় তাহাতে 
আনন্দ বোধ করিয়া থাকে। তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত চলিতেছে, আল্লাহ্র সন্তোষ এবং প্রসন্নতা 
লাভ করিতেছে ভাবিয়া অন্তরে যে অনিবচনীয় নির্মল আনন্দ অনুভব করে, বিশ্বের কোন সম্পদই তাহার 
সমকক্ষতা করিতে পারে না। তাহারা সব সময় আল্লাহগত প্রাণ থাকে এবং জীবনের সুখ দুঃখে সর্ববস্থায়ই 
ইহার আদি এবং শেষ পরিণামের প্রতি লক্ষ্য রাখে বলিয়া কোন অবস্থায়ই তাহারা মানসিক অশান্তি 
বোধ করে না। কারাবন্দী যদি মনে করে যে কারামুক্ত হইলে পর রাজ সিংহাসন তাহার পক্ষে 
সুনিশ্চিত, তবে কারাগারের বন্দী জীবনকেও সে কষ্টকর মনে করে না, দারুণ কষ্টেও এক প্রকার 
আনন্দ বোধ করিয়া, থাকে, প্রকৃত মুমিন এবং আল্লাহর ভক্তদের অবস্থাও তদ্রপ সন্দেহ নাই। 


আখেরাতের সুখ-সম্পদ এবং সুখের জীবনের কল্পনায় মুমিন মুসলমানেরাও ছুন্য়ার কারাগারের দুঃখ 
কষ্টকে গুরুত্ব দেয় না। 


১ 5 ০১: ১ আল্লাহ্‌র দান অফুরস্ত; এজগতে যে যত বেশী নেক আমল বা পুণ্য সাধনা 
করিবে, আল্লাহ্তাআলাও তাহাকে ছুন্য়া আখেরাতে তদ্রপ সুখ সমৃদ্ধ করিবেন । 


1১) ৩1১-প্রিয় নবীর (দঃ) কথা ন। মানিলে কিয়ামতের আযাবের ভয় সুনিশ্চিত ! 
বিচারের জন্য আদালতে অপরাধীর উপস্থিতি এবং বিচারকের ক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতা, অপরাধীর কাধ্যকলাপ 
সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান, অনিবাধ্য । 


৪ | ৯ ০০ এআ ডো মধ্যে অপরাধীর উপস্থিতি (৯১৪৭ ০54 0811 31 মধ্যে আল্লাহ্‌র ব্যাপক 
জ্ঞান এবং ১০; ৬২ 45 ৬৪৯১৯ ১ মধ্যে তাহার সময় ক্ষমতার কথাই বিঘোষিত রহিয়াছে । 


৫॥ ০১২ ৮৪ ১ আয়াতটির অবতরণ প্রসংগ তথা শানে নুযুল সম্বন্ধে তফসীরকারদের 
বিভিন্ন উক্তি রহিয়াছে । বোখারী শরীফের বশুদ্ধ ইদীসে প্রকাশ--কোন কোন মুসলমান অত্যধিক 
লজ্জা বশতঃ ইস্তেনজা বা শৌচক্রিয়া, এবং সহ্বাসকালেও বস্ত্র অপসারণে লজ্জায় মরিয়া যাইতেন, 
লজ্জা ঢাকিবার জন্য নিজেদের বুক কুঞ্চিত করিতেন; ভাবিতেন-__ আর কেহ নাই বা দেখিল, আল্লাহ 
ত দেখিতেছেন। বলা বাহুল্য আল্লাহ্‌র প্রতি সীমাতিরিক্ত সম্ভ্রম বশতঃ কখনো কখনো কাহারো 
কাহারো মনের অবস্থা এমন হয়, এহেন অবস্থাকে “হালের গালাবা” এবং এরূপ লোকদের 
“মগলুবুল হাল” বলা হইয়া থাকে । তাহার! তাহাদের পুণ্য প্রেরণাকে সংযত রাখিতে অক্ষম । সমগ্র 
মানব জাতির অবশ্য অনুকরণীয় আদশ সাহাবাদের অনুরূপ আচরণ বিশ্ব-মানবের পক্ষে অত্যধিক কষ্টকর 
হইত সন্দেভ নাই। তাই পাক কুরআন পূর্বাহেই তাহাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছে, এরূপ আচরণ 
পরিত্যাগ করিতে নির্দেশ দান করিয়া বলিতেছে_তোমর। কাপড় পরিয়া থাক আর নাই থাক, তোমাদের 
বাহিরের আচরণ হউক অথবা মনের কথা আল্লাহ্র অগোচর এবং অজানা অদৃশ্য কিছুই নাই। অতএব. 
অনুরূপ ক্ষেত্রে এইরকম বাড়াবাড়ির পক্ষে কোন যৌক্তিকতাই নাই মনে রাখিও। : নু 
২১৮২১, ৪ একাদশ পারা সমাপ্ত ৫__ 


কউ নিচ JeNE ৯৬ 


বাশ. | ৪০৮]. পারা. 
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দ্বাদশ 


তরজমা! 
৬। 1১৩০১ পৃথিবীর প্রাণী মাত্রেরই জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌, নিয়াছেন, তিনি জানেন তাহারা 
কোথায় থাকে এবং কোথায় সমপিত হয়, সব কিছুই যে খোল! কিতাবে রহিয়াছে । 


তিনিই ত, আসমান জমীন ছয় দিনে তৈরী করিয়াছেন, তাহার আরশ (সিংহাসন), 
ছিল পানির উপরে ; পরীক্ষা করিতে চান_-তোমাদের কে উত্তম কাজ করে । 


আর যদি আমি এক নির্ধা- 


রিত ম্যাদ পর্যন্ত তাহাদের টা 


আযাব স্থগিত রাখি, তাহারা 


নিশ্চয়ই. বলিবে- কোন্‌ 
জিনিষ আযাব ঠেকাইয়া 
রাখিল? শুনিয়া রাখ__ 


যেদিন তাহাদের উপর আযাব : 
আসিয়া পড়িবে, সেদিন কিন্তু 
তাহা ফিরিবার নয়; তাহারা 
যাহার বিদ্রুপ করিত তাহাই ত 
তাহাদের ঘেরাও করিবে । 


আর যদি আমি মানুষকে রা 


আমার রহমত ভোগ করিতে 
দিয়া অতঃপর তাহা কাড়িয়! 
নিই, তবে সে নিমক হারামী 
করিতে যায় । 

আর যদি: দুঃখের পর. 
তাহাকে সুখ ভোগ করিতে , 
দেই, তবে বলিয়া বসে 
যাক' আমার অমংগল দূর । 


হইয়া গেল; বড়াই অহংকারে | | 


সে ফাটিয়া পড়িতে যায় । 


পুরস্কার রহিয়াছে । 
অতএব তুমি কি তোমার কাছে 
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[জপ 


টি 


১)। ৷ তবে যাহারা সবর করে এবং সৎকাজ করে, তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং বিরাট 


আগত ওহীর কিছুটা বাদ দিয়া বসিবে ; এবং 


“তাহার উপর কোন রত্ব ভাণ্ডার কেন অবতীর্ণ হয় নাই অথবা তাহার সংগে 
কোন ফিরিশতা আসেন নাই কেন?” তাহাদের এই সমস্ত উক্তি হেতু তোমার 


মন ছোট করিতে যাইবে? 
ভার যে আল্লাহ্‌ নিয়াছেন। 


[ ৪০১ ] 


তুমি ত সতর্ককারী মাত্র; সব কিছুরই দায়িত্ব 
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আন্‌ কুরআন (সুরা হুদ ) তরজমা ও তফ সীর 
ভক্ষ সীত 


৬। -1১ 5১-4 ০-খাঁঘ্য সমস্ত৷ বা জীবিকা সমস্তা মানুষের জীবনে অন্যত্তম বরং সবাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত! ; ইহারই সমাধানে মানুষ উদয়াস্ত প্রয়াস পাইয়া থাকে। সে মনে করে ইহার সমাধান 
তাহারই হাতে; ফলে যেমন তেমন তজন্য ন্যায় অন্যায় নিবিচারে ছুটাছুটি করিতে থাকে। কিন্তু যখন 
সব কিছু করিয়াও কিছুতেই কিছু করিতে পারেনা, তাহার মনোমত ফল লাভ করিতে পারেনা, তখন 
হতাশায় ভাংগিয়া পড়ে; অশান্তি অন্বস্থি বোধ করে; সে জানেনা যে জীবিকার কুঞ্জিকা তাহার হাতে নয় ; 
সে সাধনা করিতে বাধ্য, কিন্তু সমাধান তাহার এক্তিয়ারের বাহিরে ; আয়ত্বের বাহিরে । সে জমি চষিবে, 
বীজ বুনিবে; কিন্ত ফসল ধরান তাহার কাজ নয়। 


বর্তমান আয়াত তাই তাহাকে তাহার জীবিকা সমস্তার নিগুঢ় তথ্য সম্বন্ধে অবহিত করিয়! বলিতেছে_ 
মানুষ শুধু তোমারই নয় ; বরং যাবতীয় বিশ্বচরাচরের জীবিকার দায়িত্বভার স্বয়ং আল্লাহতাআলাই গ্রহণ 
করিয়াছেন ; তিনি তাহার দায়িত্ব পালনে ক্রটী করিবার নয়; তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার! কে কোথায়? 
কার কি পরিমাণ প্রয়োজন, কার পক্ষে কত খানি উপাদেয়, একথা তাহার চেয়ে ভাল করিয়া কেহ 
জানেনা । তাহার উপরে এই গুরুদায়িত্ব কেহ জবরদস্তি চাপাইয়! দেয় নাই কিংবা এজন্য তাহাকে কাহার 
ও সলাপরামর্শের মুখাপেক্ষী হইতে হয়না। তিনি নিজ কপায়ই, নিজের থেকেই, নেহাৎ তাহার স্থষ্ট 
বাৎসল্য বশতুই এই মহান দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার নিজস্ব অনন্ত অসীম জ্ঞান বিবেচনা 


অনুসারেই তাহা সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। আজ পর্যন্ত তাহার এই দায়িত্ব সম্পাদনে ক্রটী হয় নাই 
ব্যতিক্রম ঘটে নাই। 


জীবিকা সংগ্রহে প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং ব্যবস্থা আয়োজন তাহারই নির্দেশ মুতাবিক করিতে মানুষ 
বাধ্য ; জীবিকা সংগ্রহে চেষ্টা চরিত্র তাহার উপর নির্ভর শীলতা বা তওককুল এবং তাহার উল্লিখিত দায়িত্ব 
সম্বন্ধে আস্থার বিরোধী নয় ; বরং ইহ! মানুষের কর্তব্য। তবে মনে রাখিতে হইবে__এতদসংক্রান্ত সাধ্য 
সাধনা উপকরণ আয়োজন খাদ্য ভাণ্ডারের দ্বার মাত্র; কুঞ্জিকা এবং ভাণ্ডার নয়। মানুষ তাহার যথা 
কর্তব্য অবশ্য করিবে তবে তিনি জীবিকা সরবরাহে এই সমস্ত আসবাব উপকরণের পাবন্দ এবং বাধ্য 


নন। সাধারণতঃ ইহারই মাধ্যমে পরিবেশন করিয়া থাকিলেও ইহার ব্যতিক্রম ও করিতে পারেন, সে ক্ষমতা 
তাহার আছে; এবং অনেক সময় তাহা করিয়াও থাকেন । 


(৬০১১০৭৪৬১০৪ হযরত শীহসাহেব (রঃ) বলেন-__১+ অবস্থানস্থল ; বেহেশত, দোযখ, 
এবং €১১-- অর্থ সঁপিবার জায়গা, কবর। --*১০+ 4১ বাক্যে পাথিব জীবন বা ইহলোকের 
বর্ণনার পর বরযখ এবং আখেরাত তথা মধ্যলৌক এবং পরলোকের কথাই বণিত রহিয়াছে । মানুষের 
আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত, তাহার অস্তিত্ব স্থিতি এবং পরিণতির যাবতীয় স্তর এবং সোপানই আল্লাহ্‌র 
জানা, তাহার জ্ঞানের বাহিরে কিছুই নাই এস্থলে একথাই ঘোষণা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য 
আয়াভুটিতে বধিত ০৮১ €৯৯-+ অর্থ সম্বন্ধে তফসীর কারদের বিভিন্ন উক্তি রহিয়াছে। 

জীব-জন্তরা চরাফেরা করিতে করিতে যেখানে পৌছায় তাহা! ১-- এবং অবশেষে আবার 
যেখানে ফিরিয়া আসে তাহাই € ১১-4 বলিয়া তফসীর বিশারদ হাফিয ইবনে কসীরের (রঃ) মত। 
হযরত আবদুল্লাহ্‌, বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন_-পাথিব জীবনের আরাম ১ম. এবং তৎপরবন্তি 
সমাধিস্থল €১-* মুজাহিদের মতে ১-4, অর্থ রমনীর জরাযুঃ এবং € ১৬ অর্থ পিতার মেরুদণ্ড । 
কোন কোন দার্শনিক মনীষীর মতে অস্তিতব-প্রকাশ পূর্ব অবস্থান স্থল ০৮ এবং অস্তিত্-প্রকাশ পরবর্তী 
তথা জাগতিক অবস্থান স্থলই £ ১১ ৷ 
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আন্ত কুরআঘ (রা হুদ) তরজমা ও তফ সার 


বলা বাহুল্য শব্দ দ্বয়ের ব্যাপক অর্থ হিসাবে এই সমস্ত উক্তিরই অবকাশ রহিয়াছে এবং ভাবিয়া 
দেখিলে 'তন্সধ্যে পরস্পর কোন বিরোধও নাই । 


শো: এ ০5 শ্লওহে মহফুয” তথা আল্লাহ্‌র জ্ঞান গ্রন্থের খোলা কিতাবে যখন সব কিছুই 
সন্নিবেশিত এবং লিখিত রহিয়াছে, তখন তাহা আল্লাহ্‌র অজানা থাকিতে পারে কেমন করিয়। ৷ 


৭1 6১ 5৯ 5 আল্লাহ্র অসীম জ্ঞানের বর্ণনার পর তাহার অনন্ত এবং একচ্ছত্র ক্ষমতা 
আধিপত্য ঘোষণাই বর্তমান আয়াতের উদ্দেগে। সুর! আ'রাফে অনুরূপ আয়াতের এতদস-ক্রান্ত 
তফসীর বর্ণিত হইয়াছে । 


আসমান জমীন স্থষ্টির পূর্বেই পানির স্থষ্টি; যাবতীয় সৃষ্টিরই জীবনী শক্তি, ধাতু এবং মূল উপাদান 
পানি। পাক কুরআন স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছে_-৬. ৬৩ 45 ৮1 + ১৩ পানি হইতেই সবকিছু 
জীবিত করিয়াছি। পানি হইতেই সব কিছুর জীবনী শক্তি। আল্লাহ্র আরশ বর্তমানে যেমন আকাশ 
মণ্ডলীর উপরে রহিয়াছে, তখন তাহা তেমনি পানির উপরে ছিল। নিখিল স্থষ্টির মূল ধাতু জীবনী শক্তি 
এবং জীবন ধারণের উপকরণ যে সম্পুর্ণ রূপে আল্লাহ্‌র হাতে; আল্লাহ্‌র আয়ে ; আয়াতে ঘোষিত সত্য. 
এবং তথ্য তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ ; জীবন্ত প্রকাশ । 


£3! "59:0 নিখিল বিশ্বের এই বিরাট স্থষ্টি, পৃথিবীর বুকে মানুষের অবস্থান, তাহার ভোগ 
উপভোগের উপাদান, তাহার বসবাসের ব্যবস্থা আয়োজন তাহার পরীক্ষার উদ্দেশ্য | বিশ্বের বিম্ময় কর 
সষ্টি শুখলা, অপরিবর্তনীর নিয়ম নিয়ন্ত্রণ দেখিয়া তাহাতে চিন্ত গবেষণা করিয়া স্রষ্টার পায়ে কে প্রণতি 
জানায়? আল্লাহর একান্ত অনুগত বাধ্য হইয়া জীবন যাত্রা নির্বাহ করে; জীবন ধারণের উপকরণ উপাদানে 
বা তাহা ভোগ করিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে কে কৃতজ্ঞতায় নুইয়৷ পড়ে আর কে না? তাহাই 
যাচাই এবং পরখ করিবার উদ্দেশ্যেই এই বিন্ময়কর ব্যবস্থা এবং আয়োজন । কে মনে প্রাণে একাগ্রাচন্তে 
অন্তরে বাহিরে একমাত্র আল্লাহ্রই অনুগত দাসান্ুদাসের মত তাহারই মজি মুতাবিক সুন্দর সংযত জীবন 
যাপন করে এবং কে তাহার অবাধ্যতায় নাফরমানীতে জীবন উৎসর্গ করে, তাহার প্রকাশ পরিচয়ের 


উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা ৷ 
পরীক্ষ। যখন দিতেই হইবে; 
পরীক্ষাদিলেই তাহার ফলাফল পুরস্কার 


পৃথিবী যখন পরীক্ষা কেন্দ্র; তখন পরীক্ষা না দিয়া উপায় কি; এবং 
তিরস্কার অনিবার্য অপরিহার্য্য ৷ মৃত্যুপরবর্তি কালই এই ফলাফল 
প্রকাশের, ফলাফল প্রদানের সময় এবং ক্ষেত্র | এই জন্যই পরীক্ষার ঘোষণার সংগে সংগে মৃত্যুর আলোচনা 
ও আসিয়া পড়ে । আরবের মুশরিকরা যেহেতু এই পরীক্ষায়, ইহার ফলাফল এবং মৃত্যুপরবর্তা পুনরোথান 
বি পুনজীবনে বিশ্বাস রাখিতনা, তাই তাহারা প্রিয়নবীর (দঃ) মুখে অলৌকিক মহিমা মণ্ডিত পাক 
কুরআনের প্রভাব মহিম! দর্শনে, পাক কুরআনের মহান বানী শ্রবণে অসংকোচে বলিয়া বসিত-_ ইহা ত 
পরিষ্কার যাদু, যদিও অনেক লোক ইহাতে বশ হইযাছে আমর! কিন্তু ইহাতে ভুলিবার নই, আমাদের 


উপরে এই যাদু চলিবার নয় ! (ইবনে কসীর) 
॥,২| এ ৪_দুূরাত্ম। দুরবত্তদের দৌরাত্ম্য দুক্কৃতি হেতু তাহাদের পক্ষে অনিবাধ্য এবং 
LE LAL SE বিলম্ব ঘটে; আল্লাহ্র জ্ঞান বিবেচনা মুতাবিক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাহা 
যদি স্থগিত মুলতবী থাকে, তবে দুরাত্মাদের আস্ফালন দেখে কে? তাহারা বলিতে যায়__আযাব আযাব 
সেই আযাব ; কোথায়, কিসে আটকাইয়া গেল? বর্তমান আয়াত তাই তহুত্তরে 


রতেছিলেন ; কোথায় 
বত এতব্যস্ত হইতেছ কেন? আযাব তাহার যথা সময়ে আসিবেই । তোমাদের ইচ্ছামত সময়ে 
[ ৪০৩ ] j পারা 
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আম কুরআব (সুরা হুদ ) তরজম। ও তফ্ষ সীর 


নয় বরং আল্লাহ্‌র বিবেচনায় নির্ধারিত সময়েই তাহ! আসিবে; এবং যখন আসিয়া পড়িবে, তখন 
কিন্তু তাহাকে ঠেকাইবার কেহ নাই ; তাহা কিছুতেই টলিবার নয় ; তখন কিন্তু তোমাদের একেবারে দশা 
করিয়া, নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িবে। আত্মরক্ষার কোন পথই পাইবেনা । 


৯ 00331 ৬55150 ১__বলা বাহুল্য মানুষ এতই অপদার্থ যে, আল্লাহ্‌ যদি তাহাকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য 
দেন, এবং সে দিব্যি স্বখে কালাতিপাত করিতে থাকে, অতঃপর তাহার নিগুঢ় রহস্তের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার 
ভাগ্য বিপর্ধয় হয়, সুখের বদলে তার দুঃখ দুর্দিন আসে, তবে সে সুখের অতীতকে, তার সুখের দিনে 
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ করুণাকে একেবারে ভুলিয়া যায় এবং এমন ভাবে ভাংগিয়। পড়ে, বিলাপ করিতে থাকে 
যেন আল্লাহ্‌ তাহাকে কখনও কিছু মাত্র সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেন নাই , অতীতের অকৃতজ্ঞতা ও নিমকহারামী এবং 
ভবিষ্যতের নৈরাশ্য হতাশাই তাহার জীবনের সারাসারে পরিণত হয় । 


১০। ০৪১ ১৪ ১- পক্ষীন্তরে তাহার দুঃখের অবসানে আল্লাহ্‌ তাহাকে সুখের সৌভাগ্য দেন, 
তাহার জীবনে দুঃখের অমানিশার অবসানে যদি সুখের সৌভাগ্য রবি উদিত হয়, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলিয়া বলে__-যাঁক বিপদ কাটিয়া গেল; আবার যে কখনও তাহার জীবনে ছুঃখের পুনরাবৃত্তি হইতে পারে 
এমন আশংকা সম্ভাবনাকে সে কল্পনায়ও স্থান দেয়না । উল্লাসে অহংকারে সে ফাটিয়া পড়ে; ধরাকে 
সরা জ্ঞান করিতে থাকে ; তাহার পা মাটীতে ঠেকিতে চায় না। অথচ অতীতের স্মৃতি স্মরণে রাখিয়া 
আত্ম সতর্ক থাকিয়া, আল্লাহ্র দরবারে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়া চলাই ছিল তাহার কর্তব্য ; 
মনুষ্যত্বের চাহিদা । 


১১1 1১১১৮ 1301 ১1- আল্লাহর সত্যিকার ভক্ত, মুমিন মুসলমান প্রিয় বন্দা যাহারা, তাহারা কিন্ত 
ইহার ব্যতিক্রম ৷ তাহারা দুঃখে দুদিনে ভাংগিয়া পড়েনা ; আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়না ; ধৈর্য্য সবর 
দ্বার! তাহার! সেই কঠিন পরিস্থিতির মুকীবিলা করিয়া থাকে; আর সুখের দিনে' আল্লাহ্‌র প্রতি তাহাদের 
কৃতজ্ঞতার অন্ত থাকেনা; তাহারা কথায় কাজে অন্তরে মনে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞত। নিবেদন করিতে থাকে । 


বলা বাহুল্য এই সকল ভক্ত মুমিনরাই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর মহান অনুগ্রহ ও রহমতের যোগ্য উপযুক্ত 
পাত্র সন্দেহ নাই। 


১২। 4১4৯১ প্রিয়নবী (দঃ) মুশরিকদের শিরিক, পৌন্তুলিকতা মতি পূজার প্রতিবাদে যখন 
কিছু বলিতেন, অনুরূপ মর্মে পাক কুরআনের কোন আয়াত যখন অবতীণ হইত, মক্কার মুশরিকরা তখন 
তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিত ; কখনও এমন ব্যবহার করিত, যাহাতে হুযুর (দঃ) এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত নত্রপন্থা 
অবলম্বন করেন, তাহাদের শিরিক কুফুরের নিন্দা প্রতিবাদ পরিহার করেন ; আবার কখনও অবান্তর 
অহেতুক প্রশ্নবাণে তাহাকে বিরক্ত জর্জরিত করিতে প্রয়াস পাইত। কখনো বলিত__-আপনি যদি সত্য সত্যই 
আল্লাহ্‌র নবী হন, তবে আপনার সংগে বিরাট ধন ভাণ্ডার কেন অবতীর্ণ হয় নাই ; আপনার এই +দন্য 
দারিদ্র্য কেন; আপনার সত্যতা ঘোষণার জন্য আল্লাহর কোন ফিরিশতা আপনার সংগে আসেন নাই 
কেন? অতএব আপনার সত্যতা সপ্রমাণে যখন কোন বস্তুগত অথবা বন্ত্-অতীত উর্ধলাকের কোন 
স্বপ্রমাণ নাই, তখন আপনার সত্যতা আমরা স্বীকার করিতে যাইব কোন যুক্তিতে ? 


বল! বাহুল্য দৃরাআ্মাদের এরূপ উক্তিতে স্বভাবতই প্রিয়নবীর (দঃ) পক্ষে ব্যথিত মর্মাহত হইবার 
কথা । কিছুটা নস্রপন্থা অবলম্বন করিলে হয়ত ইহার! পথে আসিতে পারে এরূপ ধারণা ও তজ্জন্য আল্লাহ্‌র 
তরফ থেকে অনুরূপ নির্দেশ ব্যবস্থা আশা করিতে যাওয়াও অস্বাভাবিক ছিলনা । ভাবিয়া দেখুন-_ সমগ্র 
আরব জুড়িয়! মিথ্যার বেসাতি, অত্যের জয় জয়কার ; দেশ শুদ্ধ লোক অন্ধের মত ছুটিয়া চলে মিথ্যার 
পিছনে । আপাত-্দৃশ্য বস্তুগত সকল শক্তি ও ক্ষমতা তাহাদের হাতে ; সত্য ভক্তদের প্রতি তাহাদের 


দ্বাশ [৪০৪ ].- পারা 
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আন্‌ কুরুআৰ (সুরা হুদ) তরজমা ও তফসীর 


অথ! নির্ধ্যাতনের অন্ত নাই; সত্যের নির্বাসন এবং মোকাবিলায় তাহার! কোমর বাধিয়া লাগিয়াছে ; 
তাহারই মধ্যে দাড়াইয়া এক! একটি মাত্র লোক দৃপ্ত কঠে অকম্পিত বুকে সকলকে সত্যের আহ্বান 
জানাইতেছেন; যুগ যুগ প্রচলিত কুপ্রথা, কুসংস্কার এবং অসাত্যের বিরুদ্ধে নিতিক চিত্তে জেহাদ ঘোষণা 
করিতেছেন; চতুর্দিক থেকে রক্ত পিপাসু শত্ৰু বাহিনী কর্তৃক তিনি পরিবেষ্টিত; আপাতদৃশ্য বস্তুগত 
সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা বঞ্চিত, এক মাত্র পরম করুণাময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপরই তাহার সকল 
আস্থ। ভরসা ও নির্ভরশীলতা ; একমাত্র তিনিই তাহার বুকের বল, মনের বল, সকল বল। নিজের আদর্শে 
নিজের কর্তব্য সাধনায় এমন কল্পনাতীত সংগীন পরিস্থিতিতেও তিনি অটল; অবিচল । বর্তমান আয়াত 
প্রকৃত পক্ষে এই সংগীন পরিস্থিতির প্রতিই ইংগিত করিতেছে! 


অধিকন্ত হুযুর ( দঃ) কে সাস্বন! দিয়া বলিতোছে__দৃরাত্মাদের এই সমস্ত উক্তি আচরণে আপনি 
মোটেই দুঃখিত মনকক্ষুপ্ন হইবেন না; আপনার উপরে যে মহান দায়িত্ব রহিয়াছে, যে ওহী, শিক্ষা এবং 
নির্দেশ আপনাকে দেওয়া হইয়াছে আপনি ত কোন অবস্থায়ই তাহার কণামাত্রও ত্যাগ করিতে পারিবেন 
না, বাদ দিতে পারিবেন না, আপনার নবুওত-সুলত মহন মর্য্যাদাই আপনার কল্পনায়ও তাহাকে স্থান 
লাভ করিতে দিবেনা ; অতএব মিছামিছি মনঃক্ষুণ হইয়া মনোকষ্ট পাইয়া কি লাভ ? পথে আনা নয় বরং 
পথ দেখানোই আপনার কাজ; মানুষের ভালমন্দ হিতাহিত সম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক সাবধান করিয়! 
দেওয়াই আপনার একমাত্র কর্তব্য । তাহাদের আচার আচরণে গুরুত্ব না দিয়া একাগ্র মনে 0515 মনে 
আপনি আপনার কর্তব্য করিয়া যান; তাহাদের ব্যাপার আমার হাতে ছাড়িয়া দিন। আম তাহাদের 


দেখিয়! নিব । 


"দ্বাদশ ভাড়া পারা 
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কি বলে তাহারা ? কুরআন তুমি তৈরী করিয়াছ? তুমি বল _ তবে তোমরাও 
এমন দশটি সুরা তৈরী করিয়া আনত দেখি ; এবং আল্লাহ্‌ ভিন্ন যাহাকে পার 
ডাকিয়া লও, তোমরা যদি সত্য হও । 
১৪। 1৮5) 1১22545 ৮/৯ তবুও যদি তাহারা তোমাদের কথা পূর্ণ করিতে না পারে তবে জানিয়া রাখ 
কুরআন আল্লাহ্‌র ওহী দ্বারাই অবতীর্ণ হইয়াছে ; আরো! জানিয়! রাখ তিনি ভিন্ন 
কোন হাকিমই নাই ; অতএব তোমরা কি এখন হুকুম মানিঘ়া। নিবে? 
যে কেহ ছুন্য়ার জীবন এবং তাহার শোভা! সৌন্দর্য্য কামনা করে, আমি তাহাদিগকে 
ছুন্য়াতেই তাহাদের আমল উপভোগ করিতে দিব, ইহাতে তাহাদের কিছু মাত্র 
ক্ৰুটী হইবেনা | 11১৯১ 
ইহারাই তাহারা, যাহাদের 
জন্য আখেরাতে আগুন 
ভিন্ন কিছুই নাই ; তাহারা 
এখানে যাহ! কিছু করিয়া 
ছিল, বরবাদ গেল এবং যাহা 


১৩। ০১১৪ 11 
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১৬। orl 02191 


কিছু উপার্জন করিয়াছিল ; 


সমস্তই বিনষ্ট হইল । 

আচ্ছা বলত-_ষে ব্যক্তি 
তাহার প্রভুর পরিষ্কার 
পথে; তাহার সংগে 
আল্লাহ্র তরফ থেকে একটি 
সাক্ষীও রহিয়াছে এবং 
ইতি পূৰ্বে মুসার কিতাবও 


১৭। ৬০ 9৮ oss 


সাক্ষী ছিল, যাহা পথ / 


দেখাইত ;মার্জনাদেওয়াইত 
(সেকি অন্যের সমান ?) 
তাহারাইত কুরআনকে 
মানে; এ সমস্ত দলগুলির 
যে কেহ তাহা অস্বীকার 
করিবে, দোষখই তাহার 
ঠাই; অতএব তুমি তাহাতে 


সন্দেহে থাকিওনা; সন্দেহ নাই তোমার প্রভু 
অনেকেই তাহা বিশ্বাস করেন৷ ৷ 


আর আল্লাহ্র উপরে যে মিথ্যা রচনা করে তদপেক্ষা বড় পাপিষ্ঠ কেহ নাই; 
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৮১৯৯১৮০১ 


ভূর তরফ থেকে হৃহা গ্রুবসত্য ; তবে 


তাহারা তাহাদের প্রভুর সাক্ষাৎ সম্মুখীন হইবে এবং সাক্ষীরা বলিবে-_ইহারাই 
তাহার” যাহারা তাহাদের প্রভুর উপরে মিথ্যা রচিয়াছিল ; শুনিয়া রাখ 


জালিমদের উপরেই আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত রহিয়াছে । 
যাহারা আল্লাহ্র পথে বাধা দেয় এবং 


তাহারাই যে আখেরাতকে অস্বীকার করে । 
[ ৪০৬ ] 


তাহাতে বাঁক খুঁজিয়া ফিরে ; বলা বাহুল্য 


পার 
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আন. কুরআন (সুরা হুদ) তরজমা ও তফসীর 
॥ তীর 


১৩। ৮১$| 051১ (0-দুরাত্মারা তোমার কাছে তাহাদের ইচ্ছামত মুজিযার ফরমাশ করে; 
কখনো এমন করিতে বলে, কখনো অমন করিতে ; অথচ তাহাদের সম্মুখে মৃতিমান মুজিব! দিবাকরের মত 
দেদীপ্যমীন ; যদি যুজিযা প্রকাশের উপরই তাহাদের ঈমান নির্ভর করে, তবে পাক কুরআনের 
মত অভূতপূর্ব অদ্বিতীয় মুজিযা বর্তমানে কেন তাহারা ঈমান আনিতেছে না? বরং ঈমান আনাত দূরের 
কথা, তাহার! স্বয়ং কুরআনকেই আল্লাহ্‌র কালাম বলিয়া অস্বীকার করিতেছে; আল্লাহ্‌র নিজন্ব কালামকেই 
তোমার তৈরী, তোমার রচনা বলিতে চায় ; আপনি তাহাদের স্পষ্ট বলিয়া দিন, কুরআন যদি আমার 
রচনা হয়, মানুষের তৈরী হয়, তবে তোমরাও মানুষ ; ভাষাভিজ্ঞতা, সাহিত্য-পারদগিতা এবং রচনা! 
কৃতিত্বের দাবীত তোমরাও করিয়া থাক, অতএব তোমরা সকলে মিলিয়া তোমাদের যত সাহায্য 
ডাকিতে পার ডাক, সকলকে ডাকিয়! সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ও কুরআনের সুরার অনুরূপ মাত্র ছু'দশটি স্থুরা 
প্রণয়ন ও পেশ করত দেখি ; বল! বাহুল্য তোমরা সকলে মিলিয়া সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াও এমন করিতে 
পারিবে না, এখনও না, কখনও না; তোমাদের এই অক্ষমতা, বরং ইহাতে বিশ্বমানবের চির-অক্ষমতাই 
কুরআনের অলৌকিকতা এবং আল্লাহ্‌র কালাম-হওয়ার অকাট্য প্রমাণ ; জ্বলন্ত নিদর্শন। আল্লাহ্‌ যেমন 
অদ্বিতীয় অতুলনীয়, তাহার কালাম এই পাক কুরআনও স্বমহিমায় অভূতপূর্ব অতুলনীয় অদ্বিতীয় | 
পাক কুরআনের এহেন সুস্পষ্ট উজ্জল মহিমা নিদর্শন সত্তেও তোমরা কোন যুক্তিতে ইহাকে মানুষের 
রচনা বলিতে যাও, কোন বিচারে তাহা অস্বীকার করিতেছ ; ইহার বর্তমানেও যাহা তাহা মুজিযা নিদর্শনের 
ফরমাশ করিতেছ ; ঈমান আনিতে দিধা, বিলম্ব করিতেছ ৷ 


থমে সম্পুর্ণ কুরআন সমতুল্য বাণী প্রণয়ন ও পেশ করিবার 
দশটি স্বর! প্রণয়ন করিতে, সর্বশেষে মাত্র একটি 
শ করিতে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ ঘোষণ! করে এবং এমন 
দিগকে চিরদিনের মত জব্দ করিয়া রাখে ৷ 


মনে রাখিবেন_-পাঁক কুরআন প্র 
জন্য সকলকে আহ্বান জানায়, অতঃপর মাত্র 
ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম সুরার সমতুল্য সুর! প্রণয়নও পে 
ভাবেই প্রতিপক্ষের অক্ষমতা প্রমাণও প্রকাশ করতঃ তাহা 


,_ এত প্রকাশ্য সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রমাণাদি সত্বেও যাহারা ঈমান আনেনা, 
নির্দেশিত পথে চলে না, বর? ছুন্য়ার ভোগ বিলাসে মাতিয়া থাকে, 
পা্িব স্বার্থকেই সব কিছু মনে করে, অন্ধের মত তাহারই পিছনে ছুটে, স্থপথে আসে না, সৎকাজ 
করেনা, করিলেও আল্লাহর জন্য নয় বরং দুন্য়ার যশ খ্যাতি এবং অন্যান্য স্বার্থই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে, 
তাহারা ইহুদি খৃষ্টান হউক কিংবা মুশরিক মুনাফিক অথবা হুন্য়া-পরস্ত রিয়াকার, লোক দেখানো! 
উ রে নীচ প্রকৃতি মুসলমানই হউক, তাহারা আপাত দৃশ্যে যে সমস্ত সৎকাজ 
করে ছুন্য়াতেই তাহার প্রতিদান চুকাইয়৷ দেওয়া হয়, তাহাদের ঈমান এবং সছুদ্দেশ্য বঞ্চিত সাধনার 
ফল ছুন্য়াতেই তাহাদের দান করিয়। দিয়া হিসাব “বেবাক” করিয়া দেওয়া হয়, আখেরাতের জন্য 
তাহাদের কিছুই বাকী থাকে নাঃ সেখানে তাহারা শুন্য হস্ত; রিক্ত হস্ত ৷ 


১৫ | ১4১: 0৮ 0 
কুরআনকে বিশ্বাস করে না, তাহার 


হদীস শরীফে প্রকাশ_ ঈমানের রূহ এবং জীবনী শক্তি বঞ্চিত কাফিরদের আপাত দৃশ্য সৎকাজ, 


ত হঃ যার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যশ খ্যাতি আকারে 
ণ্য সাধনা এবং দান খয়রাত ইত্যাদি ব্যর্থ হয় না। ছুন্য় 
টা গ করিয়া নেয়, পরকালের জন্য তাহাদের কপালে কিছুই বাকী 


তাহারা ছুন্য়াতে তাহার প্রতিদান ভো 
থাকে না" তাহাদের এই নিপ্রাণ সাধনা এতদিন পর্যন্ত যে টিকিয়া থাকিতে পারে না। 
[ ৪০৭ ] পার। 


দ্বাদশ 
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আম. কুরআৰ (সুরা হুদ) তরজমা ও তফ সীর 


পরকালে তাহাদের যার জন্য যে শাস্তি যেমন শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে, তাহারা তাহা ভোগ 
করিবেই করিবে, ইহার ব্যতিক্রম মাত্র হইবে না। পাক কুরআনের অন্যত্র অস্থুরূপ মর্মেই বণিত, 
রহিয়াছে 1) ১.১ ০০ lal ৪১ &) (২৯ সি cl ৩৯ lg a) (00255 "ala lajl Ay: 0৫ ৩5 


রিয়াকার অলিম, দাতা এবং মুজাহিদ, যাহারা লোক দেখানো উদ্দেশ্যে, যশখ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা 
লাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞান দান, ধন দান এবং জেহাদ করিয়া থাকে, আল্লাহ্‌র সস্তোষ প্রসন্নতা যাহাদের 
নিয়ত এবং উদ্দেশ্য নয়, সেই সমস্ত আলিম দাতা এবং মুজাহিদগণেরও অনুরূপ পরিণাম সম্পর্কে হদীস 
শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে । রোয কিয়ামতে তাহাদিগকে স্পষ্ট বলিয়া দেওয়া হইবে যে-_তোমাদের জ্ঞান 
এবং ইলিম ,দান খয়রাত এবং জেহাদ সংগ্রামের মুখ্য উদ্দেশ্য যেহেতু পাথিব স্বার্থ ছিল, তাই ছুন্য়াতেই তাহা 
পাইয়া গিয়াছ, এখন এখানে তোমাদের প্রাপ্য কিছুই নাই। 


১৬। ১53 441-_যাহারা৷ ধরাকেই সরা! জ্ঞান করে; ছুন্য়াতে মাতিয়া থাকে, আল্লাহ্‌কে 
মানেনা, ঈমান আনেনা, আখেরাঁতকে বিশ্বাস করেনা, তাহারা নিজের আচরণ দ্বারা নিজেরা নিজেকে 
জাহান্নমের ইন্ধন রূপে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাই জাহান্নমই তাহাদের একমাত্র ঠাই । জাহান্নমের অনল 
কুণ্ডেই তাহাদিগকে চিরকাল থাকিতে হইবে। কাফিররা ছুন্যাতে যাহা কিছু ভাল কাজ করিয়াছিল, 
পরকালের সংকট সময়ে দেখিবে, তাহার কিছুই নাই; তাহাদের ঈমানহীন আমল বনু পূর্বেই শেষ 
হইয়া গিয়াছে, ব্যর্থ গিয়াছে। 


পক্ষান্তরে অপরাধী মুমিনদের কেহ যদি জাহান্নমে গিয়াও থাকে, তবে নির্দিষ্ট কাল পরে সে 
অব্যাহতি হইবে, বেহেশতে যাইবে ; এমনকি কপালে থাকিলে আল্লাহ্‌র কৃপায় সে শুরুতেই মার্জনা 
লাভ করিবে, তাহাকে জাহান্নমে যাইতেই হইবে না । 


১৭। ৬০ ০৮-৩-/-_এরূপ মহান ব্যক্তি পুণ্যাত্মা। মহাজন এবং পূর্ব বণিত “রিয়াকার” ছুন্য়া৷ প্রিয়, 
মানব কলংক কি সমান হইতে পারে? কখনও নয়। পারিপীশ্বিক এবং পরিবেশ প্রভাব মুক্ত অবস্থায় 
মানুষ তাহার যে স্বাধীন স্বভাব সিদ্ধ পথে চলে এম্থলে ৬২ অর্থে তাহাই, সেই পরিষ্কার পথই উদ্দেশ্য 
পাক কুরআনের আয়াত এ ৪] 43 0৪3০ cll ১৮ ALA 5০৬৪ ০৬৬ 929৪ Bez 3 ols 
মধ্যে এতদপ্রতিই ইংগিত রহিয়াছে । অনুরূপ মর্মেই হদীস শরীফে বর্ণিত আছে-_ 

1০2 5 এ১। ০৯৯৪ 941 ১১৪১ ০1521 9 2১৮] se ১১১১ ১59 SH 
তথা প্ৰতিটি নবজাতকই স্বভাবতঃ মুমিন হিসাবে জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকে, পরবর্তীকালে তাহার পিতামাতাই 
তাহাকে ইহুদি নাসার! এবং আতশপরস্ত করিয়া দেয় । 


১১৬ 519 ১ এস্থলে ১৯২ বা! সাক্ষী অর্থে পাক কুরআনই উদ্দেশ্য । তওহীদ এবং ইসলামের 
অভিযাত্রী যে সঠিক নিভুল পথে চলিতেছে, নিরংকুশ তওহীদ এবং হুযুরের (দঃ) প্রদর্শিত পথই 
যে একমাত্র সঠিক এবং নিভুল পথ, পাক কুরআনই ইহার জীবন্ত সাক্ষী । পাক কুরআনের বাহক 
হযরত জীত্রীল এবং ধারক ও গ্রহীতা হিসাবে হুযুর (দং)কে ইহার সাক্ষী বলা যাইতে পারে, এমনকি বলিতে 
গেলে শুধু হুযুরের (দঃ) জীবনাদর্শ, তাহার জীবন-চিত্র, প্রতিটি আচার আচরণ, এমনকি তাহার জ্যোতির্ময় 
চেহারা। ছবি, মধুর বচন এবং প্রতিটি বিষয় বস্তু হইতেই পাক কুরআনের সত্যতা ও উজ্বল মহিম! প্রকাশ 
পাইতেছে। অধিকন্ত ইতিপূর্বে হযরত মুন! ( আঃ) প্রমুখ পয়গম্বরদের অবতীর্ণ কিতাব এবং ওহীও 
বজ্জ-কণে কুরআনের সত্যতা ঘোষণা করিয়া গিয়াছে। 


দ্বাধশ [৪০৮] পারা, 
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আন, কৃরআত (রা হৃদ ) তৰজম।ও তফসার 


49 5 ও_ তথা ইহুদি খৃষ্টান অগ্নি পূ্ক মুশরিক নাস্তিক পৌত্তলিক, যে কোন সম্প্রদায় 
যে কোন ধর্মাবলম্বী, প্রাচ্য প্রতীচ্য মশরিক মাগরিব বিশ্বের যে কোন দেশের অধিবাসী হউক না 
কেন, পাক কুরআন এবং হযরত মুহম্মদের (দঃ) প্রতি ঈমান আনয়ন এবং তাহাদের অনুসরণ ব্যতাত 
কাহারও মুক্তি নাই, সকলেই নির্ঘ্যাৎ নরকবাসী বলিয়া সহীহ মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে । 


৬ এ০১৩--পাক কুরআনের শ্রোতা মাত্রের উদ্দেশ্যেই সরাসরি এই নির্দেশ অথবা হুযুরের (দঃ) 
মাধ্যমে সকলের প্রতি সম্বোধন, উভয়ই হইতে পারে । কুরআনের সত্যতায়, ইহা যে আল্লাহ্র নিজন্ব 
কালাম এ বিষয়ে সন্দেহ করিতে নাই, সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই এই ঘোষণাই বর্তমান নির্দেশের 
সারাসার । 


১৮। ০ "৷ ০+5--পাক কুরআন যে অন্য কাহারো রচনা নয়, একমাত্র পাক পবিত্র 
মহিমময় আল্লাহরই মহান বাণী, এতদপ্রতি ঈমান আনা যে মানুষ মাত্রেরই অপরিহাধ্য কর্তব্য । 
এতদসত্বেও যদি কেহ তাহা অমান্ত অস্বীকার করে, তাহাকে মানুষের রচনা বলে কিংবা যাহা৷ আল্লাহ্‌র 
নয়, তাহা যদি আল্লাহ্‌র বলিয়া রটায়, আল্লাহ্‌র বলিয়! প্রচার করে, দিবালোকের মত স্পষ্ট প্রমাণ নিদর্শন 
এবং আল্লাহর তরফ থেকে ঘোষণ। সত্বেও যদি কেহ কুরআনকে মিথ্যা বলে, তবে তদপেক্ষা গুরুতর 
অপরাধী এবং অবিচারক কেহ নাই! কিয়ামতের দিনে যখন আল্লাহর সমীপে সকলে উপস্থিত হইবে, 
তাহাদের আমলনামা এবং কীতিকলাপের দপ্তর তাহাদের সম্মুখে খোলা হইবে, ফিরিশতা পয়গন্বর এবং 
পুণ্যাত্ম৷ মহাজনগণ তখন তাহাদের লক্ষ করিয়। বলিবেন __ইহারাই সেই পাপীষ্ঠের দল, যাহারা আল্লাহ্র 
নামে মিথ্যারচনা ও মিথ্যা রটন! করিয়াছিল । 

১৯। ০১১০৫ 98517 আল্লাহ্‌, বলিতেছেন-__যাহারা আল্লাহ্‌র কালামকে মিথ্যা বলিয়া, অস্বীকার 
করিয়া অমার্জনীয় অবিচার করিয়াছে, আখেরাতের দিনকে অস্বীকার করিয়াছে, নিজেরা ত দ্বীন-ধর্ম 
থেকে দূরে রহিয়াছেই, অধিকন্তু অন্যান্তদেরও আল্লাহ্র পথে চলিতে বাধা প্রদান করিয়াছে, প্রতিরোধ 
করিয়াছে, তাহারা অভিশপ্ত, তাহাদের প্রতি আল্লাহর নিরধ্যাৎ লান€ এবং অভিশম্পাত রহিয়াছে । 


[৪০৯ ] পার! 
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২২। 


২৩। 


২৪। 


২৫। 


২৬। 


২৭। 


২৮। 


তরজমা 


1১:55 ৮) 459 তাহারা পৃথিবীতে পলাইয়া গিয়া আল্লাহ্‌কে পরাভূত করিতে পারিবে না; এবং 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাহাদের কোন সহায় সাহায্যকারীও নাই; তাহাদের জন্ত দ্বিগুণ 
আযাব রহিয়াছে, তাহার! শুনিতে পারিত না এবং দেখিতও না। 


941 4251 ইহারা তাহারাই, যাহারা নিজেই নিজেকে হারাইয়া বসিয়াছে, এবং যে মিথ্যা তাহারা 
রচনা করিত তাহাও হারাইয়া গিয়াছে । 


৫1 ০৯) আখেরাতে ইহারাই সবাধিক 1১৯১ Vio কা 


সবস্বান্ত সন্দেহ নাই। টা ি রিটা 
15:41 0501 01 সন্দেহ নাই, যাহারা ঈমান ! ( SEL BMG im PE BIEL 
5 i & টি ৮৮ 212132901 3 VAR? 2 1 555 || 


আনিয়াছে, সৎকাজ করিয়াছে 

এবং তাহাদের প্রভুর সমীপে | N24 SGI AA OS 

বিনতি প্রকাশ করিয়াছে, L1G) 52৫152৮1425 ওহ 99 KAI পু 

চিরকাল থাকিবে । 19892 ৪05৮০17০174 
98898 ৮ পক্ষের রঃ অন্ধ | LANs NAS 
বাধর এবং যে দোখতে পায়, 2 পন) 12 5282 ৫৮০৮ 55108 

শুনিতে পায়, তাহাদের মত ; EES 9৬৩৮1 9০১৮৩৪ ১ 
উভয়ের অবস্থা কি সমান? &| 06695545850 
তোমরা চি ভাবিয়া দেখনা ? 15৮১0৬৮৬৮১8 | 
£ । ১৪ টি ত পাত পদ পাত 37 Lan পরই উপ 
22 আস EE FETE 
তিনি বলেন_ আমি তোমা | 9৮৮৩2241984 
কেরে কথা লিগ [99835758925 

০ তৈছি। 52 5পপা 2৫1 20) 42 sk HAAR 5৩2 
24555165254 
22) পর্ণ 2518 28৫2৩ ৫৫ 


1১০ ১০। তোমরা আল্লাহ্‌ ভিন্ন কাহারো ঢ ঢ AN 
পুজা করিওনা, আমি তোমা- |} 45555535 FS) 


দের পক্ষে মর্মান্তিক দিনের | 9 63285 SLCC LC SS | 
আযাবের আশংকা করি। EEL EE 


লে 


£210৬ তখন তাহার জাতির কাফির প্রধানরা বলে--আমরা ত তোমায় আমাদের মৃত 


ব্যতীত দেখিনা ; আমাদের যাহারা নিদ্বিধায় নীচ, ইতর সম্প্রদায়, তাহাদের 
ব্যতীত কেহই ত তোমার অনুগত হইয়াছে দেখিতে পাই না; এবং আমাদের 


উপর তোমার কোন প্রীধান্তও দেখি না, বরং তোমরা সকলেই মিথ্যাবাদী বলিয়া 
আমাদের ধারণা । 


৪ UJ 
১ এ হি জাতি! দেখত, আমি যদি আমার প্রভুর পরিষ্কার পথে থাকি, 
তিনি যদি তাহার রহমত আমাকে দেন, অতঃপরও তাহা তোমাদের চোখে না 


পড়ে তবে কি তোমাদের বির ত 
SE ক্তি সত্বেও আমি তোমাদিগকে তাহাতে বাধ্য 
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আন ক্র আম (সুর! হুদ) তরজমা ও তফ সার 


২০। 1953 ০ 415-যেহেতু তাহারা নিজে গোমরাহ হইয়াছে, অন্যকেও গোমরাহ করিয়াছে, 
নিজেরাও বিপথে চলিয়াছে, অন্তকেও বিপথে টানিয়াছে তাই তাহারা আল্লাহ্‌র আযাবেরই যোগ্য এবং 
তাহাদের জন্য দ্বিগুণ আযাব রহিয়াছে। তাহার। কিছুতেই আল্লাহ্‌র আযাব ঠেকাইতে পারিবেনা, কোথাও 
পলাইয়। গিয়া আল্লাহ্র কবল থেকে রক্ষা পাইবেনা । ছুন্য়ার মোহে তাহারা এমনই অন্ধ বধির ছিল যে 
সত্যের ভান্মর রূপ সত্যের মহান ডাক তাহারা দেখিতে পারিতনা ; শুনিতে পাইতনা ; সত্য দর্শনের, 
সত্য গ্রহণের যোগ্যতাই তাহার! হারাইয়া বসিয়াছিল। আল্লাহ্‌র প্রেরিত উহ্থল নিদর্শনাদি তাহারা লক্ষ্য 
করিয়াও দেখে নাই, নতুবা হয়ত তাহা বুঝিতে, উপলব্ধি করিতে পারিত, সত্যের সন্ধান পাইত ; সত্য 
পথে আসিত । 

হযরত শাহ সাহেব বলেন--তাহারা আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বলিতে যায় কোন সাহসে, কোন 
বিচারে? তাহারা ত অদৃশ্য লোক, গয়বী জগৎ দেখিয়া আসে নাই, গয়বী খবরও শুনিয়া আসে নাই, 
অতএব এমন অধিকার কোথায় পাইল? 

২১। ০২3} 25--তাহারা আখেরাতে সর্বস্বান্ত সর্বহারা ; তাহাদের সকল সাধনা পণ্ড, সকল 
সম্পর্ক ছিন্ন, সংকট কালে তাহারা একেবারে শৃন্ত হাত, রিক্ত হস্ত, জাহাম্নমের অনন্ত আযাবে চিরস্থায়ী 
আযাব গ্রন্থ ৷ 

২৩। 194 ০৪31 01 পক্ষান্তরে যাহারা প্রকৃত মুমিন, পুণ্যাত্মা মহান, সৎ কর্মে ই যাহাদের জীবন 
উৎসর্গ, আল্লাহ্‌র দরবারে সর্ব সময় বিনয়াবনত, তাহারা আল্লাহর প্রিয় পাত্র, আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা লাভের 
মহান সৌভাগ্য তাহাদের পক্ষে সুনিশ্চিত 

২৪। 9৮১। 04-জানা কথা মুনকির, কাফির, যাহারা প্রকৃত পক্ষে অন্ধ বধির, নিজেরাও 
দেখিতে পারেনা, অন্ত বলিয়া দিলেও শুনিতে পায়না, তাহার! কি সেই মুমিন মুসলমানদের মত হইতে 
পারে, যাহারা আল্লাহ্‌র রহমতে সত্য মিথ্যার ফরক পরিচয় সম্বন্ধে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছে? যাহারা 
. তাহাদের পথ প্রদর্শক, “হাদী” এবং পয়গন্বরের কথা শুনিতে পায়, একান্ত মনে তাহার কথায় কান পাতিয়া 
রহিয়াছে। উভয় পক্ষের পরিণাম যে এক এবং সমান কখনও হইতে পারেন! একথা বলাই বাহুল্য । 
হযরত নূজেরে ( দঃ ) ইতিহাস ইহার স্বলন্ত নিদর্শন | 
৮০১। এ 5 নূহ বলেন যে সমস্ত আচরণে মারাত্মক আযাব এবং অনিবার্য সবনাশের 
যে সমস্ত আচরণ ও বিষয় বস্তু তাহা থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়, আমি তাহার 
দের অবহিত করিতেছি, বলিয়া দিতেছি । 


এ৷ প্রথম কথা তোমরা আল্লাহ্‌ ভিন্ন কাহাকেও মাবুদ করিবেনা, কাহারো 
ইবাদত উপাসন। করিবেন! । কেননা আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্যের পুজা! অর্চনা, ইবাদত উপাসনার পরিণাম মারাত্মক 
ভয়াবহ ; এমতাবস্থায় আমি তোমাদের সম্বন্ধে দারুণ দিনের দারুণ আযাবের আশংকা করিতেছি। বলা 
বাহুল্য মর্মান্তিক বা দারুণ দিন বলিতে আখেরাতের দিন অথবা ছুন্য়াতে তাহাদের আযাবের দিন উভয় 


দিনই উদ্দেশ্য হইতে পারে । 
২৭। 59৩1 0৬-হ্যরত, নৃহের (আঃ) দরদ ভরা আহ্বানে তাহার জাতির কাফির 
মাতববররা বলে_আমাদের ধারণ! মতে পয়গন্বরের মধ্যে কোন অসাধারণ বিশেষত্ব থাকা চাই, বলা! 


বাহুল্য তোমার মধ্যে সেই বিশেষত্ব নাই । 
দ্বাদশ 


২৫। 
নিশ্চিত আশংকা, এবং 
স্মস্তই স্পষ্টভাবে তোমা! 


২৬ 13০৩ 3 
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আন্ত কুরুআান (সুরা হুদ) তরজম। ও তফসীর 


তোমায় দেখিতেছি আমাদের মতই সাধারণ মানুষ, তুমি আসমানের ফিরিশতাও নও যে তোমার 
সম্মুখে মাথ৷ নত করিতে যাইব, মানুষ হিসাবেও তোমার কোন বিশেষত্ব নাই: না আছে তোমার ধন 
দৌলত, এশ্বধ্য সম্পদ, না আছে প্রভাব প্রতিপত্তি রাজ্য সাম্রাজ্য; তদুপরি তোমার যাহারা ভক্ত অনুগত 
তাহারাও আমাদের সমাজে নীচ অনুন্নত, ইতর সম্প্রদায় ; তাহাদের সংগে একাসনে বসিতেও আমাদের 
বাধে। আল্লাহ্‌র দুন্যায় কি নবুওতের মহান দায়িত্বের জন্য একমাত্র তুমিই রহিয়াছিলে যে আর কেহ 
নবুওত লাভ করিতে পারিলনা, আমরা তবে কিসের জন্য ? নিদান পক্ষে তোমার অনুগামীরাও যদি বড় 
লোক, অভিজাত সম্প্রদায় হইত, তবুও না হয় ভাবিয়া দেখিতাম ; বলি, এই অনুন্নত ইতর সম্প্রদায়ের 
অনুসৱণে তোমার কি মান মধ্যাদা বৃদ্ধি পাইতে পারে কিংবা তোমার সত্যতাই বা কিরূপে প্রমাণ 
পাইতে পারে । আমরা মনে করি তোমরা সকলেই মিথ্যাবাদী; তুমি বলিয়াছ, আর এ সমস্ত বেকুবরা 
কোন কিছু না বুঝিয়া সুঝিয়াই তোমার সুরে স্থুর মিলাইয়াছে ; এমন ভাবেই তুমি ধর্মের নামে দলবুদ্ধি 
করতঃ নিজের প্রাধান্ত প্রভাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এক নূতন আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছ। তাহাদের 
উত্তরে হযরত নূহ (আঃ) বলিতেছেন 


২৮। 5 15 এ আমার জাতি! সাধারণ লোকের তুলনায় পয়গম্বরের মধ্যে কোন 
অসাধারণত্ব বিশেষত্ব যে প্রয়োজনীয়, তোমাদের এ কথা আমি অস্বীকার করিন1। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি-_এই 
বিশেষত্বের মানদণ্ড কি? নিদর্শন কি? বলা বাহুল্য পাখিব ধন দৌলত এশ্বধ্য সম্পদ নয়, বরং গুণ জ্ঞান, 
উন্নত চরিত্র, তাকওয়া, আল্লাহ্‌ ভীরুতা, সত্য পরায়ণতা, জন দরদের উন্নত আদর্শ ই সেই বিশেষত ৷ 
পয়গম্বরদের মধ্যে আল্লাহতাআলা প্রথম হইতেই এই সমস্ত গুণাবলী নিহিত রাখেন, তাহাদের মাধ্যমে তাহা 
জন সমাজে প্রকাশ করেন, আল্লাহ্‌র ওহী এবং আল্লাহ্‌র প্রেরিত দলীল প্রমাণের আলোকে তাহারা সাক 
পরিষ্কার পথে চলিয়া থাকেন, তাহাদের উপরে অহনিশ আল্লাহ্‌র রহমত বর্ধিত হইতে থাকে । অতএব 
আমার মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলী এবং বিশেষত্ব বর্তমান থাকা সত্বেও তোমরা যদি তাহা দেখিতে না পাও, 
তোমাদের চোখে যদি তাহা না পড়ে, তবে কি তোমাদের কাছ থেকে বলপূৰক তাহার স্বীকৃতি আদায় করিতে 
পারি। বিশেষতঃ তোমরা যখন এ বিষয়ে এতই বিরক্ত এবং রুষ্ট যে__-এদিকে তাকাইয়া দেখিতেও প্রস্তুত 


নও! আসলে তোমাদের চোখ অন্ধ অথবা বন্ধ বলিয়াই দিবালৌকের মত এই সুস্পষ্ট সতাসমূহ তোমরা 
দেখিতে পাওনা । 
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তরজমা 


২৯। 1৮5 ১58 5 আর আমার জাতি! আমি ত এজন্য তোমাদের কাছে অর্থ কামনা করিনা; 
আমার পারিশ্রমিক ত আল্লাহ্‌র যিম্মায় রহিয়াছে । আমি কিন্তু ঈমানদারদের 
তাড়াইয়া দিতে পারিনা; তাহারা তাহাদের প্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করিবে সন্দেহ 
নাই৷ বরঞ্চ তোমাদিগকেই আমি অজ্ঞ সম্প্রদায় দেখিতেছি। 

৩০ | ৪১৮০২ ৩5083 আমার জাতি! আমি যদি তাহাদের তাড়াইয়া দেই, তবে আমাকে আল্লাহ 
থেকে রেহাই দান করিবে কে? তোমরা কি ভাবিয়া দেখন! ? 

৩১। ৮৩ ৫383৬ আমি বলিনা যে_-আমার কাছে আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার রহিয়াছে, এবং না আমি 

গয়বী খবর জানি; একথাও বলিনা যে__আমি ফিরিশতা ; এবং এমনও বলিনা 

7 EEA যে-_তোমাদের নজরে এই 

22 যাহারা অবহেলিত, আল্লাহ 

তাহাদের কোন কল্যাণ 
দান করিবেন না; আল্লাহ্‌ ত 
তাহাদের মনের কথ! খুব 
ভাল করিয়া জানেন; অতএব 
এমন যাদ বলি, তবে আমি 
যে জালিম হইয়া যাইব | 

৩২। এ 0%! 2) তাহার! বলে-_আমাদের 

সংগে তুমি কলহ করিয়াছ, 
এবং অনেক কলহ করিয়াছ, 
এখন তবে তোমার সেই 
আযাব লইয়া আস, যাহার 
কথা তুমি আমাদের বল, 
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RAT ৩৩৬ 


৮ যদি তুমি সত্য হইয়া থাক ' 

49222 3259123, 734224912 ৫ 22797 ২2 রঃ 
EIS 431৩56৩৯252, L ৩৩ এ ক Lil এও নূহ বলেন-_তাহাত 
হা আল্লাহই আনিবেন, যদি 


ইচ্ছা করেন ; এবং তোমরা 
পলাইয়া গিয়া তাহা! 
ঠেকাইতে পারিবেনা । 


গরাপাতে প্তাত। 2 তে এর্তা 


PTA 2157 ১৫ 
ERAS III AALS 
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৬০৬ 


51 (৩৫) 
ls নে 2574৫ 2 2 5 ৫15, পু A Ee 
TEE ESTEE eed ৩৪ | এ ১৩৩৪ 35 এবং আমি তোমাদের 


১ ৃ নসীহত করিতে চাহিলেও 
তাহা তোমাদের পক্ষে কাধ্যকরী হইবেনা, আল্লাহ্‌ যদি তোমাদিগকে গোমরাহ 
করিতে চান ; তিনিই তোমাদের প্রভু এবং তাহারই কাছে তোমাদের ফিরিতে হইবে । 
তাহারা কি বলে__কুরআন রচনা করিয়া আনিয়াছে? তুমি বলিয়া দাও__-আমি 
যদি রচনা করিয়া আনিয়া থাকি, তবে সে অপরাধ আমার, তোমাদের পাপের 
ভার কিন্ত আমার উপরে নয়। 
৩৬ ; ৯১1১ আর নূহের নিকটে নির্দেশ আসে_ যাহারা ঈমান আনিয়াছে আনিয়াছে ; 
35৩ EAE তদ্যাতীত তোমার জাতের অন্য কেহই এখন আর ঈমান আনিবার নয়, অতএন 
তাহারা যাহা কিছু করিতেছে তজ্জন্য বিমর্ষ হইওনা ৷ 
| cs মি আমারই সম্মুখে আমারই নির্দেশ মত একখানি নৌকা! তৈরী কর এবং পাপিষ্ঠদের 
৩৭ | ০55) শো 9 তু 9 রি 
সম্পর্কে আমার সংগে কোন কথাই বলিওনা, ইহার! ডুবিয়া মরিবে সন্দেহ নাই । 
98. 1 পারা 
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আম কুৰ্আম (সুর। হুদ) তরজম। ও তফসীর 
তার 


২৯। (*5/০। ১ 9% ১ আমার জাতি! মনে রাখিও আমি আমার কর্তব্য করিয়া যাইতেছি 
মাত্র। তোমাদের অর্থ সম্পদের ধার ধারিনা, তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক এবং প্রতিদান চাহিনা; 
আমি আমার দায়িত্ব সম্পাদনে আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই নিযুক্ত নির্দেশিত, আমার পাওনা তাহার কাছে, 
তিনিই দিবেন আমার পুরস্কার। এমতাবস্থায় তোমাদের মত উদ্ধত অহংকারীদের মুখ চাহিয়া আমি এ 
পাথিব সম্পদে নিঃস্ব দরিদ্রদের তাড়াইতে যাইব কোন ছুঃখে। মনে রাখিও এই যাহাদিগকে ইতর অনুন্নত 
বলিয়া অবহেলা কর, তাহারা তোমাদের মত পাথিব সম্পদে সমৃদ্ধ না হইতে পারে, কিন্তু ঈমানের অমূল্য 
সম্পদ তাহাদের আছে, তোমরা সেই অমূল্য সম্পদে বঞ্চিত। একদা তাহারা তাহাদের এই অমূলা 
সম্পদ নিয়াই আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হইবে, আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করিবে স্থুনিশ্চিত। আমি যদি 
তোমাদের কথায় তাহাদের তাড়াইয়া দেই, আর তখন তাহারা আল্লাহ্‌র দরবারে নালিশ জানাইয়া বলে 
ওগো আল্লাহ্‌! এ উদ্ধত অহংকারীদের কথায়, তাহাদের মনস্তষ্টির জন্য তোমার পয়গম্বর আমাদের 
তাডাইয়া দিয়াছেন, তখন আমি কি জবাব দিব? এমতাবস্থায় আল্লাহর আক্রোশ এবং আযাব থেকে 
আমাকে রক্ষা করিবে কে? 


৮) এ/--তাহারা নিঃস্ব দরিদ্র বলিয়া, তাহাদের রোষী রোষগারের পেশা উন্নত সন্ত্রান্ত নয় 
বলিয়া তোমরা তাহাদের অবহেলা কর, অথচ দারিদ্র এবং হালাল রোযগারের বৃত্তি এবং পেশা কোন 
অবস্থায়ই নিন্দনীয়ত নয়ই বরং সবাবস্থায়ই প্রশংসনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয়না । বরং তোমাদের ধন সম্পদ 
ত তোমাদের পক্ষে আপদ, তাহাদের দারিদ্র বিরাট সম্পদ; তোমাদের ধন সম্পদের গর্ব গরিমাই 
তোমাদিগকে সত্যের অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত রাখিয়াছে, ঈমানের মহান ন্তামত লাভের প্ৰতিবন্ধক 
হইয়াছে, তোমাদের কাল হইয়াছে। এবং বল৷ বাহুল্য ধন এবং যশের নেশাই মানুষকে চিরদিন সত্য 

গ্য লাভে বঞ্চিত রাখিয়াছে। এই জন্যই নিঃস্ব গরীব দরিদ্র জনই চিরদিন পয়গম্বরদের অনুসরণে 
আগাইয়া৷ আসে বলিয়া বোখারী মুসলিম প্রভৃতি হদীস গ্রন্থে রোমান সম্রাট হিরাক্লিসের বর্ণনায় স্বীকৃত এবং 
বিঘোষিত রহিয়াছে। তোমরা নেহাৎ অজ্ঞ এবং মুর্খ, তাই তোমরা বুঝিতে পারনা, ভাবিয়া দেখনা বে 
তোমাদের আচার আচরণের শেষ পারণতি কিট তোমরা যখন একদা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইবে 
তখন তোমাদের কি দশা হইবে ? তোমরা কি জবাব দিবে? তাহার আযাব থেকে কেমন করিয়া আত্মরক্ষা 
করিবে? তোমাদের এত বাড়, এত অহংকার তখন কোথায় যাইবে? তোমরা অন্ধ এবং অজ্ঞ বলিয়া 
আমি ত আর অন্ধ হইতে পারিনা, আমার জ্ঞান বিসর্জন দিতে পারিনা । আমি তোমাদের খাতিরে এই 
দরিদ্র মুমিনদের তাড়াইয়া দিয়া ত আমার সবনাশ ডাকিয়া আনিতে পারিনা । 


৩৮। ৮) 4১৪ ১ ১ আমি স্বীকার করি_-তোমাদের বিচার বিবেচনা এবং ধারণা মত বিশেষত্ব 
আমার মধ্যে নাই, আমি ।ফরিশতা নই, আল্লাহ্র ভাগ্ডারও আমার হাতে নাই, গয়বী খবরও 
আমি জানিনা সত্য, তবুও তোমাদের মত বলিতে পারিনা যে আমি এবং আমার এই সমস্ত অনুগামী 
যাহা(দগকে তোমরা হেয়, অবহেলিত ভাবিতেছ আল্লাহ্‌ তাহাদের ভাল করিবেন না, তিনি তাহাদের 
কাহাকেও নবুত্তৎ এবং অন্তান্যদিগকে ঈমানের অমূল্য সম্পদ এবং মহান ন্যামত দান করিব্ননা। মনে 
রাখিও-_আল্লাহ্তাআলা৷ সকলের বাহ্যিক আস্তরিক যোগ্যতা, এবং অবস্থা সম্যকরূপে অবগত এবং 
তদঘূসারেই, তদন্ুপাতেই তাহাদের সংগে ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমার এবং আমার ভক্ত অনুগতদের 
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আন কুৰআজ (সুরা হৃদ ৷ তরজমা ও তফপীর 


অবস্থাও তাহার জানা, তিনি আমাদের প্রতি যে অপার অনুগ্রহ করিয়াছেন, তোমরা বদি তোমাদের 


তোমাদের খাতিরে ত আমি তাহাদের তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের প্রতি অন্যায় অবিচার করিতে পারিনা । 


৩১। [9৯ ১6--হযরত নূহ (আঃ) সাড়ে নয় শত বৎসর পর্যন্ত তাহার জাতিকে বুঝাইতে 


থাকেন, উপদেশ দেন, সতর্ক করেন, তাহাদের প্রশ্ন এবং সন্দেহের উত্তর দেন, কিন্তু কিছুতেই তাহারা পথে 


আসেনা, বরং অবশেষে তাহাকে বলে_রোয রোষ তোমার এই বকবকানি সহা হয়না, আমরা যদি ভুল 
হই, মিথ্যা হই, তবে তোমার সে আযাব কই? বারবার যে আযাবের হুমকি দিয়া থাক। তাহা নিয়া 
আস, ল্যাঠা চুকিয়া যাক । 


৩৩। yl bil এ৪_হযরত নূহ (আঃ) বলেন-আযাব ত আর আমার হাতে নয়, আযাব 
দিবার অধিকার একমাত্র আল্লাহর । তিনিই তাহার জ্ঞান এবং বিচার বিবেচনা মুতাবিক যখন মুনাছিব 
মনে করিবেন, আযাব প্রেরণ করিবেন, আমার তাহাতে কিছু করনীয় নাই। যখন তাহা সত্য সত্যই 
আসিয়া পড়িবে, তখন কিন্তু রক্ষা নাই, রক্ষার কোন উপায়ই নাই মনে রাখিও । 


৩৪ । ০ ৯58 3 5_কুফুর না-ফরমানীতে তোমাদের এই অবিচলতা দৃঢ়তা এবং আল্লাহ্‌র 
আযাবের অনবরত তাগাদা দেখিয়া মনে হয় তোমাদের কপালে আল্লাহ্র আযাব অনিবার্ধ্য। আল্লাহ্‌র 
ইচ্ছাই এই যে তোমরা তোমাদের এই গোমরাহীর আবর্তে চির-নিমজ্জিত থাক এবং শেষ পর্যন্ত 
নিপাত যাও এবং সত্যসত্যই ডুবিয়া মর। যদি সত্যসত্যই তোমাদের সম্বন্ধে আল্লাহর এই 
অভিপ্রায়ই হয়, তবে আমার নসীহত এবং উপদেশ যে তোমাদের কোন কাজে রা রঃ ইহা 
জানা কথা । যাহার হাতে তোমাদের ভালমন্দ সব কিছু, তিনিই ত তোমাদের প্রভু ; তিনি 
ইচ্ছা ব্যবহার করিবেন, তাহাতে দখল দিবার অধিকার এবং ছুঃসাহস কাহারে! নাই। রে থিও, 
যাহাই করনা কেন একদা কিন্তু তোমাদের সকলকে তাঁহার কাছে ফিরিতে হইবে । তিনি তখন 


সকলকে যথাযোগ্য প্রতিফল দান করিবেন সন্দেহ নাই। 

হযরত শাহ সাহেব (রঃ) বলেন_ হযরত নৃহের (আঃ) সংগে তাঁহার জাতির উল্লিখিত তর্ক 
প্রশ্নের মতই আমাদের প্রিয় নবীর (দঃ) সংগে তাঁহার জাতি প্রশ্নোত্তর রি রি 
নৃূহের (আঃ) ইতিবৃত্ত আলোচনা প্রসংগে হুযুরের (দঃ) তরফ থেকে প্রকারান্তরে তাহাদের র 


প্রদত্ত হইয়াছে। ৰ টা 

৩৫। 4) 0- ইতিপূর্বে যেমন বর্ণিত হইয়াছে যে মক্কার মুশরিকরা হুযুর ( দঃ )কে বলিত- 

1 রন কুরআন তুমিই রচনা করিয়াছ, বলা বাহুল্য হযরত নুহের (আঃ) প্রতি 
ES 'তাৰ্ণ হয় নাই তাই তাহার জাতি তাহাকে এমন কথা বলিতে পারে নাই। 


যেহেতু কোন কিতাব অব 
অব তাহার 

রমতে হযরত নূহের প্রতি যদিও কিতাব অবতীর্ণ হয় নাই, তবুও ত 
কোন কোন তফপীরকারদের মতে ভি ME 


নি লিয়াছিল । 
রর হাত তে তাহার স্বরচিত এবং নিজন্ব বলিয়! উল্লেখ করিত। বলা বাহুল্য 
দর 95 


ং রআন প্রসংগে ; পক্ষান্তরে 

টির অবতারণ আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) এবং পাক কুর রঃ 

তিন ন সম্পর্ব হযরত নূহের (আঃ) সংগে । যাহাই হউক না কেন আলোচ্য বিষয়ে 
উদারতা উন 
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4223101 এ৪_কুরআন সম্পর্কে বিরোধীদের অনুরূপ উক্তির জবাব ইতিপৃবে এমনকি এই 
সুরারই প্রথম রুকুতে বর্ণিত রহিয়াছে। এক্ষণে শুধু ইহাই বক্তব্য যে- কুরআনের অকাট্য দলীল 
প্রমাণ দিবালোকের মত সুস্পষ্ট । এতদসত্বেও তোমরা যদি অস্বীকার কর, তবে তোমরাই বুঝিবে । 
আমি তজ্জন্য দায়ী নই। অবশ্য আমি যদি কুরআন রচনা করিয়া থাকি তবে তজ্জন্ত আমাকে দায়ী 
হইতে হইবে, আমাকেই ইহার শান্তি ভোগ করিতে হইবে । বল৷ বাহুল্য আল্লাহ্‌র ফলে আমি 
এমন করি নাই, অতএব এজন্য আমার দুশ্চিন্তাও নাই । 


৩৬। (04) ৩)! ৩৯2! 9-_সাড়ে নয়শত বৎসরের সুদীৰ্ঘকাল পর্যন্ত নসীহত করিয়াও হযরত নূহ (আঃ) 
যখন তাহার জাতিকে পথে আনিতে পারিলেন না, তাহাদের হিদায়ত সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়েন, এবং 
তাহাদের অত্যাচার উৎপীড়নের মাত্রা দিনের পর দিন বাড়িতে থাকে, তখন আল্লাহর দরবারে কীাদিয়া 
বালেন_-ওগো আল্লাহ্‌! আর পারিনা, ১৮৬ ২০১৯4 1 


উত্তর আসে-_নিশ্চিন্ত থাক, মুষ্টিমেয় যে কয়জন ঈমান আনিয়াছে, এছ্যতীত আর কেহই ঈমান 
আনিবার নয়। অতএব তুমি অধৈয্য হইও না । আল্লাহ্‌র আযাবের উন্মুক্ত তরবারী অবিলম্বেই তাহাদের 
খবর নিতে আসিতেছে । অচিরেই তাহাদের শেষ দশ! করিয়া দিবে । 


৩৭। 411 ১৮১ হ্যরত নৃহের প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ আসে-_আমার সম্মুখে আমার 
তত্বাবধানে আমার নির্দেশ মুতাবিক একখানি নৌকা তৈরী কর, প্লাবন আগত প্রায়, পাপিষ্ঠরা তাহাতে 
ডুবিয়া মরিবে । মনে রাখিও__-আমার এই সিদ্ধান্ত অটল, ইহাদের ডুবাইয়া মারিবই মারিব, অতএব 
ইহাদের ব্যাপারে আমার কাছে কোন সুপারিশ অনুরোধ করিও না । 


বলা বাহুল্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন হযরত লুতের জাতি সম্পর্কে স্থপারিশ করিতে 
যান, তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ আসে-_ইহাদের নিপাত সাধন সুনিশ্চিত, আমার অটল সিদ্ধান্ত ; অতএব 
তুমি তাহা থেকে সরিয়া থাক ১১১১+১:০ ০১০ ren esl 5 Hiya slo ail lia ০৪ ০৯১০1 ell b 
কথিত আছে বহু বৎসর পরিশ্রম করতঃ হযরত নূহ (আঃ) এই নৌকা তৈরী করেন। নৌকা ত নয় 
বিরাট জাহাজ । বিভিন্ন স্তরও তলা তাহাতে । অনেকেই এ সম্পর্কে অনেক আকর্ষণীয় বর্ণনা পেশ 
করিয়াছেন ; কিন্তু তাহার অধিকাংশ ইত্রায়ীলী বর্ণনা, তাহার সত্যাসত্য অনিশ্চিত ৷ 
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তর জম 


৩৮। 40401 ৫৮5 তিনি নৌকা তৈরী করিতেন, এবং তাহার জাতির প্রধানরা যখন তাহার 
পাশ দিয়া অতিক্রম করিত, তাহাকে উপহাস করিত; তিনি বলেন-_আজ যদি 
তোমরা আমাদের উপহাস করিয়া থাক, তবে তোমরা যেমন উপহাস করিতেছ 
আমরাও তেমনি তোমাদের উপহাস করিতেছি । 

৩৯  ৩+ ০১৭৬) 4৪১৪ অতএব অচিরেই জানিতে পারিবে__ অপমানজনক আযাব কাহার উপরে আসে, 
এবং কাহার উপরেই ব! চিরস্থায়ী আযাব অবতরণ করে | 

৪০ 18১41 ০৯1১ ৬৯ অবশেষে আমার হুকুম যখন পৌছায় এবং তন্দুর উচ্ছসিত হইয়া উঠে, আমি 
বলি--সর্দপ্রকার জোড়ের দুইটি করিয়া এবং যাহাঁদের উপরে পুর্বাহ্ছেই হুকুম হইয়া 
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টুর 
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৪৩। 1 ৪১০ এড সে বলে-আমি কোন গ 
করিয়া নিবে; নূহ বলেন_ 
পারে এমন কেহ নাই, এক 


29৯94 5561৬৮৩ 4 
EASE EATS LALA | 
Hed EX) ATA Ad 2৫5) ৫4৫5 বিশ | 
05455895486 


ধু. 


৪8১ 


। ৪২ 


গিয়াছে তাহাদের বাদ দিয়া, 
তোমার পরিবারবর্গ এবং 
সকল ঈমানদারদিগকে 
নৌকায় উঠাইয়া লও, বলা 
বাহুল্য অতি অল্পসংখ্যক 
লোকই তাহার সংগে 
ঈমান আনিয়াছিল। 


| 1$83155)1 0৮+ তিনি বলেন_- তোমরা 


৯৫:০2 ৬৯ এ 


ইহাতে আরোহন কর; 
আল্লাহ্‌র নামেই ইহা চলিবে 
থামিবে, আমার প্রভু যে 
যারপরনাই ক্ষমা-প্রিয়, 
করুণা-নিধান। 

নৌকাখানি পর্বত প্রমাণ 
তরংগমালায় তাহাদের 
লইয়া চলে, এবং নূহ তাহার 
পুত্রকে ডাকেন, সে কিনারায় 
সরিয়! রহিয়াছিল, বলেন 
বসে! আমাদের সংগে 
নৌকায় উঠিয়া যাও এবং 
কাফির থাকিওনা । 


হাড়ে পৌঁছিয়া যাইব যাহা আমাকে পানি হইতে রক্ষা 
অজিকার দিনে আল্লাহ্‌র হুকুম থেকে রক্ষা করিতে 
মাত্র আল্লাহ্‌ যাহাকে দয়া করিবেন সেই বাঁচিতে 


পারে । বলা বাহুল্য উভয়ের মধ্যে ঢেউ আড়াল হইয়া যায় ফলে সে ডুবিয়া মরে । 


881 Mlb 9৬৪ 5 


8৫ ৷ 2% ০১ ও 
কেহই নাই। 
দ্বাদশ 


আর হুকুম হয়_হে পৃথিবী! তোমার প 
থামিয়া যাও, পানি শুকাইয়া দেওয়া হয় এবং 
জুদি পৰতে থামে এবং হুকুম 
এবং নূহ তাহার প্রভুকে 
আমার পরিজনদের মধ্যে এবং 


[ ৪১৭ ] 


নি গিলিয়া ফেল. এবং আকাশ তুমি 
কাজ শেষ হইয়া যায়, নৌকা 
হয়_ দৃরাত্মা জাতি নিপাত যাক। 

ডাকিয়া বলেন_ আমার প্রভো ! আমার পুত্র ত 
তোমার ওয়াদা সত্য, তোমা অপেক্ষা বড় হাকিম 


পার! 
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আম কুরআম (সুর! হুদ) তরজমা ও তফসীর 
তফসীর 


৩৮। এ৷ ৮ ১হ্যরত নূহ (আঃ ) নৌকা তৈরী করিতে থাকেন ৷ কাফিররা এতদ্দর্শনে 
পরিহাস করিয়া বলিত নবী হইতে শ্বতার মিস্ত্রী ? নবুওতের দাবী করিতে করিতে একেবারে স্ুতারের 
কাজ, এ ত বেশ মজা! দেখিতেছি। কখনও বলিত নূহ! একি করিতেছ, ইহা কি, কি হইবে এতদ্বারা? 
নৃহ (আঃ) উত্তরে বলিতেন--একখানি ঘর, পানির উপর ভাসিবে, জলে ডোবা হইতে রক্ষা করিবে । 
তাহারা বলিত এ ত আস্ত পাগল দেখিতেছি; জলেরই পাত্তা নাই, এমতাবস্থায় ডুবিবার ভয় এবং তজ্জন্য 
নৌকা তৈরী পাগলামী বই ত নয়। 


বলা বাহুল্য, তাহারা শুকনা মাঁটীতে ডূবিবার ভয়ে আত্মরক্ষার আয়োজন দেখিয়া হাসিত, উপহাস 
করিত; আর হযরত নূহ (আঃ) এবং তাহার সংগের মুমিনরা কাফিরদের আসন্ন সবনাশ দেখিয়া 
হাসিতেন ; মরণ যাহার শিয়রে দাড়াইয়া, তাহার এরূপ হাস্ত উপহাসে কার না হাসি পাইবে । 


ইবনে কসীর (রঃ) বলেন__কাফিরদের উত্তরে হযরত নুহের (আঃ) সংগীরা বলিতেন __যত 
হাসিবার হাসিয়া লও, আর ক'দিন মাত্র; আমাদেরও হাসির পাল! আসিতেছে । আর কয় দিন 
পরেই যখন তোমরা তোমাদের কৃত-কর্মের আযাব ভোগ করিবে, তখন তোমাদের দুর্দশা দর্শনে আমরাও 
হাসিব। তখন বুঝিতে পারিবে ছুন্য়ার অপমানজনক আযাব কার কপালে, এবং কার জন্যই বা 
আখেরাতের চিরস্থায়ী আযাব রহিয়াছে । 


৪০ 81১1 ৬৯--হ্যরত নূহ ( আঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবিক নৌকা তৈরী করিয়া নেন। 
অবশেষে আল্লাহ্‌র হুকুম হয়-__মেঘ তুমি বধিত হও, মাটা তুমি জলের ফোয়ারা ছুটাও এবং ফিরিশতাগণ 
তোমরা সকলে এই আযাব সংক্রান্ত যথা কর্তব্য পালন কর! যথা নির্দেশ আকাশ থেকে মুষল ধারে বৃষ্টি 


নামিয়া আসে, মাটাতে জলের ফোয়ারা ছুটে, এমন কি রুটী তৈরী করিবার উনান বা তন্দুরঞ জলোচ্ছাসে 
উচ্ছসিত হইয়া উঠে । 


বলা বাহুল্য আয়াতে উল্লিখিত “তন্ন” অর্থ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন রুটি 
পাকাইবার তন্দুরই ইহার অর্থ। কাহারো মতে বংশপরস্পরায় একটি তন্নর হযরত নূহের হস্তগত 
হইয়াছিল, তাহা হইতে নির্গত জলের ফোয়ারা-প্রবাহকেই উক্ত আযাবের নিদর্শন ঠিক করা হইয়াছিল । 
কেহ কেহ বলেন-__ইহা! একটি নির্ঝর বিশেষের নাম। কাহারো মতে__তন্ুর--ভোরের আলো। 
আবু হাইয়ান বলেন ভয়ংকর বিপদ প্রকাশার্থই বাক্যটির ব্যবহার ; যেমন বলা হইয়া থাকে-_ যুদ্ধের 
আগুণ বলিয়া উঠিল, ০:৯১ ৬--। হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন--সমগ্র ভপৃষ্টই এতদ্বারা 
উদ্দেশ্য । হাফিয ইবনে কসীর (রঃ) প্রথম উক্তিকেই প্রাধান্য দান করিয়াছেন। 


=! যে সমস্ত জীব জন্তর প্রয়োজন, যাহাদের বংশরক্ষা উদ্দেশ্য তাহাদের প্রত্যেকের এক 
এক জোড়া, একটি পুরুষ এবং একটি নারী কিন্তিখানিতে উঠাইয়া! নিবার জন্য আল্লাহ্র নির্দেশ আসে। 


৩ ৩+31-তথা নূহ! পাপিষ্ঠ দূরাত্মাদের দলভুক্ত হিসাবে যাহাদের নিপাত যাওয়ার সিদ্ধান্ত 
পূবস্থিরিকৃত তাহাদিগকে নৌকায় তুলিওনা। বলা বাহুল্য এতদ্বারা হযরত নূহের স্ত্রী “ওয়াইলা” এবং 
তাহার কেনান উপাধিধারী পুত্রকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে । *» ০4! এ মুষ্টিমেয়, প্রায়, আশীজন মাত্র 
লোকই হযরত নৃহের প্রতি ঈমান আনিয়াছিল। 


দ্বাদশ [ ৪১৮ ] পারা 
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সকলে নিপাত যায়! 


আম কৃরআঘ (সরা হুদ) তরজম৷ ও তক্ষ সার 


15:5)1 0 ১__হ্যরত নুহ ( আঃ) অতঃপর সকলকে আল্লাহর নাম করিয়া নৌকায় আরোহন 
করিতে বলেন। বলেন -কোন ভয় নাই; আল্লাহ্‌র নামের গুণেই ইহা চলিবে, ভিডিবে। তাহার 
কৃপাগুণেই আমরা সকলে নিরাপদ থাকিব । আমার প্রভু যে অত্যন্ত ক্ষমা-প্রিয় ; ভক্তের, মুমিনের দোষ 
ক্রেটী ক্ষমা করেন, তাহার করুণার কোলে আশ্রয় দেন। 


নৌকারোহনের সময় বিসমিল্লাহ পড়া প্রশংসনীয় বলিয়া বর্তমান আয়াতে প্রকাশ পায় । 

১৯৮ ৬৯ 5__নৌকা চলিল, পর্বত প্রমাণ তরংগ কাটিয়া তাহার অভিযান। নৌকায় আরোহনের 
পর হযরত নূহ( আঃ) তাহার পুত্র কেনান কে ডাকেন, সে বালকদের সংগে তখনও দুরে সরিয়। 
দাড়াইয়াছিল : বলেন-_বৎদে! দুরাত্ম। কাফিরদের সংগ ত্যাগ করতঃ এখনও আমাদের সংগে চলিয়া 
আয়, নৌকায় উঠিয়া পড়, এতদ্যতীত এই ভয়ংকর বিপদ হইতে রক্ষার কোনউপায় নাই। 


কেনান প্রকৃতপক্ষে মুমিন হউক আর না হউক হযরত নূহ (আঃ) তাহাকে মুমিন বলিয়া ধারণা করিতেন, 

কিংবা তাহাকে কাফির বলিয়া জান! সত্বেও এই ভয়ঙ্কর বিপদে হয়ত মুসলমান হইয়া যাইবে বলিয়া 

ভাবিয়াছিলেন, অথবা 2:৯! বা পরিজন অর্থে বংশগত সম্পর্ক মনে করিয়াছিলেন ; 9581 445 ৪১৮ ৩১1 র 

অন্তভূক্তি জনেরা অনুর্লিখিত থাকায় কেনান তাহদের মধ্যে নয় বলিয়। ছিল তাহার ধারণা ; ফলে তিনি 
তাহাকে এমনভাবে ডাকিয়াছিলেন, নৌকায় চড়িতে বলিয়াছিলেন। 

5১... এ৷ হতভাগ্য কেনান এই আযাবের প্লাবন কে সাধরণ বান তুফানের মত মনে কবিয়াছিল ; 

তাই তাহার পিতার উত্তরে সে বলে__নৌকায় চড়িবার প্রয়োজন নাই ; আমি কোন উচু পাহাড়ে চড়িয়া 


যাইব, জল আমায় স্পর্শ করিতে পারিবেনা। 

আঃ) বলেন-_তুই ভুল বুঝিয়াছিস, ইহা সাধরণ বান বন্যা নয়, ইহা যে আযাবের প্লাবন; 
দি দয়াপরাবশ হইয়া কাহাকেও রক্ষা না করেন তবে কেহই ইহা৷ থেকে রক্ষা করিবার 
পাপিষ্ঠদের প্রতি এই ভয়ংকর মুহূর্তে তাহার দয়ার কোন প্রশ্নই ওঠেনা । 
তছিল, এমন সময় উভয়ের মধ্যে তরংগের প্রাচীর দাড়াইয়া উঠে এবং 


হযরত নূহ ৷ 
একমাত্র আল্লাহ য 
নাই । এবং বলা বাহুল্য দূরাত্মা 
পিতা পুত্রের কথোপকথন চলি 
একে অন্যের চোখে চির অদৃশ্য হইয়া যায়। 

১৯)। ৬ 5) দিনের পর দিন মুধলধারে বৃষ্টি হইতে থাকে, আকাশের মুখ যেন খুলিয়া গিয়াছে, 
পৃথিবীর বুক বেন কাটিয়া গিয়াছে; গাছ পালা পাহাড় পৰ্যন্ত পানির তলায় তলাইয়া যায়, ছুন্যার বুকে 
অগাধ সমুদ্রে ভাসমান একখানি নৌকা ব্যতীত আর কিছুই নাই; যাহাদের নিপাত সাধনের জন্য হযরত 
নূহ (আঃ) দুআ করিয়াছিলেন _ 

bbs 0:8501 ০ ১37 ১ ৮১-ওগো আল্লাহ ছুন্য়ার বুকে একটী কাফির ও বাকী রাখিওনা ঃ 
তাহাদের সকলেই যখন ডুবিয়া মরে, জলের তলায় তলাইয়া যায়, আল্লাহ্‌ তখন আকাশকে বর্ধন বন্ধ করিতে, 

বি দেন; ফলে বৃষ্টি বন্ধ হয়, পানি গুকাইয়া যায় এবং নৌকাখানি জুদি 


বিয়া নিতে নির্দেশ 
সিডি? কাহারো কাহারো মতে উক্ত পর্বটি মুসিল এলাকায় অবস্থিত। 


ফিরদের আযাব সংক্রান্ত, আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত বাস্তবে পরিণত হয়। তাহারা 


BS 


মনিভাবে কাঁ 
তাহার! আল্লাহ্‌র রহমত হইতে চির-নিবাসিত বলিয়া ঘোষণা হয় । 


১) এই প্লাবন সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছিল অথবা! এলাকা! বিশেষে সীমাবদ্ধ, এ 
এই প্লাবন ব্যাপক এবং বিশ্বব্যাপী ছিল বলিয়াই “দায়িরাতুল মাআরিফ” 
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আন কুরআন (সুরা হুদ ) তরজয়। ও তফসীর 


মধ্যে কোন কোন ইউরোপীয় তত্ত্ববিদ মনীষীদের অভিমত উল্লেখ রহিয়াছে । এমতাবস্থায় বিশ্ব-মানব 
হযরত নৃহের তিন পুত্র সাম, হাম, ইয়াফিসেরই বংশধর বলিয়াই তাহাদের অভিমত । 


বলা বাহুল্য এই প্লাবনে যে সমস্ত নিরপরাধ ছেলে-মেয়ে এবং শিশু-সম্তান মারা গিয়াছে, তাহাদের 
মৃত্যু আযাবের মৃত্যু নয় বরং তাহা অন্যান্য অবস্থায় স্বাভাবিক মৃত্যুর মতই মনে করিতে হইবে৷ 


0%; 5১ ও_হযরত নূহ ( আঃ) এই আবেদন কখন করিয়াছিলেন, কেনানের ডুবিয়া যাইবার 
পরে অথবা পূর্বে এ সম্পর্কে উভয় সম্ভাবনাই রহিয়াছে; অনুরূপ ভাবেই কেনানকে তিনি মুমিন 
বলিয়। ধারণা করিতেন অথবা কাফির জানিয়াও আল্লাহ্‌র দরবারে আবেদন করেন, এ বিষয়েও উভয় 
সম্ভাবনার অবকাশ রহিয়াছে। কেনানের নিমজ্জিত হইবার পূর্বে যদি তাহাকে মুমিন বলিয়া ধারণা 
করতঃ এই আবেদন করিয়া থাকেন, তবে এতদ্বারা তাহার মানসিক যন্ত্রণা প্রকাশ এবং কেনানের 
রক্ষা ব্যবস্থার আবেদনই ছিল তাহার উদ্দেশ্য । আর যদি তাহার ডূবিয়া যাইবার পরে এই আবেদন 
করিয়া থাকেন, তবে ইহাতে নিহিত নিগুঢ রহস্ত উদ্ধার এবং অবগতিই ছিল তাহার উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। 


অর্থাৎ ওগো খোদা! তোমার ওয়াদা, তোমার কথা নিঃসন্দেহ সত্য ; তুমি যে বলিয়াছিলে, 
আমার পরিবার পরিজন এই আযাব থেকে রক্ষা পাইবে অথচ কেনান আমার পুত্র এবং মুমিন, 
সেত ৭১৪২4 ৩১০ ৩+ ১ র আওতায় পড়ে না, তবুও কেন সে ডুবিয়া মরিল ; আপনি ত সর্বাপেক্ষা 
বড় ক্ষমতাবান স্বুবিবেচক ; কি জানি এই ঘটনার অস্তনিহিত রহস্ত কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি 
না। আপনার কোন কাজই অকারণ নয় বিশ্বাস করি, তাই এই ঘটনার অন্তনিহিত দুর্বোধ্য রহস্ত 
জানিতে বাসনা জাগে । 


উত্তর হয়_নৃহ! কেনান তোমার পরিজন নয়, যাহাদের রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম সে 
তাহাদের মধ্যে নয়, তাহার আমল মন্দ; সে অসৎ প্রকৃতি; তাহার কুফুর শিরিক সম্বন্ধে তুমি অবহিত 
নও ; অতএব আসল কথা না জানিয়া, না বুঝিয়া অজ্ঞ লোকের মত কথা বলিও না। তোমার মত পয়গম্বরের 


সুনে এমন আবদার শোভা পায় না। বলা বাহুল্য হযরত নূহ যদি কেনানকে মুমিন ভাবিয়া উক্ত 
আবেদন করিয়া থাকেন, তবেই এই ব্যাখ্যা । 


আর যদি কাফির জানা সত্বেও তিনি এই আবেদন করিয়া থাকেন, তবে বুঝিতে হইবে যে 
যাহারা আযাব থেকে রক্ষা পাইবে সেই সমস্ত মুমিনদের হইতে তাহার ঘরের লোকদের কথা যেহেতু 
স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছিল, তাই তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাহার পরিবার বা ঘরের 
লোকের রক্ষার পক্ষে ঈমানের সর্ত নাই; ঈমান না৷ থাকিলেও তাহার! পয়গম্বরের পরিবার পরিজন 
সুত্রে রক্ষা পাইয়া যাইবে। পুত্র-স্সেহ-কাতর পিত! হিসাবেই ছিল তাই তাহার এই আবদার আবেদন । 
উত্তর হইল-তোমার পুত্র যে তোমার ঘরের, তোমার পরিবারের লোক তোমার এই ধারণাই আসলে 
ভুল; বংশ সম্পর্ক নয় বরং ঈমানের সম্পর্কই মূল। কেনানের কুফুর সেই সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে, 
ঈমান এবং পুণ্য আদর্শে থাকিলে যে বংশ-সম্পর্ক সোনায় সোহাগার কাজ করিত, হতভাগ্য কেনান 
তাহা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। 4৯ 4০ ০ ০* 3! বলিতে কাহারা উদ্দেশ্য, তুমি যখন তাহাই জান ন! 
তন তোমার মত মহান পয়গম্বরের মুখে অজ্ঞজনোচিত এরূপ উক্তি আবদার শোভা পায় না । 
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আল্লাহ্‌ বলেন_নূহ! সে তোমার ঘরের লোক নয়, তাহার কাজ মন্দ, অতএব 
তুমি যাহা জান না তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না; আমি তোমায় উপদেশ 
দিতেছি__তুমি অজ্ঞ হইতে যাইও না। 

নূহ বলেন-__আমার প্রভো! আমি যাহা জানি না তোমায় তাহা জিজ্ঞাসা থেকে 
আমি তোমারই শরণ মাগিতেছি; তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর, দয়া না 
কর তবে আমি উচ্ছন্ন যাইব সন্দেহ নাই। 
৮2৩৬, ১ 8৮1 ০54 টিন) হুকুম হইল-_নৃহ! আমার 
9221০ তরফ থেকে নিরাপত্তা এবং 
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৪১৩৩৯ 
তোমাদের কোন মাবুদ নাই, তোমরা সবাই মিথ্যা বলিতেছ। 
৫১। (৩441 315 আমার জাতি! 


77 ৮১০৭ ১৩ এ আর আদ জাতির নিকট 
আমি তাহাদের ভাই হুদকে 
প্রেরণ করি ; হুদ বলেন 


AAA 
».,4%14|7 32> 303 


GHIA 1]. আমার জাতি! আল্লাহ্‌র 
et রি বন্দেগী কর, তিনি ভিন্ন 


৩৮৮ 


আমি এজন্য তোমাদের কাছে মজুরী চাহিনা, আমার মজুরী 
ঠা র 5 কেন তোমরা বুঝ না। 

তা রই কাছে যিনি আমাকে পয়দা করিয়াছেন তবু কেন 
রি জাতি! তোমাদের প্রভুর কাছে তোমরা ক্ষমা চাহিয়া নেও, অতঃপর 
তাহারই প্রতি মনোনিবেশ কর, তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা 
প্রেরণ করিবেন এবং তোমাদের বলের উপরে বলবৃদ্ধি করিবেন ; তোমরা কিন্তু 
অপরাধী হইয়া মুখ ফিরাইও না। 

তাহারা বলে-_হুদ ! তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণ পেশ করিতে পার 
নাই, আমরা তোমার কথায় আমাদের ঠাকুরদের ছাড়িতে পারি না, এবং আমরা! 
তোমাকে মানিবার নই।- 
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আন্ত কুরআন (সুরা হুদ ) তরজমা ও তফসীর 
তীর 


৪৭1 ৬ এ৬__হ্যরত শাহসাহেব (রঃ) বলেন__মানুষ যাহা জানেনা তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়া 
থাকে, তবে প্রশ্ন এবং জিজ্ঞাসারও আদব কায়দা এবং নিয়ম কানুন আছে; জিজ্ঞাসিত জনের মজি অমি 
বিরক্তি সন্তোষ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, অন্যথায় হিতে বিপরীত ঘটিবারই আশংকা । বিগত 
আয়াতে বণিত আল্লাহ্র সতর্কবাণীর পর হযরত নূহ ( আঃ) নিজের ভুল বুঝিতে পারেন এবং তৎক্ষণাৎ 
আল্লাহ্‌র দরবারে সকাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। লক্ষ্য করিবার মত-_তিনি ক্ষমা প্রার্থনা প্রসংগে আর 
কখনও এমন করিবনা বলিয়। দাবী না করিয়া, আর যেন এমন না হয় বলিয়া আবেদন করিয়াছেন, আদব 
ইহাকেই বলে। সংকল্প প্রকাশে প্রকারান্তরে ক্ষমতার দাবীর আভাষ টুকুও, মহাজনের দরবারে শোভা 
পায়না। হযরত আদমের ( আঃ) ছুআর মধ্যেও অনুরূপ আদব প্রকাশ পাইয়াছে। 


৪৮। 0১৯ 4১ এত বড় মহাগ্লাবনের পর ধরণীর ছুরধস্থা কল্পনাতীত; কোথায় কি ভাবে 
আবার পুনবাসন লাভ সম্ভব হইবে, কেমন ভাবে পৃথিবী আবার তাহার সাবেক অবস্থা লাভ করিবে 
হযরত নৃহ (আঃ) এবং তাহার সংগী সাথীর পক্ষে স্বভাবতই ইহা চিন্তার কথা। আল্লাহতাআলা৷ তাই 
পুবাহ্নেই তাহাকে এই চিন্তার হাত থেকে অব্যাহতি দিয়া বলিতেছেন-__নিশ্চিন্ত থাক, নিরাপদে অবতরণ 
কর, ধরণী আবার আবাদ হইবে; তুম এবং তোমার সংগী সাথীরা আমার বর্কত এবং করুণা সমৃদ্ধ হইাব। 
তোমার এবং তোমার সংগের দলগুলর নিরাপত্তা এবং কল্যাণ সম্বন্ধে নিশ্চিত থাক। সালামত বা 
নিরাপত্তা ঘোষণায় আল্লাহ্‌ যেন প্রকারান্তরে এই কথাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, কিয়ামতের পূবে এমন 
সামগ্রিক আযাব আসিবেনা, তবে জাতি বিশেষ কিংবা শ্রেণী বিশেষের উপরে তাহা আসিতে পারে। 


৪৯। ৭ ৬+ 4১-_জীবনে যে কখনো। কাহারে! কাছে লেখাপড়। শিখে নাই, এমন একজন উন্মী 
নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে যুগ যুগান্তর পূবে অতীত জাতির ইতিবৃত্ত এবং জীবন বৃত্তান্ত এমন সঠিক এবং যথাযথ, 


ভাবে রি ও পরিবেশন যে তাহার অলৌকিক মহিমা এবং নবুওত ও সত্যতার জ্বলন্ত নিদর্শন তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 


ওগো নবী! বর্তমান অবস্থা, যাই হউক না কেন, 


সংগের ঈমানদারদের মত আপনি এবং আপনার সাহাবা-সহচরগণ অবিচলিত চিত্তে ধৈধ্য ধরিয়া চলুন, 
মনে রাখিবেন_-আপনার এবং আপনার সাহাবা এবং মুমিনদের ভবিষ্যৎ উদ্বল। নূহের (আঃ ) জাতির 


মতই আপনার শত্রু নিপাত যাইবে এবং নূহ আঃ) এবং ত ং 
বে এবং */ এবং তাহার সংগের মুমিনদের মতই আপনার এবং 
আপনার সংগীদের উদ্থল ভবিষ্যৎ রচিত হইবে) ু ডা 


নুহের ইতিহাস স্মরণে রাখুন, নৃহ এবং তাহার 


৫০1 [৯৯ ১০ | ১- হযরত হুদ ( আঃ) তদীয় জাতির উদ্দেশে বলেন__তোমরা৷ এই পাথরের 
প্রতিমা, অক্ষম এবং জড় পদাথদের দেবতাকে মাবুদ করিওনা, সবশক্তিমান সবগুণাকর মহিমময় আল্লাহর ' 
আসনে বসাইওনা, ইহাদিগকে আল্লাহ্‌র মধ্যাদা দিতে যাইওনা। এতদপেক্ষা অন্তায় অবিচার, বিচার 
বুদ্ধি হীনতা যে আর কিছুই হইতে পারেনা । এতদপেক্ষী নির্জলা মিথ্যাও যে আর কিছু হইতে পারেনা । 
রী ৫১। ৯ ১ (32 ১--দেখ, আমি নেহাৎ তোমাদের ভাল এবং কল্যাণের জন্যই একথা বলিতেছি, 
Ke যাহ বার্থ ইহাতে নাই। আমি তোমাদের কাছে ইহার বিনিময়ে কিছুই চাহিনা, অর্থ ও না 
বর কী আমার যা কিছু প্রাপ্য, যা কিছু পারিশ্রমিক তাহা আল্লাহ্‌র কাছে, আল্লাহ্‌ যে সে 

! বলা বাহুল্য প্রত্যেক পয়গম্বরই জাতি ধর্মের কল্যাণ সাধনায় তাহাদের এই নিঃস্বার্থত৷ 
দ্বাদশ 


[ ৪8২২ ] h পারা. 
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| 


~ 


আন কুর আম (সুরা হুদ) তরজমা ও তফসীর 


ঘোষণ। করিয়াছেন, প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। পয়গম্বরদের অবর্তমানে তাহাদের অনুসারী, সমাজ দরদী, 


এবং জাতি ধর্মের কল্যাণ সাধক মাত্রকেই এই উন্নত আদর্শে আদর্শবান হইতে হইবে । ইহাতেই তাহার 
এবং সামগ্রজাতির কল্যাণ রহিয়াছে মনে রাখিতে হইবে । 


09. ১৬1-_হযরত হুদ (আঃ) তাহার জাতিকে আরও বলেন_অত্যন্ত পরিতাপ এবং বিস্ময়ের 
বিষয়, এমন পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট সত্যকে তোমরা কেন বুঝিতে পার না, বুঝিয়াও বুঝ না। অধিক্ত 
তোমাদেরই দরদে দরদী, তোমাদেরই হিত এবং কল্যাণ নিমিত্ত যাহার নিঃস্বার্থ এবং অক্লান্ত প্রয়াস, 
তোমাদের সেই আপন হইতেও আপনারজনকে তোমরা পর ভাবিতেছ, তোমাদেরই জন্য যে কাদিয়! 
মরিতেছে, তোমরা বেকুবের মত তাহাকেই শক্র মনে করিতেছ, তাহার কথা শুনা ত দূরের কথা 
তাহার বিরুদ্ধে আদাজল খাইয়া লাগিয়াছ। 


৫২। 1১১৯৯! 198 5_আমার জাতি! এখনো সময় আছে; তোমরা যদি তোমাদেরই রব 
এবং পালয়িতার নিকট ক্ষম। প্রার্থন। কর, অতীত পাপের মার্জনা চাও, তবে তিনি এখনও তোমাদের 
প্রতি করণাবৃষ্টি বর্ষণ করিতে প্রস্তুত ; তোমাদের দুর্দিন এবং দুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটিবে, আবার তোমরা! 
সুদিন দেখিতে পাইবে, ধনে মানে এশ্বর্যে সম্পদে সমৃদ্ধ হইবে। তোমাদের অর্থবল জন-বল, 
ধন-সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততিতে বর্কত বৃদ্ধি পাইবে, অধিক্ত তোমরা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে, আল্লাহ্র সান্নিধ্য 
এবং প্ৰসন্নতা লাভের পথে উন্নতি অগ্রগতি লাভ করিতে পারিবে । তবে সর্ত এই-_তোমার্দিগকে 
পাপিষ্ঠ দূরাত্মাদের তাবেদারী বাদ দিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি রুজু করিতে হইবে এবং একমাত্র 
আল্লাহরই একান্ত বাধ্য, আজ্ঞাবহ অন্তুগতরূপে নিজেদেরকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কথিত আছে- 
হযরত হুদের ( আঃ) জাতি একাধিক্রমে সুদীর্ঘ তিন বৎসর কাল অজানা, অকাল এবং 
হেতু ভীষণ দুর্দশায় পতিত হয় । হযরত হুদ (আঃ) তখন তাহাদের সতর্ক করিয়া বিপদ মুক্তির 


উল্লিখিত অনিবাধ্য পথ বলিয়া দেন । 
11_কিন্ত হতভাগ্য জাতি এই দারুণ বিপদেও হযরত ছাদের ( আঃ) দরদ ভরা 
হর কথায় কান দেওয়া ত দূরের কথা, তাহার! তাহাকে বলে_হুদ! তুমি 
গতর দাবী করিতেছ তাহার সপক্ষে কোন প্রমাণ নাই, তাহার সত্যতা সপ্রমাণে 
কোন প্রমাণই তুমি পেশ করিতে পার নাই । অতএব আমরা তোমার কথা মানিতে পারিনা, 
তোমার কথায় আমাদের ঠাকুর দেবতাকে ত্যাগ করিতে পারি না। 

বাহুল্য দৃরাত্মা্ ক্তি সর্ব নিছক হঠকারিতার নির্লজ্জ নিদর্শন । 

রাত্বাদের এই উক্তি সর্বৈব মিথ্যা ; তাহাদের 

কেননা A ক যাহাকেই নবুওতের মহান দায়িত্ব সুপর্দ করিয়াছেন, এই গুরু দায়িত্ব সম্পাদনে 
বাহক নিযুক্ত করিয়াছেন তাহার যয তাহার নিয়োগ পা অনবীতা 
দিয়াছেন। EE হুদ ( আঃ)৪ আল্লাহ্‌র এই চিরাচরিত নীতির ব্যতিক্রম ন'ন। অবশ্য আল্লাহ্‌ 
তাআলা কাহাকেও এমন প্রমাণ নিদর্শন দেন নাই, যাহা মানুষকে ঘাড় ধরিয়া তাহার আনুগত্য, 
তাহাকে মানিতে বাধ্য করিতে পারে? এমন বাধ্যত! মূলক ব্যবস্থা যে, আল্লাহ্‌র স্থষ্টি রহস্যের পরিপন্থী 
এবং রীতি বিরুদ্ধ | 


৫৩। ১5: 
ডাকে সাড়া দেয় না, 
যাহা বলিতেছ, যে নবু 
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তরজমা 


৫৪1 401, 3| 0১৮ 01 আমরা ত বরং ইহাই বলি যে__-আমাদের কোন ঠাকুর দেবতা তোমার উপরে 


শোচনীয় ভাবে ভূত চাপাইয়। দিয়াছে, হুদ বলেন_-আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করিতেছি 


এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে তোমরা যে শিরিক করিতেছে তাহার সংগে আমার 
কোন সম্পর্ক নাই। 


৫৫ | 0944 4১১ ৩ আল্লাহকে বাদ দিয়া তোমরা সকলে মিলিয়া আমার অনিষ্ট প্রয়াস পাইয়া লও 


আমাকে অবকাশ মাত্র দিওনা । 


৫৬। ৬০ 5 এ। আমি আল্লাহর উপরই ভরস! করিয়াছি, যিনি আমার এবং তোমাদের প্রভু, পৃথিবীর 


৫৭। 


৫৮ 


৬১। 
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বুকে চরিয়া বেড়ায় এমন কিছু নাই তিনি যাহার টিকি ধরিয়া নন। আমার প্রভু 
সরল পথে সন্দেহ নাই। ॥১৯ ও ৮2১৬৭ 
তবুও যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া £ 

লও, তবে আমি তোমাদিগকে 
তাহা পৌঁছাইয়া দিয়াছি যাহ! 
তিনি আমার হাতে তোমাদের 
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এবং তোমরা তাহার কিছুই 
অনিষ্টই করিতে পারিবেনা, 
আমার প্রভু যে প্রতিটি বস্তুর : 
হেফাযত করিয়া থাকেন 
সন্দেহ নাই । 


পৌছায়, আমি আমার রহমতে ৬৪75৭ রশ 1. 59 পর্ণাপঠ0া 0))৫ 25552 তত 525 
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G37 যে 


জাতের দাতের 


এবং তাহাদিগকে এক ভীষণ 
আযাব হইতে রক্ষা করি। 


যাহারা তাহাদের প্রভুর ! 
কথা অমান্ত করে, তাহার rds 


রসলাদের অবাধ্যতা করে, এবং প্রত্যেক উদ্ধত বিরোধীদের হুকুম মানিয়া চলে । 


»৬৯ এ 1১৯1 এই ছুন্য়াতে তাহাদের পিছন পিছনে লানৎ রহিয়াছে এবং কিয়ামতের দিনেও; 


- মনে রাখিও-_-আদ জাতি তাহাদের প্রভৃকে অস্বীকার করিয়াছে, হুদের জাতি 


আদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ রহিয়াছে জানিয়া রাখ । 


"১1১০ এ৷ + আর সামুদের প্রতি তাহাদের ভাই সাল্হেকে পাঠাই ; বলেন__আমার জাতি! 
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আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের প্রভু কেহই নাই, তিনিই ধরাধামে 
তোমাদের তৈরী করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে তোমাদিগকে বসতি দিয়াছেন, 
অতএবং তাহার কাছে পাপের মার্জনা নাও এবং তাহারই প্রতি ফিরিয়া চল, 
আমার প্রভু নিকটে আছেন, কবুল করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই । 

তাহারা বলে-_-সালিহ! ইতি পূর্বে আমাদের বড় আশা ছিল তোমার কাছে, 
আমাদের বাপ-দাঁদা যাহা পৃজা করিত তুমি কি আমাদিগকে তাহার পূজায় নিষেধ 
করিতেছ? যাহার প্রতি তুমি আমাদের ভাকিতেছ, আমাদের কিন্তু তাহাতে এমন 


সন্দেহ রহিয়াছে যে, মন মোটেই মানিতেছেনা । 
[1 


পারা. 


পাপা 


আধ কুরআথ (সুরা হুদ) তরজমা ও তফজীর 
তীর 


৫৪1 ৷ ১1 05% 01- হযরত হুদের জাতি আদ তাহার উওরে তাহাকে বলে-তুমি যে এমন 
এমন আজগুবী কথা বলিতেছ, আজ পর্যপ্ত আমাদের কেহ তাহা শুনে নাই; এসমস্ত কথা বলিয়া 
অকারণে সমগ্র সমাজকেই তুমি তোমার বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিতেছ, সর্বসাধারণকে তোমার শক্রুতে পরিণত 
করিতেছ, কোন সুস্থবুদ্ধি প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই ত এমন ভাবে নিজের অকল্যাণ ডাকিয়া আনিতে পারেনা । 
তোমার এই অবস্থা দর্শনে আমাদের সন্দেহ হইতেছে যে, তুমি যে আমাদের ঠাকুর দেবতার নিন্দা-মন্দ কর, 
তাহাদের পুজা পাঠ করিতে নিষেধ কর, তজ্জস্ত তাহাদের কেহ তোমার প্রতি রুষ্ট হইয়া কোন অপদেবতাকে 
তোমার উপর চাপাইয়! দিয়াছে। তাই তুমি এমন আবুল-তাবুল, আজে বাজে বকিতেছ। 


১৫4! এ1-_হযরত হুদ (আঃ) তছুত্তরে বলেন_পাথরের এই জড়-প্রতিমা, ঠাকুর দেবতা আমার 
কি করিতে পারে ; তোমরা এখনও বোকার স্বর্গে বাস করিতেছ ; তোমাদের ঠাকুর দেবতারা ত নিজেদেরই 
ভালমন্দ করিতে পারেনা, অন্যের কি করিবে | তাহাদের বাদ দাও, তোমরা যাহারা তাহাদের নির্মাতা, 
তোমার যাহার! বাহুবলে বলিয়ান, তোমরাই ত তোমাদের ঠাকুর দেবতার সৈন্য বাহিনী, তোমরা সকলে 
মিলিয়া আমার অনিষ্ট সাধনের, আমার উপর আক্রমণের প্রচেষ্ট। পাইয়া দেখ, তোমাদের সাধ্য কি যে 
আমার একটি কেশও স্পর্শ করিতে পার ; আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, 
তোমাদের এই শিরিক, এবং ঠাকুর দেবতার সংগে আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই, আমি মনে প্রাণে তাহাদের 
প্রতি বিরক্ত অসন্তুষ্ট । তোমরা আমার বিরুদ্ধে যাহা ইচ্ছা করিতে পার, আমি তাঁহার বিন্দুমাত্র পরোয়া 
করিনা, আমার ভরসা একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে, তিনিই যে আমার এবং তোমাদের একমাত্র প্রভু, তাহার 
ক্ষমতা এবং আয়ত্বের বাহিরে কেহই নাই, তোমাদের সকলের টিকি তাহারই মুঠোর মধ্যে, তাহা ফসকাইয়া 
কোথাও পলাইবার সাধ্য কাহারো নাই। অনুরূপ ভাবে মুমিন মুসলমানেরা তাহার আশ্রয়ে রহিয়াছে, - 
তাহারা কখনও অপমানিত অপদস্থ হইতে পারেনা, তাহার দরবারে অবিচার নাই, অত্যাচার নাই । 
অপাত্রে দান দক্ষিণা নাই । তাহার প্রদর্শিত পথে যে চলিবে, সেই জনই তাহার প্রতিশ্রুত ন্যামত, পুরফ্ষার 


এবং গ্রসন্নতা লাভ করিবে । 

;_এত স্পষ্ট পরিষার গ্রুব সত্য অবগত হইতে পারিয়াও তোমরা যদি তাহা 
ত আমার কিছু যায় আসেনা, আমার আল্লাহ্‌্রও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি 
থা চিন্তা কর, নিজের ভাবনা ভাব, আমি আমার দায়িত্ব পালন 
করিয়াছি। তবলীগের দায়িত্ব সম্পাদন করিয়াছি, তোমাদিগকে পৌছাইবার জন্য আল্লাহ্‌ আমার হাতে 
যা পাঠাইয়াছিলেন, আমি তাহা তোমাদের পৌছাইয়া দিয়াছি। আমি নিশ্চিন্ত, আমি দায়মুক্ত। 
তোমরা তাহার অনাদর করিয়াছ, অমান্ত করিয়াছ, তোমাদের এই ধৃষ্টতা হেতু তোমাদের সর্বনাশ সুনিশ্চিত, 
তোমরা নিপাত যাইতে বাধ্য ৷ কিন্ত তাই বলিয়া আমার আল্লাহ্‌র জগৎ অনাবাদ থাকিবেনা, তিনি 
অন্যান্তদিগকে তোমাদের ধন সম্পত্তি বিষয় বৈভবের অধিকারী উত্তরাধিকারী করিবেন। সব কিছুর 

এ ত প্রকৃত পক্ষে তিনিই করিয়া থাকেন । 


হেফাযত এবং রক্ষণাবেক্ষ 

। ০০ ৮০ +__অবশেষে আদ জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র আযাব সত্য সত্যই নামিয়া আসে । 
আট রাত্রি তাহাদের উপর ঝড় তুফান বহিতে থাকে, ঘর বাড়ী ধ্বসিয়া যায়, ছাদ 
উপড়াইয়া পড়ে, দারুণ বিষাক্ত বাতাস তাহাদের নাকের ছিদ্র পথে প্রবেশ করতঃ 
বিখণ্ড হইয়া যায়, আল্লাহ্তাআলা। এই ভয়ংকর আযাব থেকে 


[ ৪২৫ ] পারা 


৫৭1 515 ul 
না মান, মুখ ফিরাইয়া নেও তবে তাহা? 
হয় নী । তোমরা তোমাদের নিজেদের ক 


৫৮107 
অনবরত সাত দিন এবং 


উড়িয়া যায়, গাছ পালা 
তলদেশ দিয়া নির্গত হয়, সমগ্র দেহ খণ্ড 


দ্বাদশ 
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আন্ত কুরআন (সুরা হুদ ) তরজমা ও তফসীর 


হযরত হুদ (আঃ) এবং তাহার সংগের ঈমানদারদের রক্ষা করেন। তাহারা তাহাদের ঈমান এবং পুণ্য 


কাজের বদৌলতে আল্লাহর আযাব. থেকে দুন্য়া আখেরাতে রক্ষা পাইয়া যায়, সম্পূর্ণরূপে নিরাপত্তা 
লাভ করে। 


৫৯। ১৬ এ-4০১- আদ জাতির এই শোচনীয় পরিণতি, আল্লাহর পয়গম্বরের তকযীব 
বিরোধিতার মারাত্মক পরিণাম, তাহাদের ধ্বংসলীলার ইতিহাস ও নিদর্শনাদি লক্ষ্য করিয়া দেখ, এবং 
নিজের! শিক্ষা গ্রহণ কর। সতর্ক হও। নিজেদের আচরণের পরিণতি চিন্তা করিয়া দেখ । 


বলা বাহুল্য--কোন একজন রস্থুলের তকষীব প্রকারান্তরে সমগ্র রসুলের তকযীব ; কেননা তাহাদের 
সকলের মূল নীতি মূল ভিত্তি এক। আদ জাতি যদিও শুধুমাত্র হযরত হুদকে অস্বীকার করিয়াছিল, তবুও 


কুরআন তাহাদিগকে সমগ্র রস্ুলদের অস্বীকারকারী বলিয়া ঘোষণা করতঃ এই অনস্বীকাধ্য সত্যের 
প্রতিই ইংগিত করিয়াছে। 


৬০ ১৯ ৬ 1%১1১-আদ জাতি তখনকার মত উল্লিখিত ভয়ংকর আযাব ভোগ ত করিয়াছেই, 
অধিকন্ত আল্লাহ্‌র লানৎ অভিসম্পাৎ ছুন্য়া আখেরাতে তাহাদের পিছনে লাগিয়া রহিয়াছে, লানৎ এবং 


অভিসম্পাৎ তাহাদের অবিচ্ছেগ্য অংগভূষণ হইয়া রহিয়াছে। কিয়ামতের দিনেও ৫) 135851১001১ 
বলিয়া উল্লেখিত হইবে | 


আদের উল্লেখের সংগে হুদের জাতির উল্লেখ দ্বারা সম্ভবতঃ শ্রোতার মনে উভয়ের পরিণতি ও চিত্র 
তুলিয়। ধরাই উদ্দেপ্তা। অথবা যেহেতু আদ নামক অন্য আর একটি জাতি ছিল, তাই এতদ্বারা বুঝান 


যাইতেছে যে, এই আদ সেই আদ নয়, এই আদ হুদের জাতি। এই আদ প্রথম আদ, স্থুরা নজমে যেমন 
বলিত আছে ৬1531 ১০ lal alls 


৬১। ১৮১১৮4 ৬ ১-_আল্লাহতাআলাইত প্রথমে হযরত আদমকে মাটী দিয়া তৈরী করেন, 
অতঃপর ধরাধামে তাহার আহাধ্য উৎপাদন করেন, এ আহার্য্য হইতেই মানুষের জন্ম ধাতু শুক্রের 
উৎপত্তি ; অধিকন্ত তিনি শুধু মানুষকে স্থষ্টি করিয়াই ছাড়িয়া দেন নাই। ছুন্য়াতে তাহাদের আবাদ এবং 
বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাদের জীবন যাত্রার উপকরণ দান করিয়াছেন, অতএব এমন দরদী 
হিতৈষী দাতার বাধ্যত! আনুগত্য এবং কৃতজ্ঞতা যে মানুষের একান্ত কর্তব্য সন্দেহ নাই। সামুদ জাতি! 
তোমরা তাহার অবাধ্যতা নাফরমানী এবং শিরিক কুফুর পরিত্যাগ করতঃ তাহার কাছে তওবা কর, 
পাপের মার্জনা নাও ; মনে রাখিও তিনি দূরে নন, তিনি আমাদের অত্যন্ত কাছে । তিনি সব কথা শুনিতে 
পান; যাহার! শুদ্ধচিত্তে তওবা ইস্তেগফার করে, তিনি তাহা! শুনেন এবং কবুল করিয়া থাকেন। 


৬২। ৮ 150$--“সামুদ” জাতি তছুত্তরে হযরত সালিহ (আঃ)কে বলে-_সালিহ! তোমার 
উন্নত স্বভাব, চরিত্র মহিমা, অসাধারণ প্রতিভা, আবাল্য পরিচিত অনন্যসাধারণ যোগ্যতার ছাপ দেখিয়া 
আমরা তোমার কাছে অনেক আশ! করিয়াছিলাম। আমাদের বিশ্বাস ছিল_তুমি আমাদের জাতি ধর্মের 
গৌরব বৃদ্ধি এবং বংশের মুখ উন্ল করিবে। কিন্তু আজ আমাদের সকল আশায় ছাই পড়িয়াছে; তুমি 
আমাদের সকল আশী, সকল ধারণা মাঁটী করিয়া দিলে। যদিও শৈশব হইতেই আমাদের দেবদেবতা, 
ঠাকুর মাকুরের প্রতি তোমার বিরক্তি অনাসক্তি, তাহাদের পুজা পাট থেকে তোমার দূরে সরিয়া থাকা 
সর্বজনবিদিত, তবুও একদা! যে তুমি এমন ভাবে ইহাদের পিছনে লাগিবে, বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষের 


দ্বাদশ [ ৪২৬ ] পার! 
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তর 


আম কুরআব (সুর! হুদ) তরজমা ও তফজীর 


লিত প্রথা এবং সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে এমন ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে, আমরা স্বপ্নেও একথা ভাবিতে 
রে টু বত্বের কাছে এমন আশা আমরা করি নাই । তুমি মনে করিওনা, 


তঃ তোমার মত জাতীয়" 
বট রা আমাদের চৌদ্দ পুরুষের ঠাকুর দেবতাকে ত্যাগ করিয়া, তাহাদের বন্দনা বন্দেগী 
টি ন তৈরী টি চলিব, আমরা কখনও তোমার কথা মানিবার নই, আমাদিগকে এত কাচা 


রিওনা । আমাদের বড়দের চিরাচরিত পথ ও প্রথার বিরুদ্ধে তোমার এই পন্থা অবলম্বন আমাদের 
রে তা সন্দেহের বিষয় আমাদের মন কিছুতেই ইহ! গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়। 
ৰ 2) 


[ ৪২৭ ] পারা 
দ্বাদশ 
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৬৩. 


7289! (১% এড সালিহ বলেন-_-আমার জাতি! তোমরাই ভাবিয়া দেখ-_আমি যদি আমার প্রভুর 


তরফ থেকে বিচার বুদ্ধি লাভ করিয়া থাকি, তিনি যদি আমাকে রহমত দান করিয়া 
থাকেন, আমি যদি তাহার অবাধ্যতা করি, তবে তাহার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা 
করিবে কে? তোমরা ত আমার অনিষ্ট বৃদ্ধি ব্যতীত কিছুই করিতেছনা | 


৬৪। ১৯755 


আর আমার জাতি! আল্লাহ্‌র এই উদ্বীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতএব ইহাকে 


আল্লাহ্‌র ধরায় চরিয়া খাইতে দাও, এবং ইহাকে মন্দভাবে স্পর্শ মাত্র করিওনা, 
নতুবা অতি সত্বর আল্লাহ্‌র আযাব তোমাদের পাকড়াও করিবে । 


৬৫৷ এ ৬১০৪০ তবু তাহারা তাহার পা 
কাটিয়া দেয়; তখন সালিহ 
বলেন - তোমরা তোমাদের 
ঘরে তিন দিন মাত্র উপভোগ 
করিয়। লও, ইহা এমন কথা 
যাহা মিথ্যা হইবার নয়। 

৬৬1 0১15৯ ৬ অতঃপর আমার আযাব যখন 
আসে, আমি সালিহ এবং 
তাহার সংগের মুমিনদিগকে 
আমার রহমতে বাঁচাইয়া নিই; 
অধিকন্ত মেদিনকার অপমানের 
হাত থেকে তাহাদিগকে রক্ষা 
করি; সন্দেহ নাই, তোমার 
প্রভু, তিনিই সবশক্তিমান, 
পরাক্রমশালী । 

৬৭। 9২০1 ১৯3. এবং ভয়ংকর গর্জন এই 


পাপিষ্ঠদের পাকড়াও করে, 
ফলে তাহারা ভোর হইতে না 


হইতে নিজ নিজ ঘরে উপুড় 
হইয়া পড়িয়া থাকে। 

৬৮। 105 1১:৯! ৩৮ যেন তাহারা কোন দিনই 
সেখানে ছিলনী, শুনিয়া রাখ, 
সামুদ জাতি তাহার প্রভুকে 
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অস্বীকার করিয়াছিল, আরও শুনিয়া রাখ_ সামুদে 
: : য়াছিল, আর য়া র র উপরে অভিসম্পাত রহিয়াছে 
৬৯। 4১ ০০ 4৪3 আর আমার প্রেরিত ফিরিশতারা অবশ্যই ইব্রাহীমের কাছে সুখ রি নিয় 
আসিয়াছিলেন; বলেন-_সালাম, তিনিও বলেন__সালাম, অতঃপর অবিলম্বেই 
একটি ভাজাই করা গোবৎস লইয়া আসেন। 
৭০1 ৪:২1 ১ অতঃপর যখন দেখেন-_আহার্য্যের প্রতি তাহাদের হাত বাড়িতেছেনা, খটকা! বোধ 


করেন, মনে মনে তাহাদের ভয় পান, ৬ বলেন- ভয় প 
লুতের জাতির প্রতি প্রেরিত হইয়া আসিয়াছি ্ নু য় পাইওনা, আমরা 


৭১| 44০0 45141 5 তাহার স্ত্রী দাড়াইয়া রহিয়াছিল, তখন সে হাসিয়া পডে 


অতঃপর আমি তাহাকে 


ইসহাকের জন্মের সুখবর দেই, এবং ইসহাকের পরে ইয়াকুবেরও ; 


৭২। ৬২৩৬: ৩1৬ বলে_মরণ আর কি, আমি করিব 


সম্তান প্রসব? অথচ আমি বৃদ্ধা এবং আমার 


এই স্বামীও বৃদ্ধ, এ যে আজগুবী কথা সন্দেহ নাই ৷ 
দ্বাদশ [ ৪২৮ ] পার) 
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|. 


আন কুরআম (সুরা হুদ) তরজমা ও তীর 
তফলীর 


৬৩। 152 এ৪__হ্যরত সালিহ ( আঃ) বলেন-আমার জাতি! আমি কি করিতে পারি 
তোমরাই বিচার করিয়া বল; আল্লাহ্‌ আমাকে তাহার পয়গন্বরের মহান মর্ধ্যাদায় অভিষিক্ত করিয়াছেন, 
নবুওতের মহান দায়িত্ব আমার সুপর্দ করিয়াছেন; স্পষ্ট পরিষ্কার সঠিক সরল পথ আমায় বলিয়া 
দিয়াছেন ; সুস্থ স্বচ্ছ বিচার বুদ্ধি দান করিয়াছেন, এমতাবস্থায় আমি আমার বিচার বুদ্ধি কাণ্ড-জ্ঞান 
দায়িত্ববোধ বিসর্জন দিয়া, তোমাদের মুখ চাহিয়া যদি তাহার অবাধ্যতা এবং না-ফরমানী করিতে 
যাই, তবে তাহার আযাব এবং শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করিবে কে; আমি যদি তাহার পয়গাম 
এবং নির্দেশ না পৌছাই, তবে তাহার আক্রোশ থেকে বাঁচিব কেমন করিয়া। এমন সুস্পষ্ট সত্য 
এবং গুরুতর পরিস্থিতি সত্বেও তোমরা কোথায় তোমাদের এই অকৃত্রিম দরদী এবং একান্ত হিতৈষীর 
সমাদর করিবে, তোমরা তাহার বিপরীত তাহারই পিছনে উঠিয়। পড়িয়া লাগিয়াছ, তাহার অনিষ্ট 
বুদ্ধিরই প্রয়াস পাইতেছ; তাহাকে তবলীগ এবং ধর্ম প্রচারের এই মহান দায়িত্ব সম্পাদন এবং 
জাতীয় কল্যাণ সাধনে বিরত থাকিতে প্রয়াস পাইতেছ। 

৬৪। "53 ০১৯ (55 5 সামু জাতি হযরত সালিহের (আঃ) নিকট বিশেষ মুজিযা বা 
নিদর্শনের দাবী জানায়; ফলে উক্ত উদ্লীর আবির্ভাব ; উদ্বীটার প্রতি কোন প্রকার অনাচার করিতে 
তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দেওয়া হয়, উদ্বীর প্রতি অনাচারের ভয়ংকর পরিণাম সম্বন্ধে পূর্বাহ্েই 
সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়; এতদমত্বেও হতভাগ্যর। উদ্ধীটার পা! কাটিয়া দেয় ; ফলে আল্লাহ্‌র আযাব 
তাহাদের প্রতি নামিয়া আসে ৷ রাত্রিকালে দিব্যি আরামে নিশ্চিন্ত, হঠাৎ ফিরিশতাদের গুরু গর্জন 
এবং ভয়ংকর হুংকার ধ্বনিত হয়, একই সংগে আরম্ভ হয় দারুণ ভূমিকম্প। উপর নীচে দারুণ 
আযাবে তাহার! একেবারে নাস্তানাবুদ হইয়া যায়, তাহাদের বুক কাটিয়া! যায়, ভোর না হইতে 
তাহাদের নিষ্প্রাণ নিষ্পন্দ অসাড় দেহ উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকে । তাহাদের চির-সমাধি ঘটে। বলা 
বাহুল্য আল্লাহ্র অবাধ্যতা, তাহার আযাব এবং নিদর্শন অস্বীকারের এই অনিবাধ্য পরিণতি মানুষের 
আত্ম-সতর্কতা, এবং চোখ ফুটিবার পক্ষে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই। 

৬৯। ০০৮ 43) 5_ বর্তমান স্ুরায় বর্নিত এই কাহিনীগুলি এবং ইতিপূর্বে সুরা আ’রাফে বর্ণিত 
কাহিনীগুলি ও তাহার বর্ণনা-ক্রমিকতা হুবহু এক | শুধুমাত্র এন্থলে হযরত লুতের কাহিনীর ভূমিকা 
স্বরূপ প্রসংগতঃ হযরত ইব্রাহীমের ( আঃ ) কিছুটা বৃত্তান্ত বর্ণিত রহিয়াছে, এইটুকুই যা ব্যতিক্রম | 

হযরত লুৎ (আঃ) ছিলেন হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) খালাত ভাই, তাহারই সংগে ইরাক 
থেকে হিজরত করিয়াছিলেন। উল্লিখিত ফিরিশতাগণ তাহাদের উভয়ের নিকটই প্রেরিত হন। হযরত 
লুতের (আঃ) জাতির সম্পর্কে ফিরিশতাদের সংগে হযরত ইব্রাহীমের ( আঃ) কথোপকথন একটু 
পরেই বিবৃত হইতেছে । অত্যন্ত সুন্দর সুদর্শন, নওজোয়ান বেশে প্রেরিত এই ফিরিশতাগণ যাত্রাপথে 
হযরত ইত্রাহীমের (আঃ ) নিকট সুসংবাদ নিয়া আসেন যে__আল্লাহ তাহাকে তাহার বিশেষ বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং অনতিকাল মধ্যেই তাহাদের স্বামী, স্ত্রীর বার্ধক্য সত্বেও তাহার মহিষী হযরত 
সারার গভে পুক্রসস্তান দান করিবেন। তাহারা আরো বলেন যে__হযরত লুতের (আঃ) জাতির 
নিপাত সাধন অচিরেই স্থুনিশ্চিত! তবে তাহাতে হযরত ইত্রাহীম (আঃ) হযরত লুৎ (আঃ) এবং 


- তাহাদের অনুগামীদের কাহারো কোন প্রকার ক্ষতি হইবে না, তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন । 


নবাগত ফিরিশতারা প্রথম সাক্ষাতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে সালাম করেন, প্রত্যুত্তরে 
তিনিও সালাম জানান । তবে তিনি তখনই তাহাদিগকে ফিরিশতা বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই | 
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আন কুর্আৰ (সুর হুদ ) তরজম। ও তফসীর 


অনুরূপ ভাবেই একদা যখন হযরত জিত্রীল (আঃ) আমাদের প্রিয় নবীর (দঃ) দরবারে হাজির 
হন, এবং উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তরের পর প্রস্থান করেন, তখন তাহার আগমন থেকে 
প্রস্থান পর্যন্ত আমাদের হুযুর (দঃ) ও তাহাকে জিত্রীল বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। তাহার প্রস্থানের 
পরই হুযুর (দঃ) জানিতে পারেন যে আল্লাহ্র ফিরিশতা হযরত জিত্রীলই ছিলেন এই আগন্তক ৷ 
আল্লাহতাআলা না৷ জানাইয়| দিলে ফিরিশতাদিগকেও স্বয়ং পয়গম্বররাও যে চিনিতে পারেন না, বর্তমান 
আয়াত এবং উল্লিখিত হদীস ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ । 


হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) অতিথিপরায়ণত। জগৎ প্রসিদ্ধ। আগন্তক ফিরিশতাদিগকে মানুষ 
ভাবিয়া তিনি তাহাদের আতিথেয়তায় তৎপর হন এবং অতি সত্বর তাহাদের খাবার নিমিত্ত একটি 
গোবৎস ভাজিয়৷ আনিয়া তাহাদের সম্মুখে পেশ করেন । 


৭০। 1১ ০৬_কিন্তু যখন দেখেন তাহার! খাবারের প্রতি হাত বাড়াইতেছেন না, খাইতেছেন 
না, তখন তাহার মনে খটকা বাঁধে, ইহারা কাহার! ? কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে তাহাদের আগমন? 
আমি খাবার পেশ করিলাম, তাহারা তাহা স্পর্শ মাত্র করিতেছেন না; কারণ কি? 


বলা বাহুল্য অতিথির অনুরূপ আচরণ তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য ভাল নয় বলিয়াই ছিল 
তখনকার দিনের লক্ষণ। তাই স্বভাবতই তাহাদের সম্বন্ধে হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) মনে হয় 
ইহারা যদি মানুষ হন তবে ইহাদের উদ্দেশ্য অভিসান্ধ সম্ভবতঃ খুব ভাল নয়। আর যদি ফিরিশত৷ 
হন, তবে না জানি কি উদ্দেশ্যে তাহাদের আগমন। কি মতলব তাহাদের মনে? এই না খাইবার 
পিছনে অবশ্যই কোন অভিসন্ধি রহিয়াছে। বলা বাহুল্য অবশেষে তিনি তাহার মনের এই খটকা 


এবং ঢুটানা ভাব প্রকাশ করিয়াই বসেন এবং বলেন_-১৮ ৯৮ ৬। আমরা যে তোমাদের 
ভয় পাইতেছি। 


তফসীরকাররা, সাধারণতঃ হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) ভয়ের কারণ স্বরূপ উল্লিখিত বক্তব্য পেশ 
করিয়া থাকিলেও হযরত শীহ সাহেবের উক্তি কিন্তু এস্থলে বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য এবং মনঃপুত 
সন্দেহ নাই। হযরত শাহ সাহেব বলেন-_-আসলে প্রেরিত ফেরেশতাগণ ছিলেন আযাবের ফিরিশতা ; 
আল্লাহ্‌র আযাব এবং গযব নিয়াই ছিল তাহাদের আগমন, লুতের জাতির প্রতি যাত্রা। এই 


আযাব ও গযবের প্রভাব হেতু হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) পয়গম্বর হৃদয়ে স্বভাবতঃই ভয়ের 
সঞ্চার হইয়াছিল। 


যাই হউক ফিরিশতারা তাহাকে অভয় দিয়া বলেন__-আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই, আমরা 


আল্লাহ্‌র প্রেরিত নির্দেশিত ফিরিশতা, লুতের জাতির নিপাত সাধনের উদ্দেশ্যেই আমাদের অভিযান । 
আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। 


৭১। 45৮ *51১ অতিথিদের সেবাপরায়ণতা কিংবা অন্ত কোন কাধ্য উপলক্ষে ইব্রাহীম 
মহিষী হযরত সার! সেখানে উপস্থিত ছিলেন; অতিথিদের আগমন, শুরু হইতে তাহাদের আঁচরণ, 
হযরত ইন্রাহীমের ভয়, অতঃপর ফিরিশতাদের অভয় দান এবং ভয়ের পরিস্থিতির অবসানে তিনি 
আনন্দে হাসিয়া উঠেন। স্বামীর এই ভয় পাওয়া এবং ভয় কাটিয়া যাওয়ার দৃশ্ঠও তাহার হাসির 
কারণ হইতে পারে। যাই হউক ফিরিশতারা তাহার এই আনন্দের উপরে আরও আনন্দ বৃদ্ধি 


করিয়া সুখবর দেন যে__তুমি ইসহাক নামক পুত্রসন্তান লাভ করিবে, অতঃপর ইসহাকের বংশে ইয়াকুবের 
জন্ম হইবে। উভয়েই পয়গম্বর হইবেন এবং বিরাট বংশ হইবে তাহাদের বংশধর ৷ 
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বলা বাহুল্য হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) দ্বিতীয় মহিষী হযরত হাজিরার গর্ভে ইতিপূর্বেই হযরত 
ইসমায়ীল (আঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বভাবতঃই হযরত সারার অন্তরে একটি পুত্রের উদগ্র 
কামনা ছিল। কিন্তু বার্ধক্য বয়স হেতু বাহিক অবস্থা ছিল ইহার বিপরীত, নৈরাশ্ত জনক। 
এমতাবস্থায় এমন গুণধর পুত্র ও পৌত্রের স্ুসংবাদে তাহার বিস্ময় এবং আনন্দ দ্বিগুণ ত্রিগুণ বাড়িয়া 
যায়। হযরত ইসহাক নয় বরং হযরত ইসমায়ীলকেই (আঃ) যে হযরত ইত্রাহীম (আঃ) কুরবানী 
দিতে গিয়েছিলেন, এতদ প্রমাণে তফসীরকাররা বর্তমান আয়াতটিও পেশ করিয়াছেন । 


৭২। 5255; এ সাতিশয় বিস্ময়ে হযরত সারা স্বতংস্ফুর্ত ভাবে বলিয়া উঠেন-_-আমার 
মরণ, এই বয়সে এই অবস্থায়ও কি কাহারো সন্তান জন্মাইয়া থাকে। স্বামী স্ত্রী উভয়েই বার্ধক্যের 
শেষ সীমায় উপনীত, সন্তান সম্ভাবনা কল্পনার অতীত। এ যে আজব খবর শুনিতেছি। 
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৭৩ | ০১! 1) তাহার! বলেন_-তোমরা কি আল্লাহ্‌র হুকুমে তাজ্জব করিতেছ ? অথচ হে গৃহবাসী ! 
তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র রহমত এবং প্রভূত বরকৃত রহিয়াছে; আল্লাহ্‌ যে 
প্রশংসিত, মহিমময় সন্দেহ নাই । 

৭৪1 ১০ ৮১১১ অত:পর যখন ইব্রাহীমের (আঃ) ভয় কাটিয়া যায় এবং তিনি সুসংবাদ পান, 
লুতের জাতির ব্যাপারে আমার সংগে তর্ক করিতে থাকেন; 

৭৫। ০৯191 01  ইত্রাহীম সহনশীল, কোমল হৃদয়, আল্লাহ্‌র প্রতি “রুজু” করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই। 

৭৬। ৯১০৯1) ৬ ইব্রাহীম! একথ। ছাড়িয়া 
দাও, তোমার প্রভুর হুকুম 
যে আসিয়া গিয়াছে এবং 
তাহাদের উপরে আযাব 
আসিল প্রায়; যাহ! কখনে। 
ফিরিবার নয়। 

৭৭। 10) ০০৯০১ আর আমার প্রেরিত 
ফিরিশতার! লুতের নিকট 
উপস্থিত হন, তাহাদের আগ- 
মনে তিনি দুঃখ বোধ করেন, 
তাহার মন সংকীর্ণ হইয়া 
আমে, এবং বলেন__ আজিকার 
দিন অত্যন্ত কঠিন দিন । 

৭৮1 44৪ ০০৯ তাহার জাতি বে-এক্তি- 
যার হইয়া ছুটিয়া আসে 
তাহার কাছে; পূর্ব থেকেই 
তাহারা কু-কর্ম করিতেছিল ; 
লুৎ বলেন-_-আমার জাতি! 
এই আমার মেয়েরা রহিয়াছে 
ইহারা তোমাদের পক্ষে তাহা - 
দের তুলনায় পবিত্রতমী, 
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অতএব আল্লাহ্‌ কে ভয় কর, EE i 
এবং অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করিওনা, তোমাদের মধ্যে কি কোন 
সংলোক নাই । 

৭৯। ০০ ১৪1১ তাহারা বলে-_তুমি জান, তোমার মেয়েদের নিয়া আমাদের কোন গরয নাই 
এবং আমরা যাহা চাই তাহাও তোমার জানা । 


৮০। / ০1) এ লু বলেন_হায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকিত অথবা আমি 
কোন সুদৃঢ় আশ্রয় নিতে পারিতাম। 

৮১) ১১৪1১ অতিথিরা বলেন__লুৎ! আমরা তোমার প্রভুর তরফ থেকে প্রেরিত; ইহার! 
কখনও তোমার পর্যন্ত পৌছিতে পারিবেন! ; অতএব তুমি নিজেদের লোক নিয়া 
কিছু রাত থাকিতে বাহিরে চলিয়া যাও; এবং তোমাদের কেহ যেন পিছনে 
ফিরিয়া না চায়, তবে তোমার স্ত্রী, তাহার উপরেও তাহাই পতিতে হইবে: 
যাহা উহাদের উপরে পড়িবে সন্দেহ নাই; ভোর বেলাই তাহাদের প্রতিশ্রুতির 
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আন কৃর্মাম (সুরা হুদ) তর জমা ও তক্ষ সীর 


৭৩। ৩৬৮5! 19)৬-হযরত সারার বিস্ময়ের উত্তরে ফিরিশতারা বলেন_-তোমরা পয়গম্বর 
পরিবার, আল্লাহর কুদরতের আজব লীলা খেলা সর্বক্ষণ তোমাদের সম্মুখে, আল্লাহ্র বরকত এবং রহমতের 
অনবরত বর্ষণ তোমাদের প্রতি, এতদসত্বেও তোমাদের এই বিস্ময় বোধই বরং বিস্ময়ের বিষয় ৷ 
বর্তমান আয়াতটি নামাযের “কায়দা” বা বৈঠকে পঠিত দরূদ শরীফের মূল উৎস বলিয়া কেহ কেহ 
উল্লেখ করিয়াছেন । 

৭৪1 ০০ ৯১ 1/- হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) ভয় যখন কাটিয়া যায় এবং তিনি নিশ্চিন্ত হন, 
তখন লুতের জাতির ব্যাপারে তিনি ফিরিশতাদের সংগে তর্ক কলহ করিতে থাকেন। ফিরিশতার! 
বলেন__আমরা লৃতের জাতির নিপাত সাধনের জন্য আল্লাহর আযাব নিয়া আসিয়াছি। হযরত ইব্রাহীম 
বলেন__ইহা কিরূপে সম্ভব, হযরত লুতও ত তাহাদের মাঝে; অতএব আযাব আসিলে লুৎ এবং তাহার 
সাথীরা রক্ষা! পাইবে কেমন করিয়া? ফিরিশতারা বলেন_-সেখানে কে আছে না আছে আমরা তাহা 
জানি। লুৎ এবং তাহার সাথীরা রক্ষা পাইবে, তাহাদের কোন ক্ষতিই হইবেনা। আপনি এবিষয়ে 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন । হযরত ইক্রাহীমের (আঃ) এই বাদানুবাদকেই কলহ রূপে উল্লেখ 
করা হইয়াছে । 

স্পষ্টই বুঝ! যায়__হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাহার স্বভাবসিদ্ধ দরদপ্রবণতা, দয়ার্দরচিত্ততা হেতু 
হযরত লুতের জাতির সম্বন্ধে আল্লাহ্র দরবারে কিছু সুপারিশ ও আবেদন করিতে যাইতেছিলেন, তাই 
আল্লাহতাআলা তছ্ত্তরে তাহাকে স্পষ্ট ভাবে বলিয়া দিতেছেন_না, ইহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাইওনা, 
ইহাদের কথা বাদ দাও, তাহাদের চরম পরিণতি আসিয়া গিয়াছে, আল্লাহ্র আযাব তাহাদের উপরে 
পড়িবেই পড়িবে, তাহাদের আযাব কখনও টলিবার নয়। 


৭৭। ০৮ ০) আগন্তক ফিরিশতারা দেখিতে উদ্ভি্ন যৌবন ; প্রিয়দর্শন, আকর্ষণীয় চেহারা । 
হযরত লুৎ ( আঃ) তাহাদের চিনিতে পারেন নাই। তিনি তাহাদের মানুষ ভাবিয়া অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় 
একদিকে অতিথিদের মান-সম্মান, অন্যদিকে তাহার জাতির অপকর্ম ও দুষ্কৃতি প্রবণতা, 
প ঠেকাইয়| রাখিবেন, উভয় সংকটে পড়েন তিনি । 


পড়েন। 
ইহাদের কেমন করিয়া রক্ষ। কারবেন, তাহাদের কির 
2495 ০০০ 5 হযরত লুতের আশংকা সত্যে পরিণত হয়, এমন অভূতপূর্ব সুন্দর সুদর্শন 
তাহাদের অপকর্মের উপযুক্ত শিকার ভাবিয়া একেবারে বে-এক্তিয়ার এবং আত্মহারা 
অতিথিদ্রিগকে তাহাদের অপকর্মের ব্যবহারের জন্য তাহাদের হাতে সমর্পণের 
ন্ট দাবী জানায় হযরত লুতের কাছে। বলে-আমরা ত আগেই পুরুষ অতিথি রাখিতে তোমাকে 
মানা করিয়াছিলাম, আমাদের দোষ কি? এখন আমাদের সৌভাগ্য ; ইহাদিগকে আমাদের হাতে ছাড়িয়া 
দাও। আমরা তাহাদিগকে যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করিব । 
তাহাদিগকে বুঝাইয়! স্ুুঝাইয়া নিরস্ত করিতে প্রয়াস পান! অবশেষে 
হতভাঁগারা ! তোমরা যদি একান্তই নাছোড় বন্দা হও, তবে 
এই আমার মেয়েরা রহিয়াছে, তাহাদের বিবাহ কর, ব্যবহার 
থাকিতে অবৈধ জঘন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, স্বাভাবিক পথ পরিহার 
অত্যন্ত ভয়ংকর এবং মারাত্মক মনে রাখিও। মনে রাখ, 


[75277 পার! 


৭৮ | 
যুবকদিগকে তাহারা 
হইয়া ছুটিয়া আসে । 


হযরত লুৎ প্রথমতঃ 
অপারগ হইয়া অগত্যা ,বলেন__ 
এতদপেক্ষা উত্তম পথ বলিতেছি; 
কর; পাক পবিত্র বৈধ ব্যবস্থা 
করতঃ অস্বাভাবিক পথ অবলম্বন 


দ্বাদশ 


— ৫৫ 
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আন কর আম (সুরা হুদ ) তরজম। ও তফসীর 


মেহমানদের অপমান যে মেযবানের অপমান, আমার অপমান, একথাটিও কি তোমরা বুঝিতে পারিন। 
অন্ততঃ আমার মুখ চাহিয়া তোমরা এবারকার মত বিরত থাক। বর্তমান অবস্থা এবং ইহার গুরুত্ব 
বুঝিবার মত কি একটি লোকও তোমাদের মধ্যে নাই ? 


0 ০১১৬-_-এই আমার মেয়ের! ; বলা বাহুল্য এ কথার বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে । পয়গম্বর 
সমগ্র জাতির পক্ষে পিতৃতুল্য, জাতির মেয়েরা তাহার মেয়েদের তুল্য । তাই এতদ্বারা জাতির এবং সমাজের 
মেয়েরাই উদ্দেগ্ত । আর যদি তাহার নিজের মেয়েরা উদ্দেশ্য হয়, তবে ইহা এই সংগীন পরিস্থিতিতে 
তাহাদের নিকট তাহার নিজের মেয়েদের বিবাহ প্রস্তাব; তদানীন্তন কালে মুমিন এবং কাফিরদের মধ্যে বিবাহ 
বৈধ এবং শরীয়ত সম্মত ছিল। অথবা মেয়ে বলিতে এস্থলে সত্য সত্যই মেয়েদের বিবাহ প্রস্তাব ইত্যাদি 
কিছুই উদ্দেশ্য নয় বরং মেহমানদের সম্মান রক্ষার্থে প্রকারান্তরে জাতির নিকট চরম কাকুতি মিনতি এবং 
কাতর আবেদনই উদ্দেশ্য । উক্তিটির সব মানেই হইতে পারে । বলা বাহুল্য বাহার অন্তরে কিছুমাত্র 
লজ্জাবোধ আছে, যাহার মধ্যে কিছুমাত্রও মনুষ্যত্ব আছে, অতঃপর সে এমন নিলজ্ভ এবং অমানুষিক 
আচরণের কথা ভাবিতেও পারেনা । কিন্তু যে মরিতে যাইবে, সে হিত কথা শুনিবে কেন, লুতের জাতির 


লজ্জা শরম এবং মনুষ্যত্বের বালাই ছিলনা । কোথায় তাহারা নরম পড়িবে, তাহাদের উগ্রতা ও দৌরাত্ম্য 
বরং আরো বাড়িয়া যায়। 


৭৯। +/5 4 |) তাহার! বলে-লুৎ! আমাদের উদ্দেশ্য তোমার অজানা নাই, আমরা 
আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে দৃঢ় সংকল্প, অতএব তোমার বক্তব্য রাখ, অতিথিদিগকে আমাদের স্ুপর্দ কর। 
আমরা কিছুতেই বিরত থাকিবার নাই। 


৮৭। 01১) যারপরনাই সংগীন এবং দারুণ অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে হযরত লুৎ 
স্বতঃক্ষুৰ্ত ভাবে বলিয়া উঠেন_-আমি যদি তোমাদের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হইতাম, আমার আত্মীয় 
স্বজন যদি এখানে থাকিত, আমি যদি কোন সুদৃঢ় আশ্রয় লাভ করিতে পারিতাম। 


হদীস শরীফে আছে__হুযুর ( দঃ) হযরত লুতের এই দারুণ বিপন্ন অবস্থার প্রতি ইংগিত করিয়া 
বলেন_-১১ 95) ll 538 OF 4৪] by) | ৯০ লুতের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত হোক, তিনি সুশক্ত 
আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । 

বলা বাহুল্য হযরত লুতের ( আঃ) এই উক্তি স্বতঃক্ষর্ত স্বগতোক্তি মাত্র, ইহাতে পরিস্থিতির 
সংগীণতাই প্রকাশ পায়, আল্লাহ্‌ ভুলিয়া জাগতিক আসবাব আশ্রয়ের উপরে নির্ভরতা নয়। অথবা যে 
দৃূরাত্মারা আল্লাহ্‌কে মানেনা, আল্লাহ্‌কে ভয় করেনা, আল্লাহ্‌র নামে এতদিনের এতক্ষণের সকল প্রচেষ্টা 
যাহাদের কাছে ব্যর্থ গিয়াছে, এক্ষণে “উল্লিখিত উক্তি ছারা, তথা আমি তোমাদের লোক নই, আমার আত্মীয় 
স্বজন কেউ এখানে নাই, পরদেশী বলিয়াই কি তোমরা আমার মান সম্মান নিয়া খেল! করিতেছ, একটি 
পরদেশী, অনাত্মীয় অথচ তোমাদেরই অকৃত্রিম দরদী লোকটিকে অপমান করিয়া কি তোমাদের মান 
বাঁচিবে? সমাজে মুখ দেখাইতে পারিবে? আমার আত্মীয় স্বজনরা এখানে থাকিলে কি তোমরা এমন 
দুঃসাহস করিতে পারিতে ? তাহাদের অবর্তমানের সুযোগে আমার এই অপমানে কি ছুন্য়া তোমাদের 
কাপুরুষ বলিবেনা ?* ইত্যাদি বলিয়া তাহাদিগকে আত্ম সম্মান সচেতন এবং তাহাদের অন্তরে করুণার 


উদ্রেক করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। লুতের (আঃ) পরবর্তী পয়গম্বরদের সকলেই কিন্ত স্ববংশে অভিজাত 
সম্প্ৰদায়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন। 


৮১। ৬১) ৬1১৮ হযরত লুতের (আঃ) অধীরতা এবং দুশ্চিন্তা যখন চরমে পৌছাইয়া যায়, 
দূরাত্মাদের দৌরাত্ম্য যখন সীমা লংঘন করিবে প্রায়, তখন ফিরিশতারা তাহাকে বলেন-_আপনি নিশ্চিন্ত 


দ্বাদশ [ 8৩8 ] পারা 
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থাকুন, আমর! মানুষ নই, আমরা আল্লাহ্‌র প্রেরিত ফিরিশতা) দূরাত্মা, দূবৃত্তদের নিপাত সাধনেই আমাদের 
উপস্থিতি। অতএব দূরাত্মারা আমাদের কাছে ত দুরের কথা, আপনার নিকটে ও পৌছিতে পারিবেন । 
তফসীর গ্রন্থে আছে যে- দুর্বৃত্তরা দরজ| ভাংগিয়া, প্রাচীর ডিংগাইয়া ঘরে প্রবেশ করে, হযরত জিত্রীল 
তখন হযরত লুৎ (আঃ) কে এক পার্শ্বে সরাইয়া দিয়া দুরু সুদের লক্ষ্য করিয়া তাহার ভানা খানা একটু 
নাড়া দেন। তৎক্ষণাৎ দৃরাত্মারা অন্ধ হইয়া যায় এবং "লুতের অতিথি ভয়ংকর যাদুকর, অতএব ছুটিয়া 
পালাও” বলিতে বলিতে ছুটিয়া পালায় । 


ফিরিশতারা তখন হযরত লুৎ (আঃ) কে বলেন_ ভোর বেলায়ই ইহাদের উপরে আল্লাহর আযাব 
পড়িবার নির্দিষ্ট সময় | আপনি ইতিপূর্বেই, কিছু রাত থাকিতেই আপনার পরিবার পরিজন এবং মুমিন 
সংগীদের নিয়া এই এলাকা ত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া যান। সংগীদের রি করিয়া দিবেন, যেন 
পিছন দিকে কেহ ফিরিয়া না চায়। পিছনে ফিরিয়া দেখিলেই কিন্ত নির্ঘাৎ সর্বনাশ | তবে আপনার 
স্ত্রী এই সর্বনাশ থেকে রক্ষা পাইবেনা, সে পিছনে দেখিবেই দেখিবে, ফলে আল্লাহ্‌র আযাবে 


নিপতিত হইবে । 


কথিত আছে-_অতিথিদের আগমন সংবাদ এই মহিলাই সর্বপ্রথম ছুবৃত্ত দিগকে পৌছাইয়াছিল | 
ফিরিশতারা৷ আরো বলেন__আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আশ্বস্ত হউন, প্রস্তুতি করুন, ভোর হইল প্রায়, ইহাদের 
কল কাল অভীব নিকট সমাগত, আপনি ইতিপূর্বে সংগীদের নিয়া প্রস্থান করুন৷ 
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তরজমা। 


৮২| 04০04 অবশেষে যখন আমার আযাব আসে, আমি সেই বস্তী উপর নীচে করিয়া দিই 
এবং স্তরের উপরে স্তর কীকর-পাথর তাহার উপরে বর্ষণ করি ; 


৮৩। এ) ১২০ -৬৯* তোমার প্রভুর তরফ থেকে চিহ্নিত তাহা, পাপিষ্ঠদের হইতে এ বস্তি কিন্তু খুব 


৮৪। 


৮৫1 


৮৬ । 


৮৭। 


৮৮ | 


৯৯৯ ৩:১৬ | 9 আর মদয়ন্বাসীদের প্রতি তাহাদের 


JUSSI 15) sl 


১৬৬ Il ৩ 


ay || 1১) [0 


দূরে নয়। 


ভ্রাতা শুআইবাকে প্রেরণ করি; বলেন 


আমার জাতি! আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নাই । 
এবং পরিমাপে, ওজনে কম করিওনা, আমি তোমাদিগকে স্ুখ-স্বচ্ছন্দ দেখিতেছি, এবং 


তোমাদিগকে ঘেরাও করিবে 
এমন একদিনের আযাবের 
আশংকা আমি তোমাদের 
পক্ষে করিতেছি । 


75 ১ আর আমার জাতি! 
পরিমাপ ওজন ন্যায্য ভাবে 
পূর্ণ করিয়া দিও, লোকের 
জিনিষাদি তাহাদিগকে কম 
করিয়া দিওনী, ধরাধামে ফাসাদ 
করিয়া ফিরিওনা । 

আল্লাহ্‌র দেওয়া যাহা কিছু 
অবশিষ্ট থাকে, তাহাই তোমা- 
দের পক্ষে ভাল, যদি তোমরা 
ঈমানদার হও । আমি কিন্ত 
তোমাদের রক্ষক নই। 
তাহারা বলে--শুআইব! 
তোমার নামায কি তোমাকে 
ইহাই শিখায় যে, আমরা 
আমাদের বাপ-দাদার ঠাকুর 
দেবতাদের পরিত্যাগ করি, 
এবং আমাদের ধন সম্পদে 
যাহা কিছু করি তাহা ও ছাড়িয়া 
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দিই? তুমিই বড় ভদ্র-সম্তরান্ত সন্দেহ নাই ৷ 


০২৯) (52 এ শুআইব (আঃ) বলেন-_দেখত, আমার জাতি! আমার প্রভুর তরফ থেকে আমি 
যদি বিচারবুদ্ধি লাভ করিয়া থাকি, এবং তিনি যদি আমাকে সৎ জীবিকা দেন, 
(তবে কি আমি তাহার কথা না মানিয়া পারি ) আমি চাহিনা ষে__-তোমাদ্রিগকে 
যাহ! ছাড়াইতে চাই, পরে নিজেই সেই কাজ করি, আমি ত যথা সাধ্য শোধরাইতে 
চাই। আল্লাহ্‌র মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হইয়া থাকে, আমি তীহারই উপর নির্ভর 
করিয়াছি, এবং তাহারই প্রতি ফিরিয়া যাইতেছি। 
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পারা 


আন, কুর আম (সুরা হু) তরজমা ও তীর 
তীর 


৮২ 0১ ০৯1/-__বল। বাহুল্য দৃূরাত্মারা তাহাদের দুষ্কৃতি ও যৌন সম্ভোগ দ্বারা আল্লাহ্‌র 
স্বাভাবিক নিয়ম নীতিকে যেমন ওলট পালট করিয়াছিল, তাহাদের উপরে আযাবও সেইরূপে আসিল । 
কাকর পাথরের প্রবল শিলারৃষ্টিতে তাহারা যে যেখানে ছিল নিষ্পেষিত হইয়! বাঁয়_হযরত জিত্রীল (আঃ) 
তাহাদের বস্তি উঠাইয়। আকাশের কাছাকাছি নিয়া উপ্টাইয়া ছুড়িয়া ফেলেন; তাহাদের শেষ সমাধি 
ঘটে। এমন ভাবেই তাহারা তাহাদের জঘন্ত আচরণের মারাত্মক পরিণতি ভোগ করে এবং পরবতাঁদের 
সতর্কতার পক্ষে শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হইয়া থাকে। 

১০শব্দের অর্থ আমাদের অনুবাদে “স্তরের পর স্তর” করা হইয়াছে । কেহ কেহ ইহার 
অর্থ করিয়াছেন _“অবিরাম বর্ষণ ৷” 

৮৩| 4) ১২০ 4৮পাথরগুলি আযাবের পাথররূপে চিহ্নিত ছিল ; কাহারো কাহারে! মতে 
প্রতিটি পাথরের গায়ে তাহার লক্ষ্য ব্যক্তির নামধাম চিহ্নিত লিখিত ছিল । 


১৮5) 6৭ ৬৯ এ 5 উল্লিখিত ঘটনা খুব দূর অতীতের নয়; হযরত নূহের জাতি এবং আদও 
সামুদ জাতির পরই এই ঘটনা ঘটে। উক্ত এলাকা এবং বস্তীও খুব দূরে নয়, কেননা তাহা মদীনা! 
এবং সিরিয়ার মধ্য পথে অবস্থিত; যাত্রী পথিকরা যাত্রাকালে তাহাদের এই ধ্বংসাবশেষ দেখিতে 
পাইত। বর্তমান দূরাত্মাদের থেকেও অনুরূপ আযাব কিন্তু খুব দূরে নয়, অতএব তাহারাও যেন 
সতর্ক থাকে, আত্মরক্ষার আয়োজনে তাহাদের ুদ্ধৃতি দূর্নীতি পরিত্যাগ করিয়া চলে আয়াতটির 
৬৯ হিয়া” সর্বনামের অর্থ উল্লিখিত সবই হইতে পারে | 

৮৪ | ৩144 /15__হযরত শুআইব ( আঃ ) সংক্রান্ত আলোচনা সুরা আ'রাফে দ্রষ্টব্য । 

₹53)1 ৬- হযরত শুআাইব (আঃ) তাঁহার জাতিকে বলেন_-দেখ আল্লাহ্র ফযলে তোমরা 
সুখে স্বচ্ছন্দে আছ, কিন্তু ইহাতে মোহিত হইয়া আল্লাহকে তুলিয়া যাইওনা, তাহার না-ফরমানী 
করিও না, নতুবা তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয় এবং তোমাদের পরিবর্তে তাহার দানের প্রতি তাহার 


অভিশাপের, আযাবের আশংকা করি। 

৮৫ | 19391 £94 5_তিনি তাহাদিগকে আরও বলেন-_এতদিন যাহ! করিয়াছ করিয়াছ ; 
এখন থেকে অন্ততঃ (সে “সমস্ত দুর্নীতি পরিত্যাগ কর। শুধু ওজন পরিমাপেই নয় বরং কোন 
কিছুতেই লোক ঠকাইওনা, লোকের হক এবং প্রাপ্য মারিওনা, কম করিওনা | শিরিক কুফুর করতঃ 
আল্লাহর হক এবং ওজন পরিমাপ ইত্যাদিতে লোক ঠকাইয়া আল্লাহ্‌র বান্দাদের হক নষ্ট করতঃ 
ধরাধামে উপদ্রব উৎপাত স্থষ্টি করিয়া চলিওন!। শুধু ওজন পরিমাপে লোক ঠকানোই নয়, অধিকন্ত 
তাহার আমানত মধ্যে খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করিত, ডাকাতি করিয়া ফিরিত বলিয়া কথিত আছে । 
9] 5৬৪ আল্লাহ্‌ এবং বান্দার হক যথাযথ ভাবে আদায়ের পর তাহার দেওয়া 
দানের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহাই তাহাদের পক্ষে উত্তম, উপাদেয়! পরের হক মারিয়া, 
পরের প্রাপ্য আত্মসাৎ করিয়া প্রচুর সম্পদের তুলনায় বৈধ ভাবে স্যাযা ভাবে লব্ধ অজিত অল্পও 
ঠিক ভাবে ওজন পরিমাপ করতঃ লেন দেন করিলে তাহাতে 


নাই। হালাল ধন স 
ই LE তাহার মান মাত্রা উভয় দিক দিয়াই তাহা বৃদ্ধি পায়, এবং পরকালেও ইহার 


পুণ্য প্রতিদান যে আল্লাহ্‌র কাছে লাভ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। 
দ্বাদশ [ ৪৩৭ ] ন 
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আন কুরআন (হা হুদ) তরজমা ও তফগীর 


যাই হউক, আমার কর্তব্য আমি করিলাম, তোমাদের যাহা বলিবার বলিয়া দিলাম । তবে 
তোমাদিগকে তাহাতে বাধ্য করিবার কিংবা ঘাড় ধরিয়া তাহা মানাইবার জন্য আমি আসি নাই। 
আমি তোমাদের সতর্ককারী মাত্র, তোমাদের সংরক্ষক এবং মুহাফিষ নই । 


৮৭| ১৯১ [))৮ হযরত শুআইব ( আঃ) অধিক পরিমাণে নামায পড়িতেন, তাই তাহার 
জাতি তাহার উপদেশের উত্তরে কটাক্ষ করিয়া তাহাকে বলে--তোমার নামায কি এই শিক্ষাই দেয় যে 
আমাদের বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষের প্রথা ঠাকুর দেবতার পূজা পাঠ ছাড়িয়া দিতে, আমাদের ব্যবসা 
বাণিজ্য ধন-সম্পদে আমাদের স্বাধীন ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিতে বলে? সমগ্র জাতির মধ্যে তুমিই 
কি একমাত্র সাধু সজ্জন রহিয়| গিয়াছ, আর বাকী সকলেই যত অসাধু অসৎ? বলা বাহুল্য সাধু 
সজ্জনদের প্রতি অন্থুরূপ কটাক্ষ বিদ্রপই অসাধু অজ্ঞদের চিরকালীন ধর্ম। কুফুরের স্বভাব প্রকৃতিও 
এই ৷ কাহারো কাহারে! মতে তাহাদের এই ১৬২০ ৮স| 33 4)1 উক্তিটি পরিহাসজনিত নয় বরং 
ইহা তাহাদের স্বাভাবিক উক্তি। তাহারা বলিতে চায় তুমি ত বরাবরই সৎ ও মহৎ, আমরা তোমাকে 


* চিরদিনই ভাল লোক বলিয়া জানি; এখন তুমি এ সমস্ত কি বলিতেছ। এ যেন হযরত সালেহ (আঃ) 
সম্বন্ধে সামুদ জাতির 1১৯১ 2 ও উক্তিরই মত। 


৮৮ 7821 13 ০৮ হযরত শুআইব (আঃ) বলেন-__আমার জাতি, আমি কি করিব 
বলিব বল; আল্লাহ্‌ যদি আমাকে বিচার বুদ্ধি এবং হিতাহিত জ্ঞান দান করিয়া থাকেন, আমাকে স্থুপথ 
প্রদর্শন করিয়৷ থাকেন, আমাকে হালাল পবিত্র উৎকৃষ্ট জীবিকা ও রিষেক দান করিয়া থাকেন, তাহার 
নবুওতের মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করিয়া থাকেন, এবং তোমরা তাহা দেখিতে না পাও, তোমাদের 
অন্ধ বুদ্ধি তাহা বুঝিতে না পায়, দেখিতে না৷ পায়, তবে আমি ত আর তোমাদের মত অন্ধ হইতে 
পারিনা, সব কিছু বিসর্জন দিয়া নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতে পারি না। 


= ))- উৎকৃষ্ট উত্তম বা সৎ জীবিকা বলিতে বাহ্যিক হালাল পবিত্র জীবিকা ও ধন-সম্পদ এবং 
আধ্যাত্মিক জীবিক! উভয়ই উদ্দেশ্য হইতে পারে। 


০। ২) ৮ 9-_-আমি তোমাদের যাহা! করিতে বলি, আমি নিজেও তাহা করি, যাহা বারণ 
করি তাহ! হইতে নিজেও বিরত থাকি। এমন নয় যে তোমাদের কিছু করিতে বলি অথচ নিজের 
বেলায় তাহার বিপরীত করি। তোমাদিগকে ওজন পরিমাপ সাক করিতে, লোকের হক না মারিতে 
লোক জনকে না ঠকাইতে বলি, আর নিজে তাহার উপ্টা চলি আমি এমন নই । তোমরা আমাকে 
অন্ততঃ এমন অপবাদ দিতে পারিবে না। এ সমস্ত উপদেশ বিতরণে আমার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ 


নাই। তোমাদেরই ভালোর জন্যই আমার এ প্রচেষ্টা ১; তোমাদের কল্যাণ, তোমাদের সংস্কার সংশোধনই. 


আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমার এই উদ্দেশ্য আমার এই প্রচেষ্টা আমি কিছুতেই ত্যাগ করিতে 
পারি নী। আমার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই, ফলাফল একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে। একমাত্র তাহার 
মদদ এবং সাহায্য তওফীকেই কাধ্য-সিদ্ধি এবং সফলতা নির্ভর করে। আমার ভরসা আমার নির্ভরতা 
একমাত্র তাহারই উপরে । তীহারই প্রতি সব সময় অন্তরে মনে নিবিষ্ট রহিয়াছি। 


[৪৩৮] পারা 
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তরজমা 


৮৯ | ৯5৭১৪ 3158 9 আর আমার জাতি! আমার প্রতি জিদ করিয়া তোমরা তোমাদের প্রতি নূহ 
হুদ এবং সালিহের জাতির উপরে আপতিত বিপদের মত বিপদ ডাকিয়া আনিও 
না। আর লুতের জাতি ত তোমাদের থেকে খুব দূরে নয়৷ 

৯০। ০১১ 15১55413 এবং তোমাদের প্রভুর কাছে মার্জন] নাও, এবং তাহারই প্রতি ফিরিয়া চল, 
আমার প্রভু যে খুবই মেহেরবান, খুবই স্নেহময় সন্দেহ নাই । 

৯১] (০ 5১19 তাহারা বলে-_শুআইব! তোমার কথার অনেক কিছুই আমরা বুঝিতে পারি 
না, আমরা ত তোমাকে আমাদের মধ্যে দূর্বল দেখিতে পাই ; তোমার ভাই 
বন্ধুরা না থাকিলে আমরা! 
তোমায় প্রস্তর বর্ষণ করিতে 
করিতে মারিয়া ফেলিতাম | 
আমাদের নজরে তোমার 
কোন মর্যযাদাই নাই। 

৯২। ৬১) 0% ৭6 শুআইব বলেন_-আমার 
জাতি! আমার ভাই বন্ধুদের 
প্রভাব কি তাহাদের উপর 
আল্লাহ্‌র চেয়েও বেশী এবং 
তোমরা তাহাকে বিস্মৃত হইয়া 
পিঠ পিছনে ফেলিয়া রাখি- 
য়াছ; তোমাদের কাৰ্য্যকলাপ 
আমার প্রভুর আয়ত্বে রহি- 
য়াছে সন্দেহ নাই। 

৯৩। 151০1 (9% 5 আর আমার জাতি ! তোমরা 
নিজের জায়গায় কাজ করিয়া 
যাও, আমিও কাজ করিতেছি, 
অচিরেই বুঝিতে পারিবে 
কাহার উপরে লজ্জাজনক 
আযাব আসে এবং মিথ্যা কে? 
তোমরাও তাকাইয়া রও, 
আমিও তোমাদের সংগে 
তাকাইয়া রহিলাম ৷ 

যখন আসে, আমি শুআইব এবং তাহার সংগী মুমিনদিগকে 

৯৪ । ১ clo সাজাতে টড নত পাপিষ্ঠদেরকে গর্জন আক্রমণ করে, ফলে 
তাহারা ভোর না হইতে হইতে তাহাদের ঘরে উপুড় হইয়া! পড়িয়া থাকে 

৯৫। 1৫5 19:54 ৮) ০৪ যেন তাহারা সেখানে কখনো বসবাসই করে নাই, জানিয়! রাখ-_সামুদের প্রতি 
অভিসম্পাতের মত মদয়নবাসীর উপরেও অভিসম্পাৎ রহিল । 

১9: এ.) 9 আর আমি মুসাকে প্রেরণ করি আমার নিদর্শনাদি এবং প্রকাশ্য সনদ সহ; 

উন এবং তাহার প্রধানদের কাছে; তবুও তাহারা ফেরাউনের হুকুমে চলে, 


| ০০১৬১ ০0১৮ এ! ফের ৃ 
রি অথচ ফেরাউনের কথা কোন কাজেরই নয় । 
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আন কুরআন (সুরা হুদ ) তরজমা ও তফসীর 
ভক্ষ সীহ 


৮৯। [5০ ) 9৯ 3__হ্যরত শুআইব (আঃ) তাহার জাতিকে বলেন-_দেখ তোমরা আমার 
প্রতি জিদ করিয়া, আমার শক্রতায় অন্ধ হইয়া এমন কাজ করিয়া বসিওনা, যাহাতে হযরত নূহ, হুদ এবং 
হযরত সালিহের জাতির মত তোমাদের উপরও আযাব পতিত হয়। তাহার! যে তাহাদের অনুরূপ আচরণ 
হেতুই আল্লাহ্র আযাবে পতিত নিস্পেষিত সর্বস্বান্ত হইয়াছে । তাহাদের শোচনীয় পরিণতি তোমাদের 
অজ্ঞাত নয়, গোপন নয় তোমাদের কাছে। আর লুতের জাতির ঘটনা ত অনেক পরে, দূর অতীতের 
নয়। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। 


৯০।| 5) 19১০ ১--তোমরা অতীতে যা করিয়াছ, তজ্জন্ত আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ' 
হইওনা। তোমরা তজ্জন্থ আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, মার্জনা নাও। যত বড় পাপী অপরাধী 
হউক না৷ কেন শুদ্ধচিত্তে তাহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকেন, তাহার 
করুণার কোলে আশ্রয় দেন । 


৯১। ০২১ 15/0-_শুআইবের জাতি তাহাকে বলে--আমরা তোমার অনেক কথাই বুঝিতে 
পারিনা, তোমার এসব বকুনি ছাড়িয়া দাও। আসলে তাহারা বুঝিত সবই, তবুও তাহাদের বিছেষান্ধ 
এবং সত্যদ্রোহী প্রকৃতি তাহাদিগকে এরূপ কথা বলিতে বাধ্য করিত। আর যদি তাহার! সত্য সত্যই 


বুঝিতে না পারে, তবে তাহা বক্তব্যের দোষ নয় বরং তাহাদের বুদ্ধিরই দোষ। তাহাদের অমনোযোগিতা' 
এবং জড় বুদ্ধিই ইহার মূল ৷ 


80 813--তাহারা আরও বলে-_যদি তুমি বিরাট বলবান বীর পুরুষ হইতে তবুও একটা কথা 
ছিল, তুমি অতি মামুলী এবং দুর্বল ব্যক্তি, এতদসত্বেও তোমার এত দুঃসাহস যে_ তুমি সমগ্র জাতির 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছ। তোমার আত্মীয় স্বজনের ভয় না থাকিলে আমরা তোমায় এতদিনে 
শেষ করিয়া ফেলিতাম । 


বর্তমান আয়াতে -&-* বা দুর্বল অর্থে কোন কোন তফসীরকার দৃষ্টি শক্তির দুর্বলতা উদ্দেশ্য 
করিয়াছেন। কথিত আছে অত্যধিক কান্না কাদিতে কাঁদিতে হযরত শুআইবের দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হইয়া 
গিয়াছিল। এ যেন ইউসুফের বিরহে হযরত ইয়াকুবের কান্না হেতু দৃষ্টি শক্তি হারাইয়া ফেলা । 


তফসীর কাররা বলেন- হযরত শুআইব (আঃ) অত্যধিক কান্না করিতেন। আল্লাহ্‌র তরফ থেকে 
জিজ্ঞাস! করা হয়-_শুআইব ! এত কান্না কেন? বেহেশতের লোভে অথবা দোযখের ভয়ে ৷ উত্তর হয় 
কিছুই নয়, শুধুমাত্র তোমার দিদার সন্দর্শনের লোভে । কিয়ামতের দিন যখন অন্তান্তারা তোমার দিদার 
সৌভাগ্য লাভ করিবে, তখন জানিনা আমার ভাগ্যে কি রহিয়াছে । 


উত্তর হয়__শুআইব! আমার দিদার তোমায় ধন্য হউক, আমার দিদার লাভে ধন্য হইবে তুমি 
নিশ্চিত জানিও । এই জন্যই ত মুসাকে (আঃ) তোমার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছি । পরবর্তী কালে হযরত 
' শুআইব তাহার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছিলেন বলিয়া বত আছে। 


৯২। ৬৮৯১1 (92 জাতির উল্লিখিত উক্তির উত্তরে হযরত শুআইব বলেন__অত্যন্ত পরিতাপের 


বিষয় ; তোমরা আমার জ্ঞাতি ভ্রাতৃ বন্ধুদের ভয়ে, আমার আত্মীয় স্বজনের কারণে আমার প্রতি দুর্ব্যবহারে 
বিরত রহিয়াছ, এজন্য নয় যে আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত পয়গম্বর, তোমাদের নিকট সত্যের স্বচ্ছ আলোক 


দ্বাছশ [ 388° ] পারা. 
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আম. কুরআন (সুরা হুদ) তরজমা ও তফসীর 


এবং অকাট্য সনদ প্রমাণ এবং নিদর্শনাদি নিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমার জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্বজনের 
প্রভাব তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র অপেক্ষাও বেশী দেখিতেছি। তোমাদের আচার আচরণে প্রমাণ পায় 
যেন তোমরা আল্লাহকে এমন ভাবে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছ, এমন ভাবে ভুলিয়া রহিয়াছ, যেন কম্মিন 
কালেও তাহার সংগে তোমাদের কোন পরিচয়ই ছিলনা । বলা বাহুল্য ইহার পরিণাম কিন্তু অত্যন্ত 
ভয়াবহ । তোমাদের যাবতীয় কাধ্য কলাপ আল্লাহ্‌র নজরে, আল্লাহ্র সম্মুখে, তাহার কুদরত ক্ষমতা, 
জ্ঞান এবং ইলিমের আয়ত্বাধীনে ; যে যাহাই করনা কেন, সাধ্য কি যে তাহার আয়ছের বাহিরে যাইতে 
পারে। অতএব তোমরা তোমাদের জিদ হঠকারিতা নিয়াই থাক; আমি আল্লাহ্‌র কৃপায় হিদায়তের 
পথেই অটল রহিলাম। শীঘ্রই টের পাইবে কে সত্য, কে মিথ্যা! ? কাহার প্রতি আল্লাহ্‌র দয়! এবং করুণা 
এবং কাহার প্রতি তাহার আযাব, গযব এবং অভিশাপ? 


১৩। U১ ৪৮ ৷) ও_হযরত শুআইবের ( আঃ) জাতি মদয়নবাসীদের উপর কি আযাব 
আনিয়াছিল ? তৎসম্বন্ধে পাক কুরআনে বিভিন্ন কথা বর্ণিত রহিয়াছে। বর্তমান আয়াতে 4“)! বা 
ফিরিশতাদের গুরুগর্জন, সুরা আ'রাফে "4৫১ ভূমিকম্প, সুরা শুআরাতে 401 15২ ০5০ বাদল! দিনের 
আযাব বা আযাবের বাদল তাহাদের উপরে টাদোয়ার মত উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে। 
তফদীর বিশারদ হাফিয ইবনে কনীরের (রঃ) মতে তিন প্রকার আঘাবই তাহাদের উপর একসংগে আপতিত 
হইয়াছিল। বর্ণনা প্রসংগে যেখানে যেমন সমীচীন উক্ত তিনটি আযাবের কোথাও কোনটা, কোথাও 


কোনটার উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে প্রকৃত পক্ষে কোন বিরোধ নাই। 

যে এলাকা! থেকে বিতাড়িত করিবে বলিয়া তাহারা শাসাইয়াছিল, সেই 
জমির কম্পনেই তাহাদের চির সমাধি ঘটিল। তাহার উদ্দেশ্যে তাহাদের তর্জন গর্জনের উত্তরে 
ফিরিশতার গুরু গর্জনে তাহাদের বুক ফাঁটিল, আর শুআরায় বর্ণিত “তাহাদের উপরে আকাশ খণ্ড পতিত 


করিবার প্রার্থনার উত্তরে আযাবের বাদল তাহাদের ঘিরিল, তাহারা তাহাদের সকল আচরণেরই যুৎসই 
জবাব লাভ করিল। বলা বাহুল্য সামুদ জাতিও অনুরূপ ভাবে গর্জনের আযাবে নিপাত গিয়াছিল। 


৯৬ ৬১৭ ৪০ 48 55 এক্থলে আয়াত বা নিদর্শন বলিতে সম্ভবতঃ মুজিযা এবং ইতিপুবে 


|| 
ডু দর্শনই উদ্দেহ্_-৪ ৩০% 5 ++ 143158 ১ এই মুজিযা এবং নিদর্শনাদির মধ্যে 
পি রর «আঁসার” মুজিযাকেই সম্ভবতঃ ০ ০৬4 প্রকাশ্য সনদ বা প্রমাণ রূপে উল্লেখ করা 
হইয়াছে। ফেরাউনের সম্মুখে উপস্থাপিত তত্তহীদ প্রভৃতি সংক্রান্ত যুক্তি প্রমাণও এতদ্বারা উদ্দেশ্য হইতে 
পারে । ফেরাউনের বিরুদ্ধে হযরত মুসার (আঃ) বারংবার জয়ের প্রতিও এতদ্বারা ইংগিত হইতে পারে। 
: হা! ফেরউনের লোকেরা মুসার (আঃ) কথা না মানিয়া, ফেরাউনের কথায়ই চলে! 


সত্বেও 
রা কোনই কাজের ছিলনা, তাহাতে যে কোন কল্যাণই ছিলনা একথা বলাই বাহুল্য ৷ 


হযরত শুআইবকে (আঃ) 


[ ৪৪১ ] পার! 
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৯৮ । 


৯৯ | 


১০০ | 


১০১ | 


১০২। 


১০৩। 


তরজমা 


৪০৪ 97 774 


কিয়ামতের দিন সে তাহার জাতির সকলের আগে আগে চলিবে এবং সকলকে 
জাহান্সমৈর আগুনে পৌছাইয়া দিবে, অতীব মন্দঘাট, যেখানে তাহারা পৌছিয়াছে, 
১১৯ 1১৩ 5 এজগতেও তাহাদের পিছনে লানৎ রহিয়াছে এবং কিয়ামতের দিনেও ; অত্যন্ত 


জঘন্য পুরস্কার, যাহ! তাহার! পাইয়াছে। 


০01 ০+ 4/15 উক্ত জনপদগুলির সামান্ত মাত্র ইতিবৃত্ত ইহা, তোমাকে তাহা শুনাইতেছি; তাহাদের 


অনেকে এখনও বর্তমান এবং কাহারে! শিকড় কাটিয়া গিয়াছে । 


১৪১০৯ ০4৬ ১ আমি কিন্তু তাহাদের উপর অবিচার করি নাই বরং তাহারাই নিজেরা নিজের 
উপর অবিচার করিয়াছে । ফলে আল্লাহ ভিন্ন যাহাদের তাহার! ডাকিত, তাহাদের 


সেই সমস্ত ঠাকুর দেবতা 
কোন কিছুতেই তখন 
তাহাদের কোন কাজে আসে 
নাই- তোমার প্রভুর আযাব 
যখন আসিয়! পড়ে। তাহারা 
তাহাদের সর্বনাশই শুধু বৃদ্ধি 


করিয়াছে । 
401) এ৯| 20553 তোমার প্রভু যখন 
কোন পাপিষ্ঠ অঞ্চলকে ধরেন 


তখন এমন ভাবেই ধরিয়া 
থাকেন; তাহার পাকড়াও 
কিন্তু খুবই মারাত্মক, অত্যন্ত 
কঠিন সন্দেহ নাই। 

-১8১ JIS s ৩! যাহারা আখেরাতের 
আযাবকে ভয় করে, তাহা- 
দের জন্য এবিষয়ে নিদর্শন 
রহিয়াছে; সে দিন এমন 
একদিন, যাহাতে সকল লোক 
সমবেত হইবে, সেদিন যে 
সকলের হাজিরির দিন । - 

৯১ ১। ১১৯১ আর আমি যে তাহা 
পিছাইফ়া দিই, তাহা শুধু 
একটি নির্ধারিত ওয়াদার জন্য 5 


1১৯৯ 117 ৮২৩০১৬৬৬ 


59945556722 
৯239/2552019৯8৮92৩৯ 
(০955550140৩ 
| ৩3295৩7584৮ 
রজব 
নর 
SNES ERIE BI GABE ॥ 
ESSER SEE Ad 
EEE TEENAGE 
3533 SOLOS IS 
ANCL A RIES 05 
25 
194১১৯৪1085 THIEL | 
যারা রিয়ার 


D) 


5১০২৯ যে দিন তাহা আসিবে, সে দিন আল্লাহ্‌র হুকুম ভিন্ন কেহই কথা বলিতে পারিবেনা, 
নে বলা বাহুল্য তাহাদের মধ্যে কেহ হতভাগ্য এবং কেহ সৌভাগ্যবান রহিয়াছে। 


অতএব যাহারা হতভাগ্য তাহারা আগুনে থা 
করিতে এবং হাত পা ছুড়িতে থাকিবে । 


কিবে, তাহারা সেখানে চিকচিৎকার 


1 ৬৬ ৩:৬৯ আসমান জমীন যে পর্যন্ত বর্তমান থাকিবে তাহার 
হারা তন্মধ্যে চিরকাল থাকি 
তোমার প্রভুর যাহা ইচ্ছা; তোমার প্র ন্মধ্যে চিরকাল থাকিবে, তবে 


1১০ 04501 (এ + আর যাহারা সৌভাগ্যবান 


ভু যাহা ইচ্ছা, করিতে পারেন সন্দেহ নাই । 


তীহার! বেহেশতের মাঝে, আসমান জমীন যে পর্যন্ত 
তাহাতে থাকিবে, তবে তোমার প্রভু যাহা ইচ্ছা; 


পার! 
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আন্‌ কুরআন (সুরা হুদ ) তরজমা ও তফ সার 


তফ সার 


৯৮। ৭4495 (5 ছুন্য়াতে যেমন ফেরাউন কুফুর শিরিক এবং দ্বীন-ধর্ম ও পরাগ 
মিথ্যাবাদনে সকলের অগ্রনায়ক ছিল এবং তাহার জাতি যেমন অন্ধের মত তাহারই পিছনে ছু ই 
কিয়ামতের দিনেও তেমনি সে সকলের আগে আগে চলিবে এবং তাহার এই অন্ধ অনুসারীদিগ 
আগুনের ঘাটে জাহান্নমের কোলে পৌছাইয়া দিবে; সেখানে শীতল পানীয়ের পরিবর্তে জ্বলন্ত আগুন 
তাহাদের আপ্যায়ন করিবে । 

অধিকন্ত ছুন্যাতে আখেরাতে, ইহলোকে পরলোকে লানৎ অভিসম্পাতই তাহাদের জীবন ছি 
তাহারা যখনই যেখানে থাকিবে আল্লাহ্র, তাহার ফিরিশতাদের এবং সর্ব-সাধারণের অভিসম্পাত অ রঃ 
তাহাদের পিছনে পিছনে ধাওয়া করিবে। এই লানৎ বা অভিসম্পাতের হাত থেকে 5 
কোথাও নাই ; ছুন্যাতেও না, আখেরাতেও না। ইহাই যে তাহাদের ছুক্কৃতির অনিবার্য্য পরিণাম । 


১০০ |  এএ। ০+ 4১ পয়গম্বর বিরোধী, পয়গম্থর-শক্রদের ভয়ংকর পরিণাম ৰ সর্বনাশের 
চল এবং জনপদ যথা মিশর এখনও 
কিছু ইতিবৃত্ত আমি তোমাদের শুনাইতেছি। _ এ সমস্ত অ 
নি কোনটার ধ্বংসাবশেষ এখনও বাকী, আর কোনটার নাম নিশানা পৰ্যন্ত একেবারে মুছিয়৷ 
গিয়াছে । ্‌ ূ 

১০১। 914 ০৯ ০০৬  ১__তাই বলিয়া আমি তাহাদের কাহারো প্রতি অবিচার করি নাই। 
জুলুম করি নাই। তাহাঁরাই বরং কুফুর শিরিক, অধর্ম অনাচার করিয়া, পয়গম্বরদের বিরোধীতা ও 
শক্রুতীয় চরম দৌরাত্ম্য করিয়। নিজেদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে, আত্মব্রোহিতা এবং নিজেদের 
প্রতি নিজেরাই অবিচার করিয়াছে । আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া তাহারা যাহাদের পুজা পাট করিয়াছে, 
যে সমস্ত ঠাকুর দেবতার উপরে তাহাদের বড় আশা ছিল, নির্ভর ছিল, ছুঃসময়ে তাহাদের ঠাকুর 
দেবতারা তাহাদের কোন বিষয় কোন ব্যাপারেই তাহাদের কিছু মাত্র কাজে আসে নাই, সময়ে 
সকলেই তাহাদের নিরাশ করিয়াছে, তাহাদের অন্তন্ব্ণলা, তাহাদের সর্বনাশ এবং যন্ত্রণা অধিকতর বাড়াইয়া 
দিয়াছে । ্‌ 

১০২ ১ 2)155১_আল্লাহ্র মার এমনি মার, তিনি যখন ধরেন তখন এমন ভাবেই 
ধরেন ; অপরাধীকে সময় দেন, অবকাশ দেন; অতঃপর যখন ধরেন, তখন সাধ্য কি যে তাহার বজ্র 
মুষ্টি থেকে কেহ বস্কাইয়া যায়, নিষ্কৃতি পায়। 

১০৩ | 43:01১ 01 জগৎ কর্মক্ষেত্র, সাধনার স্থান ; অনিত্য, EC গস 
তকথী! থ্যাবাদন, তাহাদের বিরোধিতার পরিণাম অনিবার্য এবং চরম সর্বনাশ ; কিয়ামতের 
দিন নক নি দিন, কর্মকল ভোগের দিন। সেদিনকার বিচারে উল্লিখিত অপরাধ তথা কুফুর 
শিরিক পয়গম্বর বিরোধীতা প্রভৃতি মহাপাপ সমূহের পরিণাম যে কত ভয়ংকর হইতে পারে, উল্লিখিত 

তি লাহে দুন্যাতে প্রাপ্ত শাস্তি ও পরিণাম দর্শনে তাহা আঁচ করিতে কষ্ট হয় না। সেদিন 
ছা রাতে আল্লাহর আদালতে সকলেরই হাজিরি, উপস্থিতির দিন; সকলেই সেখানে সেদিন 
হাজির হইতে বাধ্য ॥ কেহই ফি দিতে পারিবে না। 


১০৪1 ৯3 3। ০৯৪ ৩১_-আল্লাহ্র জ্ঞানে তাহার যে নির্ধারিত ম্যাদ রহিয়াছে তাহ! পূর্ণ 


~ 


হইলেই সেদিন আসিবে, দেরী হইতেছে বলিয়া ইহাকে কাল্পনিক এবং অবাস্তর বলিয়া মনে করিও না। 
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আন, কুর আম (সুরা হৃদ ) তরজঘ। ও তক্ষসীর 


১০৫। ০০ ০15 ১15: হাশরের ভয়ংকর দিনে, কিয়ামতের সংগীণ পরিস্থিতিতে কাহারো 
মুখ খুলিবার, টুশব্দটি করিবার সাহস পর্যন্ত হইবে না; এমনকি ন্যায্য এবং কাজের কথাও কেহ 
আল্লাহ্‌র অনুমতি ভিন্ন বলিতে পারিবে না। 


১০৬। 1382 04501 $--হতভাগ্য এবং সৌভাগ্যবান তথা পাপাত্মা পুণ্যাত্মাদের পরিণতিই 
বর্তমান আয়াতের ঘোষণা । যাহার! দুর্ভাগা হতভাগ্য, পাপাত্মা দূরাত্মা তাহারা জাহান্নমে যাইবে, 
পক্ষান্তরে যাহারা সং, সৌভাগ্যবান তাহারা বেহেস্তের আরামবাগে ঠাই পাইবে! এবং আসমান 
জমীন যতদিন টিকিয়া থাকিবে, বর্তমান থাকিবে, দৌযখবাসীরা দোযখে এবং বেহেশতিরা বেহেশত 
মধ্যেও ততকাল থাকিবে। ছুন্যাতে আমাদের অভিজ্ঞতার দৌড় অন্পাতে অনন্তকাল বুঝাইবার জন্য 
যেমন আসমান জমীনের বিছ্যমানকাল উল্লেখ করিয়া থাকি, বর্তমান আয়াতও এতদ্বারা অনন্তকাল 
বেহেশত-দোষখে তাহাদের বিদ্কমানতা ঘোষণা করিতেছে । সব ভাষাতেই অনন্তকাল অর্থে এই এবং 
অনুরূপ বাক্য ব্যবহার হইয়া থাকে। 


আর যদি এতদ্বারা বর্তমান আসমান জমীন নয় বরং আখেরাতের আসমান জমীন উদ্দেশ্য হয় 
তবে বর্তমান আয়াতের উল্লিখিত ঘোষণা আরও সুস্পষ্ট, আরও জোরাল হইয়া যায়। কেননা আখেরাতের 
আসমান জমীন ছুন্যার এ জগতের আসমান জমীন হইতে স্বতন্ত্র; বর্তমান আকাশ ও ধরণীকে সেদিন 
অন্য আকাশ অন্ত ধরণীতে পরিবতিত করা দেওয়া হইবে বলিয়া পাক কুরআনে বণিত রহিয়াছে । 
যথা ১১) ১ ০০১১। ১8০ ০৯১। 44158 1 এমতাবস্থায় যেহেতু আখেরাতের আসমান জমীনের 
যেমন শেষ নাই, বিনাশ নাই, তেমনি দোষবী এবং বেহেশতির দোযখ এবং বেহেশতবাসেরও শেষ নাই ; 
অবসান নাই ; উক্ত আসমান জমীন যেমন অনন্তকাল থাকিবে, তেমনি দোষবীরা দৌযখে এবং বেহেশতিরাও 
বেহেশতে অনন্তকাল বাস করিতে থাকিবে । তবে আল্লাহতাআলা৷ ইচ্ছা করিলে ইহার ব্যতিক্রম 
করিতে পারেন, সে শক্তি তাহারই আছে। দোযখীদের দোষে, বেহেশতিদের বেহেশতে অবস্থানও 
যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। অতএব তিনি যাহা ইচ্ছা যেমন ইচ্ছা করিতে পারেন, তিনি যদি বেহেশতিদিগকে 
দোযখে এবং দোষখীদেরকে বেহেশতে দাখিল করেন তবে তাহাতেও বাধা দিবার শক্তি কাহারো 
নাই। কিন্তু তিনি অবিচার করেন না। দোষী, বেহেশতি, পাপাত্মা, পুণ্যাত্মা, কাফির, মুমিনদের 


কাহার ক্ষেত্রে তাহার ইচ্ছা কি, তিনি কি চান? তাহাও তিনি অস্পষ্ট না রাখিয়া ছ্যর্থহীন ভাষায় 
প্রকাশ করিয়াছেন | 


“কাফির মুশরিকদের আযাব কখনও মুলতবী হইবে না, তাহার! কখনও দোযখ থেকে বাহির 
হু যি না, তাহারা যতই চেষ্টা করুক যতই ইচ্ছা করুক না কেন দোযখ থেকে তাহাদের 

নাই, ক্ষণমাত্রের জন্যও আযাব থেকে তাহাদের অব্যাহতি নাই।” পাক কুরআনের নিম্নোক্ত 
আয়াতগুলিতে এই ঘোষণাই সুস্পষ্ট বিদ্কমীন। প্রনিধান করুন_)। ০+ ০৯ ১৯৯ ০৯ 9 তাহারা 
জাহান্নম থেকে বাহির হইতে পারিবে না। 


le ৩৬১৬ ০৯ Le 3 1১১৯৭ ৩1 03১ তাহারা জাহান্নম থেকে বাহির হইতে চায় কিন্তু 
বাহির হইতে পারিবে না ; ০১১৪৭ ৮৯ 3.১ clin eee ৮০০৯৪ ২ তাহাদের আযাব কম হইবার নয়; 


তাহারা বিরামও পাইবে না এ ০5১44 ০1১৯3 3 এ| 1 আল্লাহতাআলা। শিরিকের পাপ কখনও ক্ষমা 
করিবার নন। ঠ : 


*3+ !৭০ ৬ ৬_তাহাদের জন্ত স্থায়ী আযাব রহিয়াছে। দৌযখবাসী থা কাফির 
মুনাফিকদের সম্বন্ধে আল্লাহ্র ইচ্ছা অভিপ্রায় পাক কুরআনেরই হীন বর্ণিত ES 
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- ২--:-৯ MOE DIRE 


আল কুরআন (সুর! হুদ) তরজমা ও তফসীর 


থাকার পর এ সম্বন্ধে আর কোন কথ বলিবার, উচ্চ বাচ্য করিবার অধিকার কাহারো নাই | কাফির 
মুশরিক মুনাফিকদের দোযখ যাত্রাও সুনিশ্চিত অনিবাধ্য এবং সেখানে তাহাদের চির-অবস্থানও সুনিশ্চিত, 
অনস্বীকাধ্য সত্য । জাহান্নম তাহাদের জন্যই তৈরী, তাহারাই জাহান্নমের বাসিন্দা । 


রইল পাপী মুমিন সম্প্রদায়। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্র অভিপ্রায়ও অপ্রকাশিত নয় ; 
বিশুদ্ধ হাদীসে হুযুর (দঃ) স্পষ্ট ভাষায় তাহা ঘোষণা করিয়াছেন। শিরিক ব্যতীত তথ! মুশরিকদের 
ব্যতীত অন্যান্থদের পাপ ইচ্ছ। করিলে আল্লাহ্‌ ক্ষমা করিতে পারেন; মুমিন পাপীরা আসলে দোযখের 
বাসিন্দা নয়, নরকবাসী নয় বরং নরক-প্রবাসী। মুমিন পাপীদের কেহ কেহ পূর্ববাহ্েই ক্ষমা লাভ 
করিবে, দোষখে যাইবেই না; আর যাহাদের পাপ মাফ হইবে না, যাহারা দোষখে যাইবে, তাহার! 
শেষ পর্যন্ত দোযখ থেকে নিষ্কৃতি পাইবে, বেহেশতে প্রবেশ লাভ করিবে; যাহার অন্তরে কণামাত্র, তিল 
পরিমাণ ঈমানও রহিয়াছে, সেও শেষ পর্যন্ত জাহান্নমের আযাব থেকে মুক্তি লাভ করিবে এবং বেহেশতে 
যাইবে বলিয়া হুযুরের ( দঃ ) বর্ণিত বহু-সংখ্যক হদীস- হদীস গ্রস্থাবলীতে বর্তমান রহিয়াছে। বেহেশতিরা 
যখন বেহেশতে প্রবেশ করিয়া যাইবে, তখন আর কখনো, কস্মিনকালেও তাহাদের সেখান থেকে 
বাহির হইতে হইবে না, কখনও তাহাদের স্বর্গচ্যুতি ঘটিবে না। সম্ভবতঃ এই কারণেই বেহেশতিদের 
সম্বন্ধে ১১১৯ ৮৪ ০৮০ তাহাদের সুখ-সমৃদ্ধির শেষ নাই, অনন্ত সুখ তাহাদের, এবং দোযখীদের 
বেলায় এরূপ কথা না বলিয়া বলা হইয়াছে 4১১১ ৬! 0 40) ৩! তোমার প্রভু যাহা ইচ্ছা করিতে 
পারেন ; অতএব দৌযখবাসীদিগকে যদি চির-দিন দোযখে রাখেন তবে তজ্জন্য তাহাকে কাহারো কাছে 
কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না। 

201) ০ ১1_উক্তি দ্বারা একথাই প্রকাশ পায় যে-_আল্লাহ্‌্র চিরস্থিতি, চিরন্তনতা এবং 
মানুষের চিরস্তনতা ও চিরস্থিতির মধ্যে “আকাশ পাতাল ফরক। আল্লাহ্‌র চিরন্তনতা তাহার ইচ্ছাধীন ; 
পক্ষান্তরে মানুষের স্থিতি-স্থায়িত্ব আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা তাহা খতম করিতে পারেন। 
শাস্তি দণ্ড বিধান এবং পুরস্কার দানও আল্লাহ্র মজি-নির্ভর। আৰ্য্য সমাজের ঈশ্বরের মত তিনি 
কোন কিছুতেই বাধ্য ন'ন। বিস্তারিত অবগতির জন্য পড়ুন “পথের সন্ধানে” ও “মরণের পরে” । 
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তরজমা 

১০৯ 74১4 ৬ 45১ অতএব তাহারা যে সমস্তের পুজা করে তজ্ন্য তুমি ধোকায় থাকিওনা, তাহাদের 
বাপ-দাদারা ইতিপূর্বে যেমন পূজিত, তাহারাও তদ্রুপ বই কিছুই পৃজেনা; আর 
আমি তাহাদিগকে তাহাদের আযাবের ভাগ কিছু মাত্র কম না করিয়াই পুরাপুরি 
দান করিব। 

১১০ । ৬৭১+ (1 45) + এবং আমি মুসাকে অবশ্যই কিতাব দিয়াছিলাম, অতঃপর তাহাতে বিরোধ ঘটিয়া 
যায় বল! বাহুল্য তোমার প্রভু যদি পূর্বান্থেই একটি কথা বলিয়া না রাখিতেন, 
তবে তাহাদের মধ্যে ফয়সালা হইয়া যাইত । তাহারা এ বিষয়ে এমন সন্দেহে 
রহিয়াছে যে কিছুতেই নিশ্চিতি লাভ করিতে পারিতেছে না । 


তীর 
১১১। 0১৬15 আর যত লোকই হউক না = 0 ০:2০ 


AKL 293347 তাহা CEES 5৫৩2 H 
কেন, যখন সময় আসিবে, | LER RE L0G | 


তি 
| 998৮5 CMS ASST IS pA 
(০৪)785৩8৫55৩৩৪-৭৮ 
১১২। ০০41 558 অতএব তুমি এবং তোমার | রা hed 
সংগে যে তওবা করিয়াছে | EEG SE HF SSNS 
সকলেই তোমায় যেমন হুকুম 155251548-524 
দেওয়া আছে তদহূসারে সোজা | ৩54১৬১০৪০25 
যাও সি SSSI LY 
করিতেছ তিনি তাহা লক্ষ্য || ০53১৬৮০৬৯০৩১০ 
করিতেছেন সন্দেহ নাই । RANT AAS MEL ISG 99৩) 
১১৩। 1৮55 ১১ আর পাপিষ্টদের প্রতি ঝুকিও (৩5522803555 
9085550৩558 


নাঃ নতুবা তোমাদেরও আগুন 
ধরিবে ; এবং আল্লাহ্‌ ভিন্ন | 2 

| tate GS SSD ACHE TH 
EGE CUTIE, 


তোমাদের কোন সাহায্যকারী [ 
14435] 


তোমার প্রভু তাহাদের 
প্রত্যেকের আমলই পুরাপুরি 
দান করিবেন। তিনি যে 
তাহাদের কাধ্য-কলাপের সব 
খবরই রাখেন। 


Ao > 


নাই, অতএব কোথাও সাহায্য 
না। 


বে “Jy 
১১৪ । ১৮৮ 2১৭ (| দিনের ছুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখিবে, এবং রাতেরও কিছু ভাগে; পুণ্য কাজ 


পাপ দূর করিয়া দেয়, যাহার! স্মরণে রাখে তাহা 
ণে রাখে তাহাদের জন্যই এই 


১১৫। এ! ০৬১1 এ আর সবর কর, আল্লাহ নিশ্চয়ই পুণ্য 
১১৬। 91 ০+ ৮35 অতএব রানা 


নু তাহারা গোনাহগারই ছিল । 
১১৭। এ), ০৮৮১ আর তোমার প্রভু এমন নন যে সেখা 
খানকার লোকেরা সৎ সত্বেও 
জনপদগুলিকে বলপূৰ্বক নিপাত করিয়া দিবেন ; টি 
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আন কৃরআন (সুর! হুদ) তরজম। ও তফ পীর 
তফসীর 


১০৯ | "4১৭ ৬ এ০৯৬- প্রচুর পরিমাণ লোকের অনবরত শিরিক কুফুর, দেব দেবীর পূজা অর্চনা 
সত্বেও তাহাদের শাস্তি প্রদানে বিলম্ব অথব! বিরতি হেতু তাহার ভ্রান্ততা, অসত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ 
করিবার কোন কারণ নাই। ইহা তাহাদের পূর্ব পুরুষদের প্রচলিত প্রথার অন্ধ অনুগমন মাত্র । নতুবা 
এই সমস্ত ঠাকুর দেবত| তাহাদের পূর্ণ পুরুষদেরই বা কোন্‌ কাজে কোন্‌ উপকারে আসিয়াছে যে আজ 
তাহাদের কাজে আসিবে । আখেরাতে এই পুজারীরা তাহাদের কৃত কর্মের শাস্তি পূরণমাত্রায় পুরাপুরি 
ভোগ করিবে, তাঁহাতে কিছু মাত্র কম পড়িবেনা। কাহারো কাহারো মতে ছুন্য়াতে তাহাদের বরাদ্দ 
জীবিকা এবং আখেরাতে বরাদ্দ শাস্তি এবং শিরিক কুফুরের সাজা তাহারা পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিবে, 
তাহাতে কিছু মাত্র কমতি হইবেন! । রি 


১১০। ৬4 51 এ ১__হযরত মুসা (আই) তওরাত কিতাব নিয়া লোকের কাছে আসিলেন। 
কেহ মানিল কেহ মানিলনা, দলাদলি হইয়া গেল, আপোষের মধ্যে বিভেদ স্থষ্টি হইল। কুরআনের 
বেলায়ও এই বিভেদ এবং দলাদলি সুস্পষ্ট । কেহ তাহা মানিয়াছে, কেহ মানে নাই। এরূপ বিভেদ 
পুর্পপরিচিত, আল্লাহর বিচারে পূর্ব স্থিরিকৃত। নতুবা তিনি ইচ্ছা করিলে এক মূহ্র্তেই এই সমস্ত বিভেদ 
বিরোধ দলাদলি মতভেদ দূর করিতে পারেন, বিরোধীদের নিপাত সাধন করতঃ ময়দান একেবারে সাফ 
করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তিনি এমন করিতে চাননা, এরূপ অভিপ্রায় তাহার নাই, বরং ইহা তাহার 
ৃষ্টিরহস্ত এবং স্থষ্টি-উদ্দেশ্যের বিপরীত। জগৎ কর্মক্ষেত্র, পরীক্ষা কেন্দ্র সাধনার স্থান ; মানুষকে 
এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কর্ম সাধনার ক্ষমতা! ও অধিকার দান করতঃ কে কি করে না করে, কে ভাল কে মন্দ, 
কে পথে কে বিপথে চলে, কে পুরস্কারের যোগ্য, কে দণ্ডযোগ্য তাহা যাচাই করিতে চান, পরীক্ষা 
করিতে চান। ১৬০ ০৬৯ চে 5 sl 

এত ছুদ্দেশ্তেই মান্গুষের জীবন মৃত্যু, এতদুদ্দেশ্যেই মানুষের মধ্যে পাপ পুণ্যের নিয়ত সংঘর্ষ এবং 
রেষারেষি অনিবার্ধ। পরিণামে কেহ ধন্য পুরস্কৃত, কেহ দণ্ডিত, অভিশপ্ত । একদিকে 4) 2) ০+ 3 
করুণা-ধন্য, আল্লাহ্‌র রমত-সমৃদ্ধ ভাগ্যবান, অন্যদিকে ০০ ১০৪। ০+ ৯৫৯ ৩৪4 ১. মানব দানব দ্বারা 
জাহান্নম ভন্তির নিদারুণ দৃশ্য । এমন ভাবেই উক্ত দুইটি উক্তি ও ঘোষণার পুর্ণ পরিণতি ৷ বর্তমান 
আয়াতে পূর্বস্থিরিকৃত কথা বা সিদ্ধান্ত বলিতে ইহাই উদ্দেশ্য । সাধারণ লোক এই নিগুঢ়-রহস্ত এবং 
স্থষ্টি তত্ব বুঝিতে পারেনা বলিয়! মনে করে-_এই বিভেদ বিরোধের কখনও মীমাংসা নিষ্পত্তি হইবেনা । 
তাহারা স্বভাবতঃই তাই অনুরূপ সন্দেহে পড়িয়া থাকে । 


১১১। 1০) ১5 ঞ।১-আসল কথা সকলকে তাহাদের কর্মফলের পূর্ণ প্রতিদান দিবার সময় 
এখনো উপস্থিত হয় নাই বলিয়াই বিলম্ব হইতেছে। ইহার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্‌ তাহাদের আমল 
আচরণ কীর্তিকলাপ অবগত ন'ন, জানেন না| তিনি সব কিছুই অবগত এবং সময়ে সকলকেই তাহাদের 
পাওনা কড়ায়গণ্ডায় চুকাইয়া দিবেন সন্দেহ নাই। 

১১২। ০৭ (5 *০৬--ওগো নবী! আপনি মুশরিকদের এই সমস্ত ঝঞ্চাটে না পড়িয়া যাহারা 
তওবা করিয়াছে, শিরিক কুফুর পরিত্যাগ করতঃ আপনার সংগে রহিয়াছে তাহাদের নিয়া, আল্লাহ্‌র নির্দেশ 
যথাযথ ভাবে পালন করিয়া চলুন, বিন্দুমাত্রও এদিক সেদিক করিবেন না। আচার আচরণ, ব্যবহার, 
ইবাদত বন্দেগী সব ক্ষেত্রেই যেন আপনার এবং সংগীদের নিষ্ঠ। অবিচলতা প্রকাশ পায়, বর্তমান থাকে, 


দ্বাদশ [ 88৭ ] ন 
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আনব কুর্আৰ (সুরা হুদ ) তরজম। ও তফসীর 


একটি পদক্ষেপও যেন কখনো এদিক সেদিক এবং বাঁকা না হয়। মনে রাখিবেন_-সকলের সকল আমল 
আচরণই আল্লাহ্‌র নজরে রহিয়াছে, তিনি সব সময়ই সব কিছু লক্ষ্য করিতেছেন 


১১৩। 08301 এ 1:57 ১ ১ বিগত আয়াতে 1১, ১ নির্দেশ দ্বারা সীমালংঘন এবং বাড়াবাড়ি 
নিষেধের পর বর্তমান আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে__নিজেরা ত সীমালংঘন করিবেইনা, অধিকল্ত 
যাহারা সীমালংঘন এবং বাড়াবাড়ি করে, সেই সমস্ত দৃরাত্ম। জালিমদের প্রতিও ঝুঁকবেনা, তাহাদের 
সংস্পর্শ থেকেও সভয়ে দূরে থাকিবে, তাহাদের ঘনিষ্টতা বিষবৎ পরিহার করিয়া চলিবে, তাহাদের থেকে 
যথা সাধ্য যথা সম্ভব দূরে থাকিবে, অন্যথায় তাহাদের আগুণ তোমাদের গায়েও লাগিবে, তোমরাও 
সেই আগুণে পড়িয়া মরিবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌ ভিন্ন কোন সাহায্য সহায় তোমাদের নাই, এবং 
আল্লাহ্র তরফ থেকেও কোন সাহায্য মদদ পাইবেন । 


১১৪। 519৮০] 5 ১__অতএব জালিম দুরাত্মাদের প্রতি না৷ ঝুকিয়া, আকৃষ্ট না হইয়া একক 
অদ্বিতীয় লা-শরীক আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ কর, সকাল সন্ধ্যা এবং রাতের কিছু 


ভাগেও তাহার দরবারে চরম বিনতি নিবেদন কর, নামায পড়। আল্লাহ্‌র মদদ লাভের ইহাই যে 
শ্রেতষ্ঠম উপায় ৷ 


)৬। ৬১১৮__বা দিনের ছুই প্রান্তের নামায বলিতে দিনের উদয় অস্তের পূর্ববর্তী তথা ফজর এবং 
আসরের কিংবা ফজর এবং মগরিবের নামাজই উদ্দেশ্য । কাহারে! কাহারে! মতে দিনের দুই প্রান্ত বলিতে 


ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত এবং যোহর থেকে স্র্যাস্ত পর্যন্ত তথা ফজর, যোহর এবং আসরের 
নামাযই উদ্দেশ্য ৷ 


১+104)__দ্বারা মগরিব এবং ঈশার নামায অথবা শুধু ঈশার নামায উদ্দেশ্য হইতে পারে; 
দিনের দুই প্রান্ত এবং রাতের কিয়দংশ দ্বারা যথা ক্রমে ফজর যোহর এবং তাহাজ্জুদের নামাযও উদ্দেশ্য 
হইতে পারে বলিয়া হাফিয ইবনে কসীর (রাঃ) উল্লেখ করিয়াছেন। কেননা ইসলামের প্রথম দিকে 
এই তিনটি নামাযই মাত্র ফরয ছিল । পরবর্তী কালে তাহাজ্জুদের ফরযিয়ৎ রহিত হইয়! যায়, এবং 
অবশিষ্ট দুইটি নামাযের সংগে আর ও তিনটি নামায যুক্ত করিয়া দেওয়! হয়। 


১5১ 5)|১_ নামায আল্লাহ্‌র স্মৃতির পুণ্য অনুষ্ঠান, আল্লাহ্‌র পবিত্র স্মৃতির তর্পনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য । 
অনুরূপ মর্মে ই অন্যত্র বণিত রহিয়াছে__১5 ১) 2১০1 0*। অথবা এস্থলে | ০৪৯১৬ chal Ol র 


ঘোষণা, সম্বন্ধে বলা হইতেছে যে এই মহান ঘোষণা প্রত্যেক মুমিন মাত্রের পক্ষেই চিরদিন স্মরণ 
বাখিবার মত। 


হযরত শাহ সাহেব (রঃ) বলেন_ পুণ্য পাপকে, নেকী বদীকে, সৎকাজ অসৎকাজকে তিন প্রকারে 
বিদূরিত, অপস্থত করিয়া থাকে ১ পুণ্যের ফলে পাপের মার্জনা হয়, পুণ্যের অভ্যাসে পাপের প্রভাব কমে, 
পুণ্যের প্রসারে দেশের আবহাওয়া সুস্থ হয়, পাপের পসার নষ্ট হয়। তবে তিনটি অবস্থায়ই পুণ্যের পাল্লা 
ভারী হওয়া চাই । যত ময়লা ততই সাবান চাই। < 


১১৫। ০৩৬ ০! আল্লাহ্‌ বৰ সাহায্য মদদ লাভের অন্যতম বরং শ্রেষ্ঠতম উপায় সবর এবং 
নামায, পাক কুরআনে বারে বারে তাই ইহার উপরে জোর দেওয়া হইয়াছে। 


বর্তমান ক্ষেত্রেও তাই নামাযের সংগে সবরের নির্দেশ । আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগীতে সর্বদা আত্ম- 
নিয়োগ এবং দুঃখ কষ্টের পরোয়! না করিয়া চলাই মুমিনের মহান কর্তব্য। আল্লাহর সাহায্য মদদ 
তখনই নামিয়া আসে, পুণ্যবানের পুণ্য যে আল্লাহ্‌র দরবারে কখনও বিফল যাইবার নয়। ২ 


নয়। 
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খে 
প্র 
3 


আন্ত কুর্আাম (সুরা 


১১৬। 03,81 5 ০৮ ১১৪ প্রিয় নবীর (দঃ) উম্মত তথা মুসলমান জাতির প্রতিই এই 
সতর্ক সাবধান বাণী । নিজেকে এবং সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে সমাজের মধ্যে সবসময় এমন প্রচুর 
সংখ্যক লোক চাই, যাহারা হিতোপদেশ দান এবং মন্দ অকল্যাণে বারণ করিতে সতত সক্রিয় থাকিবে । 
অন্তথায় কাহারো রক্ষ। নাই, দেশ জাতির সর্বনাশ অনিবার্য্য । সকলেই উচ্ছন্ন যাইতে বাধ্য ৷ অতীত 
উন্মতরা এই কারণেই নিপাত গিয়াছে, যে কোর দেশ এবং জাতির ভাগ্য বিপর্যয়ের ইতিহাসের মুলে এই 
অপরিহাধ্য সত্যেরই অভাব রহিয়াছে । সমাজ ভোগ বিলাসে অন্তায় অনাচারে মাতিয়াছে, তাহাদিগকে 
কেহ বারণ করে নাই, তাহাদের মধ্যে যাহার। সৎ ছিল তাহার! নীরবে দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে । 
সমাজের সংস্কার সংশোধনে অনাচার বারণে বিরত রহিয়াছে, কিংবা তাহারা সংখ্যায় এত কম ছিল যে 
তাহাদের কথায় কেহ কান দেয় নাই, তাহাদের সকল হিতোপদেশ অরণ্যে রোদনে পর্যবসিত হইয়াছে । 
অবশেষে যখন চরম সর্বনাশ আসিয়াছে, তখন এই শেষোক্ত মুষ্টিমেয় পুণ্যবানরা ব্যতিত কেহই রক্ষা পায় 
নাই, সকলেই সমূলে নিপাত গিয়াছে। আল্লাহ্‌র আযাব এবং গযব থেকে কেহই রক্ষা পায় নাই ৷ 


হযরত শাহ সাহেব (রঃ) বলেন_-সমাজে সৎ এবং মহৎ লোকের প্রভাব প্রাধান্য থাকিলে সমগ্র 
জাতি ধ্বংস হয়না, নিপাত যায়না । কিন্তু যেহেতু এরূপ ছিলনা, তাই মুষ্টিমেয় সংলোক ব্যতীত সমগ্র 
জাতিই নিপাত গিয়াছে। বিশুদ্ধ হদীসে বর্ণিত আছে--জালিমকে যদি শক্তভাবে জুলুম থেকে বারণ 
না করা যায়, লোকে যদি হিতোপদেশ প্রকাশে বিরত থাকে, তবে শীঘ্রই আল্লাহ্র সামগ্রিক আযাব 
আসিবার ভয়, এবং বলা বাহুল্য ইহার আক্রমণ থেকে তখন কেহই রক্ষা পাইবার নয় । 


১১৭। এ) 0৮ ৩১_-যেখানকার লোকেরা আত্ম-সংশোধন ও আত্ম-সংস্কারে সতত সচেষ্ট, 
পুণ্যের প্রসার দানে সতত সক্রিয়, আল্লাহ তাহাদিগকে আযাব দেননা। তিনি ত শুধু তাহাদেরই আযাব 
দেন, যাহারা বাড়াবাড়ির চরমে পৌছায়, সীমা লংঘন করিয়া যায়। 
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তর জয়৷ 


১১৮ এ৯ ৮১ আর তোমার প্রভু ইচ্ছা করিলে সকল মানুষকেই একই পথে করিয়া দিতে পারিতেন ; 
আল্লাহ যাহাদের উপরে দয়া করিয়াছেন তদ্যতীত সকলেই যাহাতে চিরদিন মতভেদ 
করিতে থাকে, তজ্জন্তই তাহাদের স্থষ্টি করিয়াছেন, আসলে তোমার প্রভুর কথাই 
পূর্ণ হইয়াছে যে_-একই সংগে স্বিন এবং মানুষ দ্বারা আমি জাহান্নম ভি করিব। 

১১৯। 4০ ০০ ১৬ 5 আর আমি রস্থলদের সব 
কিছু বৃত্তান্তই তোমাকে বলি- 
তেছি, যাহাতে তোমার মন 
সান্তনা লাভ করে, বর্তমান 
স্থরায় কিন্তু তোমার নিকট 
সঠিক সত্য, নসীহত এবং 
ঈমানদারদের জন্য স্মরণীয় 
বিষয় আসিয়াছে । 

১২০। ৩/)"১3 আর যাহারা ঈমান আনেনা 
তাহাদের বলিয়া দাও-__তোমরা 
নিজ নিজ জায়গায় কাজ 
করিয়া যাও, আমরা ও কাজ 


॥ ১০৯ 111._ ls 
[BESS এ 
৮55) 
ESET AE ETE 
২5১55505056 2555৬৯5 
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12005839548 


টি 


207 শক নয 


হে 


করিতেছি । রি 2 হু টা! 
59126721262 25482 
১২১। 0119১5213 এবং অপেক্ষা কর, আমরাও || SESE ০:০০ 
রা হাহা 2 
* অপেক্ষায় রহিলাম । \ EEA 


১২২। = 49 আর আল্লাহ্‌র কাছেই আছে, 
আসমান জমীনের গোপন 
তথ্য; সকল কাজের শেষগতি 
তাহারই কাছে, অতএব 
তাহারই বন্দেগী কর, তাহারই 
উপরে ভরসা রাখ, তোমাদের 
কাষ্যকলাপ্‌ সম্বন্ধে তোমার 
প্রভু কিন্তু বে-খবর ন'ন। 


৬৬৮১২১৩০৮৬৫ 
EES EEE CSE 
LG is EH DTA SI 
| HENTAI I Lt 306 Bos | 
পাত (৪ পাস 


রোযা হারা হে 


টি 


সরা হুদ সমাপ্ত 
স্থুরী ইউসুফ, মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত একশত এগারো, রুকু বারো 


্ রর VELA 2 
০৮১ ৯1৩৮৮৫14১৮১ 
পরম করুণাময় অনন্ত দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ 
১1 Sb wl সুস্পষ্ট কিতাবেরই আয়াত এই গুলি ; 


১:18 হাব বুঝিতে পার ; আমি তজ্জন্ত কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ 
কারয়াহঃ 


৩। 48০০০ ৬% আমি তোমাকে অতি উত্তম কাহিনী বয়ান করিতেছি, কেননা আমি তোমার প্রতি 
যে এই কুরআন প্রেরণ করিয়াছি; অথচ ইতিপূর্বে তুমি একেবারে বেখবর ছিলে 
সন্দেহ নাই। 

ইউস্থফ যখন তাহার পিতাকে বলেন__পিতঃ! আমি স্বপ্নে দেখিলাম একাদশ 
নক্ষত্র আর সূর্ধ্য চন্দ্র, দেখিলাম তাহাদের সকলেই আমাকে সজ দা করিতেছে। 
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০ ৯৯৯ 


আল কুরআন (সুরা হৃদ ) তর জম ও তফ গীর 


১১৮। ১ ০৬) ওসব মানুষকে এক মতে এক পথে, এক করিয়া নেওয়া যে আল্লাহ্‌র 
অভিপ্রায় নয়; তাঁহার স্থষ্টি-রহস্ত এবং স্ুষ্টি-উদ্দেশ্যের বিরোধী ; একথা ইতিপূর্বে বারংবার বণিত 
রহিয়াছে। বৈচিত্রই তাহার স্থষ্টির ধর্ম, তাহার গুণাবলীর প্রকাশ এবং বিকাশই তাহার এই বৈচিত্র 
লীলার মূল। তাহার রহমত এবং করুণাগুণের চরম বিকাশক্ষেত্ররূপে বেহেশত তৈরী করিয়াছেন; 
তাহার গযব এবং রোষের চরম বিকাশে জাহান্নম সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি ছুন্যাতেও তদনুপাতে, 
তদনুসারে তাহার রহমত এবং গযবের বিকাশক্ষেত্ররূপে মুমিন কাফিরকে পয়দা করিয়াছেন । অতএব 
মতবিরোধ অনিবাধ্য ; মতবিরোধ থাকিবেই। কাঁটায় পাতায় ফুলে মিলেই যে বাগানের বাহার ; 
তবে যাহার! সুস্পষ্ট প্রকাশ্ঠ প্রুব সত্যকে মিথ্যা বলিয়া অমান্য করিয়া তাহাদের জন্মগত নিখুত 
স্বভাব এবং পুণ্য প্রকৃতি বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে, এই মতবিরোধের জন্য তাহারাই দায়ী। তাহারা 
যদি উক্ত সুস্থ প্রকৃতির পরিচালনাধীনে চলিত, তবে সত্যদ্রোহিতায় মাতিত না, বিরোধ দেখা দিত 
না। যাহাদের উপরে আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত এবং দয়া, একমাত্র তাহারাই ইহার ব্যতিক্রম । তাহাদেরই 
শেষ রক্ষা । মানব দানব দ্বারা জাহান্নম ভন্তি করিবেন বলিয়া আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণা এমনভাবেই 
পূর্ণ পরিণত হইল ৷ প্রেমের কারখানায় কুফুর অনিবার্য, আবুলহব না থাকিলে দৌবখ কাহাকে পুড়াইবে ? 

চিত্রের অপর দিকে বেহেশতের আরামবাগ, রহমতের লীলা-নিকেতন ; এমনভাবেই আল্লাহ্‌র 
পরস্পর বিরুদ্ধ গুণমহিমার বিকাশ এবং স্থষ্টিরহস্তের পূর্ণ পরিণতি । 

১২০। 4০ ৬০ 9৬75-_মনোবল বৃদ্ধি এবং সাস্তনার উদ্দেশ্যেই অতীত পয়গম্বরদের এই 
সমস্ত ইতিবৃত্ত বর্ণনা। উন্মত যাহাতে সঠিক তথ্য ও সত্য অবগত হইতে পারে, শিক্ষা এবং উপদেশ 
গ্রহণ করে, নিজেদের কর্ম-জীবনের অভিযানে তাহা সতত স্মরণে রাখে, তজ্জন্যই এই ইতিহাসের 
আলোচনা । পাপের পরিণতি, অসৎ কাজের শোচনীয় আঞ্জাম জানিয়া যেমন মানুষ আত্ম-সতর্ক 
হয় এবং তাহা পরিহার করিয়া চলে, তেমনি পুণের শুভ-পরিণাম মহান প্রতিদান এবং উদ্ধল ভবিষ্যৎ 
অবহিত হইয়া পুণ্য সাধনায় উৎসাহ পায়, অধিকতর উদ্দীপনায় আত্ম-নিয়োগ করে। ইহাই মানুষের 
স্বভাব ধর্ম। বলা বাহুল্য এতদুদ্দেশ্যে পাক কুরআনে বর্ণিত অনুরূপ ইতি বৃত্তের প্রভাবে প্রতিক্রিয়া 
অনন্যসাধারণ ৷ বিন্দুমাত্র মনুত্যত্বও যাহার মাঝে অবশিষ্ট আছে, বিদ্যমান রহিয়াছে, উল্লিখিত প্রভাব 
যুক্ত থাকা তাহার পক্ষে কখনও সম্ভব নয় 

১২১। 3948) এও 4_-ওগো নবী! যাহারা ঈমান আনেনা, আপনি তাহাদের স্পষ্ট ভাষায় 
বলিয়া দিন যে, এত করিয়া বলা সত্বেও তোমরা যদি আমার কথা না শুনো, আমার কথা না 
মানো, তবে তোমাদের যা ইচ্ছা করিতে যাও, আমিও আমার কর্তব্য করিয়া চলিলাম ; তোমরাও, 
আমার জন্য কালের কুচক্রের অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সর্বনাশা পরিণামের অপেক্ষায় রহিলাম। 
কার কি পরিণাম অচিরেই তাহ! প্রকাশ পাইবে। 

১২২। ০% ১-আপনি তাহাদের দূর্ব্যবহারে মনঃক্ু্ হইবেন না। একমাত্র আল্লাহর 
উপর ভরসা! রাখুন। এই মহাপাতকদের ব্যাপার আল্লাহ্র হাতে ছাড়িয়া দিন। আল্লাহ্র অজানা 
কিছুই নাই। আকাশ পাতাল ছ্যলোক ভূ-লোকের কোন গোপন বিষয় গোপন তথ্য “ও তত্বই 
আল্লাহর অজ্ঞাত নাই, সমস্ত কিছুরই শেষ গতি শেষ পরিণতি আল্লাহ্র কাছে; অতএব সকলের 
সংগেই তিনি যথাযোগ্য ব্যবহার করিবেন, সন্দেহ নাই । 

হাদীস শরীফে প্রকাশ__সাহাবারা (রাঃ ) একদা হুযুর ( দঃ )-কে বলেন_ওগো আল্লাহ্‌র রস্ুল ! 
অল্প দিনেই আপনার বার্ধক্য আসিয়! গেল দেখিতেছি। হুযুর (দঃ ) বলেন__স্থুরা হুদ এবং অনুরূপ 
সুরাগুলিই যে আমায় বৃদ্ধ করিয়া দিল। (৬1৯1 + ১৬৯ ২৫২ কেননা তাহাতে “যথা নির্দেশ ঠিক 
ঠিক ভাবে চলিবার কঠোর নির্দেশ যে তাহাতে রহিয়াছে।” ০৮5 4৪ 

=: সুরা হুদ সমাপ্ত 8 
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আনু কুরআৰ ( সুর! ইউসুফ ) তরজমা ও তফসীর 
সুর! ইউসুফ 


১। | 5; ০1- কুরআন একখানি খোলা কিতাব, তাহার প্রত্যেকটি বর্ণনা সুস্পষ্ট, প্রতিটি 
আদেশ নিষেধ নসীহত উপদেশ স্পষ্ট পরিষ্কার এবং উদ্ধল। বলা বাহুল্য এই মহিমান্বিত পাক কুরআনেরই 
আয়াত এইগুলি। 


২। ৮৮০৬/১ ৮।_পাক কুরআনের ভাষা আরবী ভাষা; ছুন্য়ার যাবতীয় ভাষার মধ্যে 
আরবী ভাষাই যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর, মধুর, বিপুলায়তন, বলিষ্ঠ এবং এশব্য্য-সমৃদ্ধ এ সত্য অস্বীকার 
করা যায় না। পয়গম্বর যখন আরবী, তখন তাহার প্রথম শ্রোতারাও যে আরবী হইবে তাহাতে 
সন্দেহ কি, আরবদের মধ্যেই ত বিশ্বের বুকে এই মহান ন্যামতের অবতরণ। বিশ্বের কোণায় কোণায় 
বিশ্বমানবের দুয়ারে দুয়ারে এই মহান ন্যামত পরিবেশনের মাধ্যম যখন আরবরাই, এই প্রাথমিক 
দায়িত্ব যখন তাহাদেরই, তখন তাহাদিগকে যে পাক কুরআন ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, যথাযথ 
ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে, তাহার সকল মাহাত্ম্য যথাযথ ভাবে জানিতে বুঝিতে হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। এতছদ্দেস্টেই উজ্জল এশ্বর্য্যময় আরবী ভাষায় পাক কুরআনের অবতরণ । হাফিয 
ইবনে কসীরের কথায়_-সর্বাশ্রেন্ঠ ফিরিশতার মাধ্যমে, সর্বশ্রেষ্ঠ ভূ-খণ্ডে, সর্বশ্রেষ্ঠ মাস রমযান মাসে 
সবশ্রে্ঠ ভাষায় সবশ্রেষ্ঠ পয়গম্বরের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাবের অবতরণ । 


৩। 4০ U5 ১৯_-কুরআনের আকারে ওহীর মাধ্যমে আজ আমি তোমাকে একটি অতীব 
সুন্দর মনোরম অথচ সারগর্ভ এবং শিক্ষণীয় বিশুদ্ধ কাহিনী বর্ণনা করিতেছি ; তোমার জাতি আরবরাত 
নয়ই, এ পৰ্যন্ত তুমিও তাহ! জানিতে না। 


বল! বাহুল্য ইতিহাস এবং বাইবেলে হযরত ইউস্থফের (আঃ) এই কাহিনী সংক্রান্ত বর্ণনা 
সমূহ ছিল, অতিরঞ্জিত এবং নিছক গাঁলগল্প। পাক কুরআন তাই এই চিত্তাকর্ষক এবং সারগর্ভ কাহিনীর 
সঠিক সত্য, তাহার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি, এমন নিখুঁত সুন্দর ভাবে পরিবেশন করিয়াছে বে, তাহাতে 
একদিকে এতিহাসিকদের গলদ ক্রটী যেমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তেমনি স্থানে স্থানে ঘটনা প্রবাহের 
অতি উন্নত মহান পরিণতি উদ্ভাসিত এবং জ্ঞান গবেষণার দ্বার, উন্মুক্ত হইয়া! রহিয়াছে । 


“আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তকদীর কেহ খণ্ডাইতে পারে না” ; “অনৃষ্টের লীলা অলংঘনীয়”, 
“তিনি কাহারো প্রতি করুণা করিতে চাহিলে, কাহাকেও তাহার রহমতের কোলে আশ্রয় দিবার 
ইচ্ছা করিলে সমগ্র বিশ্বজগৎ সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়ীও তাহা ঠেকাইতে পারেনা, প্রতিরোধ 
করিতে পাবে ন ৷” “ধৈর্য্য নিষ্ঠা, সবর ইস্তেকলীল-ছুন্য়া, আখেরাত ইহলোক পরলোক উভয় জগতেরই 
সাফল্যের কুঞ্জিক!” ; “আত্মহনন এবং আত্মঘাতী সব্বনাশই হিংসা বিদ্বেষ এবং পরশ্রীকাতরতার অনিবার্য 
পরিণাম” ; “মুশকিল আসান, সমস্ত! সমাধান এবং জীবন সংগঠনও জীবন সাফল্যে মানব বুদ্ধি আল্লাহ্‌র 
অদ্বিতীয় শ্যামত এবং মহান অবদান”; “নৈতিক চারিত্রিক, সাধুতা সততা বিশবস্ততার মহান আদর্শ 
শত্রু চক্ষে, শক্ত হৃদয়েও অদ্ধার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে”; বর্তমান কাহিনীতে এই সমস্ত 
এবং অনুরূপ সত্য ও তথ্যাবলী হৃদয়গ্রাহী এবং মর্মম্পর্শীরূপে পরিবেশিত হইয়াছে। 

হুযুরের ( দঃ) পরীক্ষার উদ্দেশ্যে একদা ইহুদিরা আরবের মুশরিকদের : 
জিজ্ঞাসা করে যে__বনি ইস্রয়ীলরা ত হযরত ইত্রাহীমেরই a 8 
শামদেশেই থাকিতেন, সেখানেই তিনি পরলোক গমন করেন; এমতাবস্থায় তাহারই বংশধর বনি ই্রায়ীলরা 
মিশরে আসিল কেমন করিয়া; ফেরাউনের নিধ্যাতন ভোগ এবং তাহার মুকাবিলার পরিস্থিতি উদ্ভব 
হইল কেমন করিয়া ৷ ২ 
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আন কুরআন (রা ইউসুফ ) তরজম। ও ত্র সীর 


হযরত ইউস্থুফের (আঃ) কাহিনীর সংগে আমাদের প্রিয় নবীর (দঃ) জীবন বৃত্তান্তের, তাহার 
মহান জীবনের ঘটনা প্রবাহের সাদৃশ্য মিল যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান বলিয়া তাহার গুরুত্ব অসাধারণ, 
তাই উল্লিখিত জিজ্ঞাসা, গুরুত্ব এবং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান সুরার অবতারণ। বর্তমান 
সুরার অবতারণ প্রসংগ এবং শা-নে নুষুল সম্বন্ধে ইহাই তফদীরকারদের উক্তিসমূহের সারাসার । 

মুসলমানেরা এতদ্বারা তাহাদের জীবন অভিযানের অমূল্য রসদ এবং শিক্ষণীয় সম্পদ লাভ করিল 
এবং প্রশ্নকারীরা জানিয়া নিল যে-_হ্যরত ইউন্থফের (আঃ) ঘটনাই বনি ইত্রায়ীলের মিশর যাত্রা, 
মিশরে অবস্থানের কারণ। পরবর্তাকালে হযরত মুসার ( আঃ) হাতেই ফেরাউন নিপাত যায় এবং 
বনি ইআ্রায়ীলরা ফেরাউন সম্প্রদায়ের কবল মুক্ত হয়। 

৪1 ৩০৪১ 0 1-_এগারোটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র সূর্যের সজদা এবং প্রণতি নিবেদন হযরত 
ইউসুফের (আঃ) মহাসৌভাগ্যেরই সুস্পষ্ট নিদর্শন । শৈশবেই যাহার এই নিদর্শন,__তাহার ভবিষ্যৎ 
আঁচ করিতে কষ্ট হয় না। সাতেই সত্তরের পরিচয় । 
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তরজমা! 


৬০৪ 3 ৬: এড তিনি বলেন_-বৎসে ! তোমার ভ্রাতৃবৃন্দের সম্মুখে তোমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিও' 
না, নতুবা তাচার! তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবে, শয়তান যে মানুষের প্রকাশ্য 


শক্র সন্দেহ নাই। 


এ 4095 5 এবং এমন ভাবেই তোমার প্রভু তোমাকে মহান-মধ্যাদা করিবেন; বর্ণনার 
যথা-ব্যাখ্যা ও ব্যবহার শিক্ষা দিবেন; তোমার উপরে এবং ইয়াকুবের পরিবারের 
উপরে তাহার হ্যামতের পূর্ণ পরিণতি দান করিবেন, ইতিপূর্বে তোমার ছুই 
পিতা ইব্রাহীম এবং ইসহাকের উপরে যেমন তাহা পূর্ণ করিয়াছেন; তোমার, 


প্রভু সব জ্ঞান রাখেন, হিকমত জানেন সন্দেহ নাই। 


০3০২ ৬: 0৮ এ ইউসুফ এবং তাহার ভ্রাতৃ- 
বৃন্দের কাহিনীতে জিজ্ঞাসা- 
কারীদের পক্ষে অবশ্যই 
নিদর্শনাদি রহিয়াছে। 


যখন তাহার ভ্রাতৃগণ বলে 
-_ইউস্থুফ এবং তদীয় ভ্রাতা 
পিতার কাছে আমাদের 
অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় 
অথচ আমরা বলবান, আমা 
দের পিতা স্পষ্ট ভুলের মধ্যে 
সন্দেহ নাই। 

ইউস্ফকে মারিয়া ফেল 
অথবা কোন দেশে ফেলিয়া 
দাও, যাহাতে একমাত্র 
তোমাদের প্রতিই পিতার 
দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং অতঃ- 
পর তোমরা সাধু সজ্জন 
হইয়া যাও । 

তাহাদের মধ্য হইতেই 
জনৈক বক্তা বলে__ 
ইউস্ফকে হত্য। করিওনা, 
একান্তুই যদি তোমরা কিছু 
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করিতে চাও, তবে তাহাকে কোন অন্ধকূপে ফেলিয়া দাও, কোন মুসাফির তাহাকে 


উঠাইয়া লইয়া যাক। 


১) 08১15) তাহারা, বলে__পিতঃ ! আপনি ইউস্থফের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস করেন 


1৬৭৯, 14 ef ১৬" ৩১ 
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বেশ 


না বিষয় কি? অথচ আমরা তাহার, হিতৈষী । 


1১৩ bee all 


আগামীকাল তাহাকে আমাদের সংগে প্রেরণ করুন, খুব ভাল করিয়া খাওয়া 


দাওয়া এবং খেলাধূলা করিবে এবং তাহার হেফাযতের জন্য ত আমরা রহিয়াছি। 


৬৯১৯ ৬। এ ইয়াকুব বলেন_তোমাদের তাহাকে নিয়া যাওয়াতে আমি দুঃখ পাই, আমার 


আশংকা, তোমাদের অসাবধানতায় নেকৃড়ে তাহাকে লইয়া না যায় : 


5311 4571 591910 তাহারা বলে__আমরা। একটি শক্তিশালী দল থাকিতেও যদি নেক্ড়ে তাহাকে 


খাইয়া যায় তবে আমরা! সর্বহারা সন্দেহ নাই । 
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পারা; 


আনু কুরআন রা ইউনুফ ) তরজমা ও তফসীর 
তফুনীর 


৫1 ৬% 0 শয়তান মানুষের চিরশক্ত, প্রকাশ্য শত্রু, মানুষের সর্বনাশ সাধনে সে সব সময়ই 


ওৎ পাতিয়া আছে। হযরত ইউসুফের স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা অত্যন্ত স্পষ্ট, পরিষ্কার ; তাহার ভ্রাতৃবৃন্দ 


হাজার হইলেও পয়গম্বর পুত্র, স্বপ্নটি যে তাহাদের সকলের উপরে ইউসুফের একচ্ছত্র প্রাধান্য ও 
আধিপত্যের সুস্পষ্ট ইংগিত, ইউন্থৃফের অনন্যসাধারণ উদ্ধল ভবিষ্যতের পূর্বাহ্ন ঘোষণা একথা বুঝিতে 
তাহাদের বাকী থাকিতনা। এগারোটী তারকা বলিতে যে তাহারা একাদশ ভাই এবং চন্দ্র সূর্য্য বলিতে 
তাহাদের পিতামাতাই বুঝায়, এতটুকু সত্য তাহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিত। 


এমনিই তাহারা ইউন্থৃফের প্রতি পিতার অধিকতর স্নেহ বাৎসল্য ঈধ্যার চোখে দেখিতেছে, 
এমতাবস্থায় স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিলে তাহাদের ঈর্ধ্যার আগুণ অধিকতর জ্বলিয়া জ্বলন্ত অনলে ঘৃতের কাজ দিবে, 
এবং বলা যায়না শয়তানী প্ররোচনায় পড়িয়া অন্ধ উত্তেজনায় কোন অঘটন ন! ঘটাইয়া বসে, এই 
আশংক! হেতুই হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ) কে তাহার ভাইদের কাছে স্বপ্নের কথা 
বলিতে নিষেধ করেন। এমন কি হযরত ইউন্থফের সহোদর এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়ামীনের কাছেও 
তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়! দেন। বিনয়ামীনের কাছে প্রকাশে যদিও তাহার তরফ থেকে 
কোন অনিষ্ট আশংকা ছিলনা তবুও কথায় কথায় কোন অনতর্ক মূহুর্তে তাহা ভাইদের কাছে প্রকাশ 
করিয়া বসিবার সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল | 


বলা বাহুল্য কেহ কেহ হযরত ইউম্থৃফের (আঃ) উল্লিখিত ভ্রাতৃবৃন্দকে পয়গন্বর সপ্রমাণে অকারণ 
প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহাদের সপক্ষে পাক কুরআনে বণিত একটি মাত্র শব্দ ৮০ ভিন্ন কোন 
প্রমাণ নাই। অথচ “আসবাত” অর্থ রশজাত সন্তানই নয় বরং জাতি এবং সম্প্রদায় অর্থেও তাহার 
ব্যবহার হইয়া থাকে । অধিকন্ত “আসবাত” হিসাবে বনীইস্রায়ীলের বিভক্তি হযরত মুসার (আঃ) 
আমলেই হয়, ইতিপূর্বে নয়। 


হাফিয ইবনে তৈমিয়া (রঃ) তাহার লিখিত একটি স্বতন্ত্র পুস্তকায় প্রমাণ করিয়াছেন__হ্যরত 
ইউসুফের ত্রাতৃবৃন্দ পয়গম্বর বা নবী ছিলেন না। পাক কুরআনের কোথাও তাহারা পয়গম্বর ছিলেন 
বলিয়া উল্লেখ নাই, হুযুর (দঃ) এবং তদীয় সাহাবারা ও (রাঃ)ও এমন কথা বলিয়া যান নাই । এবং 
জানা কথা যাহারা পিতামাতার অবাধ্য, আত্মীয়তা! ছেদনকারী, মুমিন হত্যা ভ্রাতৃহত্যার জঘন্য ষড়যন্ত্র 
কারী, নিজের. ভাইকে ক্রীতদাস বলিয়া অন্যের কাছে বিক্রয় করে, অমুসলমানের হাতে, অমুসলমান 
রাষ্ট্রে প্রেরণ করে, নির্জলা মিথ্যা বলিতে, শঠতা ও ছলনা করিতে যাহাঁদের বাধে নাই, তাহারা, এমন 
জঘন্য প্রবৃত্তি এমন জঘন্য আদর্শ লোক কখনও পয়গম্বর হইতে পারেনা । নবুওতের পূর্বে অথবা পরে 
কোন কালেই কোন পয়গম্বরই এমন জঘন্য আচরণ ও মহাপাপ করিতে পারেন লা । 

41)1555-_হযরত ইয়াকুব ( আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ) কে উৎসাহ দিয়া বলেন- আল্লাহ্‌ 
তোমাকে যেমন এই মহান স্বপ্ন দেখাইয়াছেন, তেমনি তাহার কৃপাগুণে তোমার জীবনে তিনি তাহা 
বাস্তবে রূপায়িত করিবেন, তোমাকে মানে মর্ধ্যাদায় প্রভাবে প্রাধান্যে অনন্যসাধারণভাবে মনোনীত 
করিবেন নিশ্চিন্ত জানিও। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্ত তাহার সর্বাধিক মতামত এবং অনুগ্রহ তুমি পূর্ণ পরিণত 
ভাবে লাভ করিবে । 

4) 5--তোমাকে অনন্যসাধারণ বিচার বুদ্ধি, তীক্ষ বুদ্ধি দান করিবেন, তোমাকে প্রত্যেকটি কথার 
যথাযথ এবং সঠিক ব্যাখ্যা বর্ণনা, এবং তাহাকে যথাস্থানে স্থাপন করিবার যোগ্যতা দান করিবেন । 


দ্বাদশ [৪৫৫] পারা 
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আন. কুরআম (সরা ইউন্ুফ) তরজমা ও তফসীর 


খাবের তাবীর বা স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদশিতা তন্মধ্যে অন্যতম। প্রতিটি বিষয়বস্তুর গুরুত্ব তাহার তাৎপর্য 
এবং পরিণাম, আল্লাহ্‌ এবং তাহার পয়গম্বরদের বক্তব্য বর্ণনার মাহাত্ম্য, নিগৃঢ় তত্ব, আসমানী কিতাব 
সমুহের অন্তঃসার যথাযথ এবং সঠিক নির্ভুলভাবে উপলব্ধি এবং অন্ুধাবণ করিবার যোগ্যতা 
পারদর্জিতায় তোমাকে অনন্যসাধারণ করিবেন । আয়াতে উল্লিখিত ৬২১/১। ০295 বলিতে উল্লিখিত সব 
কিছুই বুঝায় ৷ 


২১০ ১-শুধু ইহাই নয়, পাতিব ম্যামত এবং সুখ-সম্পদেও তোমাকে এবং সমগ্র ইয়াকুব 
পর্রিবারকেও ধন্য সমৃদ্ধ এবং বাধিত করিবেন। অত্যধিক বিনয় বশত; হযরত ইয়াকুব (আঃ) নিজের 
কথা উল্লেখ না করিয়া শুধু হযরত ইত্রাহীম (আঃ) এবং ইসহাকের (আঃ) নাম উল্লেখ করিয়া বলেন 
তাহাদের দুইজনের প্রতি যেমন আল্লাহ্‌র অশেষ এবং অনন্সাধ'রণ করুণ! ছিল, তেমনি তোমার প্রতি 
তাহার করণ পূর্ণ পরিণত রূপে বধিত হইবে মনে রাখিও। 


হযরত ইত্রাহীম (আঃ )কে আল্লাহতাআলা তাহার খলীল বা৷ বন্ধু রূপে আখ্যায়িত করেন. 
তাহাকে নমরূদের অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা করেন, আগুনকে বাগান করিয়া দেন, তাহার শক্ত নমরুদকে নিপাত 
করেন; হযরত ইসহাক (আঃ) কে আল্লাহ্‌ পয়গম্বর করেন, হযরত ইয়াকুবের (আঃ) মত বিশিষ্ট 
পয়গম্বর (আঃ )কে তাহার গুরশে জন্ম দান করেন। এই জন্যই হুযুর (দঃ) একাধিক্রমে চার 
পুরুষ থেকে মহৎ এবং সন্তান্তাত বলিয়া হযরত ইউন্থ্ফ ( আঃ) কে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া 
হদীস শরীফে প্রকাশ । 2/801 01 0১501 ০) ০501 ৩। ০552) তথা ইব্রাহীমের (আই) পুত্র ইসহাক (আঃ) 
ইসহাকের পুত্র ইয়াকুব, ইয়াকুবের (আঃ) পুত্র ইউম্থফ। হযরত ইউন্ৃফের স্বপ্ন, শৈশবেই তাহার 
মহৎ আদৰ্শ, আচার আচরণ এবং ওহীর কারণেই সম্ভবতঃ হযরত ইয়াকুব ( আঃ) হযরত ইউসুফ 
সম্বন্ধে উল্লিখিত ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌ সকলকেই ভাল করিয়া জানেন, সকলের যোগ্যতা 
তাহার নখ দর্পনে, তিনি হিকমত জানেন, স্থবিবেচক তিনি, তাহার হিকমত এবং জ্ঞান বিবেচনা 
মুতাবিকই তিনি সকলের সংগে যথাযোগ্য ব্যবহার এবং অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়। থাকেন । 


০১52 ৯ 0৮ ১৪-_ধাহারা, অতীতের আয়নায় বর্তমান এবং ভবিষ্যতের চেহারা দেখিতে চান ; 
জীবন সংগ্রামের রসদ এবং মূলধন সংগ্রহ করিতে চান, শিক্ষা, ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে চান, হযরত 
ইউসুফের (আঃ) এই কাহিনী এবং জীবন বৃত্তান্তে তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ রসদ মজুত রহিয়াছে । 
কাহিনীটা আদ্যোপান্ত আল্লাহ্‌র কুদরতের অপৃধ লীলা! নিদর্শন, হুযুরের ( দঃ ) সত্যতা ও নবুওতের জীবন্ত 
স্বাক্ষর। একজন উন্মী নিরক্ষর লোক, জীবনে যে কখনও কাহারো কাছে লেখাপড়া! শিখে নাই, কোন বই 
পুস্তক পড়িবারও সুযোগ নেন নাই, তাহার মুখে এমন নিখুঁত এঁতিহাসিক বর্ণনা বলিহারি যাই। 
একমাত্র আল্লাহ্‌র তরফ থেকে জ্ঞান দান না হইলে কেহই তাহা জানিতে পারেনা, সম্ভব নয়। মক্কার 
মুশরিকরা যাহার! প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহাদের পক্ষে এই কাহিনী বিশেষ ভাবে শিক্ষণীয় এবং লক্ষণীয় ; 
হযরত ইউন্ফ (আঃ)কে তাহার ভ্রাতৃবৃন্দ হিংস! করে, হত্যার ষড়যন্ত্র করে, নির্বাসিত করে, কিন্ত 
শেষ পর্যন্ত তাহাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ যায় এবং তাহাদিগকে হযরত ঈউস্থফেরই (আঃ) অনুগ্রহ 
ভাজন হইতে হয়। হযরত ইউসুফ (আঃ) কে আল্লাহতাআলা' ছুন্য়া আখেরাতে মান মর্ধ্যাদা খ্যাতি 
প্রতিপন্তির উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত করেন । তাহার এত উচ্চাসন এবং উচ্চ মর্ধ্যাদা সত্বেও অপরাধী 
অনুতপ্ত অন্থগ্রহপ্রীর্থী ভ্রাতৃবুন্দের প্রতি তাহার ধারণাতীত উদার ব্যবহার, ক্ষমার অনুপম আদর্শ লক্ষ্য 
করিবার মত। পুণ্য পিপাসু মহাজন মাত্রেরই চিরদিন মনে রাখিবার মত। 


দ্বাদশ [ ৪৫৬ ] পার৷ 
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আন কূর আৰ (সুরা ইউসুফ ) তরজম। ও তফসীর 


আমাদের প্রিয়নবী (দঃ) কেও অনুরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়, তাহার ত্রাতৃতবন্দ তথা 
আরববাসী তাহার বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র রে, তাহাকে নানা প্রকার নির্ধ্যাতন করে, হত্যার আয়োজন করে, 
দেশত্যাগে বাধ্য করে। অবশেষে মাত্র কয়েক বৎসর পরেই হুযুর (দঃ) সগৌরবে বিজয়ীর বেশে 
মক্কায় প্রবেশ করেন ; এ মক্কাবাসীরাই তখন তাহার অনুগ্রহ প্রার্থী হয়, তিনি তাহাদের ক্ষমা করেন; 
এমনকি হযরত ইউন্ুফ (আঃ) তদীয় ভ্রাতৃব্ন্দের উদ্দেশ্যে যে ভাষা যে বাক্য ব্যবহার করিয়াছিলেন, 
র (দঃ) সেই ভাষা ও সেই বাক্যেই তাহাদের ক্ষমা করিয়া বলেন! ৮৩০ ৮০১ ১. আজ 
তোমাদের চিন্তার দুঃখের কোন কারণ নাই ৷ 


৮। ০১19 উ৬-_হযরত ইউন্থফ (আঃ) এবং তাহার ছোট ভাই বিন্যামীন ছিলেন 
সহোদর ভাই। সকলের ছোট; আর সব ভাইয়েরাই ছিল তাহাদের বৈমাত্রেয় ভাই এবং বড়। 
ইউসুফের ( আঃ) দৈহিকরূপ, সৌন্দর্য, নৈতিক এখর্য্য, তন্মধ্যে নিহিত যোগ্যতা প্রতিভা, বালক 
ইউন্নুফের মধ্যে ভবিষ্যৎ ইউসুফের (আঃ) মহত্ব ও নবুওতের উজ্জল আভাস হেতু হযরত ইয়াকুব ( আঃ) 
স্বভাবতঃই অন্যান্য ভাইদের তুলনায় হযরত ইউন্থুফ ( আঃ )কে অধিকতর ভালবাঁসিতেন। তাহার 
বিন্য়ামীন সর্ব কনিষ্ঠ বলিয়া পিতার অধিকতর স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন । অন্যান্ত ভাইগণ ইহাতে 
ঈধ্যায় পুড়িতে থাকে ; বলে_আমরা শক্তিশালী, পিতার কাজ-কর্মের যোগ্য, বার্ধক্যে তার দক্ষিণ 
হস্ত, ইউসুফ ( আঃ) এবং তদীয় ভাই ত বালক মাত্র, কোন কাজেরই নয়; তবু তাহাদের প্রতি 
পিতার একি অহেতুক স্লেহপ্রবণতা, তাহার এই স্সেহপ্রবণতা যে নিছক ভূল, তিনি যে স্নেহের পাত্রাপাত্র 
যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারিতেছেন না, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


১ 9.9: 198- ঈর্ধ্যার আগুনে তাহারা পুড়িতে থাকে ; অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয় যে__ইউন্থুফের বর্তমানে পিতার সহ দৃষ্টি লাভ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব ইউস্ুফকে 
সরাইতে হইবে ; হয় তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া পথের' কাঁটা একেবারে চিরতরে নির্মূল করিয়া দিতে 
হইবে, অথবা এমন কোন দূর দেশে নির্বাসিত করিয়া দিতে হইবে, যেখান থেকে ফিরিয়া আসা তাহার 
পক্ষে কখনও সম্ভব ন! হয়। ইউসুফের অবর্তমানে পিত।৷ আপনা আপনিই আমাদিগকে ভালবাসিতে 
বাধ্য হইবেন। : বিন্য়ামীনের বিষয়ে তাহারা তত গুরুত্ব দেয় নাই, বিন্য়ামীনের প্রতি সেহ-দৃষ্ট 
ইউন্থুফের ভালবাসার পরিশিষ্ট মনে করিয়া; ইউসুফের অভাবে বিন্য়ামীনের ভালবাসায় আপনা আপনি 
ভাটা পড়িবে ভাবিয়া ৷ 

১১৯ ০* 9195 ১-_তাহার। নিজেদের মধ্যে বলে__ইউন্ুককে হত্যা অথবা নির্বাসনে বত বড় 
অপরাধ এবং পাঁপ হউক না৷ কেন, আমরা তওবা করতঃ পুনরায় পাঠ সন্ভন কে হাঁটি) জগ 
মরিল, লাঠি ও ভাংগিল না। 

Sol SU J৮-_ভাইদের মধ্যে ইহুদ! তখন বলে-_এতদ্ৰদ্দেশ্যে হত্যার মত গুরুতর অপরাধ 
করিবার প্রয়োজন কি? একান্তই যদি ইউস্ুফকে সরাইতে চাও তবে হত্যা ছাড়াও অন্য পথ রহিয়াছে। 
তাহাকে কোন অন্ধকূপে ফেলিয়া দাও; এ ৩১৬৫ মধ্যে ফেলিয়া রাখ। তফসীরকার আবুহাইয়ান 
বলেন-_কূপের অভ্যন্তর ভাগে জলের নিকট উপরে নিমিত তাকের নামই <2! ০৬০ । এমতাবস্থা 
ইহুদার উক্তির অর্থ এই দাঁড়ায় যে মিছামিছি হত্য। করিয়া কি লাভ; তাহাকে অন্ধকুপের জন 
তাকে ফেলিয়া রাখ, হয় কোন পথিক মুসাফির তাহাকে তুলিয়া দূর দেশে লইয়া যাইবে অথবা 
নিজেই শেষ পর্যন্ত পানিতে পড়িয়া মরিবে; আমাদের অপরাধের মাত্রা কম থাকিবে অথচ উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইবে । 


দ্বাদশ [ ৪৫৭ ] পারা 


CC-0. In Public Domain. eGangotri Urdu. Digitized by eGangotri Foundation 


আল কুর্আম (সুর। ইউসুফ ) তরজম। ও তফসীর 


১১। 018 1১0- উল্লিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তাহারা পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলে-_-আপনি 
ইউসুফ সম্পর্কে আমাদের মোটেই এত্বার করেন না দেখিতেছি। মনে হয়__তাহারা ইতিপূর্বে 


অনুরূপ আবেদন করিয়াছিল, হযরত ইয়াকুব তাহাতে সম্মত হন নাই। যাই হউক এখন তাহারা: 


বেশ জোর দিয়াই হযরত ইয়াকুব (আঃ) কে বলে_ আপনি ইউসুফ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস করেন 
না, আমাদের সংগে কোথাও যাইতে দেন না; ঘরে বসিয়া বসিয়া তাহার শরীর স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে; 
আমর! আগামীকাল মাঠে যাইতেছি। ঘোড়দৌড় এবং তীর ছুড়াছু ডি প্রভৃতি খেলাধূলা করিব; 
ইউম্ফকেও আমাদের সংগে দিন, মুক্ত আলো বাতাস পাইবে, ভাল করিয়! খাওয়া দাওয়া করিবে। 
তাহার শরীর মন চাংগা হইবে । শিশুদের পক্ষে যুক্তি সংগত খেলাধুলা স্বাস্থ্য এবং আনন্দের কারণ 
সন্দেহ নাই। 


হযরত ইয়াকুব ( আঃ )কে তাহারা আরও বলে-_আপনি এজন্য দুশ্চিন্ত। করিবেন নাঃ আমরা 
সযত্বে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। পিতার উপরে চাপ দিবার জন্য তাহারা নিজেদের সংগে হযরত 
ইউস্থফকেও উপস্থিত করিয়াছিল বলিয়া কোন কোন তফসীরকার উল্লেখ করিয়াছেন । 


১৩। ৬৭১৯ ৪! 0৮ হযরত ইয়াকুব (আঃ) বলেন__-তোমাদের সংগে ইউস্ৃফকে পাঠাইবার 
এবং তাহার বিরহের, অদর্শনের কল্পনা! করিতেও আমার কষ্ট বোধ হয়; তদুপরি মাঠে যে রকম 
'নেকড়ের প্রাচুধ্য, তাহাতে আমার ভয়--তোমরা কোথায় খেলাধুলায় মাতিয়া থাকিবে, আর ইউস্ফকে 
নেকড়ে লইয়া, যাইবে। যেহেতু তাহারা নেকড়ের নামেই ছলনা! করিবার ছিল, সেই জন্যই বোধ হয় 
পূৰ্বাহ্নেই হযরত ইয়াকুবের মুখে নেকড়ের নাম আসিয়া পড়ে। সেই ভয়ই জাগে। 


১৪। 9 1৮৩-_তাহারা বলে__অবাক করিলেন আপনি, আমর! এতগুলি শক্ত সমর্থ লোক 
থাকিতে যদি ইউস্ফকে নেকড়ে লইয়া যায়, তবে আমরা কিসের জন্য, কোন কাজের ? এমতাবস্থায় 
আমাদের কি বাকী রহিল। দশ দশ জন বলিষ্ঠ যুবক ভাই বিদ্যমানে ছোট ভাইকে যদি নেকড়ের মুখে 
যাইতে হয়, তবে আমরা সর্বহারা সন্দেহ নাই। : 


দ্বাদশ [৪৫৮ ] পারা 
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১৫। 4! 19:53:4১; অতঃপর তাহারা যখন ইউন্থৃফকে লইয়া চলে এবং অন্ধকুপে ফেলিতে একমত 
হয়, আর আমি ইউস্ুকক ইংগিত করিয়া দিই যেতুমি তাহাদিগকে তাহাদের 
এই কীর্তি (একদা ) বলিয়া দিবে, তাহারা কিন্তু তোমাকে টের পাইবে না। 

১৬। ৮১৫1 1১০৩ 9 সাঝের অন্ধকারে তাহারা কাদিতে কীদিতে পিতার কাছে উপস্থিত হয়| 

১৭। ৬৬৷ ৬ ৮  বলে__পিতঃ! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করিতে থাকি এবং ইউন্ুফকে আমাদের 
আসবাবপত্রের নিকট রাখিয়া যাই, ইত্যবসরে নেকড়ে তাহাকে খাইয়৷ যায়। 
আমরা যতই সত্য হই না কেন আপনি আমাদের বিশ্বাস করিবেন না (জানি )। 

১৮। ০1১০৬ + তাহারা ইউম্ুফের জামায়!! 14৩৮, টা তি ris es 
য়াকুব বলেন হা কখন 59595 4429414) 2. 5 2967 72 5 242 dl. 
নয়, বরঞ্চ তোমরা নিজের মন. [9৫755225৩৯5 EAST 
থেকে একটি কথা গড়িয়া 
নিয়াছ, এখন সবরই উত্তম, 


ডা বুকে 


তোমরা যাহা প্রকাশ করিতেছ 22 NALD 0 NCHS 29-25 
তাহাতে আমি আল্লাহরই |? SNES I Hsin 
মদদ মাগিতেছি। 


১৯। 5) ০০৯৪ একটি কাফিলা আসে, তাহারা 
তাহাদের জল তুলিবার 
লোক প্রেরণ করে, সে তাহার 

ডোলটি নামায়, : বলে__ ; 

কী আনন্দের কথা, এ যে; 

একটি বালক; তাহার! বাণিজ্য : 

্রব্যরূপে তাহাকে লুকাইয়া : 

রাখে, আল্লাহ্‌ কিন্ত জানেন, ; 

তাহারা যাহা করিতেছে । : 

২০। ৬৮22 আর ইউসুফের ভ্রাতৃবৃন্দ 
তাহাকে নিকৃষ্ট মূল্যে গুণতির 
কয়েকটি মাত্র দিরমের 
বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া আসে, 
অথচ তৎপ্রতি খুবই অসস্তোষ প্রকাশ করিতেছিল । 

২১। 9১5 53 0 3 আর মিশরের যে ব্যক্তি তাহাকে কিনিয়াছিল, সে তাহার স্ত্রীকে বলে__ইহাঁকে 
সসন্মানে রাখ, আমাদের কাজে আসিতে পারে, অথবা আমরা তাহাকে সন্তান 
করিয়া নিব! এমন ভাবেই আমি ইউস্থৃফকে দেশের মধ্যে স্থান দেই, এবং 
কথার “তাভীল” (যথা অর্থে স্থাপন ) শ্িখাইতে চাই, আল্লাহ্‌ তাহার কাজে 
অপরাজেয়, তবে অধিকাংশ লোকেই বুঝিতে পারে না৷ j 


২২ । ০০৫] hy আর যখন তিনি যৌবনে উপস্থিত হন, আমি তাহাকে হুকুম এবং ইলিম দান 
করি, এমন ভাবেই যে আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান দিয়া থাকি । 


দ্বাদশ ৪৫৯ ] পারা 
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আনন কুরআন (সুরা ইউনুফ ) তরজমা ও তফসীর 
| তীর 


১৫। 41১১১ ০%- যথা সিদ্ধান্ত ইউন্ুফের ভ্রাতারা তাহাকে কুপে নিক্ষেপ করিতে লইয়া চলে । 
তফসীরকারর। এ মহলে অনেক মর্মস্পর্শী এবং হৃদয় বিদারক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, যাহ! শুনিলে 
কান্না পায়, বুক ফাটিয়া যায়, ইহার সত্যাসত্য কিন্তু একমাত্র আল্লাহ তাআলাই বলিতে পারেন । 
পাক কুরআন কিন্তু ইহাতে গুরুত্ব দেয় নাই। কেননা এরূপ কান্না মুমিন কাফির নিবিশেষে সকলেই 
স্বভাবতই অল্প বিস্তর কীদিয়া থাকে। ইতর ভদ্র আপামর নিবিশেষে সকলেই এরূপ বেদনা কিছু না 
কিছু বোধ করিয়া থাকে । পাক কুরআন আল্লাহ্‌র প্রেমে মানুষকে কাদাইতে চায়, মানব মনে 


আল্লাহ র প্রেমের নিৰ্ম্মল উৎস জাগাইতে চায়। তাই উল্লিখিত কিচ্ছা কাহিনীর প্রতি গুরুত্ব আরোপ 
করে নাই। 


যাই হউক, ইউন্ুফ-ভ্রাতারা৷ যখন তাহাকে কূপে নিক্ষেপ করিতে যায়, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা 
হযরত ইউন্ৃফাকে ইংগিতে বলিয়! দেন_-চিন্তা করিও না, দিন বদলাইবে, চিত্রের পরিবর্তন ঘটিবে ; এমন 
দিন আসিবে যে দিন তুমি তাহাদের মুখের উপরে তাহাদের এই কীতি কলাপের কথা বলিয়া দিবে 
অথচ তাহারা তখন তোমাকে চিনিতে পারিবে না । তোমার উচ্চ মর্ধ্যাদা অথবা সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ হেতু 
তাহারা তোমাকে তুমি বলিয়া ধারণা পর্যন্ত করিতে পারিবে না। 


আল্লাহ্‌র এই ইংগিত বা সংকেতের স্বরূপ কি ছিল, পাক কুরআন এ বিষয়ে নীরব ৷ স্বপ্ন মাধ্যমে 
অথবা জাগ্রত অবস্থায় ওহী ইল্হাম কিংবা ফিরিশতা মাধ্যমে? কুরআন সুন্নত এ সম্পর্কে স্পষ্ট করিয়া 
কিছু বলে নাই। অতএব সব সম্ভাবনাই রহিয়াছে। অধিকন্তু ওহীর অবতারণের জন্য যে চল্লিশ 
বৎসর বয়স হইতে হইবে, চল্লিশের আগে যে ওহী আসিতে পারে না এমন কোন কথা নয় বরং 


চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্বেবও যে ওহী আসিতে পারে বর্তমান আয়াত তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা 
হযরত ইউসুফের বয়স যে তখন চল্লিশ ছিল না একথা দিবীলোকের মৃত স্পষ্ট । 


£4! 19০৬ অতঃপর তাহার! সীঝের অন্ধকারে বাড়ী ফিরে । ফিরিতে ফিরিতে আধার নামিয়া 
আসে, অথবা৷ ইচ্ছা করিয়াই আধার করিয়া আসে । পোড়! মুখ দিনের আলোয় বাপকে দেখাইতে 
হয়ত সাহস পায় নাই । তাই সাঝের অন্ধকারে মেকী কান্না কাদিতে কীদিতে, কুস্তিরাশ্রি বর্ষণ করিতে 
করিতে তাহার কাছে উপস্থিত হয়। মনীষী আ"মশ সত্যই বলিয়াছেন__ইউস্থফ ভ্রাতৃবৃন্দের কান্না 
রোদনের পর আর কাহারো কান্নায় ভুলিয়া তাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার প্রশ্নই উঠে না । 

১৭। 0। 1১ তাহারা পিতাকে বলে-_পিতঃ! ইউসুফের হেফাযত এবং রক্ষণাবেক্ষনে 
আমরা কোন ক্রটী করি নাই; কিন্তু কি করিব আমাদের দুর্ভাগ্য; আমর! ইউস্ফকে আমাদের 
আসবাবপাত্রের কাছে বসাইয়া যেই মাত্র একটু দৌড় বাজীতে গিয়াছি, মুহূর্তের সেই অবসরে নেকড়ে 
তাহাকে ছু মরিয়! লইয়া যায় ৷ মুহূর্তের মধ্যে যে এমন অঘটন ঘটিবে আমরা তাহ কল্পনাও করিতে পারি 


নাই। আমরা জানি আমর! যতই সত্য বলিনা কেন, আপনি আমাদের কথায় বিশ্বাস করিবেন না, 
কিন্তু কি করিব বলুন! 


০1১ 12 2 তাহার! একটি ছাগল জবাই করতঃ ইউসুফের জামায় তাহার রক্ত মাখাইয়া ইউস্থুফকে 


যে নেকড়ে লইয়া গিয়াছে তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই রক্তমাখা জামা হযরত ইয়াকুবের (আঃ) সম্মুখে 
পেশ করে। 


১৮। 1১০৩১ সুদূর কেনানে বসিয়া একদা যিনি মিশরস্থ ইউস্থফের জামার ভ্রাণ 
‘টের পাইয়াছিলেন, তিনি ছাগলের রক্তকে ইউস্থৃফের রক্ত বলিয়া ভুল বুঝিবেন, ইহা কি সম্ভব? তাই 
দ্বাদশ [ 8৬০ ] পার! 
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আন্ত কুরআন সুরা ইউসুফ ) তরজমা ও তফসীর 


হযরত ইয়াকুব ( আঃ ) তখনই ছেলেদের উত্তরে বলিয়া উঠেন-_তোঁমাদের যত সব বানান কথা, সত্যের 
সংগে ইহার বিন্দু মাত্র সংস্পর্শ নাই। বলা বাহুলা অপরাধী যেমন অজ্ঞাতসারে তাহার অপরাধের কোন 
না কোন চিহ্ন রাখিয়া য়ায়, ইউন্ুফের ভ্রাতারাও তাহাদের বোকামীতে নিজেদের অপরাধের নিদর্শন নিয়াই 
উপস্থিত হয়। হযরত ইউসুফের জামায় তাহারা রক্ত মাখাইয়াছিল বটে কিন্ত__জামাটা ছি'ডিতে তুলিয়া 
যায় হযরত ইয়াকুব তাহা দেখিবা মাত্র বলিয়া উঠেন-_নেকড়েটি খুবই ভদ্রগোছের ছিল মনে হইতেছে, 
ইউম্ুফকে নিয়াছে বটে কিন্তু তাহার জামা অক্ষত রাখিয়া গিয়াছে দেখিতেছি । যাই হউক এক্ষণে 
সবর করাই আমার কাজ; আমি সবর করিলাম, তোমাদিগকে কোন শাস্তি দিতে যাইতেছি ন! ; একমাত্র 
আল্লাহ্‌র সাহায্যই আমার সম্বল, আমি তাহার কাছে তাহাই মাগিতেছি। তিনি যেন আমাকে ধৈর্য্য 
ধারণ এবং সবর করিতে সাহায্য করেন এবং তাহার অদৃশ্য সাহায্যে তোমাদের বর্ণনা-রহস্ত প্রকাশ 
করতঃ আবার আমার ইউন্ুফকে আমার কাছে ফিরাইয়! দেন। 


_ আল্লাহতাআালা সম্ভবতঃ হযরত ইয়াকুব ( আঃ )কে জাঁনাইয়া দিয়াছিলেন যে, আজ 
তাহার সামনে যে কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত, তাহাকে ইহাতে উত্তীর্ণ হইতে হইবেই হইবে । এক নির্দিষ্ট 
সময় অতিক্রান্ত হইলেই এই দুঃখের অবসান ঘটিবে, অতএব এক্ষণে ইউসুফের সন্ধান অথবা তাহার 
ভ্রাতৃবৃন্দকে শাস্তি প্রদানে কোন কল হইবে না; ইহাতে ছেলেরা অপমান বোধ এবং আক্রোশ উত্তেজনায় 
পিতার সংগেও দুর্ব্যবহার করিতে পারে বলিয়া সম্ভাবনা রহিয়াছে। ( তফ.সীর কবীর ) 


১৯। ৪). ০০. ১__কথিত আছে, হযরত ইউসুফ (আঃ) উক্ত কূপের মধ্যে তিনদিন পর্যন্ত 
অবস্থান করেন, আল্লাহ্র কুদরত তাহার হেফাজত করে । ভাইদের মধ্যে একটি ভাই দয়া পরবশ 
হইয়া ইউস্থুফের খাবার রোষ তাহার কাছে পৌঁছাইয়া দিতে থাকে, অন্যান্তরাঁও খবর নিতে থাকে 
যাহাতে তিনি মারা না যান। কোন কাফিলা তাহাকে যত তাড়াতাড়ি উঠাইয়া লইয়া যায়, ততই 
তাহাদের মঙ্গল, আপদ দূর হয় । অবশেষে মদয়ন হইতে মিশর যাত্রী একটি কাফিলা এ পথ দিয়! 
যাত্রা করে ; তাহাদের জলের প্রয়োজন হয়, কুপ দেখিতে পাইয়ী তাহারা জল তুলিবার জন্য লোক 
পাঠায় । লোকটি জল তুলিতে কূপের মধ্যে ডোল ফেলিবা মাত্র হযরত ইউসুফ তাহাতে উঠিয়া বসেন । 
জলের বদলে ইউস্থৃফের মত সৌম্য কান্তি সুদর্শন বালক পাইয়া সে সবিম্ময়ে স্বতক্ুর্ত ভাবে বলিয়া উঠে 
আরে, এ যে বালক দেখিতেছি ৷ অন্য কেহ যাহাতে কাড়িয়া না নেয় কিংবা ভাগ বসাইতে না যায় তজ্জন্য 
তাহারা ইউন্থৃফকে লুকাইতে যায়, সম্ভবতঃ বলিয়া থাকে_আমরা! বালকটীকে তাহার যুনীবের, মালিকের 
নিকট থেকে কিনিয়াছি। 


2! 5 যে যাহাই করিতেছে সব কিছুই আল্লাহ্‌র জানা ; ইউন্ুফ ভ্রাতৃগণ তাহাকে দূরদেশে 
নির্বাসিত করিতে চাহিতেছে, কাফিলার লোক তাহাকে বিক্রয়' করতঃ মোটা টাকা লাভ করিতে যাইতেছে, 
আর আল্লাহতাআলা ইউসুফ (আঃ )কে মিশরের রাজকোষ এবং আধিপত্য দান করিতে চাহিতেছেন, 
এবং বলা বাহুল্য তাহার কাজে তাহার ইচ্ছায় তিনি অপরাজেয়, কোন শক্তি কোন ষড়যন্ত্রই তাহা ঠেকাইতে 
পারে না। তিনি ইচ্ছা করিলে তখনই সকল রহস্ত সকল ঘটনা প্রকাশ করতঃ সকলের সকল ষড়যন্ত্র 
বানচাল, সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিতে পারিতেন, কিন্ত তাহ! তাহার পরিকল্পনা এবং বিবেচন৷ রি 
ছিল বলিয়াই তাহা করেন নাই ৷ ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের কোন কাজে বাধ! দেন নাই। 


২০। ৩০২৪৪ -ইউস্থফ ভ্রাতারা সংবাদ পায়__কাফিলার লোক ইউস্থফকে নিয়া চলিয়াছে। 
তাহার! কাফিলার কাছে উপস্থিত হয়, বলে ইহা আমাদের পলাতক গোলাম। পলায়ণই ইহার 
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আন্‌ কুরআৰ (সুরা ইউসুফ ) তরজমা ও তফসীর 


স্বভাব; তোমর! যদি কিনিতে চাও, তবে: কিনিয়া নেও, তবে খুব সাবধান ; যেন পালাইয়া না যায়। 
কথিত আছে-_অতঃপর তাহারা মাত্র আঠারো দিরম তথা প্রায় সাড়ে চার টাকা মাত্র মূল্যে ইউসুফ (অঃ)কে 
বিক্রয় করতঃ নয় ভাই ছুই দুই দিরম হিসাবে ভাগ করিয়া নেয়, অবশিষ্ট ভাই তাহাতে অংশ গ্রহণে 
বিরত থাকে । 


কোন কোন তফসীরকার এই কেনা বেটার ঘটনাকে কাফিলা এবং ইউন্থুফের ভ্রাতুবৃন্দের 
মধ্যে নয় বরং কাফিলা এবং মিশরস্থ ক্রেতার মধ্যেই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ মুফত 
মাল অথবা পলাতক গোলাম ভাবিয়৷ কাফিলার লোকেরা আত সস্তা দরেই হযরত ইউস্থফ ( আঃ )কে 
মিশরের বাজারে বিক্রয় করিয়াছিল। 


২১। ৬৭ 0৮ কথিত আছে__মিশরের বাজারে ইউসুফের নীলাম ডাক হয় এবং মিশর 
সরকারের মুখ্য সচিব তাহাকে কিনিয়া নেয়। সে তাহার স্ত্রী যুলায়খাকে বলে-_বালকটিকে সসম্ত্রমে 
সমাদরে রাখ, বড় হইলে আমাদের কাজে আসিতে পারে. কিংবা আমরা তাহাকে পালক পুত্র করিয়া নিব 
আমাদের কাজ-কারবারের দায়-দায়িত্বও তাহাকে দিতে পারিব | 


(4 4055 +-এমন ভাবেই আল্লাহতাআলা কূপের বন্দী বালক ইউসুফ ( আঃ )কে মিশরের 
রাজদরবারে মিশর সচীবের আদর যত্বু ও তত্বাবধানে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতঃ তাহার ভবিষ্যৎ 
প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির পূর্ববাহ্ন আয়োজন করিতে থাকেন। বনীইস্রায়ীলের মিশর যাত্রা, মিশরে অবস্থানের 
পটভূমিকা তৈরী করেন। এখন থেকে রাষ্ট্রপরিচালন! রীতি-নীতির সংগে সুপরিচিত করতঃ তাহাকে 
অদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্রচালনার গুরুদায়িত্ব বহনের যোগ্য উপযুক্ত করিয়া তুলিতে থাকেন। রাজদরবারে 
সমত্রান্ত এবং জ্ঞানী-গুণী পরিবেশে থাকিয়া হযরত ইউসুফ প্রতিটা কথা এবং বিষয়াদির যথামৰ্ম্ম গ্রহণ 
এবং যথা স্থানে স্থাপন বা তাভীল সম্বন্ধে পারদশিতা৷ লাভ করিতে থাকেন। 


৩০ ৮5 41-আল্লাহর সংকল্প অপরাজেয়, তিনি যাহা করিতে চান, কেহ তাহা ঠেকাইতে 
পারেনা ৷ ইউসুফ-ভ্রাতার| তাহাকে নীচ করিতে চাহিয়াছিল, আল্লাহ তাহাকে মান মর্য্যাদার হিমান্ডরী 
শিখরে বসাইয়া দিলেন। মানুষের চেষ্টার বিরুদ্ধে আল্লাহর অভিপ্রায় কেমন ভাবে সফল হয়, মানুষ 
তাহা ভাবিয়া দেখেনা, বুঝিতে পারেনা বলিয়াই ভুল করিতে যায়। i 


২২। ৯ (1 4 9_ হযরত ইউস্ফ যখন যৌবনে পদার্পণ করেন, তাহার মধ্যে নিহিত সকল 
শক্তি যোগ্যতা যখন পূর্ণ পরিণত ভাবে পরিক্ষুট হইয়া উঠে, তখন আল্লাহর কপাকরুণাও প্রতি 
অধিকতর পরিমাণে বধিত হইতে থাকে । কান হইতে কঠিন সমস্তার সমাধান তিনি স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধি 
বলে অত্যন্ত নিখুঁত এবং অনন্থন্থলভ, ভাবে করিতে থাকেন। জনসাধারণের ছন্দ কলহ মিটাইতে 
থাকেন, সুক্ষ্ম রহস্ত জনসাধারণকে বুঝাইতে থাকেন। তাহার নির্মল নি্লংক চরিত্রমাধুষ্য, তাহার 
টু মনীষা এবং ধর্মবষয়ে পারদশিতা সর্বজনবিদিত ছিল। স্বপ্ন ব্যাখ্যায় ত তাহার ৬ 

ছিলনা । | 


40155 ১-_ব্লা বাহুল্য যে: সমস্ত পুণ্যবানেরা সুস্থ বিবেকের নির্দেশ, ণ্যাত্মা মহাজনদের 
আদর্শ অনুসরণ, আল্লাহর দেওয়া তওফীক এবং যোগ্যতার সদ্যবহার, হি র্ 


পদে ৫ 
উন্নত আদর্শ পেশ করিয়া থাকে, আল্লাহতাআলা তাহাদিগকে এমন ভাবেই প্রতিদান দান ই 
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তরজমা 


ই৩। ৬ ১1১) 3 আর যার ঘরে তিনি ছিলেন সেই মহিলাটি তীহাকে আত্ম-সংযম ত্যাগ করিতে 
উদ্ব দ্ধ করে; দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয় এবং বলে-_তাড়াতাড়ি কর; ইউসুফ 
প 
বলেন--আল্লাহুর শরণ নিই; এ মুখ্য সচীব যে আমার মুনীব, আমাকে উত্তম 
ভাবে রাখিয়াছে, পাপিষ্ঠদের যে ভাল হয় না, সুনিশ্চিত । 
২৪। ০৯ 5 এ ৬০৯ এআ ও আর মহিলাটি তাহার কথা ভাবে এবং তিনি চিন্তা করেন মহিলাটীর কথা; 


যদি না তাহার প্রভুর কুদরত দেখিতে পাইতেন তবে । এমনই হয়, আমি যে অপকর্ম 
এবং অশ্লীল আচরণ তাহা থেকে দূরে সরাইয়া রাখিতে চাই; তিনি যে আমার 


মনোনীত বন্দাদের অন্ততম সন্দেহ নাই । 
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২৫। ৩! 18০ 5 উভয়েই দরজার দিকে দৌড়িয়া 


যায়, মহিলাটী ইউসুফের 
জামা পিছন দিক থেকে 
ছি'ডিয়া দেয় এবং উভয়েই 
দরজার কাছে মহিলাটীর 
স্বামীর সম্মুখীন হয় ; মহিলাটা 
বলে- তোমার 'ঘরে যে অপ- 
কর্ম করিতে চায়, কারাগারে 
নিক্ষেপ অথবা কঠিন দণ্ড 
বিধানই তাহার একমাত্র 
শাস্তি ৷ 


২৬। ০১9) ৬০ ৩৩ ইউসুফ বলেন__মহিলাটাই 


২৭। 


বরং আমাকে আমার আত্ম- 
সংযম ত্যাগ কামনা করেন 
মহিলাটার লোকদের জনৈক 
সাক্ষী তখন সাক্ষ্য দিয়! বলে 
তাহার জামাটি যদি সম্মুখ 
ভাগে ছিন্ন হইয়া থাকে, তবে 
মহিলার কথা সত্য ; এবং 
ইউসুফ মিথ্যা ৷ 

০5 9৮০1১ আর যদি তাহার জামাটি 
পিছন দিক থেকে ছেঁড়া গিয়া! 


থাকে তবে মহিলাই মিথ্যা এবং ইউসুফ সত্য । 


২৮ | 


০5 |) ০১ অতঃপর আজীজ (মুখ্য সচীব ) যখন ইউস্থুফের জামাটা পিছন দিকেই ছেঁড়া 
দেখিতে পান, তখন বলেন-_ইহা তোমাদের মেয়েদের ছলনা সন্দেহ নাই । 


তোমাদের ফের বড়ই ভয়ঙ্কর সন্দেহ নাই ৷ 
২৯ ৩০ ০০১০ ২-9! ইউসুফ ! ইহার চর্চা ছাড়িয়া দাও; এবং মহিলা! তুমি তোমার পাপের মার্জনা 


নাও) তোমারই অপরাধ সন্দেহ নাই । 
৬2১ এড ১ আর এ শহরটি জুড়িয়া মেয়েরা' বলাবলি করিতে থাকে__-আজীজের স্ত্রী তাহার 


৩০ | 
গোলামের সংযমের বাঁধ ভাংগিতে চায়, তাহার মন গোলামের প্রেমে মাতিয়া 
গিয়াছে, আমর! ত তাহাকে স্পষ্ট ভুলেই দেখিতেছি। 
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আন্‌ কুর্আাম (সুরা ইউসুফ ) তরজম। ও তফসীর 
ভফুপ্ীর 


কি 

২৩। ৩৬৭৷ ১৪১ ১_শৈশব হইতেই হযরত ইউসুফের প্রতি আল্লাহর অনন্যসাধারণ অনুগ্রহ, 
তাহাকে মহান আদর্শে গড়িয়া তুলিবার অনন্যসাধারণ আয়োজন ; ইউসুফের জীবনে পরীক্ষার পর পরীক্ষা । 
মিশরের রাজদরবারেও সেই পরীক্ষা, হইতে অব্যাহতি নাই। আজ ইউসুফের সম্মুখে চরম পরীক্ষা । 
আজীজ বাঁ মুখ্যসচীবের তত্বাবধানে, তাহারই যে স্ত্রীর আদর যত্বে হযরত ইউসুফ (আঃ) নুখ-্বাচ্ছন্দ্যে 
জীবন যাপন করিতেছিলেন__সেই মহিলা যুলায়খাই হযরত ইউসুফের প্রেমে পড়িয়া যায়; তাহার 
সংযমের বাধ ভাংগিয়া যায়, নিজের প্রেমকে সে কিছুতেই গোপন করিতে না পারিয়া অবশেষে 
হযরত ইউন্ুফের কাছে তাহার অদম্য প্রেম এবং উদগ্র কামনা প্রকাশ করতঃ ইউস্থফকে তাহার প্রেমের 
বানে ভাসাইয়। দিয়া ইউসুফের আত্ম সংযমের বাঁধ ভাংগিয়া দিবার আয়োজন করে। 


একদিকে যুলায়খার নিজস্ব ঘর, দ্বার রূদ্ধ, ভোগের পধ্যাপ্ত আয়োজন; অন্ত কাহারো টের 
পাইবার কিংবা অতক্কিতে উপস্থিতির সম্ভাবনাও নাই, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত; সম্তরান্ত পরিবারের পূর্ণ যৌবনা 
রূপসী প্রেমিকা এবং অভিভাবিকা নারী স্বয়ং আত্মনিবেদন করিতেছে ; অন্য দিকে আজন্ম নারী সংস্পর্শে 
বঞ্চিত, ভরা যৌবন বলিষ্ঠ সুপুরুষ হযরত ইউসুফ ; কঠিন পরীম্ষ। সন্দেহ নাই। আল্লাহ না রক্ষা 
করিলে সাধু সজ্জনের পক্ষেও শয়তানের এই চক্রজাল এবং মোহবন্ধন থেকে আত্মরক্ষা যে সহজ নয়, সম্ভব 
নয়, একথা বলাই বাহুল্য । তবে শয়তান যতই আয়োজন করুক না কেন, যতই তাহার ইন্দ্রজালে 
জড়াইতে চাক না কেন, আল্লাহ ষাহাকে তাহার কৃপাগুণে রক্ষ। করিতে চান শয়তানের সাধ্য কি যে 
তাহার পা পিছলাইতে পারে । 


ফলতঃ তাহাই হয়, হযরত ইউন্থৃফ ( আঃ ) তৎক্ষণাৎ একমাত্র পরিত্রাতা আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা 
করেন, তাহার প্রার্থনা বাক্যের লগ্ুড়াঘাতে শয়তানের শয়তানী দুর্গ ভাংগিয়া চুরমার হয়; শয়তানের 
সকল আয়োজন ব্যর্থ এবং বানচাল হইয়া যায়। 


হযরত ইউসুফ বলেন_ এমন জঘন্য কর্ম্ম আমি কখনও করিতে পারিবনা। যে আজীজ 
আমাকে সাদরে যত্বে পরম বিশ্বাসে প্রতিপালিত করিয়াছেন, যাহার অশেষ অনুগ্রহে অনুগৃহীত আমি ; 
তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণে, তাহারই স্ত্রীর সংগে আমি এমন ব্যবহার এবং তাহার প্রতি নিমক হারামী 
অকৃতজ্ঞত৷ এবং বিশ্বাসঘাতকতা, আমি করিতে পারিব না; এবং এমন বিশ্বাসঘাতক দৃরাত্মা পাপিষ্ঠদের 
পরিণাম কখনও ভাল হয় নাঁ। ভাবিয়া দেখিবার কথা__ছুন্য়ার উপকারী, দরদী মুরববী, মুনীবের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা যেখানে সৰ্বজন নিন্দনীয়, ভয়াবহস্পরিণাম. সেখানে প্রকৃত মুরববী, মুনীবের মুনীব, 
দাতার দাতা, প্রতিপালকের প্রতিপালক আল্লাহর সংগে বে-ঈমানী, বিশ্বাসঘাতকতা এবং অকৃতজ্ঞতার 
পরিণাম কত ভয়ংকর এবং কত সর্ববনাশী হইতে পারে ' এমতাবস্থায় তাহাকে, তাহার কৃপা করুণাকে 
স্মরণে রাখিয়া তাহার মজি-বিরুদ্ধ এবং রোষের কারণ আচার আচরণ থেকে আত্মরক্ষা করিয়া চলায়ই 
সমূহ কল্যাণ এবং শেষ রক্ষা সন্দেহ নাই ৷ মনে রাখিবেন-_! শব্দের জমীর বা সর্বনামে আজীজ 
এবং আল্লাহ্‌ উভয়ই উদ্দেশ্য হইতে পারেন। তফসীরকারদের কেহ কেহ তাই এতদ্বারা আজীজ এবং 
কেহ কেহ আল্লাহকে উদ্দেশ্য করিয়াছেন । 


কোন কোন তফসীরকার «৷ ৯ এ বাক্যটি & ০.৯ ১৪৬ হইতে পৃথক এবং পরবর্তা বাক্য 
৩,১ ঞ1) 913১) র সংগে যুক্ত বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন । হযরত মুসার (আঃ) মায়ের সম্পর্কেও পাক 
কুরআনে অনুরূপ ভাবেই বণিত রহিয়াছে--$%১ ৬55) 01 3১) “৫ 4৩ ৩১৮৩ তাহার মনকে যদি 
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7. 


আন _কৃর আম (সুর! ইউসুফ ) তরজম। ও তফনীর 


বাঁধিয়া না রাখিতাম, তবে সবই প্রকাশ করিয়া দিতেন ।” অনুরূপ ভাবেই ।$ 2 বাক্যটিকে 4 ০০৯ 5৪5 
হইতে পৃথক এবং পরবর্তী বাক্য ০৬১ 4৫) 01 3১) র সংগে যুক্ত মানিলে অর্থ এই দাড়ায় যে তাহার 
প্রভুর কুদরত ; নিদর্শন না দেখিলে হযরত ইউন্থকও যুলায়খাকে কামনা! করিতেন। কিন্তু যেহেতু তাহার 
প্রভুর কুদরতের নিদর্শন তাহার সম্মুখে ছিল, তাই তিনি যুলায়খাকে কামনা করেন নাই। 

কেহ কেহ 9 ৯ 9 বাক্যটি পূর্ব্বোক্ত বাক্য ০-৯ ১৪ হইতে পৃথক এবং পরবর্তী ৬1) ০1 ১৬ র 
ংগে যুক্ত ন করিয়া শব্দের অর্থে সংকল্প বা আগ্রহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। বলা বাহুল্য--পানি 
দেখিলে রোযাদার পিপাস্থু ব্যক্তির যেমন পান করিতে ইচ্ছা হয়, তবুও নেহাৎ রোযাদার বলিয়াই 
সে যেমন আত্ম-সংযম করে, পান করে নাঃ এবং ইহাতে যেমন তাহার এবং রোযার মহিমা নষ্ট 
না হইয়া আরে! বাড়িয়া যায়, তেমনি উল্লিখিত সংকল্প বা যুলায়খার প্রতি আগ্রহ, কামনায় হযরত 
ইউন্নুফের (আঃ) চরিত্র মহিম। কলংকিত হওয়া দূরের কথ! বরং আগ্রহ এবং সংকল্প সত্বেও এমন 
সুবর্ণ সুযোগে তাহার অনন্যনাধারণ আত্ম-সংযম তাহার চরিত্র মহিমা যে অধিকতর বাড়াইয়া দিয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। আগ্রহ কামনা যেখানে নাই, সংঘমের মহিমাও যে সেখানে নাই । বরং 
কামনা যতই তীব্র, সংযম এবং চরিত্র মহিমা যে ততই উদ্বল, এ কথ বলা বাহুল্য । 

হদীস শরীফে আছে__মানব মনে যে সমস্ত বে-এক্তিয়ার কুভাব এবং কুচিন্ত। আসে, তাহাতে তাহার 
দোষ নাই, তাহাতে তাহাকে অপরাধী ধরা হয় না, দণ্ড দেওয়া হয় না। বরং সে যদি ইহ! কার্যে 
পরিণত করিতে বিরত থাকে, আত্ম-সংযম করে, তবে তজ্ঞন্ত তাহার আমলনামায় একটি পুণ্য লিখিত 
হইয়া থাকে । কেননা আল্লাহ্র ভয়ে, আল্লাহ্‌র নির্দেশেই যে তাহার এই আত্ম-দমন এবং আত্ম- 
সংযম; আল্লাহর জন্যই তাহার এই কামন! চরিতার্থতায় সে বিরত রহিয়াছে । 

সার কথ৷ পাত্র হিসাবেই বিষয় বস্তুর বিচার মর্ধ্যাদা। হযরত ই উন্থফ (আঃ) এবং যুলায়খার 
** বা কামনার মধ্যে শব্দগত মিল থাকিলেও তাহাদের উভয়ের মধ্যে যেমন ফরক এবং মধ্যাদাভেদ, 
তেমনি তাহাদের এই কামনার মধ্যেও আকাশ পাতাল ফরক রহিয়াছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই 
যুলায়খার কামনা উল্লেখে পাক কুরআন ১৪ হরফদ্য় সংযোগে জোরাল বাক্য ব্যবহার করিয়াছে, হযরত 
ইউসুফের ( আঃ) কামনা উল্লেখে কিন্তু তেমনি জোরাল বাক্য ব্যবহার ন! করিয়া অতি সাধারণ 
ভাবে ৫! ৮৯ 5 ব্যবহার করিয়াছে । এতত্যতীত আয়াতটার পুর্ব পর বর্ণনা সমূহ হযরত ইউসুফের (আঃ) 
যে কোন প্রকার অতি মামুলি দুর্বলতার সম্ভাবনারও মূলোচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে । 

৬01) 01351 তীাহার প্রভুর কুদরত-লীল! যদি না দেখিতেন। বুরহান অর্থ দলীল, প্রমাণ 
সনদ ; হযরত ইউসুফ ( আঃ) তখন কি প্রমাণ দেখিয়াছিলেন ? সে সম্বন্ধে একেবারে সঠিক করিয়া 
কিছু বল! মুশকিল। ব্যভিচারের জঘন্যত! ঘৃশ্যতা সম্বন্ধে তাহার অন্তরে আল্লাহ্র তরফ থেকে যে 
দিব্যজ্ঞান নিহিত ছিল তাহা, অথব! তাহারই তখনকার মুখ নিঃস্থত বাক্য 14 ০+৯। ৫9 এ! মধ্যে 
যে মানবতা ও কৃতজ্ঞতা বোধ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা; কুদরতের প্রমাণ বলিতে উভয়ই উদ্দেশ্য হইতে 
পারে; এবং বলা বাহুল্য উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। | 

এতত্যতীত বিচিত্র নয় কোন গয়বী বা অদৃশ্য লিখন তিনি দেখিতে পান | কেহ কেহ বলেন_- 
আল্লাহ্র কুদরতে তিনি তখন হযরত ইয়াকুব (আঃ) কে দেখিতে পান,_্দাতে আংগুল চাপিয়া; 
সম্মুখে দাঁড়াইয়া ৷ 

(১৬০ ০ 40-_ইউস্থফ (আঃ ) যে আল্লাহ্‌র প্রিয় এবং মনোনীত বন্দা ; তাই তাহার চরিত্র মহিমা 
অন্ুপ্ন উদ্বল, এবং তাহাকে পাপের সংস্পর্শ হইতেও সম্পূর্ণরূপে দূরে রাখিবার জন্যই ছিল আল্লাহ্‌র 
তরফ থেকে এরূপ ব্যবস্থা এবং আয়োজন । ২ 
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আনম কুরআম (সুরা ইউসুফ ) তরজমা ও তফসীর 


২৫। ০01 ৬৪ ১--হযরত ইউসুফ (আঃ) এমন কঠিন পরীক্ষায় কঠিন ভাবে আত্ম সংযম করতঃ 
যুলায়খার পাল্লা হইতে আত্মরক্ষার্থ দে ছুট। পিছনে পিছনে যুলায়খার দৌড়। যুলায়খা সম্মুখস্থ 
পলায়নরত ইউসুফের জামার পিছন ধরিয়া তাহাকে আটকাইতে চায়, কিন্তু পলায়নরত ইউসুফের টানে 
জামাটি ছি'ডিয়া যায়, ইউসুফ তাহার নাগালের বাহিরে যাইতে সমর্থ হন। এদিকে তাহারা দুজন একে 
অন্যের পিছনে ছুটিতেছে এমন সময় ঘটনা ক্রমে স্বয়ং আজীজ আসিয়া সেখানে উপস্থিত। রমণীর ছলনা 
বলিহারি যাই; অপরাধিনী যুলায়খা সমস্ত অপরাধ ইউসুফের কাধে চাপাইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ আজীজকে 


বলে-_-তোমার পরিবারের সংগে যে দুক্র্ম করিতে চায়, কঠোর শান্তি অথবা কারাগারে নিক্ষেপই তাহার 
একমাত্র পরিণাম । 


২৬। ৬৯ এড-__হজরত ইউসুফ ( আঃ) কে বাধ্য হইয়াই আসল ঘটন। ব্যক্ত করিতে হয়। 
বলেন__আমি নই বরং উনিই আমার সংযমের বাঁধ ভাংগিতে চাহিয়াছিলেন। আমি কোন মতে পালাইয়া 
আত্মরক্ষা করিতেছি। ঘটনাক্রমে যুলায়খারই নিজের লোকদের মধ্য হইতে জনৈক ব্যক্তি, কাহারো 
কাহারো মতে একটি দুগ্ধ পোষ্য শিশু আল্লাহ্‌র লীলায় ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়া বলে-_জামার 
পিছন দিকে ছেড়া হইলে যুলায়খা মিথ্যা, ইউসুফ সত্য; আর যদি সম্মুখ দিকে ছিড়িয়া থাকে তবে 
যুলায়খাকে সত্য এবং ইউস্থফকেই মিথ্যা বুঝিতে হইবে । 


বলা বাহুল্য উক্ত সাক্ষী যদি দুগ্ধ পোষ্য শিশু হইয়া থাকে, তবে তাহার এই অস্বাভাবিক 
বাকশ্ষুতি এবং জ্ঞান গর্ভ উক্তিই হযরত ইউসুফের সত্যতার আসল. সাক্ষী ; তাহার বক্তব্য এই 
সাক্ষ্যের উপসংহার মাত্র বুঝিতে হইবে । 


যাই হইক সাক্ষ্যটি যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রের কাছেই যুক্তি সংগত; কেননা যুলায়খার 
অভিযোগ যদি সত্য হয় তবে ইউসুফের মুখ ত তাহার প্রতিই থাকিবে, এমতাবস্থায় জামাটা সম্মুখ দিকেই 
ছিডিবার কথা; আর যদি ইউসুফের কথা সত্য হয় ; তবে যুলায়খার দিকে তাহার পিছন দিক বা পৃষ্ঠই 
থাকিবে এমতাবস্থায় জামাটা যে পিছন দিকেই ছিডিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশেষে যখন দেখা 
গেল-_জামাটার পিছন দিকেই ছিড়া, তখন আসল রহস্য, ইউসুফের নির্দোধীতা এবং যুলায়খার চক্রান্ত 
বুঝিতে বাকী থাকিল ন। ; আজীজের সম্মুখে সব পরিষ্কার হইয়া গেল। মান সম্মানের প্রশ্ন, পারিবারিক 
সমস্তা, অশান্তি সম্ভাবনা, তাই সে একদিকে হযরত ইউসুফ (আঃ) কে বলে-_ইউস্থুফ ! যাহা হইয়া গিয়াছে 
হইয়া গিয়াছে, ইহা ছাড়িয়া, দাও, ইহার চর্চা করিওনা, ইহার চর্চায় যে অধিকতর অপমান এবং 
লজ্জী ; আর যুলায়খা! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ইউন্থৃফের কাছে এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা 
চাও; মার্জনা নাও, এ চক্রাস্ত এবং অপরাধ তোমারই, তুমিই যে প্রকৃত অপরাধিনী তাহাতে সন্দেহ নাই। 


৩০। ৯১ 0৮ ১-আগুন কি চাপা! থাকে, প্রেম কি লুকান রয়? দেখিতে দেখিতে শহ্রময় 
ছড়াইয়া পড়ে-_আজীজের স্ত্রী তাহার ক্রীতদাসের প্রেমে আত্মাহারা, পাগল পারা । দিন কাল আর 


কি বলিব ; মান সম্ভ্রম বীচান দায় হইল! কোথায় আজীজের মত সন্তান্ত উচ্চ পরিবারের মহিলা ; 
আর কোথায় একটি ক্রীতদাস। প্রেমে পড়িবার লোক কি আর পাওয়া গেল না। 
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৩১। ০৯ ১ ০৮ ৪ যখন সে তাহাদের ছলনা শুনিতে পায়, সকলকে ডাকিয়া পাঠায় এবং তাহাদের 
জন্য এক আসরের আয়োজন করে ; তাহাদের প্রত্যেকের হাতে একখানি করিয়া 
ছুরিকা দেয় এবং বলে__ইউন্ুফ ! ইহাদের সম্মুখে বাহির হইয়া আস! মহিলার! 
যখন ইউন্থৃফকে দেখিতে পায়, ভেবাচেকা রহিয়া যায়, নিজেদের হাত কাটিয়া 
ফেলে, এবং বলে- আল্লাহ্‌র অপূর্ধলীলা, এ যে মানুষ নয়; এ ত কোন 
মহান ফিরিশত। | 

৩২। 95) 1 এএ৪ যুলায়খা বলে__এই-ই সেই, যাহার জন্য তোমরা আমাকে দোষারোপ করিতেছিলে ; 
আমি তাহার মন নিতে চাই কিন্তু সে তাহা সামলাইয়া রাখে ; এবং আমার 

1? rors কথামত যদি না করে, তবে সে 

রর তাজা কারাগারে পড়িয়া থাকিবে 
অথবা বে-ইজ্জত হইবে সন্দেহ 
নাই । 

৩৩। ০ 2১ ৭৪ ইউসুফ বলেন-_ ওগো আল্লাহ্‌! 
ইহার! যে বিষয়ে আমায় 
আহ্বান করিতেছে, তদপেক্ষা 
কারাগারই আমার ভাল. 
আর তুমি যদি আমা হইতে 
ইহাদের ফেরেব হ্ঠাইয়া 
না দাও তবে আমিও যে 
তাহাদের প্রতি ঝুকিয়া পড়িব 
এবং বুদ্ধিহার! হইয়া যাইব । 

৩৪। 4.8 ফলে তাহার প্রভু তাহার 

| ছুআ কবুল করেন, মেয়েদের 

ফেরেব দূর করিয়া দেন, 
তিনি যে সব কিছু শুনেন, 


0০০৯১, 
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চালের মুহা ৩৫ | ০+ ৮1143 1$ অতঃপর লক্ষণ নিদর্শন দেখি- 
: ০০০৭ বার পর ইউস্থফকে এক নির্দিষ্ট 
ES 192৯৮] সময় পর্যন্ত কারাগারে রাখাই 
রে রি লোকের বিবেচনা বোধ হয় । 


৩৬ । ৩৬%! ৯১3 এবং তাঁহার সংগে ছুইটি যুবকও কারাগারে প্রবেশ করে, তাহাদের একজন 
বলে__আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি মদ তৈরী করিতেছি এবং অপর ব্যক্তি 
বলে__আমি দেখিলাম__আমার মাথায় রুটা উঠাইতেছি এবং পাখীরা তাহ! থেকে 
খাইতেছে ; আমাদিগকে ইহার “তাবীর” বলিয়া দাও। আমরা তোমাকে 

পুণ্যবান দেখিতেছি। 

৩৭। (৮৮ 3 0৮ ইউসুফ বলেন-রোজ তোমাদের দৈনন্দিন খাবার আসিবার পুর্ধেই আমি 

| তোমাদিগকে ইহার “তাবীর” বলিয়া দিব ; ইহ! যে সেই জ্ঞান, আমার প্রভু আমাকে 
যাহা! শিক্ষ! দিয়াছেন; যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে না এবং আখেরাতকে 
মানে না, আমি যে তাহাদের দ্বীন-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছি। 
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৩১। ৩৯ ১৯ ০৯৮ ৬; ইউসুফের (আই) সৌন্দর্য্য এমনিতেই কাহারো অবিদিত ছিল না; 
যুলায়খার প্রেমের ইতিহাস তাহাকে আরও আকর্ষণীয় করিয়া তুলে । বিশেষতঃ মেয়েদের মন, নারী সুলভ 
প্রকৃতি স্বভাবতঃই ইউন্থফ দর্শনের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে; কিন্তু আজীজ মহলে, যুলায়খা প্রাসাদে 
অবস্থিত ইউম্বফ দর্শন যেমন সকলের পক্ষে সহজ নয়, তেমনি নিজেদের মনের আকাঙ্খা! প্রকাশও 
তাহাদের পক্ষে সহজ ছিল না। তাই যুলায়খার নামে দোষারোপ করিয়া, যুলায়খার প্রতি কটাক্ষ 
করিয়া, নিজেদের সতীত্ব মহিমা ফলাও করিয়া প্রচার করিয়া এমন সুযোগ এবং পরিবেশ তৈরী 
করিবার উদ্দেশ্যেই ছিল সম্ভবতঃ তাহাদের এই ইউসুফ যুলায়খার প্রেমের চর্চা এবং বলাবলি ; যাহাতে 
যুলায়খা বাধ্য হইয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করে এবং এই সুযোগে তাহারা ইউসুফ 
দর্শনের আকাঙ্া পূর্ণ করিয়া লয়। সম্ভবতঃ যুলায়খা সংক্রান্ত আলোচনা এবং বলাবলির পিছনে 


এই ধরণের গোপন উদ্দেশ্য ছিল বলিয়াই পাক কুরআন তাহাদের কথাবার্তা এবং উল্লেখিত বলাবলিকে 
মকর ফেরেব বা ছলনা নামে অভিহিত করিয়াছে । 


বিচিত্র নয়, ইউস্থৃফের প্রতি তাহারা যে অব্যক্ত আকর্ষণ অনুভব করিত, তাহাদের অন্তরে 
ইউসুফের প্রতি যে আসক্তি ছিল অথচ মুখেও ইউস্বফের নাম আনিতে পারিতেছিল না, যুলায়খাকে 
কেন্দ্র করিয়া তাহারা সেই ইউন্থফের স্মৃতি চর্চার অমৃত স্তুধা পান করিতেছে। যুলায়খার প্রতি কটাক্ষ 
ছিল তাহাদের এই গোপন বাসনার, রুদ্ধ প্রেরণার মুখোস মাত্র। নারী-স্থূলভ ছলনা মাত্র ৷ 


৩৬ -$০১1-_যুলায়খার বুদ্ধির তারীফ করিতে হয়; মেয়েদের এই সমস্ত বলাবলি তাহার 
কর্ণ গোচর হইলে সে তাহাদের জন্য এক বিশেষ আসরের আয়োজন করে; ভোজের আসর সাজায় । 
খাদ্য তালিকাভুক্ত ফলমূল স্বহস্তে সহজে কাটিয়া খাইবার উদ্দেশ্যে তাহাদের প্রত্যেকের হাতে এক 
একখানি ছুরিকা৷ দেয়. হাতে ছুরিকা নিয়া তাহারা তাহা কাটিতে উদ্ধত এমন সময় যুলায়খা অন্তরালে 
অবস্থিত হযরত ইউস্থফ (আঃ) কে মহিলাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে বলে। হযরত ইউন্ফকে 
দেখিবার মাত্র মহিলারা একেবারে ভেবাচেকা এবং থ হইয়া যায়; একেবারে অন্য জগতে চলিয়া 
যায়; ইউস্থফের সৌন্দর্্য-রশ্মি তাহাদের চোখ ধী্ধাইয়া দেয়, তাহাদের বুদ্ধিউুদ্ধি ঘোলাইয়া দেয়৷ 
তাহারা ফলের বদলে হাতের উপরে ছুরিকা চালাইয়। দেয়, নিজেদের হাত কাটিয়া ফেলে । এবং 
স্বতস্ফুর্ত ভাবে সবিষ্ময়ে বলিয়া উঠে, এ ত মানুষ নয়, এষে বিশেষ সম্ভ্রান্ত, উচ্চ পর্ধ্যায়ের মহান ফিরিশতা । 


২০ 4৮31 1১৯ ০1-বলা বাহুল্য হযরত ইউসুফের বাহিকরূপ সৌন্দর্য্য এবং নৈতিক 
চারিত্রিক নির্মল জ্যোতি এবং উদ্বল মহিম! ভাষায় প্রকাশ যদি সম্ভব হয়, তবে তজ্জন্ত ভাষার জগতে 
এই একটি মাত্র বাক্যই ছিল--এ ত মানুষ নয়, এষে ফিরিশতা ৷ 


৩২। ২০5 415৯ এতক্ষণে যুলায়খার সম্মুখে মহিলাদের যুৎসই জবাব দিবার সুবর্ণ স্বযোগ 
উপস্থিত। তংপ্রতি তাহাদেরই নিক্ষিপ্ত বাক্যবাণ, কটাক্ষশর এক্ষণে তাহাদের লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত করতঃ 
যুলায়খা বলে-_এই সেই, যার নামে তোমরা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বাক্যবাণ ছু'ডিতেছিলে, আমাকে 
দোষারোপ করিতেছিলে। এক্ষণে নিজেদের উপরে আমার অবস্থা অনুমান করিয়া লও। যাহার 
মুহুর্তের রশ্মি কিরণে তোমাদের এই দশা, তাহার বারংবার জ্যোতিঃ বিকিরণে আমার অবস্থাটা একবার 
কল্পনা করিয়া দেখ । এতদসত্বেও কি তোমরা এই হতভাগিনীকে নিন্দামন্দ বলিতে যাইবে? যার 
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আন্‌ কৃর আম (সুর! ইউসুফ ) তরজমা ও তফ সার. 


একটি ঝলকে তোমাদের হাত কাটে; তাহার জ্যোতিতে যদি আমার বুক ফাটে, হৃদয় বিদীর্ণ হয় তবে কি 
আমার দোষ ? ৃ 

জান! কথা অতঃপর স্বভাবতঃই আসরের রূপ পাপ্টাইয়া যায়, নিন্দা-রসনায় দরদ উপচাইয়া 
পড়ে ; যুলায়খাও তখন অকপটে সকলের সম্মুখে তাহার মন খুলিয়া বসে। প্রেমের কীতিকাণ্ড 
লুকাইয়া কি লাভ, আমরা সকলেই যে প্রেমের পূজারী, তাই আসল কথ! খুলিয়াই বলি--এ যে 
দারুণ লোক, দূর্ভে্ভ পাষাণ। আমি কত করিয়া কত ভাবে তাহার মন মজাইতে, মন কাড়িতে 
চাহিলাম কিন্তু আমার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ যাইতেছে, পাষাণ যে কিছুতেই গলে না । 


বলা বাহুল্য মহিলা মহলে যুলায়খার এই অকপট এবং সুস্পষ্ট জবান বন্দী আল্লাহ্‌র তরফ 
থেকে হযরত ইউন্ুফের মহান এবং নিষ্কলংক চরিত্র মহিমার সাক্ষ্য ব্যবস্থা সন্দেহ নাই। 


অতঃপর যুলায়খ। তাহার নিজের আত্মসংঘমে অক্ষমতা, দারুণ প্রেমে অসহায় অবস্থা প্রকাশ 
করিয়া মহিলাদের সহানুভূতি সমর্থন লাভ এবং ইউসুফ ( আঃ ) কে হুমকী দ্বারা বশ করিবার উদ্দেশ্যে 
বলে__আমি স্পষ্ট বলিতেছি, হয় আমার কথা৷ শুনিবে নতুবা তাহাকে কারাগারে যাইতে হইবে, অথবা 
চরম বে-ইজ্জতি ভোগ করিতে হইবে । বলা বাহুল্য বাজের শিকার কি এতই সহজ ; যুলায়খার হুমকীতে 
ভবি ভুলিবার এবং ইউন্ুফ শিকার হইবার ন’ন। আর কাহারো সম্মুখে এই ফাদ পাতিতে যাও, 
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৩৩। ০} 13 ০০-__বলা বাহুল্য যুলায়খার এই অসহায়তা. সীমাতিরিক্ত প্রেম-ভালবাসা এবং 
তাহার আত্ম-সংবমের অক্ষমতা দর্শনে খভাবতঃই মহিলাদের মন দ্রবীভূত হয়। বিশেষ করে তাহাদের 
নিজেদের মনেও যখন ইউস্থ প্রেমের স্ষুলিংগ স্বালতে থাকে । তাই তাহারা যুলায়খার সপক্ষে ইউশ্ফকে 
বুঝাইতে থাকে, যুলাইখার মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য নানাভাবে ইউন্ুফকে অনুনয় বিনয় করিতে 
থাকে । হযরত ইউন্থফ (আঃ) দেখিলেন_এ যে আপদের উপরে আপদ, একের ঠ্যালা সামলানো! 
দায় হইয়াছে, আবার তার সংগে এখন অন্যরা জুটিয়াছে। শয়তানের জাল ক্রমবিস্তার লাভ করিতেছে । 
তাহাদের এই আমন্ত্রণের সর্বনাশা জাল থেকে সবকষ্টের জেলও ভাল। তিনি তখন তাহার অনমনীয় 
মনোবল এবং চরিত্র নিষ্ঠা এবং পয়গম্বর স্থলভ আল্লাহ-নির্ভরতার নিদর্শন পেশ করতঃ বলেন -আমার 
আল্লাহ! ইহাদের এই জঘন্য আমন্ত্রণের জাল অপেক্ষা জেলখানাই যে আমার ভাল । পাপাচার অপেক্ষা 
যে কারাগারও প্রিয় সন্দেহ নাই। আমার আল্লাহ্‌! তুমি যদি তোমার বিশেষ কৃপায় ইহাদের 
এই কঠিন ফাঁদ অপসারিত না কর, তবে আমার পক্ষে তাহাতে জড়াইয়া পড়িবার আশংকা; ইহারা যে 
আমাকে বোকা বানাইয়া ছাড়িবে। 

পয়গম্বরদের ইসমত নিষ্পাপতাও যে একমাত্র আল্লাহরই করুণা নির্ভর, তাহারা তাহাদের এই 
অনন্যসাঁধারণ বিশেষত্ব সত্বেও স্ফীত গর্ধিত না হইয়া বরং সব সময় ইহার মূল উৎস আল্লাহর প্রতিই 
দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকেন, হযরত ইউস্থুফের (আঃ ) উল্লিখিত উক্তিই তাহার উদ্বল নিদর্শন । 


৩৪। ৩! ০ বল! বাহুল্য আল্লাহ্তাআলা৷ হযরত ইউস্থফের মিনতি মঞ্জুর করেন। 
মেয়েদের চক্রান্ত-জাল ব্যর্থ করিয়া দেন। হযরত ইউসুফের (আঃ) নির্মল চরিত্র মহিমা নিফলংক 


অমলীন রাখেন । ৃ 
হযরত শাহ সাহেব (রঃ) বলেন_ মেয়েদের চক্রান্ত-জাল হইতে মুক্তি লাভ হযরত ইউস্থফের (আঃ) 

প্রার্থনার ফল; কারাবাস তাহার কপালের লিখন। অধৈর্য হইয়া মানুষকে কখনও মন্দ কামন! 

করিতে নাই! ভালোর জন্য, মংগলের জন্যই প্রার্থনা করাই চাই ; যদিও যাহ! ঘটিবার তাহা ঘটিবেই। 
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আন্ত কৃর্আম (স্থরা ইউসুফ ) তরজম। ও তফসীর 


হদীস শরীফে আছে-_-একটি লোককে হুযুর (দঃ) শুনিতে পান ছুআ করিতেছে--ওগো আল্লাহ্‌ 
আমাকে সবর দাও! হুযুর (দঃ) বলেন--তুমি আপদ কামনা করিয়াছ, অতএব নিরাপত্তা এবং 
স্বাচ্ছন্দ্যও কামনা কর। 48915014229) Bl Sl) 


৩৫। (৫ 4) "হযরত ইউসুফের (আঃ) নির্দোধীতা এবং আজীজ-মহিষীর দূর্বলতা সম্বন্ধে 
স্থির নিশ্চিত হইয়াও হযরত ইউনুফ (আঃ)কে কিছুদিন কারাগারে প্রেরণই আজীজ এবং 
যুলায়খার লোকেরা সমীচীন বলিয়া মনে করে। কারাগারে প্রেরণে সাধারণে বা ইউস্থফেরই 
দোষ মনে করিবে; যুলায়খার কলংক চাপা পড়িবে ; এমন কি সুদীর্ঘ বিরহ এবং অদর্শনে যুলায়খার 
প্রেমেও ভাটা পড়িতে পারে, সম্ভবতঃ এই সমস্ত চিন্তা বিবেচনা করিয়াই তাহার! এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । 
কারাগারের কষ্ট ভোগে শেষ পর্যন্ত হযরত ইউসুফ ( আঃ ) যুলায়খার কথা৷ রাখিতে পারেন বলিয়াও 
হয়ত যুলায়খার ধারণ! ছিল। 


৩৬। ০৯ এ ০৯১3 ইউস্থৃফ (আঃ) কারাগারে প্রেরিত হইলেন। আরও দুইটি যুবক 
তখন কারাগারে প্রেরিত হয়। একজন রাজার পাচক, অপর জন তাহার স্থরাপরিবেশক, “সাকী”। 
রাজাকে বিষ খাওয়ানের অভিযোগে উভয়েই অভিযুক্ত। হযরত ইউহ্থফের সতত! সাধুত! পূণ্য মহিমা, 
গুনজ্ঞান, সকলের প্রতি দরদ সহানুভুতি এবং স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদশিতা৷ হেতু জেলখানার সকলেই তাহার 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। উল্লেখিত বন্দীদ্বয়ও তাহার গুণমুগ্ধ এবং ভক্ত হইয়া উঠে। একদা তাহারা, 
হযরত ইউন্থফ (আঃ ) কে নিজ নিজ স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করতঃ তাবীর জিজ্ঞাসা করে । 


৩৭। 1৮৬ ১ 0॥_ আল্লাহর তওহীদ এবং দ্বীন-ধর্ম প্রচারে, সুযোগ মাত্রেরই সদ্ব্যবহার 
পয়গন্বরের কাজ । হযরত ইউন্থৃফ (আঃ) দেখিলেন-__বন্দীদ্য় তাহার ভক্ত; কারাগারের কষ্ট ভোগে, 
ভবিষ্যৎ শাস্তির আশংকায় মনটাও তাহাদের নরম; মনের নরম মাটিতে তওহীদের বীজ বুনিবার সুবর্ণ 
স্বযোগ ; তিনি তাহাদের স্বপ্ন ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নিশ্চিতি দান করতঃ স্বীয় বক্তব্যের প্রতি তাহাদের 
মনোযোগ পুরাপুরি ভাবে আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমেই বলিয়া দেন_- তোমরা নিশ্চিত থাক, বেশী দেরী 
হইবেনা, তোমাদের দৈনিক বরাদ্দ খাবার তোমাদের কাছে আসিবার আগেই আমি তোমাদিগকে তোমাদের 
স্বপ্নের তাবীর বলিয়া দিব। তোমরা বলিতে পার-_এক্ঞান আমি কোথায় পাইলাম ? তোমরা ত জান আমি 
কোন পেশাদার জ্যোতিষী গণৎকারও নই । তবু এই অসাধারণ জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? আসলে 
ইহা আমার নিজস্ব নয়; এজ্জান প্রকৃত পক্ষে আমার আল্লাহ্‌র দান। তাহারই কৃপায় আমি ইহা লাভ 
করিয়াছি; তিনিই আমাকে এই মহৎ জ্ঞান দীন করিয়াছেন। কেননা আমি যে কুফুর শিরিক, ঠাকুর 
দেবতার পুজা পাঠ প্রভৃতি, যাহারা, আল্লাহ্‌ এবং আখেরাতকে মানেন! তাহাদের কাঁতিনীতি এবং দ্বীন-ধর্ম 
পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌কেই মানিয়াছি ; এবং আমার পিতা-পিতামহ ইয়াকুব 
ইসহাক ইব্রাহীমের ধর্ম বরণ এবং অন্ুনর্ণ করিয়া চলিয়াছি। আমি কোন অবস্থায়ই আমার আল্লাহর 
একত্ে, তওহীদে, তাহার শক্তিতে, জ্ঞানে, কিংবা অন্ত কোন গুণে কাহাকেও শরীক মানিতে, 
শরীক করিতে প্রস্তুত নই। একমাত্র তাহারই একনিষ্ঠ প্রেম ভালবাসায় আত্মোৎসর্গ, জীবনে মরণে সর্ব- 
ক্ষেত্রে একমাত্র তাহারই থাকিতে চাই, তাহাতে আত্ম সমর্পণই আমার একমাত্র ব্রত । 


কৌন কোন তফসীরকার বর্তমান আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলিয়াছেন__-হ্যরত ইউস্ফ (আঃ) তাহার 


নবুওতের সপ্রমাণে মুজিয়া স্বরূপই বন্দীদয়ের সম্মুখে তাহার এই বক্তব্য পেশ করিয়া! বলেন-__তোমাদের 
স্বপ্নের ভাবীর ঝা ব্যাখ্যা বর্ণনা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয় ; তোমরা জান-_তোমাদের দৈনিক বরাদ- 
খাবার তোমাদের সম্মুখে আসিবার পূর্বেই আমি তোমাদের বলিয়া! দিই যে তাহাতে কি কি ফর্দ রহিয়াছে। 
দ্বাদশ [ ৪৭০ ] পারা, 
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আম কৃরআন  (স্থরা ইউনুফ) তরজমা ও তীর 


অতএব তোমরা সেজন্য দুশ্চিন্তা না করিয়া আমি যাহা বলিতেছি তাহা মনোযোগ সহকারে শুনো । 
এমতবস্থায় হযরত ইউসুফের এই উক্তি হযরত ঈসার (আঃ) ০১১৮৪ এ OSG 04৯1 এ 
উক্তিরই অনুরূপ সন্দেহ নাই । তবে সুবিখ্যাত মনিষী শেয়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান ( রঃ) 
প্রথমোক্ত তফসীরকেই প্রাধান্য দান করিয়া দিয়াছেন । 


সুবিখ্যাত তফসীরকার মনিবী শাহ আবছুল কাদির (রঃ) বলেন-__ কারাগারে হযরত ইউসুফের 
{ আঃ ) প্রতি বন্দী কাফিরদের ভক্তি ভালবাসা দেখিয়া তাহাদের প্রতি তাহার মন স্বভাবতঃই দ্রবীভূত 
এবং তাহাদের প্রতি দরদ সহানুভূতি তাহার মনে জাগ্রত হয়; তাই তাহাদের প্রকৃত কল্যাণ কামনায় 
স্বপ্ন ব্যাখ্যা বর্ণনার পূর্বে ধর্মতত্ব বর্ণনাই তিনি সমীচীন মনে করেন। যাহাতে তাহারা স্বপ্ন ব্যাখ্যা 
জীনিবার জন্য অধৈর্ধ্য ন! হইয়া ধীর স্থির ভাবে মনোযোগ সহকারে তাহার বক্তব্য শুনে, তজ্জন্ স্বপ্ন 
ব্যাখ্যা বলিয়া দিবেন বলিয়াও পূর্বাহ্ন নিশ্চিতি দান করেন। 


দ্বাদশ [ ৪৭১ ] পার! 
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তরজমা 


২২ রি ১২: 

৩৮। "এ ০৯। 5 আমার পিতা-পিতামহ ইত্রাহীম ইসহাক এবং ইয়াকুবের দ্বীন-ধর্মই আমি ধারণ 
করিয়াছি, কোন কিছুকেই আল্লাহ্‌র শরীক করা আমাদের কাজ নয়; আমাদের 
এবং সর্ধসাধারণের প্রতিই ইহা আল্লাহ্‌র অবদান, তবে অনেকেই কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার করে না। 


৩৯ ৬৷ ৪৯৮২ আমার কারাবন্ধুরা ! তোমরাই বল-_ভিন্ন ভিন্ন কতিপয় উপাস্ত ভাল অথবা 
এক-অদ্বিতীয় পরম শক্তিশালী আল্লাহ্‌? 
৪০। 31০3১) 5 আল্লাহ্‌ ভিন্ন তোমরা যাহা 


ভা কর তাহা ভোমাদের (৬6০৩7908045 

এবং তোমাদের পতা পতা- গণ) 2432 $2? | PLEA 
LE MY BYES HRC AL LET 

মহদের রাখা কতিপয় নাম £৬৪১৬৪৬৯১৬৭৬%৪১৯৮৩ 


ব্যতীত কিছুই নয়; আল্লাহ্‌ ৯4৪৫১৩৪১৬৮৫ গত 
৭952 পুত 283 5৩2 


তাহাদের কোন সনদ পাঠান [185651৩91918%5৩১%৬ 

নাই, না কাহারো || SR ELL BS OILS 
হুকুমত নাহ; তাহার হুকুম 5) 57155155045 

রি ৪ 1০৯৬৮? 

তোমরা যেন তন্ভিন্ন কাহারো BS) FA ৩৬০ > ডি 30) 
ইবাদত না কর; ইহাই এক- | 88M HLS 
মাত্র সরল পথ, তবে (৬1 EE 6 ৬১৫ 
অনেকেই জানে না । 

৪১। ০৯]! ৬৯৬৭ আমার কারাবন্ধুরা! তোমা- 
দের উভয়ের মধ্যে একজন ০৫-৮৮-2585 
তাহার মুনীবকে সুরা পান 4১১৫৩১৮৮১৩৪ ক ৬5৬৯৭ 
করাইবে আর দ্বিতীয় জন $11$১2১৩৬১। ৪5৬৮ 
ফাসি যাইবে, এবং পাখীরা৷ SRG LAL SELLA 
তাহার মাথ৷ হইতে খাইবে, 7117 ) US 25, 9925 +প০95 তত (sr 
তোমরা যে বিষয়ে জানিতে ee i ASE 
চাহিয়। ছিলে, তাহার ফয়সালা 
হইয়া গিয়াছে । 

৪২। ৪১) 0৬১ এবং যে লোকটি মুক্তি পাইবে বলিয়া ইউন্নুফ মনে করেন, তাহাকে বলিয়া 
দেন_-তোমার মুনিবের নিকট আমাকে স্মরণ করিও, বলা বাহুল্য তাহার মুনিব 
সমীপে ইউস্থফের উল্লেখ করিতে শয়তান তাহাকে ভুলাইয়| দেয়, কলে তিনি 
কয়েক বৎসর পর্যন্ত কারাগারে পড়িয়া থাকেন । 

৪৩। ৬ 4১ এড $ আর রাজা বলে- আমি স্বপ্নে দেখিলাম__সাতটি হষ্ট পুষ্ট গাভী সাতটি কৃশ 
ক্ষীণকায় গাভীকে গ্রাস করিতেছে; আর দেখিলাম__সাতটি সবুজ শীষ এবং 


1৯৪৪, Md ৮ 2১৩০০৬১ 


৩৩755 


পণ ,8:5৫5৫.১55 2, ১922) পা ১১১৮ 5৫5 
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টু অন্যান্তগুলি শুধ! পীরিষদবর্গ! আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলিয়া দাও, তোমরা 
যদি স্বপ্নের তাবীর বলিতে জান। 
দ্বাদশ [৪৭২ ] পারা. 
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আনম. কুর আন (সুরা ইউসুফ ) তরজমা ও তীর 
তফসীর 


৩৮। 4301 -4০০%। ১২ একমাত্র ইউন্ুফ বলেন--একমাত্র নিরংকুশ তত্তহীদ এবং ইত্রাহীমী 
মিল্লতের অনুসরণ অনুগমন এবং তাহাতে অবিচলিত থাকাতেই আমাদের এবং সমগ্র বিশ্বমানবের মুক্তি 
কল্যাণ নির্ভর করে, অতএব ইহা যে আমাদের সকলের প্রতিই আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপা-অনুগ্রহ, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। একমাত্র ইত্রাহীমী সিল্লৎই বিশ্বমানবের মনের অন্ধকার দূর করিতে পারে, মুক্তি কল্যাণের 
জ্ঞানের আলোক শিখ। ভ্বালাইতে পারে; কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়_-অধিকাংশ লোকই এই মহান 
ন্যামতের কদর বুঝেনা, মূল্য দেয়না, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেনা । বরং ইহার বিপরীত কুফুর শিরিক এবং 
অকুতজ্ঞতায় মাতিয়া রহিয়াছে । 


৩৯। ০] এ৯৮৪_আমার কারাবন্ধুরা ! তোমরাই বল--ছোট-বড় নানা ধরণের ভিন্ন ভিন্ন 
বহু সংখ্যক দেবদেবী এবং ঠাকুর দেবতার মধ্যে খোদায়ী মহিমা ভাগ করিয়া তাহাদের ইবাদত আরাধনা, 
পুজা অর্চনা, বন্দেগী বন্দনা ভাল ? অথবা এক-অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান নিখিল বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি, 


সর্বময় কতৃত্ব একমাত্র ধার, ধাহার সম্মুখে কাহারো কোন হুকুম এবং কোন কতৃত্ব চলিতে পারেনা, 
যাহার কবল থেকে কেহ পলাইয়া বীচিতে পারেনা, তাহার সম্মুখে মাথা অবনত করতঃ তাহাকেই মানিয়৷ 


চলা ভাল ? 


৪০। 31 ০১০ তোমরাই বল-তোমরা যাহা পুজা কর, তাহা কি সত্যিকার মাবুদ ? 
উপাসনার যোগ্য ? এ ত তোমাদের নিজেদের এবং তোমাদের পিতা-পিতামহদের রাখা কতিপয় নাম মাত্র, 
বেকুবের মত তোমরা তাহারই পুজাপাট করিতেছ ; ইহাদের না আছে কোন শক্তি ও ক্ষমতা, না আছে 
বোধ অনুভূতি এবং জ্ঞান-বুদ্ধি, ন! আছে ইহাদের সত্যতার, এবং পুজা পাঠ করিবার জন্য আল্লাহ্‌র তরফ 
থেকে কোন নির্দেশ, কোন সনদ প্রমাণ। আসল হুকুমত, আসল হুকুম ত একমাত্র আল্লাহরই, তাহারই 
একচ্ছত্র আধিপত্য, সর্বময় কতৃত্ব; তাহার হুকুমের সম্মুখে কাহারও হুকুম চলেনা, কাহারও কতৃত্ব চলেন। । 
একমাত্র তাহারই ইবাদত বন্দেগীর জন্য তিনি নির্দেশ দান করিয়াছেন । তাহার হুকুম_সব কিছু বাদ দিয়া 
একমাত্র তাহারই জন্য ইবাদত বন্দেগী যেন সকলে করে । মনে রাখিও-_নিরংকুশ তওহীদের পথই 
সহজ সরল পথ, একমাত্র এই পথে চলিয়াই মানুষ আল্লাহ্‌র সমীপে পৌছিতে পারে, দ্বীন ছুন্য়ার কল্যাণ 
লাভ করিতে পারে, আল্লাহ্‌র সন্তোষ প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে । তবুও বিম্ময়ের বিষয়__অধিকাংশ 


মানুষই এই নির্ঘ্যাৎ সত্যটি বুঝিতে পারেনা । 


ং ৪১ om ৬৮-_তিবলীগ বা ধর্ম প্রচারের পর হযরত ইউন্থুফ বন্দীদয়ের স্বপ্ন ব্যাখ্যা 
বলিয়া দেন! বলেন-যে সুরা প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছে. সে মুক্তি পাইবে এবং সত্যসত্যই তাহার 
যথা দায়িত্ব সম্পাদনে রাজাকে সুরা পরিবেশন করিবে, আর যে মাথায় রুটা এবং তাহা থেকে পাখীদের 
খাইতে দেবিয়াছে, সে ফাসী যাইবে এবং পাখীর! তাহার মাথার মাংস খাইবে। অবৃষ্টের লিখন অলংঘনীয় ; 


ফয়সালা হইয়া গিয়াছে, এ সিদ্ধান্ত টলিবার নয় । 
টি কি আখ ভাত SS এ আগ অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইলেও 


অন্ঠান্ত ভাষার মত ক্ষেত্র বিশেষে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পাক কুরআনের 
{| 0:৮৪ ১। আয়াত তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ । তাই যে ব্যক্তি মুক্তি পাইবে বলিয়া হযরত 


1১৪১ ৮৫1 
বি রর টী ধারণা বা নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, তিনি তাহাকে বলিয়া দেন__তোমার মুনীবের কাছে 
নী [ ৪৭৩ ] পারা 
-৬০ 
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আনম কর আম (সুর ইউনুফ ) তরজমা ও তক্ষপীর 


আমার কথা উল্লেখ করিও, তোমার এই কারাবন্ধুকে যেমন জান, যেমন দেখিয়াছ, কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত 
না করিয়া তাহা বর্ণনা করিও । কারাগার থেকে মুক্তি এবং মুক্ত জগতে নবুওতের, দায়িত্ব সম্পাদনের 
ক্ষেত্ৰ প্রস্তুতি উদ্দেশ্যেই ছিল হযরত ইউসুফের (আঃ) এই অনুরোধ 

90৬2 এ/__কিন্ত শয়তান সে সুযোগ দিতে যাইবে কেন; মুক্তি লাভের পর বন্দীটী তাই 
ইউসুফের (আঃ) কথা এবং অনুরোধ ভুলিয়া যায় । এমন ভাবেই বহুদিন কাটে । হযরত ইউন্থুক (আঃ) কে 
কয়েক বৎসর পর্যন্ত কারাগারেই থাকিতে হয়। অতঃপর রাজার উল্লিখিত স্বপ্ন দর্শন এবং তাহার তাবীর 
বা ব্যাখ্যা,বর্ণনায় সকলের অক্ষমতাই বন্দীকে ইউন্থুফের (আঃ) কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 


শয়তানের শয়তানী প্রচেষ্টাই পুণ্য-বিস্মৃতি এবং কাজের কথা ভুলিয়া যাওয়ার কারণ হইয়া থাকে ; 
তাই হযরত মুসার (আঃ) সহযাত্রী যেমন মাছের কথা বলিতে তুলিয়া যাওয়াকে শয়তানের কাজ বলিয়া 


উল্লেখ করিয়াছেন, তেমনি এস্থলেও বন্দীর পক্ষে ইউসুফের কথা ভুলিয়া যাঁওয়াকেও শয়তানের কাজ বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে । 


“আল্লাহ্‌র লীলা বুঝা ভার; আপাত দৃশ্য মন্দের মাঝেও তিনি মহ! কল্যাণ নিহিত রাখিয়া থাকেন । 
হযরত ইউস্থফের (আঃ) উদ্দেশ্য মহৎ ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে উচ্চ সম্মান ও মর্ধ্যাদ! 
সহকারে তিনি মুক্ত লাভ করিয়াছেন, তাহার কথামত বন্দী যদি প্রথমেই রাজার কাছে তাহার কথা 
উল্লেখ করিত, তবে সেই সম্মান ও মর্য্যাদী লাভ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ছিল ; ইউস্ফই বন্দীকে 
অন্থুরোধ করিয়াছেন, বলিয়া দিয়াছেন জানিতে পারিলে রাজার মনে হযরত ইউসুফ সম্বন্ধে ও সাধারণ 
বন্দীদের মত বন্দী সুলভ দুর্বলতার ধারণা সঞ্চার হইতে পারিত এবং বলা বাহুল্য ইহাতে তিনি 
হেয় প্রতিপন্ন হইতেন ; তাহার মহান উদ্দেশ্য সম্পাদনে ব্যাঘাত জন্মিতে পারিত, রাজার মনে এমন কি ' 
জনমনেও ইউস্থফের মহান মর্যাদা ক্ষুণ হইতে পারিত। ফলে নবুওতের গুরুদায়িত্ব সম্পাদনের পথ 
ততখানি সহজ হইতনা। পক্ষান্তরে সুদীর্ঘ কাল জেলখানার কষ্টভোগ সত্তেও বিন্দুমাত্র দূর্বলতা প্রকাশ 
না করিয়া অনমনীয় দৃঢ়তা ও সত্যনিষ্ঠার যে মহান আদর্শ তিনি পেশ করিয়াছেন, রাজা এবং জনমনে 
তাহার অনন্ততা, ও উচ্চাদর্শ সম্বন্ধে যে অনন্য স'ধারণ ভক্তি শ্রদ্ধার আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ 
তখনকার মুক্তিতে তাহা হইতে পারিতনা, অতএব তখনকার মত তাহার পক্ষে জেলখানায় অবস্থান এবং 
বন্দীজীবন যাপনের প্রয়োজন ছিল 1» 


কোন কোন তফসীরকার বলেন--হযরত ইউসুফের উদ্দেশ্য যত মহৎ হউক না কেন, আল্লাহ ভিন্ন 
অন্য কাহারো কাছে কোন আবেদন তাহার পয়গম্বরী মর্য্যাদার পক্ষে অশোভনীয় ছিল। মহাজনের অনুচিত 
আচরণ তুচ্ছ ক্রটী বিচ্যুতি ও সাধারণের মহা পাপের তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। তাই হযরত ইউস্থুফের 
এই আবেদন আল্লাহ্‌র পছন্দ হয়না বলিয়াই শেষ পর্যন্ত তাহাকে কারাগারে অবস্থান করিতে হয়, বন্দী 
বেচারা তাহার কথ একেবারে ভুলিয়া যায় | এমন কি কেহ কেহ ০৮১৫ এ বাক্যের “হু” যমীর বা 
সর্বনামে বন্দীর বদলে হযরত ইউস্থফই উদ্দেশ্য বলিয়। মন্তব্য করিয়াছেন । এমতাবস্থায় অর্থ দাড়ায় 


বন্দীকে অনুরোধ কালে হযরত ইউন্থফ (আঃ) আল্লাহর কথা ভুলিয়া যান, ফলে তাহাকে তজ্ঞন্ত কয়েক 
বৎসর পর্যন্ত জেল খাটিতে হয় । 


৪৩। 4) এড ১__রাঁজা বলিলেন_স্বপ্সে দেখিলাম__সাভটি হৃষ্ট পুষ্ট গাভী কৃশকায় 
গীভীকে গ্রাস করিতেছে, খাইয়া ফেলিতেছে। এবং লাক তা 
শীষ শু দেখিতে পাইলাম । তোমরা যদি জান তবে ইহার ব্যাখ্যা বলিয়৷ দাও। রাজার পারিষদ বর্গ 
স্বপ্নের মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারেনা, নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশে ও ত আই' 


ঠহাদের লজ্জা, তাহারা 
বলে- ইহ! একেবারে বাজে স্বপ্ন, ইহার কোন অর্থই হয়না । এরূপ স্বপ্নের তাবীর আমরা ই | 
দ্বাদশ ঠ [ 898 ] 


পার! 
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তরজমা 


৪৩। 


৩5! 135! তাহারা বলে ইহা কাল্পনিক স্বপ্ন ; এবং আমর! এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিনা ; 


৪৪ | (ত্য 5)1 0৮ ১ আর উভয়ের মধ্যে যে লোকটি মুক্তি পাইয়াছিল এবং অনেকদিন পরে তাহার মনে 


পড়ে, সে ও তোমাদিগকে ইহার তাবীর বলিয়া দিব, 


তোমরা আমাকে 


সে ঘা বলে__সত্যের প্রতি মুত্তি ইউস্থফ ! এই স্বপ্রটি সম্বন্ধে আমাকে নির্দেশ দাও, 


“সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভী সাতটি কৃশকায় গাভী ভক্ষণ করিতেছে । এবং সাতটা সবুজ 
শীষ এবং অন্যগুলি শুষ্ক” আমি যেন তাহা লইয়া লোকের কাছে ফিরিয়া যাই এবং 


পাঠাওত 
৪৫1 lal 4০৪: 
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৪৬।  ইউন্ুফ বলেন_-তোমরা অনবরত 
উত্তম ভাবে সাত বৎসর চাষ 
করিবে, অতএব যাহা কাটিবে 
তোমাদের খাদি পরিমিত অল্পম্বল্প 
বাদ দিয়া বাকী সব শীব শুদ্ধ 
রাখিয়া দিবে; 

৪৭। ০৩-৩৮ ০; ইহার পরে সাতটি বৎসর আবার 
খুবই কঠিন আসিবে, তোমাদের 
বীজের জন্য অল্পম্বল্প যাহ! তোমরা! 
বাঁচাইয়া রাখিবে তদ্যতীত তাহা 
সমস্তই তাহা খাইয়া ফেলিবে 
যাহা তোমরা তজ্জন্য রাখিয়াছিলে। 

১+ ৬৬ অতঃপর আবার একটি বৎসর 
আসিবে তাহাতে লোকের উপরে 
বৃষ্টিপাত হইবে, এবং তাহারা! 
তাহাতে রস বাহির করিবে | 

0৮ 5 রাজা বলে--তাহাকে আমার 

কাছে লইয়া আস; ফলে দূত 

যখন তাহার নিকটে উপস্থিত হয়, 
বলেন-_ তোমার মুনীবের নিকটে 
ফিরিয়া যাও এবং তাহাকে 
জিজ্ঞাসা কর__যে সমস্ত মেয়ের! 


০১০১১ 


৪৯ | 


তাহাদের হাত কাটিয়াছিল তাহাদের সঠিক তাৎপর্য কি? আমার প্রভু কিন্তু তাহাদের 


ছলনা খুব ভাল করিয়া জানেন । 
৫০ | 


১০০৯ এ এড রাজা মেয়েদের বলেন_-যখন তোমরা ইউস্ুফকে তাহার আত্ম সংযম ত্যাগে 


ফুসলাইতেছিলে তখনকার সঠিক খবর কি ?.*তাহারা বলে- আল্লাহ্‌র মহিমা, ইউস্থৃফের 
কিছু মাত্র কলংক আমরা জানিনা; আজীজের স্ত্রী বলে- সত্য কথা এখনই 
প্রকাশ পাইল, আমিই তাহাকে তাহার সংযম ত্যাগে ফুঁসলাইয়াছিলাম, সে যে 


সত্যনিষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ নাই ৷ 


৫১ । ০৮) 4)15 ইউসুফ বলেন-_আজীজ যাহাতে জানিতে পারেন-__-আমি গোপনে তাহার বিশ্বাসঘাতকা! 
করি নাই, আল্লাহ্‌ও দাগাবাজদের ফেরেব চলিতে দেন না, তজ্জন্যই এমন করিতে হইল । 
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আন. কুর্আঘ (সুরা ইউসুফ ) তরজমা ও তফসীর 
তফুীর 


৪৩। ৬১০ 19)- হযরত ইউন্থুফের জীবনের ঘটনাবলী প্রায়ই অভাবিত; স্বভাবতঃ কল্পনার 
অতীত; কিন্তু আল্লাহ্‌ যখন কিছু করিতে চান তখন এমন ভাবেও করিয়া থাকেন। রাজার স্বপ্ন 
দৃশ্যতঃ হযরত ইউসুফের (আঃ) কারামুক্তির কারণ হইল। সকলে যখন বলিল- স্বপ্নটা পুঞ্জীভূত 
কল্পনা ভিন্ন কিছু নয়; আমরা এরূপ খেয়ালী স্বপ্নের তাবীর জানিনা । তখন এতদিন পরে উক্ত 
বন্দীর মনে পড়ে ইউসুফের (আঃ) কথা । সে বলে__ আমায় যদি অনুমতি দেন, তবে আমি স্বপ্নের 
তাবীর নিয়া আসিতে পারি। জেলখানায় ইউসুফ নামক জনৈক ফিরিশতাতুল্য মহাত্মা আছেন, স্বপ্প 
ব্যাখ্যায় ধাহার পারদণিতা অতুলনীয় । প্রসংগতঃ সে তাহার নিজের স্বপ্ন বৃত্তান্তও বলে । আমাকে 
জেলখানায় তাহার কাছে যাইতে দিন। অনুমতি নিয়া সে জেলখানায়, হযরত ইউসুফের সংগে দেখ! 
করে এবং বলে-_আপনি ত সিদ্দীক, সত্যের প্রতিমৃতি। আপনার তাবীর অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইবে বলিয়া 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস । এই বলিয়৷ মে হযরত ইউন্ুফ (আঃ) কে রাজার স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করে। হযরত 
ইউসুফ তাহার জিজ্ঞাস্ত তাবীরের সংগে তদবীর এবং তবশীর নামক আরে! দুইটি জিনিষ দিলেন । 
তাহার জাতীয় সহানুভূতি এবং স্থষ্টি বাৎসল্য তাহাকে স্বপ্নের তাবীরের সংগে তাহাদের বর্তমান 


ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যৎ রক্ষার তদবীর এবং দুঃখের অবসানে সুখের আগমন সংবাদও বাংলাইয়া দিতে 
বাধ্য করিল। 


তিনি স্বপ্নের তা'বীর দিলেন-_-সাত বৎসর অকাল দেখা দিবে। অতএব তোমরা এখন থেকে একাধি- 
ক্রমে খুবই উত্তম ভাবে চাষ কর, ফসল ফলাও, চাষের যোগ্য এতটুকু জমিও বাদ বাকী রাখিও 
না অতঃপর ফলিত এই ফসল খুবই যত্বে রাখিও, তাহার শীষেই রাখিয়া দিও, অবশিষ্ট ভাগ অতি 
মিতব্যায়িতার সংগে .খরচ করিও, নেহাৎ খাবার পরিমাণটুকু ব্যবহার করিও। হষ্টপুষ্ট সাতটি গাভী 
প্রথম সাত বৎসরের সুফল! বৎসর, শীর্ণকায় সাতটি গাভী পরবর্তী অকালের সাত বৎসর । প্রথম 
সাত বৎসরের সঞ্চয় এবং ফসল পরবর্তী সাতটি বৎসরে নিঃশেষ হইয়া যাইবে ; কোন রকমে বীজ 
পরিমাণ ফসল শুধু বাচিয়া যাইবে । অতএব তোমরা যদি পূর্বাহ্ন সর্তকতা অবলম্বন না কর, তবে 
কষ্টে পড়িতে হইবে। তবে এই সুখবর তোমাদের দিয়া রাখিতেছি যে, অতঃপর এই অবস্থা থাকিবেনা। 
অকালের সাত বৎসর পর আবার সুদিন আসিবে, প্রচুর পরিমাণে ফসল ফলিবে ; ধন ধান্যে তোমাদের 
ঘর ভরিয়া উঠিবে, ফলে মুলে বাগান ভরিয়া উঠিবে, আবার তুমি আহ্ুর রসে সুরা তৈরী 
করিতে পারিবে। 


এ প্রসংগে হযরত ইউসুফের (আঃ) উন্নত আদর্শ লক্ষ্য করিবার । স্বপ্নের তাঁবীর বলিতে বিন্দু- 
মাত্র বিলম্ব করেন নাই , ইহাতে কোন সর্ত আরোপ করেন নাই, এমন কি এতদিন তাহাকে মনে 
করে নাই, রাজ সমীপে তাহার উল্লেখ করে নাই বলিয়! তাহার কারাবন্ধুকে লঙ্জাও দেন নাই। 


৪৯ 41৬-১-_সাঁকীর মুখে হযরত ইউসুফের গুণ-মহিমা ও প্রশংস1 শুনিয়া পর্ব 
রাজার মনে হযরত ইউসুফের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ শ্রদ্ধা ভক্তি জাগিয়াছিল, 
তাহার অনন্যমাধারণ পারদশিতা, এতদসংগে তাহার জন-সহানুভূতি জন- 


বা বিচার 
মনীষার পরিচয় পাইয়া স্বভাবতঃই তাহার মন ইউসুফ দর্শনে লালায়িত হয়, উর জিটিভি তি 


জেলখানায় পড়িয়া, ইহা যে তাহার পক্ষে লজ্জা এবং দুর্ভাগ্যের কারণ একথাও তাঁর বুঝিতে বাকী থাকে 
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এক্ষণে স্বপ্ন ব্যাখ্যায় - 


আন্‌ কুরআন (সুরা ইউসুফ) : তর জম! ও তফলীর 


না। তাই ইউস্থফকে বাহির করিয়া আনিতে তক্ষনি দূত প্রেরণ করে। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আঃ) 
হাজার হইলেও আল্লাহ্‌র নবী; রাজাধিরাজ আল্লাহ্র সংগে যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যে তাহার প্রিয় 
পাত্র, মিশর রাজ কেন, ছুন্য়ার যে কোন রাজা মহারাজার অপেক্ষা তাহার মান বহু উর্ধে। এমতাবস্থায় 
রাজার ডাক মাত্রই তিনি পাগল পারা হইয়া ছুটিতে যাইবেন কেন । “সুদীৰ্ঘকাল কারাবাসে কাতর হইয়া 
পড়িয়াছেন” ডাক মাত্র ছুটিয়া আসিয়াছেন, লোকজনকে এরূপ কথা বলিবারই বা স্থযোগ দিতে যাইবেন 
কেন? তছুপরি যে অপবাদকে কেন্দ্র করিয়া ছিল তাহার এই কারাবাস, তাহার সাক তথ্য, আসল রহস্ত 
প্রকাশ এবং প্রমাণিত হইবার পূর্বে জনসাধারণের মধ্যে উপস্থিতিতে জন মনে তাহার সম্বন্ধে একটা বিরূপ 
ধারণা থাকিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না এবং এমতাবস্থায় তাহার নবুওতের মহান দায়িত্ব 
সম্পাদনে বিরূপ প্রভাব প্রায় স্থনিশ্চত। তাই তিনি তাহার নবী সুলভ দূরদিতা এবং অনমনীয়তার 
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বলেন__আগে মূল রহস্য উদ্ঘাটিত হ’ক, কারাগারের বাহিরে যাওয়ার প্রশ্ন 
অতঃপর । অতএব তুমি যাও, রাজাকে এ মাইলাদের সঠিক রহস্ত এবং প্রকৃত অবস্থা কি জিজ্ঞাসা 
করিয়া আস, যাহারা তাহাদের হাত কাটিয়াছিল। আমার প্রভু কিন্তু তাহা বিলক্ষণ অবগত, তাহাদের 
ছলনা ফেরেব তিনি ভাল করিয়াই জানেন । 


প্রিয় নবী (দঃ) হযরত ইউন্থফের (আঃ) এই অনমনীয়তা এবং দৃঢ়তার প্রশংসা করিয়া 
বলেন-_ ইউসুফের : 'অনমনীয়তা দৃঢ়তা বলিহারি যাই।' আমি 'যদি তার মত এতদিন কারাগারে 
থাকিতাম, তকে ভাক'মাত্র ছুটিয়া 'যাইতাম।: : | 2 রি TD 
[০৯ সখি ৮) 01 ইতিপূৰ্বে যেমন বৰ্ণিত হইয়াছে, মূলতঃ যুলায়খা! এই ছলনা ফেরেবের মধ্য 
মণি হইলেও 'অন্যান্ত উপস্থিত মহিলাদের আন্তরিকতা আস্তরিক সহযোগিতা তাহাতে ছিল । মাত্রার 
তাঁরতম্যে কোন ফরক পড়েনা; তাই 'হযরত' ইউন্থফ উল্লিখিত সকল মহিলাদিগকেই অভিযুক্ত করিয়া; 
তাহাদের সকলেরই ছলনা বলিয়া উল্লেখ করেন।+ যুলায়খার, কথা: কাহারো অজানা ছিল না; তাই 
প্রভু পত্নীর নাম করিয়া একাধারে প্রভু এবং প্রভু পত্নী উভয়কে সর্ব-সম্মুখে অকারণ হেয় এবং খেলো 
করিতেও ইউস্থফের ভদ্রতায় বাধে । রি 
৮৯৩০৪ বলা বাহুল্য যাহাতে কেহ অভিযোগ অস্বীকার করিতে না পারে, ঘটনা 
অসত্য বলিতে সাহস না পায়, তজ্জন্ত রাজা সুচনাতেই এমনভাবে কথ! বলেন-_যাহাতে তিনি সব 
জানেন বলিয়া সকলের ধারণা জন্মে। এদিকে হযরত ইউন্থফের আত্ম-প্রত্যয় এবং আসল রহস্ত উদঘাটন 
ব্যতীত তিনি কারাগার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ন’ন বলিয়া স্বভাবতঃই রাজাকে আসল তথ্য উদঘাটনে 
অধিকতর গুরুত্ব দান করিতে হয়। ইউসুফের অনন্যসাধারণ চরি্রমহিমা, উন্নত আদর্শ, তদুপরি 
মেয়েদের বিরুদ্ধে তাহার 42 ০৯ 44 ৬১ 01 বলিয়া অভিযোগ হেতু স্বভাবতঃই ইউসুফের নির্দোষিতা 
নিফলংকতা সম্পর্কে মিশর রাজের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে । 
যাই হউক হযরত ইউন্থফের (আঃ) নিষ্কলংক চরিত্র মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অন্যান্য মহিলাদের ' 


সাক্ষ্য দানের পর স্বয়ং যুলায়খাও অকপটে তাহার নিজের অপরাধ এবং হযরত ইউস্থফের নির্দোষিতা 
. স্বীকার করিয়া সর্ব-সমক্ষে ঘোষণা করে--অপরাধ আমার, ইউন্থুফের চরিত্র মহিমা সকল কলংকের 


₹ উর্ধে। আমি তাহাকে কত ফুসলাইয়াছি, তাঁহার সংযমের বীধ ভাংগিতে, আমার প্রতি আকৃষ্ট 


করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু পাষাণ গলে নাই, পাহাড় টলে নাই, তাহার সংযমের বাঁধ 


ভাংগে নাই। 
খপ টি ডি Aah 
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(সুরা ইউসুফ ) ভরজমা৷ ও তফসীর 


অতঃপর হযরত ইউসুফ (আঃ) সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন-_যাহাতে সকলে জানিতে পারে 
যে পয়গন্বর চরিত্র চিরদিনই এই সমস্ত কলংকের উর্ধে, পয়গম্বরের সাধুত! সম্বন্ধে কাহারো মনে 
দ্বিধা সন্দেহের অবকাশ মাত্র না থাকে, স্বয়ং আজীজও যাহাতে নিশ্চিত হন যে আমি গোপনেও 
তাহার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই, এবং যে যতই দাগাবাজী ছলনা করুক না কেন আল্লাহ্‌র 
কাছে যে তাহা! চলিতে পারে না, যতই গোপন রাখিতে চেষ্টা করুক না কেন আল্লাহ্‌র কাছে যে তাহা 
গোপন থাকে না, এবং যথা সময়ে যে তিনি তাহ! প্রকাশ করিয়া দেন, দাগাবাজ ফেরেববাজকে তম 
ধু ক্রেন ২ মিজি ২ 


খা 
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